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মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত) 


উৎস পর্যবেক্ষণ “হইসূলামের পূর্বে আরবের অবস্থা। মক্কা ও মদিনায় নবী (স), ইসলাম ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার মূল্যায়ন, উত্তরাধিকার নিয়ে সংকট । 

খলিফা আরু (রা) : ইসলামের জনা তার আত্মত্যাগ, সীমান্ত আক্রমণ এবং রাজ্যসম্প্রসারণের 
সূচনা । ওমর ফারুক (রা)-এর খেলাফত এবং ইসলামের জন্য তার অবদান। 

উমাইয়া বংশ : মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকাল, দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ। খলিফা আবদুল মালেকের আরবীয়করণ 
ও সংহতিকরণ। ওয়ালিদের রাজা শাসন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে রাজ্য সম্প্রসারণ, হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফের রাজ্য সেবা এবং পরে উমাইয়া খলিফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
ও হিশাম ইবনে আবদুল মালেক, আব্বাসীয় রাষ্ট্র বিপ্লবে মাওয়ালিদের ভূমিকা ৷ খারেজীদের উদ্ভব, 
উমাইয়া খেলাফতের পতন । 

আস-সাফফাহ কর্তৃক আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠা । খেলাফত কর্তৃক সংস্কারসমূহ, আব্বাসীয় 
রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খলিফা আল-মনসুর ও খলিফা হারুনুর রশিদের সাথে 
বাইজান্টাইনের সম্পর্ক, বার্মাকি বংশ, খলিফা আমিন .ও মামুনের মধ্যে দ্বন্ব সংঘাত এবং যুদ্ধের 
বৈশিষ্ট্যাবলি। মামুনের খেলাফতকালে বুদ্ধিবৃক্তির বিকাশ, আব্বাসীয় রাজবংশের পতন । 


বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য 


বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রান্তর নির্ভরযোগ্য বইয়ের চাহিদা 

পূরণে আল ফাতাহ গাইড সিরিজের স্থান, শীর্ষে । আর এ শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে 

বইয়ের অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য । বিশেষত আল ফাতাহ ফাযিল স্নাতক 

ইতিহাস প্রথম পত্র গাইডটি যে কারণে বিশিষ্টতা পেয়েছে তা হলো- 

এ মানবন্টন এবং পরীক্ষার্থীর সময় ও সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য উত্তরের 
কলেবর নির্ধারিত । 

[ol উত্তরে প্রদত্ত সংজ্ঞা, উদ্ধৃতি ও তথ্যের বিশুদ্ধতা বে যাচাইকৃত । 

0 অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য আলোচনা বর্জন প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী উত্তর 
উপস্থাপিত । 

-. 2 শিক্ষার্থীর আয়ত্ত সুবিধার্থে উল পাক রচিত । ! 

0 জটিল প্রশ্নের উত্তর সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত। 

0 তথ্য-উপাত্তের শ্রিষ্ট বিষয়, বিভিন্ন ইতিহাস রেফারেন্স গ্রন্থ এবং 
পত্র-পত্রিকা ও থেকে সর্বশেষ তথ্য পরিবেশিত । 

ঢ সর্বাধিক প্রশ্নের আলোকে শর্ট সাজেশন্স প্রদান, যা বিগত বছরগুলোতে 
| নধীর স্থাপন করেছে। 


নে সর্বোচ্চ নম্র প্রাপ্তির যাবতীয় শর্ত পূরণসহ বাজারে প্রচলিত অন্যান্য 
তুলনায় সর্বাধিক প্রশ্নোত্তর সন্নিবেশিত । 


সুচি নিদেশন 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
[] সুপার সাজেশন 
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; উটকে মরুভূমির জাহাজ নামে আখ্যায়িত করা হতো কেন? 
তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। 

(৫) _সোইয়্যামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? সেই সময়কার সামাজিক 
ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি বর্ণনা দাও? [ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? ইসলামের 


সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 

অথবা, প্রাকইসলামী যুগে আরবদের সামাজিক ও রাজনৈতিক 

অবস্থা আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩] 
৬।  প্রাকইসলামী যুগে মক্কা নগররাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দাও। 

অথবা, ইসলামপূর্ব যুগে মক্কা নগরের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা কর। 


ও প্র 


১১ 


১৪ 


১৬ 


২১ 


১০। 


১২। 


১৩। 


১৪। 


১৫। 


প্রশ্নাবলি 
প্রাকইসলামী যুগে আরবে পৌত্রলিকতার প্রভাব আলোচনা কর। 
অথবা, জাহেলিয়া যুগে আরবদের উপর পৌত্তলিকতার প্রভাব 
বিবরণ দাও । 
অজ্ঞতার যুগ বলতে কী বোঝ? ইসলামপূর্ব আরবের ধর্মীয় 


(টাল জ্আ্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


পৃষ্ঠা 


২৪ 


অবস্থার বর্ণনা দাও । [ফা. স্নাতক. প. ২০১০, '১৫] 
ইসলামপূর্ব যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ১ 
কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬ 
অথবা, ইসলামপূর্ব আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক! অৱস্থা 
পর্যালোচনা কর । [ফা. স্নাতক প. ২০১৩,১৪] 
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের ধর্মীয়/ও রাজনৈতিক 
অবস্থা বর্ণনা কর। [ফািন্নাতক প. ২০১২] 


অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী'বুঝ? জাহেলিয়া যুগে ' 


আরবদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল? আলোচনা 
কর। = [ফা. স্নাতক প. ১৯৯৭] 
‘উকাজ মেলা’ কী? ‘সাব-আমুয়াল্লাকাত’ বা ‘সাতটি ঝুলন্ত 
কবিতা' সম্পর্কে যা জার'লেখ। 

অথবা, উকাজ ম্নেলা,অর্থ. কী? সাব-আ-মুয়াল্লাকাত সম্পর্কে 
আলোচনা কর ॥) 

ইমরুল কায়েসের পরিচয় দাও। ইমরুল কায়েসের কবিতার 
বৈশিষ্টাগযূহ বর্ণনা কর? 

অথবা, ইমরুল কায়েস কে ছিলেন? তার কবিতার বৈশিষ্ট্য 


ইআলোচনা কর। 


প্রাকইদলামী যুগে আরবদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা 
পর্যালোচনা কর। 

অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? জাহেলিয়া যুগে 
আরবদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও । 
প্রাকইসলামী যুগে আরবের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা 
পর্যাপোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 


" অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বল'ত কী বুঝ? হজরত মুহাম্মাদ 


(স)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরবদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক 


অবস্থার বিবরণ দাও। [ফা. স্নাতক প. ১৯৯৪] 
৮৮৯৮7 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৪] 


রে আইয়ামে জাহেলিয়া কাকে বলে? ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের 
ধর্মী ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও । [ফা. স্নাতক প. ২০০০] 


৩৮ 


8১ 


৪৩ 


৪৭ 


৫১ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ক্রমিক 
১৬। 


১৮। 


২০। 


২১। 


প্রশ্নাবলি 
মহানবী (স) এর আগমনের প্রাককালে আরবে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক 
ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও। ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, ইসলামপূর্ব আরবের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার বিবরণ দাও । [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
প্রাকইসলামী যুগে আরবের সামাজিক; রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
অবস্থা আলোচনা কর। 


অথবা, ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক 


ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। 

প্রাকইসলামী যুগে আরবদের সামাজিক, অর্থনৈকরিচীংমী় 
অবস্থা বর্ণনা কর। | 

অথবা, জাহেলিয়া যুগে আরবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
ধর্মীয় অবস্থার একটি বিবরণ দাও । (/. 

প্রাকইসলামী যুগে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও ) 


অর্থনৈতিক ও সাং আলোচনা কর। 

প্রাকইসলামী যুগে আরবদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
অবস্থা আলোচনা, কর। 

ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 

প্রাকইসলামী যুগে আরবদের অবস্থা কেমন ছিল? বর্ণনা কর। 


, রা, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে 
আরবদের অবস্থা কেমন ছিল? আলোচনা কর। 


২২। 


২৩। 


২৪। 


২৫। 


সমকালীন বিশ্বের অবস্থা উল্লেখ করে জাহেলিয়া যুগে আরবদের 
ধৰ্মীয় জীবন বর্ণনা কর। 

ইসলামপূর্ব যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল? 
আলোচনা কর। 


অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? জাহেলিয়া যুগে 


আরব সমাজে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল? বর্ণনা কর। 
প্রাকইসলামী আরবদের গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা কর। 


অথবা, জাহেলী-যুগে আরবদের জীবনের প্রশংসনীয় গুণাবলির | 


বর্ণনা দাও । t 
প্রাকইসলামী যুগে আরবে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে 
যে দুটি যুদ্ধ প্রসিদ্ধ তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 


৫৬ 


৬১. 


৬৭ 


৭৩ 


৭৮ 


৯২ 


৯৫ 


৯৮ 


৩১। 


৩২। 


৩৩। নক 


৩৪। 


৩৭। 


ঠাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


প্রশ্নাবলি 
মহানবী (স)-এর মক্কা ও মদিনা জীবন 
The Prophet at Makkah and Madinah 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের তাৎপর্যসহ তার 
বাল্যজীবন আলোচনা কর । - 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর বাল্যজীবনে কী কী গুণের সমাবেশ 
ঘটেছিল? বিবরণ দাও । | 
হিলফুল ফুজুল সম্বন্ধে কী জান? সমাজজীবনে এর 
শিক্ষা আলোচনা কর । 
অথবা, হিলফুল ফুজুল কী? সমাজজীবনে 


গুরুতৃ ও শিক্ষা আলোচনা কর । ক 

মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের একটি দাও। 
অথবা, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরত, ঘিবরণ দাও। 
হজরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আসওয়াদ সংস্থাপনের 
ঘটনাটি বিবৃত কর। 
অথবা, মহানবী হজরত, স) কর্তৃক হাজরে আসওয়াদ 
প্রতিস্থাপনের ঘটনাটি কর। 


বিবি খাদীজা (রা) ? বিবি খাদীজা (রা)-এর ইসলাম 


Et স্টিল 
বা, মক্কায় মহানবী (স)-এর ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা কর। 


কেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল? 


তার ফলাফল কী ছিল? 

অথবা, মহানবী (স)-এর সঙ্গে কুরাইশদের শত্রুতার কাহিনী 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর । মুসলমানদের বিজয়ের কারণ কী? 

ইসলাম প্রচার থেকে মহানবী (স)-কে বিরত রাখতে মক্কাবাসীরা 
কী কী উপায় অবলম্বন করেছিল? নওমুসলিমদের ওপর তাদের 
অত্যাচারের বিবরণসহ বর্ণনা কর। 

অথবা, নওমুসলিমদের ওপর মক্কাবাসীদের অত্যাচারের কাহিনী 
বর্ণনা কর। 

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সংক্ষিপ্ত ষিবরণ'দাও । 
বাইয়াতে আকাবা কাকে বলে? এটা কয়বার অনুষ্ঠিত হয়? 
ইসলাম প্রচারে এটার গুরুত্ব কতটুকু? বিশ্লেষণ কর। 


পৃষ্ঠা 


৯৯ 


১০৪ 


১০৫ 


১১০ 


১১৫ 


১১৬ 
১১৮ 


১২০ 


১২৪ 


১২৭ 
১৩১ 


১৩৪ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) ১১ 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৩৮। হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর তায়েফ গমনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 

অথবা, হজরত মুহাম্মাদ (স) এর তায়েফ গমনের ইতিহাস . 

আলোচনা কর। ১৩৭ 
৩৯। মিরাজ কাকে বলে? মিরাজের তাৎপর্য আলোচনা কর। ১৩৮ 
৪০। হজরত হামজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা কর। 

অথবা, হজরত হামজা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আলোচনা কর/&. ১৪১ 
৪১। যে সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ (স) মক্কা হতে 

হিজরত করেন তা বিশ্লেষণ কর। [ফা. স্নাতক 

অথবা, হিজরত কী? হিজরতের কারণসমূহ বর্ণনা কর, ১৪২ 
৪২। মহানবী (স) এর মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের গু 

কর। 


[ প. ২০১৯] 
অথবা, হিজরত বলতে কী বুঝ? 
(স)-এর হিজরতের গুরুত্ব আলোচনা . স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, মহানবী (স)-এর জীবনে, গুরুতু ব্যাখ্যা কর। 
এই ঘটনা ইসলামের কীভাবে প্রভাবিত 
করেছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] ১৪৬ 

৪৩। হিজরী সনের প্রবর্তন জান লেখ? | 

অথবা, হিজরী ইতিহাস আলোচনা কর । ১৫১ 


* [ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
যে সকল কারণ ও ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) 
করেছিলেন তা বর্ণনা কর । তুমি কি মনে কর 


(8 হিজরতের কারাঁসমূহ বর্ণনা কর এবং ইতিহাসে এর গুরুত্ব 


হজরত ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা 

? [ফা. স্নাতক প. ১৯৯৪, '৯৯, '০৬] 
অথবা, মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের কারণ ও ফলাফল 
বর্ণনা কর । (ফা. স্নাতক প. ১৯৯২, '০৪8] ১৫২ 


৪৫। “হিজরত মহানবী (স)-এর জীবন ও ইসলামের ইতিহাসের যুগ 
সন্ধিক্ষণকারী ঘটনা ।” _ আলোচনা কর । 
অথবা, হিজরতকে তুমি কী মহানবী (স)-এর জীবন ও 
ইসলামের ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণকারী ঘটনা বলে মনে কর? 
তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও । ১৫৬ 
৪৬। মহানবী (স)-এর মদিনা জীবন আলোচনা কর। 
অথবা, মদিনায় মহানবী (স)-এর জীবন ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ১৬০ 
৪৭। মদিনা সনদের প্রধান শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর এবং নব প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্র ও সমাজে তার গুরুতু নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, মদিনা সনদের প্রধান শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর এবং এর 
গুরুত্ব নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 


১২7 


ক্রমিক 
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্রশ্নাবলি 
অথবা, মদিনা সনদের প্রধান শর্তগুলো বিশ্লেষণ কর। তুমি কি এটাকে 
ইসলামের প্রথম সংবিধান হিসাবে গণ্য কর? 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


অথবা, মদিনা সনদের শর্তাবলি আলোচনা কর । |ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, মদিনার সনদ কী? এ সনদের প্রধান প্রধান শর্তগুলো 
লেশ। ইসলামের ইতিহাসে এ সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 


বিশ্লেষণ কর। 


[ফা. স্নাতক প. ২০০ 


অথবা, মদিনা সনদের প্রধান শর্তশুলো ও এর গুরুত্ব 
কর। একে ইসলামের প্রথম সংবিধান হিসেবে গণ্য 


কী? টু ফা. ১৯৯৫] 
৪৮। বদরের যুদ্ধকে ইসলামের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধা হয় 
কেন? ব্যাখ্যা কর। 
অথবা, “বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের (রড যুদ্ধ" 
আলোচনা কর। 
৪৯। ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের কর। 
| (ফা. স্নাতক প. ২০১৩,'১৫] 
অথবা, বদরের যুদ্ধের আলোচনা কর। 
(ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, বদরের উল্লেখপূর্বক ইসলামের ইতিহাসে 
__ এর তাৎপর্য I [ফা. স্নাতক প. ২০০২] 
(৫0) উহুদ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 


অথবা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। এ যুদ্ধে 


কি বিপদগ্রস্থ হয়েছিল? আলোচনা কর। 
যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রমাণ কর যে, এ যুদ্ধ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহিমা ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। 


(ফা. স্নাতক প. ২০০৬] 


অথবা, খন্দকের যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা 


কর। 


[ফা. স্নাতক প. '৯৬] 


অথবা, খন্দকের যুদ্ধকে আহারের যুদ্ধ বলা হয় কেন? এ 


যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 


//হাদায়বিয়ার যুদ্ধবিরতি শর্তসমূহ নির্ণয় কর এবং ইসলামের 


ইতিহাসে এর গুরুতৃ নির্দেশ কর। 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 


অথবা, ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব মূল্যায়ন 


কর। 


ফা. স্নাতক প. ২০১১] 


অথবা, হোদায়বিয়ার সন্ধি আলোচনা কর। পবিষ্রা কুরআন মাজীদে 


ইহাকে 'ফাতহুম মুবীন' বলা হয়েছে কেন? 


[ফা. স্নাতক প.. ১৯৯৯, '০৬] 


অথবা, হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি পর্যালোচনা কর। ইসলামের 


ইতিহাসে এ সন্ধির গুরুতৃ বিশ্লেষণ কর। 


[ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩] 


পৃষ্ঠা 


১৬৩ 


১৬৭ 


১৮৪ 
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ক্রমিক 


৫৩। 


৫৪। 


৫৫। 


৫৬। 


৫৭। 


্রশ্নাবলি 

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি আলোচনা কর। এটি কি মহানবীর 
কূটনৈতিক বিজয় ছিল? 

অথবা, হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক এ সন্ধির 
কূটনৈতিক সাফল্য মূল্যায়ন কর । ১৮৮ 
তাবুক অভিযানের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, গাজওয়াতুল ওসরাৎ বা কষ্টের যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ। 
মদিনার ইহুদিদের সাথে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 


হয়েছিল তা আলোচনা কর। ১৯৪ 
মহানবী (স)-এর হিজরতের গর মদিনায় বিন 
সঙ্গে তার সম্পর্ক পর্যালোচনা কর। মাত কাপ, 
অথবা, মদিনায় ইহুদিদের সাথে মহানবী স)-এৰু র্ক ব্যাখ ১৯৬ 
খায়বার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল (আলোচ 
অথবা, খায়বার যুদ্ধের কারণ কী? ইন্নুলামে 
গুরুতৃ বর্ণনা কর । ২০০ 
মুতার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও মালোচ 
অথবা, মুতার যুদ্ধের দাও। ২০৩ 
সেকা বিজয়ের কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৯] ২০৬ 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এ এবং এর গুরুত্ব ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
অথবা, মক্কা একটি বিবরণ দাও । ইসলামের ইতিহাসে 
একে এ বিজয় বলা হয় কেন? ২০৯ 


৬১। বহি কখন, কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল? এ যুদ্ধের 
কর। 
যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ২১৩ 


৬২ 


৬৩ । 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের 
পর্য আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বিদায় হজ্জ কী? ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জের 
গুরুতু নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
অথবা, বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) ইসলামী সমাজ ও 
রাষ্ট্রব্যবস্থার যে রূপরেখা বর্ণনা করেছেন তা পর্যালোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০০০] ২১৬ 
মুসলিম উম্মার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবী (স)-এর মূল্যায়ন 
An Estimate of the Prophet as the 
founder of the Ummah 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কারগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
অথবা, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর অবদান আলোচনা কর। ২১৯ 


১৪ ভাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 

৬৪। সমাজ সংস্কার হিসেবে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
কৃতিতু মূল্যায়ন কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, সমাজ সংস্কারক হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
অবদান মুল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 


অথবা, সমাজ সংস্কারে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 


পৃষ্ঠা 


অবদান মূল্যায়ন কর । [ফা. স্নাতক প. ১৯৯৬৪, ২২৩ 
৬৫। একটি আদর্শ জাতি গঠনকারী হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ (স 


অবদান বর্ণনা কর । 
অথবা, একটি নতুন জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে -এর 
আলোচনা কর। 
৬৬। রাষ্ট্রগঠনে মহানবী (স)-এর কৃতিতৃ মূল্যায়ন ক্র । ৬ 


অথবা, রাষ্ট্রগঠনে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর মূল্যায়ন কর। 
৬৭। মহানবী (স)-এর শাসনব্যবস্থার সং. দাও। 

অথবা, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আলোচনা কর। 
৬৮। মানব জাতির চরিত্র গঠনে )-এর কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

অথবা, মানব চরিত্র গঠনে অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৬৯। মহানবী (স)-এর বর্ণনা কর। 

অথবা, মহানবী (স)- গুণাবলি সম্পর্কে যা জান লেখ। 


৭০। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠান, মহানবী (স)-এর অবদান বর্ণনা কর। 


বস্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 


শবশাস্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)-এর ভূমিকা আলোচনা কর। 
উত্তরাধিকার সমস্যা 
The Problem of Succession 
৭১। খোলাফায়ে রাশেদীনগণ কীভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন? এতে 
কি গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত হয়েছিল? 
অথবা, খোলাফায়ে রাশেদীন কীভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন? 
খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত 


হয়েছিল কি? আলোচনা কর। 
৭২। খেলাফত ও খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে কী বুঝ? খোলাফায়ে 
রাশেদীনের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। 
৭৩। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যেসব উৎস থেকে রাজস্ব আদায় 
করা হতো তা আলোচনা কর। 


অথবা, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজস্বের উৎসসমূহ বর্ণনা কর। 
৭৪। খোলাফায়ে রাশেদীন কারা? তারা কীভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন? 
তাদের খেলাফতের সময়কাল উল্লেখ কর । 


২২৭ 
২২৯ 
২৩২ 


২৩৩ 


২৩৯ 


২৪৬ 


২৪৯ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
খলিফা আবু বকর : ইসলামে আবু বকর (রা)-এর সেবা, 
সীমান্ত আক্রমণ ও সম্প্রসারণের সূচনা 
Khalifa Abu Bakr 2 His service to Islam, The 
border raids and the begenning of expansion 
৭৫। হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফত লাভ ও তার 
বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। 
অথবা, প্রথম খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। তার 
খেলাফতের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। 
(9৬) আব বকর (রা)-কে ইসলামের বলা হয় কেন? 
আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০০৩, ' সি 


অবদান মূল্যায়ন কর। ইতি ফা, স্নাতক প. ২০১৬] 
য়ন কর ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
৭৭। ঠাই কারি বকর | মরি 


বার করাত অবদান মুল্যায়ন সন । 
মথবামহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পূর্বে ও 
ৰ র জন্য হজরত আবু বকর (রা)-কে মূল্যায়ন কর । 
৭৯।, ভব ও ভণ্ডনবীদের আন্দোলন দমনে হজরত আবু বকর 
(রা)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা কর । 
অথবা, স্বধর্মত্যাগী ও ভগ্ুনবীদের দমনে আবু বকর (রা)-এর 
অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৮০। হজরত আবু বকর (রা)-এর আমলে মুসলিম রাষ্ট্রের দ্রুত 
সম্প্রসারণের বিবরণ দাও । 
অথবা, খলিফা হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে 
মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর। 
৮১।  “বিশ্বজয়ের পূর্বে আরবদের আরব দেশকেই প্রথম জয় করতে 
হয়েছিল ।” _রিদ্দা যুদ্ধের আলোকে এ মন্তব্যটির বিশ্লেষণ কর। 
[ফা. স্নাতক প. ১৯৯৯] 
অথবা, রিদ্ধার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, রিদ্দা কী? রিদ্দা বিদ্রোহের কারণ কী ছিল? খলিফা আবু 
বকর (রা) কীভাবে এ অবস্থার মোকাবেলা করেছিলেন? 


১৫ 


২৫৫ 


২৬১ 


২৬৩ 


২৬৬ 


২৬৯ 


২৭২ 
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ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
৮২। ভন্তনবীদের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যা জান নিজের ভাষায় লেখ। 
অথবা, ভণ্ডনবী কারা? তাদের কীভাবে দমন করা হয়েছিল? ২৭৭ 
৮৩। খলিফা আবু বকর (রা)-এর আমলের প্রধান সমস্যাসমূহ বিবৃত 
কর। তার সফলতা পর্যালোচনা কর। 
অথবা, হজরত আবু বকর (রা)-এর শাসন আমলের প্রধান 
সমস্যাগুলো বর্ণনা কর। তার সফলতা মূল্যায়ন কর। (২৭৯ 
হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকাল, ইসলামে তার অবদান, 


৮৪। হজরত ওমর (রা)-এর রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে যা জার লেখ 
ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুতৃ বর্ণনা কর। (ফা. স্নাতক প. ১৯৯৪] 
অথবা, খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর ইতিহাস 
আলোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওমর (রা)-এ মুসলিম 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির বিবরণ 
অথবা, হজরত ওমর ,(রা)-শ্ররী শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র 
সম্প্রসারণের একটি ৷ ২৮১ 
৮৫। হজরত ওমর (রা) বিজয়ের কারণ, ঘটনা .ও 


২৮৫ 


[থব রর তার [মার লারা অরিবনের সিরিয়া 

মিসর বিজয় আলোচনা কর। ২৮৯ 
৮৭। মুসলিম প্রশাসন সম্প্রসারণে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)- 

এর অবদান মূল্যায়ন কর। 

অথবা, মুসলিম প্রশাসনের বিকাশে হজরত প্রথম ওমর (রা)-এর 

অবদান মূল্যায়ন কর। ২৯২ 
৮৮। খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনামলে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন 

সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে আরবদের যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

দাও। আরবদের জয়ের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। 

অথবা, ওমর (রা)-এর আমলে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন বিজয় 

সম্পর্কে লেখ । আরবরা কেন জয়লাভ করেছিল? ২৯৬ 
৮৯। কাদেসিয়ার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা, কাদেসিয়ার যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুতৃ সম্বন্ধে তোমার 

নিজের ব্যক্তিগত অভিমুত প্রকাশ কর। ৩০১ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা)__ 


ক্রমিক রশ্নাবলি 
৯০। বা এর শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর ॥ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
সংস্কারক হিসেবে হজরত ওমর (রা)-এর 
৮৯৮১ ৃ [ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, হজরত ওমর (রা) এর প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর। 


[ফা. স্নাতক প. ২০১১] ' 


অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও।  |ফা. স্নাতক প. ১৯৯২, "৯৬, '০০, '০২, ০8, ' 
৯১। হজরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ানুল খারাজের 


আলোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওমর (রা) প্রবর্তিত খারাজের 
কার্যাবলি আলোচনা কর। | 
৯২। . খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের ভূমি ও রাজস্ব সংস্কার আলোচনা কর। 
অথবা, খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর সম্পর্কে যা 
জান লেখ। 
অথবা, খলিফা হজরত ওমর (রা)- বর্ণনা দাও। 
€৩).০শাসক ও বিজেতা হিসেবে ওমর (রা)-এর কৃতিত্বের 
মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
৯৪। হজরত ওমর (রা)- টি কল 
The Kh 4 


i fc -এর খেলাফতকালে বিদ্রোহ দমন ও 
মূহ আলোচনা কর । 
হজরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে মুসলিম রাষ্ট্রের 
ন্তৃতির বিবরণ দাও । 
হজরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পরীক্ষা 
কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ 
পর্যালোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ 
বিশ্লেষণ কর। এসব অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ কর। 
($৭) ০হঞ্জরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর 
,  [ফা. স্নাতক প. ২০১৪১৯] 
অথবা, খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ ও 
ফলাফল আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৭,১০] 
অথবা, হজরত ওসমান হত্যার কারণ কী ছিল? ইসলামের ইতিহাসে 
এর পরবর্তী ফলাফল আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 


শ্র ফাধিল॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ২ 


১৭ 


পৃষ্ঠ 


৩০৩ 


৩১২ 


৩১৫ 
৩১৯ 


৩২২ 


৩২৪ 


৩২৮ 
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৯৮। হজরত ওসমান (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাটি বর্ণনা কর। ৩৩০ 

৯৯। খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর চরিত্র ও মূল্যায়ন কর। 
অথবা, হজরত ওসমান (রা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ 
আলোচনা কর । ৩৩৩ 


হজরত আলী (রা) 
+ The Khilafat of Ali (R.)- His Contributions of ১২ 


১০০। হজরত আলী (রা) কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন! 
সমস্যা সমাধানে তিনি কী কী প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা, ? 


১০১ । 


১০২। 


১০৩। হজরত ) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের 
কর। হজরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার কারণ 
। [ফা. স্নাতক প. ২০০২] ৩৪৫ 
১০৪) আলী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দের 
আলোচনা কর। এর ফলাফল কী হয়েছিল? 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৩, '১৫, '১৮] 
অথবা; হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে 
দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও । মুয়াবিয়া (রা)-এর সাফল্যের কারণ কী 
ছিল? | | [ফা. স্নাতক প. ২০১০] ৩৪৮ 

১০৫। হজরত আলী (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
অথবা, হজরত আলী (রা)-এর কৃতিতৃ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা কর। ূ ৩৫২ ' 


১০৬। খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনের কারণ বর্ণনা কর। 


কারণ বর্ণনা কর। ৩৫৫ 


জা ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ক্রমিক ্শ্নাবলি 
তীয় অধ্যায় 
উমাইয়া বংশ : হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকাল 
The 10709558095 : The Khilafat under 1১181951581 
১০৭। উমাইয়াদের উত্থানের পটভূমি আলোচনা কর। 


১৯ 


অথবা, উমাইয়াদের উত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর । AML ৫৭ 


FN 


১০৮। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) কৃতিত্‌, * 
মূল্যায়ন কর । ফা. রাহ 


০8৯০.) [ফা, স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, উমাইয়া বংশ্বের/প্থিতিষ্ঠাতা হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া 
জান পল ন [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
১০৯ । উমাইয়া রাজবংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। 
অথবা, উমা ব্যবস্থার গুরুত বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
৬ কারবালার বিষাদময় ঘটনা 
| ১ The Tragic Event of Karbala 
১১০ রবালার বিষাদময় ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয় কর। 
< কারবালার বিষাদময় ঘটনা সম্বন্ধে কী জান? তার 
লাফ কী ছিল? 
১১১। ইমাম হোসাইন (রা)-এর পরিচয় দাও ৷ তার যোগ্যতা ও চরিত্র 
বর্ণনা কর । কী কারণে তিনি ইয়াযিদ বিরোধী ছিলেন? 
অথবা, ইমাম হোসাইন (রা) কে ছিলেন? তার যোগ্যতা ও 
চরিত্রের বর্ণনা দাও। তিনি কেন ইয়াধিদের বিরোধী ছিলেন? 
খলিফা আবদুল মালেক : তাঁর সাম্রাজ্য দূঢ়করণ ও আরবীয়করণ 
Abdul Malik : His Consolidation and Arabicization 
১১২। শাসক হিসেবে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মূল্যায়ন কর। 
অথবা, প্রশাসক হিসেবে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের 
মূল্যায়ন কর। 
অথবা, শাসক হিসেবে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে 
মারওয়ানের কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 


৩৭২ 


৩৭৫ 


১১৪। 


১১৫। 


১১৬। 


১১৭। 


১১৮। 


১১৯। 
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প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি ব্যাখ্যা কর । 
অথবা, খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি 


ব্যাখ্যা কর। i ৩৮০ 


(ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 


দে বিজয়ের বর্ণনা দাও ফা, ্লাতক প. ২০১০,১৪] ৩৮৬১ 
ইবনে আবদুল মালেকের খেলাফত আমলে 


থব ; খলিফা ওয়ালিদ, ইবনে জার মালেকের এরর 

ক “সিন্ধু ও স্পেন বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ কর। অতঃপর 
ফলাফল বর্ণনা কর। ৩৮৮ 
খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে মুসলমানদের স্পেন 
বিজয়ের বিবরণ দাও । 

অথবা, প্রথম ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ৩৯১ 
খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সিন্ধু বিজয়ের কারণ ও ফলাফল 
আলোচনা কর। 

অথবা, খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে আরবদের সিন্ধু 
বিজয়ের বিবরণ দাও। ৩৯৪ 
“খলিফা ওয়ালিদের (প্রথম) রাজত্ুকাল দেশে-বিদেশে 
গৌরবোজ্জল ছিল”-_উক্তিটি ব্যাখ্যা কর । |ফা. স্নাতক প. ২০১২] 

অথবা, “খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনকাল ছিল উমাইয়া 
আমলের গৌরবময় যুগ ।”_ আলোচনা কর। ৩৯৬ 


ঞ্ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


ক্রমিক ৮ - 
১২০। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয় সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয়ের সংক্ষিপ্ত 


১২১। ইসলামের বিজেতা হিসেবে খলিফা ১ম ওয়ালিদের কৃতিত্ব 


নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের কৃতিতৃ ও 


হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কার্যাবলি 0 
The Services of Hajjaj Bin Y' 
১২২ । উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ও রক্ষায় ই ইভের 


কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
অথবা, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জীবনী আলোচনা কর। 
অথবা, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আলোচনা কর। 
১২৩। “উমাইয়া শাসন সুদৃ়ীকরণে ইউসুফের ভূমিকা 
ছিল অপরিসীম ।”_ । 
kb we) ণ হাজ্জাজ. ইবনে ইউসুফের 
মূল্যায়ন 
ঙ. ইন আবুল আৰৰ | 
২৪)। _ দরতীয় মি ব্রার! ফা. স্নাতক প. ২০১৮ 
পিল আযীযের প্রশাসনিক ও রাজন্বনীতি 


যা [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সংক্ষারসমূহ 

বস্তারিতভ বলেখ। 

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধীযের রাজস্ব ও বৈদেশিক 

* নীতি বর্ণনা কর। তার এ নীতিসমূহ কী উমাইয়া খেলাফতের 

ক সংহতি ক্ষুণ্ন করেছিল? 

অথবা, ওমর ইবনে আবদুল -আযীযের রাজস্ব ও বৈদেশিক 
নীতি আলোচনা কর। 

১২৬। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের অর্থনৈতিক সংস্কার আলোচনা 
কর। হজরত আলী (রা)-এর রংশধর ও অমুসলিমদের প্রতি 
তার অনুসৃত নীতি কী ছিল? আলোচনা কর। 
অথবা, দ্বিতীয় ওমরের অর্থনৈতিক সংস্কার ও নীতি সম্পর্কে যা 
জান আলোচনা কর। 

১২৭। ওমর বিন আবদুল আযীযকে পঞ্চম ধর্মপ্রাণ খলিফা বলা হয় 
কেন? ফা. স্নাতক প. ২০১০,১৫] 
অথবা, ওমর ইবনে আবদুল আধীযের শাসননীতি পরীক্ষা কর। 
তাকে পঞ্চম খলিফা বলা হয় কেন? 


8০০ 


৪০৭ 


৪১০ 


৪১৩ 


৪১৯ 


৪২২ 


৪২৫ 


২২ 


ক্রমিক 
১২৮। 


১২৯। 


১৩০। 
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মানুষ এবং শাসক হিসেবে ওমর ইবনে আবদুল আযীযের 
সংস্কারসমূহ মূল্যায়ন কর। 
অথবা, ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসননীতি বর্ণনা কর। 
অথবা, দ্বিতীয় ওমরকে উমাইয়াদের সাধুপুরুষ বলা হয় কেন? 
খলিফা দ্বিতীয় ওমরের চরিত্র ও কৃতিতৃ বর্ণনা কর। 
অথবা, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীষের চরিত্র ও 
পর্যালোচনা কর। 

হিশাম ইবনে আবদুল মালেক © 
খলিফা হিশামের শাসনব্যবস্থা ও কৃতিত্ব । কেন 
কাকে ভিলা রর গলি হক না বম? 


সম্প্রদায়ের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


১৩৩। চি পরিচয় দাও। আরব আভিজাত্যের প্রতিকারকল্পে 


১৩৪। 


১৩৫। 


অথবা, মাওয়ালি কারা? আরব আভিজাত্যের প্রতিকারকল্পে 
মাওয়ালি সম্প্রদায়ের আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ । 


খারেজীদের উদ্ভব ও বিকাশ 

The Rise of the Kharijies 
খারিজী কারা? কখন ও কীভাবে তাদের উদ্ভব হয়? হজরত 
আলী (রা)-এর সাথে তাদের সংঘাত সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
অথবা, খারিজীদের পরিচয় দাও । খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি 
ও ক্রমবিকাশের বিশেষ উল্লেখপূর্বক্‌ হজরত আলী (রা)-এর 
সাথে তাদের সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট তুলে ধর । 
খারিজীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে যা জান লেখ । 
অথবা, খারিজী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ 
আলোচনা কর। 


৪২৯ 


৪৩২ 


৪৩৭ 


৪৪০ 
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88৬ 
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ক্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
উমাইয়া খেলাফতের পতন 
The Decline of the Umayyads Khilafat 
১৩৬। উমাইয়াদের পতনে অনারবীয়দের ভূমিকা আলোচনা কর । 
অথবা, উমাইয়াদের পতনে অনারবদের ভূমিকা বর্ণনা কর। 8৫৫ 


১৩৭। 


১৩৮। 


অথবা, উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন কাঠামোর বিবরণ দাও । ৪৭৪ 
১৪২। উমাইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার 

গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

অথবা, উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে 

কুফা ও বসরার গুরুতব লেখ। ৪৭৭ 
১৪৩। উমাইয়া শাসনামলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের 

কারণগুলো আলোচনা কর। 

অথবা, উমাইয়া খলিফাদের সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক 

অসন্তোষের প্রধান কারণগুলো কী ছিল? ৪৮০ 
১৪৪। স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াদের অবদান নিরূপণ কর। উমাইয়া 

আমলে নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দাও । 

অথবা, উমাইয়া আমলের স্থাপত্যের ওপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। ৪৮৩ 
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প্রশ্নাবলি 
১৪৫। উমাইয়াদের সামরিক সংগঠন ব্যবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, উমাইয়া খেলাফতের সামরিক বিভাগের বর্ণনা দাও। 
১৪৬। উমাইয়া আমলের সামাজিক অবস্থা আলোচনা কর। 


পৃষ্ঠা 


8৮৭ 


8৯০ 


The Abbasid : The foundation of the Abbasid 
Khilafat by As Saffah- The changes brought 
about the Khilafat 
Gey) _আঁব্ৰাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা কর। |ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, আব্বাসীয় আন্দোলনের উপর আলোকপাত কর । 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, আব্বাসীয়গণ কীভাবে তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 

১৫২। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ কে ছিলেন? আব্বাসীয় বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
অথবা, আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা কে? আব্বাসীয় বংশের 
প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাসের অবদান মূল্যায়ন কর। 


৫০৯ 


৫১২ 
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ক্রমিক প্রশ্নাবলি 

১৫৩। আবু মুসলিম কে ছিলেন? আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় আবু 
মুসলিমের অবদান আলোচনা কর। 
অথবা, আবু মুসলিম খোরাসানীর ভূমিকা উল্লেখপূর্বক 
আব্বাসীয় আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি ব্যাখ্যা কর। 


১৫৪। আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ কে ছিলেন? আব্বাসীয় বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার কৃতিতৃ পর্যালোচনা কর। তাকে * 
সাফ্ফাহ' বলা হয় কেন? 
অথবা, আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার চরিত্র ও 


পর্যালোচনা কর । কী কারণে তাকে 'আস-সাফ্‌ ? 
১৫৫। আব্বাসীয় খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রথম 
খলিফা কে ছিলেন? তার খেলাফতকালের বর্ণনা দ্বাও। 


অথবা, আব্বাসীয় আন্দোলন সম্পর্কে এরুচি প্রবন্ধ লেখ। 
আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেরে ফর আল মনসুর 
Al-Mansur as the real founder of! 
১৫৬। আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হি 
চার হ্‌ স্নাতক প. ২০১৬] 


বলা হয় কেন? ("৷ [ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, আব্বা্লীয়€বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খলিফা 
আল-মনসুরেরক্রুতিত নির্ণয় কর। ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
১৫৭। খলিফা আল-মনসুরের কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
৮৬৮8 


arunur Rashid : His relation with the Byzantines 

১৫৮। খলিফা হারুনুর রশীদের অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর। 
অথবা, আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের অভ্যন্তরীণ নীতি 
পর্যালোচনা কর। 

১৫৯। আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর। 
অথবা, হারুনুর রশীদ ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়েছিল তা আলোচনা কর। 

১৬০। অথবা, খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। 
অথবা, আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের শাসন পদ্ধতি 
সম্পর্কে যা জান লেখ। 

১৬১। হারুনুর রশিদ কে ছিলেন? তার কৃতিতু আলোচনা কর। 

[ফা. স্নাতক প. '১৩,১৫] 
অথবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা হারুনুর 
রশীদের অবদান মূল্যায়ন কর। 


৫১৫ 
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ক্ৰমিক প্রশ্নাবলি 

১৬২ খলিফা হারুন-অর-রশীদ ইতিহাসে এর বিখ্যাত কেন? তার 

কৃতিত মূল্যায়ন কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, “খলিফা হারুনুর রশীদের রাজতৃকাল আব্বাসীয় 


খেলাফতের স্বর্ণযুগ” _ আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
ইতিহাসে তিনি 


১৬৩। বাইজান্টাইনদের সাথে খলিফা হারুনুর রশীদের 


বার্মাকী ৷ এ+ 

পু ও পতনের 
৬ )[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 

অথবা, বার্মাক কারা? বার্মাকীদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস 

শাল, সান র অবদান আলোচনা কর। 


১৬৪। আব্বাসীয় শাসনামলে ব 


১৬৫। আমীন ও মধ্যে দ্বন্দের কারণ ও ফলাফল আলোচনা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১০, ১৫] 
ও মামুনের কারণসমূহ বিবৃত কর 
মু কার্ষের কারণ কী ছিল? _ ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
১৬৬)) ও সিডির নস আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের 
সূ ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, নিও ও ডর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল-মামুনের 
অবদান মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল মামুনের 
অবদান মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১১,'১৪] 
১৬৭। খলিফা আল মামুনের রাজতৃকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা, যে বৈশিষ্ট্যগুলোর দরুন মামুনের শাসনকাল স্বর্ণযুগ 
বলে আখ্যায়িত সেগুলো সুস্পষ্টভাবে লেখ । 
মামুনের শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ 
Intellectual development under Mamun 
১৬৮। আল মামুনের পরিচয় দাও । বিদ্রোহ দমনে খলিফা মামুনের 
অবদান আলোচনা কর । 
অথবা, আল মামুন কে ছিলেন? আব্বাসীয় শাসনামলে বিদ্রোহ 
দমনে খলিফা আল মামুনের অবদান আলোচনা কর । 


৫৫১ 


৫৫৫ 


৫৫৯ 


৫৬৩ 


৫৬৭ 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
১৬৯। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের শাসনামলে মুসলমানদের 
বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, খলিফা মামুনের শাসনামলে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক 
_ অগ্রগতির একটি বিবরণ দাও। 
আব্বাসীয় বংশের পতন 


The decline and fall of the Abbasid dynasty) 


১৭০। আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর্‌; 
[ফা. স্নাতক, পৃ. ২০১৪] 

অথবা, আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের প্রধান, প্রধান 
কারণগুলো ব্যাখ্যা কর । [ফা,গ্লাতর প. ২০১২] 

অথবা, আব্বাসীয় খেলাফতের অবক্ষয়/ও)/পতনের কারণসমূহ 
বিশ্লেষণ কর। ফা. স্নাতক প. ২০১১] 

স্থাপত্য শিল্পে আর্বীসীয়দের অবদান 
The Contribution of Abbasid to architecture 


১৭৪। ও রিমার সানা আলো নাকি 
অথবা, অন্কশান্ত্র ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে যা 
জান লেখ। 

১৭৫। আব্বাসীয় আমলের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, আব্বাসীয় যুগের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যা 
জান লেখ। 

১৭৬। ইতিহাস ও ভূগোলশান্ত্রে মুসলিমদের অবদান নিরূপণ কর। 
অথবা, ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান 
আলোচনা কর। 

১৭৭। চিকিৎসা ও দর্শনশান্ত্রে মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন কর। 
অথবা, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে 
যা জান লেখ। 


২৭ 


পৃষ্ঠ 


৫৬৯ 


৫৭৩ 


৫৭৭ 


৫৮০ 


৫৮৪ 


৫৮৬ 


৫৯০ 


৫৯৩ 


৫৯৭ 
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ক্রমিক পরশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
১৭৮। আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে 
বায়তুল হিকমাহ ও দারুত তারজামার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৬০০ 
১৭৯। আব্বাসীয় শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৬০৩ 
১৮০। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে আব্বাসীয়দের অবদান 
আলোচনা কর। ৬০৬ 


১৮১। আব্বাসীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, আব্বাসীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন দিক 


১৮২। 


৬১৩ 
১৮৩। 


১৮৪। 
ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 


(ফা. স্নাতক প. ২০১৩] ৬২৮ 
৭. ওসমান (রা) হত্যা [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] ৬৩০ 
৮. সিফফিনের যুদ্ধ [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] ৬৩১ 
৯. আবু মুসলিম খোরাসানী (ফা. স্নাতক প. ২০১৩] ৬৩৩ 
১০. আবু জাফর আল মনসুর ৬৩৫ 
১১. আল মাওয়াদী ৬৩৭ 
১২. মাওয়ালি [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] ৬৩৯ 
ছ বিগত সালের প্রশ্নাবলি ৬৪১ 


La 


৯ 


EE 


ইতিহাস (১ ox 
টিপা 


২ 
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সম্ভাব্যতা প্রশ্নের বিবরণ - পৃষ্ঠা 
++ ১৮। হযরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ 
পরীক্ষা কর। £ ৩২৪ 
+৯+৯১৯। হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের 
কারণসমূহ আলোচনা কর । এর ফলাফল কী হয়েছিল? ৩৪৮ 
+++ ২০। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) কৃতিত্ব 
মূল্যায়ন কর। 


৯% ২১। 
৯৯৯ ২$। 


কক ২৩। 
++ ২৪। 
সস ২৫। 
৯৯৯ ২৬। 
৯৯ বুণ। 
++ ২৮। 
++ ২৯। 
৯৯৯ ৩০। আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর ৫২৪ 


৯৯:৯.৩$।আব্বাসীয় শাসনামলে বার্থাকারীদের উত্থান ও পতনের 
ইতিহাস লিখ। ৫৫১ 
+++ ৩২। আমীন ও মামুনের মধ্যে ছন্দের কারণ ও ফলাফল 


/ আলোচনা কর। ৫৫৫ 
স** ৩৩) আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলো 
ব্যাখ্যা কর। ৫৭৩ 
৯৯ ৩৪ আব্বাসীয় যুগে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ 
সম্পর্কে আলোচনা কর। €৮০ 
৯৯ ৩৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে সালজুকদের অবদান 
মূল্যায়ন কর। ৬১৯ 
৯৯৯ ৩৬। টীকা : 2 
(ক) রিদ্দা যুদ্ধ ৬২৮ 
(খ) সিফফিনের যুদ্ধ ৬৩১ 


(গ) মাওয়ালি ৬৩৯ 


হয় ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫ 


প্রশ্ন: ১ ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোলিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবর 
ই এদা দূ আত টেল হন কর। 


এশিয়া মহাদেশে । এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তিনদিক জার্নি এবং একদিকে 
মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ ভূখগুটি “জাঘিরাতুল আর্ব' বাঁ আরব উপদ্বীপ নামে 
পরিচিত। সেমেটিক সভ্যতার পাদপীঠ এ বিশ্বসভ্যতার 


সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। বিভিন্ন বিবেচবাি র 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাংপর্যবহ কন্টে + 
৩ ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোনি 
১. অবস্থান : আরব ভূখণ্ড এই মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর উত্তর 
দিকে সিরিয়া পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর তথা 
আরব সাগর লোহিত সাগর ৷ 
২. আয়তন ও! পর্যালোচনা : তদানিন্তন আরবের আয়তন ২৬.৫৮,৭৮১ 
বা ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল । আয়তনে ইহা ইউরোপের এক 
শা) এবং আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ । ইহা সমগ্র দক্ষিণ "এশীয় 
চেয়ে বড়। ভূতান্তিকদের মতে, আরব প্রাচীনকালে সাহারা 
মরুভূমির অংশ ছিল এবং মধ্য পারস্যের মধ্যবর্তী এলাকা হতে গোটা মরুভূমি 
পর্যন্ত বিস্তৃত বালুকাময় ভূ-ভাগের সাথে সংযুক্ত ছিল। লোহিত সাগর বর্তমানে 
এ উপদ্ীপকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । ভূমধ্য সাগরের 
যে স্রোতধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে স্পর্শ করে, তা প্রাচীনকালে আরব 
উপদ্থীপকেও বিধৌত করে মানুষের বাসযোগ্য তৃণময় ভূমিতে পরিণত করেছিল। 
৩. ভূ-প্রকৃতি : আরব ভূখণ্ডের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু তাৎপর্যপূর্ণ । পশ্চিম প্রান্ত 
হতে আরম্ভ করে উপদ্বীপটি পারস্যোপসাগর ও মেসোপটেমিয়ার দিকে ক্রমশ 
ঢালু হয়ে গেছে। লোহিত সাগরের তীরব্যাপী রয়েছে একটানা পর্বতমালা ৷ পূর্ব 
দিকের তীরাঞ্চলে শুধু ওমানে ৯,৯০০ ফুট উচ্চ একটি পর্বত রয়েছে। অবশিষ্ট 
এলাকা নিচু ও কিছুটা ঢালু ৷ উত্তরের নজদ একটি উচ্চ মালভূমি ৷ দক্ষিণের 
উপকূল সংলগ্ন এলাকা নিম্নভূমি । 
ক. মরু অঞ্চল : আরব দেশের অধিকাংশ এলাকা মরু অঞ্চল ও অনুর্বর ৷ 
অনেকেই মনে করেন, এ মরু অঞ্চল সিরিয়া মরুভূমি, আফ্রিকার সাহারা 


(oy 
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মরুভূমি ও গোবি মরুভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র । ভূপ্রকৃতির 

তারতম্য অনুসারে এ মরু অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত । যথা : (i) আল 

নুফুদ, (1) আদ দাহনা ও (iii) আল হার্রাহ্‌ ৷ 

i. আননুফুদ : 'নুফুদ' আরবের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত শ্বেত ও লোহিত 
বালুকাপূর্ণ অঞ্চল৷ বেশিরভাগ সময় এ অঞ্চল শুদ্ধ থাকে। কখনো 
কখনো শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে অঞ্চলটি তৃণ-গুল্মাদিতে 
আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে এ অঞ্চলটি বেদুইনদের জন্য 
বিশেষ উপযোগী হয়ে ওঠে। একে 

ii. আদদাহনা : নুফুদ প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে ইন্তামেন থেকে 
পূর্বে ওমান এবং দক্ষিণে হাজরামাউত ও হাররাহ্‌পর্ান্ত বিস্তৃত লাল 


বালুকাময় অঞ্চলটিকে দাহনা বলা হয়। । গলে এ অঞ্চলে 
লোকজন বসবাস করতে পারে না। 'পাতের ফলে জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে বেদুইনরা কিছুদিনের এ অঞ্চলে বসবাস করে। 
iii. আল হার্রাহ্‌ : লাভায় 5 উ্রামতল, ফাটলযুক্ত ও প্রস্তরময় 
এলাকা হলো হার্রাহ। এ ধরনের অঞ্চল পশ্চিমের উপকূলভাগ, 


| অঞ্চল এবং উত্তরে নরম ও)হেজাজ প্রদেশে অনেক পাহাড়, পর্বত ও 
ALE পর্বতমালার উচ্চতা উত্তরে ৩,৬৭৫ মিটার এবং 


ও ওমান এ প্রদেশগুলোর মধ্যে আরব দেশের মধ্যভাগে 
(জ্স্থিত হেজাজই হলো ইসলামের কেন্দ্রভূমি। মক্কা, মদিনা ও তায়েফ 

এর প্রধান নগরী। এ অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী বলে একে “সুখী আরব 
ভূমি’ বলা হতো । হাজরামাউত, ইয়ামেন ও ওমান অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ 
অঞ্চল । এসব অঞ্চল কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। 


. আরব ভূখণ্ডের আবহাওয়া : সাধারণত আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া খুবই 


গরম ও শুক্ক। অভ্যন্তরীণ নদনদীর অভাবে উত্তপ্ত মরু অঞ্চল শুদ্ধ, রৌদ্রদদ্ধ ও 
বৃক্ষলতাহীন এবং 'লু' হাওয়া প্রবাহিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। মৌসুমি বায়ুর 
আওতাভুক্ত হলে এ অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ হতে পারত। ইয়েমেন, ওমান, 
হাজরামাউত প্রভৃতি উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং পানিবিধৌত উপত্যকায় সামান্য 
বৃষ্টিপাত হয়। হেজাজে দুই-তিন বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলতে থাকে এবং মাঝে 
মাঝে ঝটিকা বৃষ্টি হয়। 


. আরবের অধিবাসী ও লোকসংখ্যা : আরব উপদ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানত দুই 


শ্রেণির; যথা- স্থায়ী বাসিন্দা ও বেদুইন। তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরব দেশে 
বিভিন্ন জাতির লোক বসতি স্থাপন করে । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক সৈয়দ আমীর 
আলী তার The Spirit 01 191) গ্রন্থে বলেন, “প্রাচীন ক্যালভীয় জাতি যে 
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১০. 


১১. 


বংশ থেকে উদ্ভূত, জারবের নুরে-অনিবারীরা সোই: বলোবুত বলে করিত 
আছে । তবে সেমেটিক জাতিই আরবের আদিম অধিবাসী ৷" সমগ্র আরব মরু 
অঞ্চল বলে এখানে জনবসতি কম। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৭ জন 
লোক বাস করে । লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ । 

উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী : শুদ্ধ আবহাওয়া ও বৃক্ষলতাহীন হওয়ায় এবং 'লু' হাওয়া 
হয় ভিত হয় হলে রর নাগা সি সন করন জা অরে 
গড়ে দুবার এখানে বৃষ্টিপাত হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টি য় 
সেখানে কিছু কিছু শস্য উৎপন্ন হয়। এসব উৎপাদিত শস্যের 


প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । সমগ্র আরব জুড়ে প্রচুর পরিমাণে পাদিত হয় । 
এই খেজুরই আরবের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । 

. ভাষা ও জাতিগত বৈষম্য : ইসলাম আবিৰ্ভা উত্তর ও দক্ষিণ 
আরবীয় গোত্রগুলো অন্তর্ধন্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত প্রধান কারণ ছিল জাতি, 
কৃষ্টি ও ভাষার দিক থেকে এ দুই বৈষম্য । উত্তর আরবের 
লোকেরা আরবিতে কথা বলত । লোকেরা প্রাচীন সেমেটিক, 
সাবেয়ী ও হিমারীয় ভাষায় কথা দিক থেকে বিচার করলে দক্ষিণ 
আরবে সভ্যতার উন্মেষ (আ)-এর জন্মের ১২শ' বছর পূর্বে। 


৮: আরবেররূপ্রধ্া্ম জীবজন্তু হলো উট ও ঘোড়া । প্রাকইসলামী যুগে 
সহায়-সম্বল ছিল উট । এটি ছিল আরবদের ব্যবসা- 
ডা র একমাত্র বাহন ৷ তাই উটকে "মরুভূমির জাহাজ' বলা 
ছাড় বর অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু হচ্ছে দুম্বা, মেষ ও ছাগল । 
সামি } প্রচীনযুগে আরবদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য ছিল খেজুর ৷ প্রধান 
টাও খেজুরের রস পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পি. কে. হিষ্টি বলেন, 
পটেমিয়া হতে আরব দেশে প্রথম খেজুর আমদানি হয় । ওমান ও হাসায় 
সামান্য গান ধরানো: যা'তাদের প্রধান গর অন্যতয়॥উট।ও নেটের 
মাংস তাদের প্রধান আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গম, 
কফি, আপেল, কমলালেবু, তরমুজ প্রভৃতিও তাদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে 
বিবেচিত হয়। অধ্যাপক কে. আলী তার '/১ 500 of Islamic History" গ্রন্থে 
বলেন, “খেজুর গাছকে আরবে গাছের রানি বলা হয়, এটি গরিব ও ধনীর বন্ধু” 


নগরে বাস করে তারাই স্থায়ী বাসিন্দা। আরব উপদ্বীপে পৌরবাসী লোকের 
সংখ্যা খুবই কম। পৌরবাসীরা যাযাবরদের চেয়ে শৌখিন ও রুচিসম্মত। 
শহরের অল্পসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরবের সকল অধিবাসীকেই 
“বেদুইন' বলা হয়। তারা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। 

যাযাবরদের জীবনযাপন : গোত্র প্রথা ছিল যাযাবর সমাজের মূলভিত্তি। 
কয়েকটি যাযাবর পরিবার একই গোত্রভুক্ত হয়ে তাবুতে বাস করতো। 


৮ (য়াল অন্তর ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে বেদুইনদেরকে একস্থান থেকে 
অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো । তাই বেদুইনদেরকে অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত 
কিংবা সামান্য খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে হতো । 

১২. প্রাকৃতিক সম্পদ : আরব উপদ্বীপের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে খনিজ 
তেল। এ সম্পদ থেকে তারা সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে । এছাড়া 
প্রাচীনকাল থেকেই আরব উপদ্বীপে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যেত, যা শোধন করার 
প্রয়োজন হতো না। মুক্তা ও খনিজ লবণ আরব উপদ্থীপের অন্যতম প্রাকৃতিক নু 

১৩. আরব জাতি : স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্যবোধে উদ্দীপ্ত আরব জাতি প্রধান্ধত' 
বিভক্ত । যথা- (ক) অধুনালুপ্ত বায়দা ও (খ) বাকিয়া। পরবতীঁক 
হয়। বায়দা গোত্রের উত্তরাধিকারী বাকিয়া জাতি বর্তমানোর্জ 


অথবা? আরবের জনজীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব মূল্যায়ন কর। 
উন্তত্।। উপস্থাপনা : পৃথিবীর মানচিত্রে আরবের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
তাৎপর্যবহ। ইসলামের লীলাভূমি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ আরব ভূখণ্ডের অবস্থান 
এশিয়া মহাদেশে । এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তিনদিক পানি এবং একদিকে 
মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ ভূখণ্ডটি “জাজীরাতুল আরব" বা আরব উপদ্বীপ নামে 
পরিচিত। সেমেটিক সভ্যতার পাদপীঠ এ দেশটি বিশ্বসভ্যতার বিকাশে এক 
এঁতিহাসিক ভূমিকা পালন করে । ইসলামী নৃতন্ট্ের ধারণা মতে, আরব ভূমিতেই 
প্রথম মানব মানবীর আগমন ঘটে এবং এ ভূমিকে কেন্দ্র করেই বিশ্বব্যাপী আরব 
সভ্যতার উন্মেষ ঘটে । বিভিন্ন বিবেচনায় আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান 
অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। 

৩ ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের অধিবাসীদের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব 
ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ইসলামপূর্ব আরবের অধিবাসীদের জীবনে গভীরভাবে 
স্পর্শ করে। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ ' 
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১. 


নির্ভীক ও সংগ্রামী জাতি : আরব উপদ্বীপ ছিল মরুময় অনুর্বর ভূমি, উষ্ণ ও 
শুষ্ক আবহাওয়া। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা তাদের জীবনধারা ও 
চরিত্রের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা নির্ভীক, সংগ্রামী ও 
কষ্টসহিষ্ণু ছিল। 

আরবদের গোত্রপ্রীতি : আরব জাতির মধ্যে গোত্রপ্রীতি ছিল প্রকট । কেননা 
আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। গোত্রের মান-সম্মান ও স্থার্থরক্ষায় 
আরবরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করতো না; বরং জীবন দানকে 


তারা গৌরবের বিষয় মনে করতো । গোত্রের প্রতি আনুগত্য মধ্যে 
আত্মসং্যম, স্বাধীনতা ও প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাব জন্ম 

গোত্রগ্রীতি সম্বন্ধে জনৈক আরব কবি বলেন, “যখন ভাই 
আও দু লাহামা কামনা করে গর রাত কোনো কারণ 


টুকরা লাজ কত 


ভৌগোলিক বদলে দেয়। এর প্রভাবে 
তাদের কেউ কেউ শহরবাসী এবং কেও বেদুইন জীবনযাপন করতো । 
বেদুইনরা ছিল সাদাসিধে জীবনযা' বদ এ নারির 
সাথে তাদের তেমন ও ভেড়া চরানো ঘোড়া 


নদ, সূর্য, এহ, নক্ষত্র পশু-পাখি, জীবজন্তুর পূজা 
ক ক্ষতি হতে পারে। তাই তারা বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি 


ব্যর বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে বাধ্য হয়। তাদের প্রধান রপ্তানি 
দ্রব্য ছিল খেজুর ৷ তারা মিসর, ভারতবর্ষ, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক লেনদেন করতো। 

কাব্যস্ীতি ও সাহিত্য চর্চা : আরবের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের 
প্রভাবে তারা কাব্য, সাহিত্য, গান ও বাগ্িতায় শ্রেষ্ঠতু অর্জন করে। তাদের 
কাব্যপ্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল সাবয়া মুয়াল্লাকা বা সাতটি ঝুলন্ত কবিতা । সে 
যুগে আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ করি ছিলেন ইমরুল কায়েস ৷ টা 
আতআকেন্দ্রিক ও স্বার্থপরতা : উষ্ণ আবহাওয়া, রুক্ষ এবং 
ছিরে ারি রর লা 
নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকত, অন্যের ভালো-মন্দের দিকে নজর দিত না। 
আচার-ব্যবহার : আরবের ভূপ্রকৃতির তারতম্য অধিবাসীদের জীবনযাত্রা 
প্রণালি, আচার ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ষা ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির । 
কেউ ছিল নম্র ও ভদ্র এবং কেউ বদমেজাজি ও রুক্ষ স্বভাবের । বিশেষ করে 
মরুচারী আরবদের প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাচতে হতো বলে তারা 
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বদমেজাজি ও রুক্ষ ছিল। মওলানা আকরম খা-এর মতে, ইসলাম আবির্ভাবের 
পূর্বে সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । এই বংশমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন 
গোত্রের মধো অহংকার, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিরাজমান ছিল ।” 

৯. স্বাধীনচেতা : বন্ধনহীন মরুচারী আরবরা আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক 
পরিবেশের প্রভাবে স্বাধীনতাকেই তাদের জীবনে সর্বাধিক গুরুতু দিতো। 


তাদের জীবনে কোনো প্রতিকূল অবস্থা না থাকায় স্বাধীনচেতা সৃষ্টি 
হয়। আরবদের গোত্রীয় সংগঠনগুলো ছিল খুবই শক্তিশালী, ও 
নিয়ন্ত্রিত । প্রতিটি গোত্রে একজন করে গাত্রপতি 


১০, 


১১, 


১২. 


মুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত ।" অরাজকতাপূর্ণ আরব 
রু সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা অস্থাবর ও 
ব্্লামগ্রী হিসেবে গণ্য হতো । 
যার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস : ভৌগোলিক ও প্রথাগত পরিবেশের প্রভাবে 
্ুগতভাবে জ্যোতি্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল । কোনো কাজ করার পূর্বে তারা 
[তিরবিদ দ্বারা কাজের ভালো-মন্দ জেনে নিতো। আরব বেদুইনরা 
সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হিমারীয় রাজ্যের অধিবাসীরা 
সূর্য দেবতার উপাসনা করতো । আরবরা তাদের জন্য, মৃত্যু, সফলতা, ব্যর্থতা, 
বিভিন্ন যুদ্ধ জয় প্রভৃতি বিষয়ে জ্যোতির্বিদদের গণনাকে প্রাধান্য দিতো । তারা 
ভাগ্যের ভালো-মন্দ জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করে নিতো। 
১৪. অতিথিপরায়ণ : আরবরা উগ্র স্বভাবের হলেও তাদের অতিথিপরায়ণতা ছিল 
ইতিহাস খ্যাত। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে অতিথি শত্রু হলেও পরম 


১৩, 


বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্রে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। 
ভূমির লবণাক্ততা, শুষ্ক আবহাওয়া এবং অনুর্বরতার মতো প্রতিকূল 
লা কার এডিবুল চোল 
আরবগণ একদিকে যেমন দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ, রুক্ষ ও সৈনিক জাতিতে পরিণত 
হয়েছে, তেমনি তারা ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়েছে। 
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আপু: ডা জাধিরাতুল 

আরব’ বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। 

অথবা, আরব দেশের ভৌগোলিক গুরুত্ব উল্লেখ কর। আরবরা তাদের দেশকে 
রাতুল আরব’ কেন বলে থাকে? আলোচনা কর। 


উত্তন্।॥ উপস্থাপনা : আরব উপস্বীপ হচ্ছে ইসলামের লীলাভূমি । এশিয়া মহাদেশের 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত । “জাযিরাতুল আরব' নামে সুপরিচিত 
এ দেশটি তিনদিকে পানি এবং একদিকে মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। আরব দেশ 
ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিটি থেকেই 
ইসলামের আবির্ভাব হয় এবং প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (স)/জ্নুহণ করেন। 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক 
দিক থেকে আরবের গুরুত্ব অপরিসীম । এতিহাসিক পিকে, হিন্টি বলেন_ 

"Arabia is the south western peninsula of Asia Tthedtargest peninsula on 
1০ ৭p." অর্থাৎ, আরব এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমউউদ্বদ্বীপ এবং তা মানচিত্রের 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপদ্বীপ । ৫৮ 


৩ আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক গুরুত ক 
আরবদেশ তৎকালীন বিশ্বের যা ও আফ্রিকা মহাদেশের কেন্দ্র বলে 
বিবেচিত হতো। পাশ্চাত্য দেশগুনর প্রাচ্যের দ্বার হিসেবেও এর গুরুত্ব ছিল। 


নিয়ে আরবের ভৌগোলিক গুরু আলোচনা করা হলো : 

১. দ্রব্যের সহজলভ্যতা £/আরবের ধনী-দরিদ্র সকলেরই প্রধান খাদ্য ছিল 
খেজুর। আরব দেঝে। “গাছের রানি' বলে পরিচিত ছিল খেজুর গাছ। আরবের 
উপকূলীয় এলাকায়ি। শ্রীচুর পরিমাণে ফলমূল ও শাকসবজি জন্মায় । সর্বাপেক্ষা 
সন শল তলা এপার নী আতা, সত, 
পিচ, টি ও লও ধল পম! বি নালা বান 

অর্থ উপার্জন করে। ওমান প্রদেশের কোনো কোনো এলাকায় 
Mo লা উস eT J 
দিয়ে আরবের ভৌগোলিক গুরুতৃ অনস্বীকার্য । টা 

২. খাতির প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণেও আরব সমৃদ্ধ ছিল। 

আরবের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যাদি 
পাওয়া যায়। মুক্তা ও লবণ ছিল প্রধান সম্পদ। আরবের পশ্চিম তীরস্থ 
ইয়ামেন অঞ্চলে এবং কেন্দ্রীয় আরবের কয়েকটি স্থানে খাটি সোনা পাওয়া 
যেত। গ্রিক এতিহাসিক ডায়োডোরাসের মতে, “আরব দেশে এত বেশি খাটি 
সোনার খনি ছিল যে, এগুলো শোধন করার প্রয়োজন হতো না।” আধুনিক 
আরবে বহু তেলখনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটি বর্তমান আরবের প্রধান 
প্রাকৃতিক সম্পদ । 

৩. জীবজন্তু ও পশুপাখি : আরবদের গৃহপালিত জ্তু হলো উট, ঘোড়া, দুম্বা, 
ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। আরবের বন্যজস্তুর মধ্যে হায়েনা, বাঘ, সরীসৃপ, 
থেঁকশিয়াল অন্যতম | বাজপাখি, কবুতর, ঈগল, হুদহুদ প্রভৃতি পাখি দেখা 


১২ 
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আরবদের কদর ছিল বেশি। উট আরবদের সর্বাধিক প্রিয় গৃহপালিত জন্তু ও 


বাহন ছিল। দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদের একমাত্র বাহন উটকে “মরুভূমির জাহাজ' 
বলা হয়। উটের চামড়া দ্বারা বেদুইনগণ শরীর আবৃত করতো, লোম দ্বারা তাবু 
নির্মাণ, মল দ্বারা জ্বালানি এবং মূত্র মস্তিষ্ক রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার 
করতো । কুরআন মাজীদে উটকে আরবদের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ বলে 
উদ করা হয়েছে: মূলত উট বেদুইনদের নিত্যসহচর ও জীবনের অপরিহার্য হাম । 
সভ্যতা প্রতিষ্ঠা : আরববাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-দে 


, কষ্টসহিষ্ণু ও 
দা ০ পপ প্রখর রৌদ্রদগ্ধ উত্তাপ, উন্মুক্ত 'লু' 
হাওয়া, সুউচ্চ পর্বতমালা ও কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষাদি যেন তাদের সংগ্রামী করে 
তুলেছে। চঞ্চল গতিই তাদের জীবনের ধারা; কেননা তারা চিরস্থায়ীভাবে 


সুবিশাল নীল আকাশ ও পদতলে সীমাহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমির স্বাধীন 
আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তারা স্বাধীনতাকেই তাদের জীবনের প্রধান সম্পদ 
হিসেবে গ্রহণ করেছে। পি. কে. হিট্টি যথার্থই বলেছেন, “শতকের পর শতক 
ধরে আরবরা বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত ছিল ।”" আরবে মূলত শহরবাসী 
নারীদের তুলনায় বেদুইন নারীরাই বেশি স্বাধীন ছিল এবং পুরুষপ্রধান 
সমাজব্যবস্থায় তারা দুর্ব্যবহারের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করতে পারত । 
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৮. সাহিত্য চর্চা ও কাব্যত্রীতি : আরবের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বৈচিত্র্পূর্ণ পরিবেশ 
মরুবাসী বেদুইনদের গভীর আত্মচেতনা, সাহিত্য চর্চা ও কাব্যিক ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত করে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে তারা কাব্য, 
সাহিত্য, গান ও বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠতু লাভ করে । পি. কে. হিষ্রির মতে, “কাব্য- 
প্রীতিই ছিল বেদুইনদের সাং সম্পদ৷” তাদের কাব্যপ্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
ছিল সাবয়া মুয়াল্লাকা বা ঝুলন্ত কবিতা । সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ এসব 
কবিতা দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো বলে একে 'সাবয়া মুয়াল্লাকা' বলা হয়। 
ইমরুল কায়েস সে যুগে আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। 


আরবের কবিরা সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় অসাধারণ প্রতিভার যেতে 
সক্ষম হন। 

৩ আরবকে জাধিরাতুল আরব বলার কারণ 

জাধিরা আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদ্বীপ বা উপকূল। সংজ্ঞা মতে 


তিনদিকে পানিরাশি দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে উপদ্বীপ রঃ 


প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক 
এর তিনদিকে বিশাল একদিকে বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তর । এরূপ 
অভিহিত করা হয়। 
খ. আরব সাগর তথা রর উপকূলে অবস্থিত বলে কোনো কোনো 
এতিহাসিক জাধিরাতুল আরব" বা আরব উপদ্বীপ বলে 
গ্রামার, আরব সাগর এবং লোহিত সাগর এই তিনটি সাগর দ্বারা 


শে) বেষ্টিত। কোনো কোনো এঁতিহাসিক মনে করেন, এ “কারণেই 
“জাযিরাতুল আরব’ বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়। 

ঘ. ভূখণ্ডের তিনদিক পানি এবং একদিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলে 
তাকে উপদ্বীপ বলে। আরব ভূখণ্ডেরও তিনদিক পানি ও একদিক স্থল দ্বারা 
পরিবেষ্টিত ছিল বিধায় একে 'জাযিরাতুল আরব’ বলা হয়। 

ঙ. মুসলিম ভুগোলবিদ ইবনে হাওকল বলেন, যে ভূখণ্ড ও জনবসতি 
ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে 
তাকে একটি উপদ্বীপ বলে । তাই এর নাম 'জাধিরাতুল আরব’ বা আরব উপদ্ধীপ। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আরবের ভৌগোলিক ও অবস্থান ও 
বৈচিত্র্য দেশবাসীর স্বভাব গঠনে এবং ইতিহাস রচনায় অ' প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । এই ভূখণ্ডটি তিনদিকে পানি এবং একদিকে মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত থাকায় 
এটি “জাধিরাতুল আরব' নামে পরিচিত। তাছাড়া আরবের অধিবাসীদের জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পর্বতমালা, 
অল্প সংখ্যক মরদ্যান এবং এক বিশাল ও বিস্তৃত মরুভূমি বুকে নিয়ে আরব উপদ্বীপ 
বিশ্বের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। 
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ও উটকে মরুভূমির জাহাজ হিসেবে অভিহিত করতো কেন? তা ব্যাখ্যা কর 
অথবা, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে খেজুর গাছকে বৃক্ষরাণী ও উটকে 
মরুভূমির জাহাজ নামে আখ্যায়িত করা হতো কেন? তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। _ 
উব্তসু।। উপস্থাপনা : পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ আরব দেশের এক তৃতীয়াংশ মরু 
অঞ্চল। এখানে গাছপালা নেই বললেই চলে। তবে আরববাসীদের জীবনযাত্রার 
সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে মরুভূমির প্রধান বৃক্ষ খেজুর গু উআরবর 
তাদের জীবনযাত্রার বহু উপকরণ খুঁজে পায় খেজুর গাছের মধ্যে । তাঁই,৫ 


জনীয়, ব্রান্নীবান্নার ক্ষেত্রে খেজুর গাছের কাণ্ড, পাতা ও শাখা শুকিয়ে 

নি হিসেবে ব্যবহার করতো। 

ওর নির্মাণ : মরুচারী বেদুইনরা খেজুর গাছের শাখা থেকে ঘরের চালার 
রণ তৈরি করে থাকে । খেজুর গাছের পাতায় কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে তা 
বরের চালার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া খেজুর গাছের কা মায়া ঘরের তত বা 
খুটি এবং খেজুর পাতা দিয়ে ঘরের বেড়া নির্মাণ করা হয়। তাই মরু এলাকায় 
গৃহনির্মাণে খেজুর গাছের ব্যবহার সর্বাধিক হওয়ায় তারা খেজুর গাছকে 
বৃক্ষরাণী বলে থাকে । 

৪. আসবাবপত্র তৈরি : কেবল গৃহ বা মসজিদ নির্মাণেই নয়, আরব বেদুইনরা 
খেজুর গাছের পাতা দিয়ে বিছানা-মাদুর এবং এর ছালের শক্ত আঁশ দ্বারা দড়ি 
তৈরি করতো। মরুময় আরবে অন্যান্য গাছের চেয়ে খেজুর গাছ সহজলভ্য 
হওয়ায় আরবাসী তাদের আসবাবপত্রের চাহিদা মিটাতে খেজুর গাছকে প্রধান 
অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতো । 

৫. মসজিদ নির্মাণ : মরুময় প্রাচীন আরবে অন্যান্য কাঠ উৎপাদনকারী গাছের অভাবে 
মসজিদ নির্মাণে একমাত্র খেজুর গাছই ছিল মূল অবলম্বন। ইসলামের আবির্ভাবের 
পরে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণে খেজুর গাছ ব্যবহার করতো। মসজিদে নববি, 
দামেস্ক মসজিদ প্রভৃতির প্রাথমিক নির্মাণে খেজুর গাছ ব্যবহার করা হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৫ 


৬. আয়ের উৎস : খেজুর ছিল প্রাচীন আরবদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং 
অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। আরব দেশের খেজুর খুবই সুস্বাদু হওয়ায় বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ আরব থেকে খেজুর আমদানি করে । চাহিদানুযারী বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে খেজুর রপ্তানি করে তারা আর্থিকভাবে উন্নতি লাভ করে থাকে । তাই 
খেজুর গাছের অর্থনৈতিক গুরুত তাদের নিকট অনস্বীকার্য । 

উটকে মরুভূমির জাহাজ বলার কারণসমূহ : ১ 

জাহাজ বলা হয়। নিয়ে এ কারণগুলো তুলে ধরা হলো : 

১. আরবদের যাতায়াতের বাহন : শুষ্ক আবহাওয়া ও উত্তপ্ত মরুতে চর 
আরবদের একমাত্র বাহন ছিল উট ৷ ধু-ধু বালুকাময় মরুভূমিতে 
আরবদের কোনো যানবাহন ছিল না। তাছাড়া তপ্ত বানি 
কোথাও যাওয়া অসম্ভব ছিল। তাই আরববাসী 


আরবে চলাচলের প্রধান মাধ্যম । 
২. সামাজিক ও রাজনৈতিক 
আরবদের রক্তপাতের 
নির্ধারিত হতো উটের বিনিময়ে 
পরিমাপ করা হতো এবং ধনী-গরিব 
নির্ধারিত হতো উটের রর । তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক 
মর্যাদা নির্ণয়ে উটের ভূমির ছিল অ 
৩. কষ্টসহিষ্ণু : উট প্ররুতিগৃতভাবে খুবই কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী । আরবদের সংগ্রামী 
জীবনের সাথে তারুঃমিলিয়ে উট অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে যা অন্য কোনো 


উট মরুভূমির বৈরী পরিবেশের শীতকালে ২৫ দিন ও 
পানি পান না করেও অবিরাম গতিতে মরুর বুকে চলতে 
র এরূপ কষ্ট সহ্য করে চলতে পারার সক্ষমতার কারণে একে 


পর্িবহনের-মাধ্যম.ছিলেরে ব্যবহার যো! হারাল জানাননি, 
নেওয়া কাজে উটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । ব্যবসায়ী আরব ও বেদুইন 
আরবদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের জন্য এবং তাদের মালামাল 
পরিবহনের জন্য উটই একমাত্র মাধ্যম ছিল। 

৫. যুদ্ধান্ত্র পরিবহন : যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধান্ত্র বহনে উটের প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। 
নৈমিত্তিক জীবনের মতো রাজনৈতিক জীবনেও উটের গুরুত্ব অপরিসীম। 
ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারে উটের ব্যবহার লক্ষণীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে উটের 
ব্যবহার্রের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন আরবদের সেনাবাহিনীকে উদ্্রারোহী বাহিনী 
বলা হতো তাই যুদ্ধান্ত্র পরিবহনে উটের ব্যবহার ফলেই উটের গুরুতু ছিল 
অপরিসীম । 

৬. বেদুইনদের নির্ভরশীলতা : উটের উপর বেদুইনদের অত্যাধিক নির্ভরশীলতা 
উটকে মরুভূমির জাহাজ বলার অন্যতম কারণ । উটের মাংস ও দুগ্ধ আরবদের 
প্রিয় খাদ্য ও পানীয় । উটের চামড়া দ্বারা প্রাচীন আরববাসীরা তাদের পোশাক- 
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পরিচ্ছদ তৈরি ও লোম দ্বারা পোশাক ও পণ্যের পরিবহন, খাদ্যের যোগান 
ইত্যাদি উটের উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা ছিল। | 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আরবের জীবজন্ত্রর মধ্যে প্রাচীন কালে এমনকি 
বর্তমানেও উট খেজুর সর্বাধিক জনপ্রিয়। উট ছাড়া মরুময় আরববাসীর জীবন 


প্রশ্ন: ৫ 1 আইয়্যামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? সেই 
রাজনৈতিক অবস্থার একটি বর্ণনা দাও? ফা;স্নাত 
অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? ইসলামের আগমনেরপূর্বে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর, খা! 


নির্দিষ্ট সময়কাল বা যুগ। আর জাহেলিয়া (২1২1) শব্দটি 
থকে উত্কলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার বা অন্ধকার । 
জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
যু পীয় এতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন-- The age of Ignorance. 
ক সংজ্ঞা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির মধ্যে ধর্মীয় 
কোর, টা অনাচার, রাজনৈতিক অরাজকতা, বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও 
অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে যে অজ্ঞতার সয়লাব নেমে এসেছিল, তাকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলা হয়। প্রকৃত অর্থে জাহেলিয়া যুগ বলতে বুঝায় আরবের সেই 
সময়কালকে, যখন সেখানে কোনো নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটেনি বা কোনো এশী 
কিতাব নাযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয় কুসংস্কার 
ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন_ , 
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গ. আইয়ামে জাহেলিয়ার ব্যাপ্তি : এঁতিহাসিকগণ আইয়ামে, জাহেলিয়ার 
সময়কালের ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত দিয়েছেন- 
১. নিকলসনের অভিমত : ইউরোপীয় এতিহাসিক R. A. Nicholson 
(নিকলসন) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। 


== ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৭ 


২. 


৩. 


হিট্টির অভিমত : এতিহাসিক P. K. 17111 (হিট্ি) মহানবী (স)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্ববর্তী একশত বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে গণ্য করেছেন। 
ইমামুদ্দিনের অভিমত : এতিহাসিক ড. ইমামুদ্দিনের মতে, “হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলা হয়।” 

মুরের অভিমত : এঁতিহাসিক মুর বলেন, “হজরত ঈসা (আ) ও হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যবর্তী সময়কালই আইয়ামে জাহেলিয়া।” এ 
অভিমতটি সঠিক নয়। 

কতিপয় এঁতিহাসিকের অভিমত : কোনো কোনো করেন, 
আদি মানব হজরত আদম (আ)-এর আগমন থেকে, নবী হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল জাহেলিয়া। এ 
অভিমতটিও সঠিক নয়। বট 


মুসলিম এতিহাসিকদের অভিমত : অধিকার 


5 জাহেলিয়া যুগে অবস্থা 


২ 


, মাদকাসক্তি যুগে আরবরা ছিল অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত । মদোন্যত্ত 


সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতো। এঁতিহাসিক খোদাবখশ 
বলেন: ar, women and wine were three observing possessions of 
৬", অর্থাৎ, মদ্যপান, নেশাসক্তি, নারীহরণ প্রভৃতি চরম অনৈতিকতা 
মধ্যে বিরাজমান ছিল । 

নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 
নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো। তবে মন্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয়। 
যেমন খাদীজা ও আবু জাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। 


৩. বৈবাহিক অবস্থা : প্রাকইসলামী সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠু বিবাহ প্রথা ছিল না। 


পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী ও উপপত্রী রাখতে পারত। তেমনি নারীরাও 
একাধিক পতি রাখতে পারত । একটি লোক যত ইচ্ছা বিবাহ করতো এবং 
ইচ্ছামতো তালাক দিত। ভাই আপন বোনকে এবং পিতার মৃত্যুর পর 
বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। বিমাতাকে বিয়ে 
করার এরূপ নীতি জ্ঞানবর্জিত কাজের উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন 
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১৮ 


১০. 


১১. 


তরল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ চর 


কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি : প্রাকইসলামী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের 
জন্মুকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করতো । কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী 
হয়ে এ সকল নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুষ্ঠাবোধ করতো 
না। তাদের এ নীতিজ্ঞান বর্জিত গর্হিত কাজের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন- . 
ALL LISS bad Gl LLL SIT ULES 
দাসতৃ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে আরবে দাসতৃ প্রথা চালু ছিল। দাসদাসীদের 
কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পণ্যদ্রব্যের মতো বাজারে, কেনা 
বেচা হতো । দাসদাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও নির্যাতন কর্তো'। তাদের 
জীবন মৃত্যু তুর যর্জির ওপর 'ির্র ক্রতো। বিশু অধিকারটুকুও 
তাদের ছিল না। 
অভিশপ্ত সুদ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে শোষণের সু্যত্ুর্্ণতিয়ার সুদ প্রথাও 
আরবে চালু ছিল। লোকেরা মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেগির /চক্রবৃদ্ধি সুদের যাতাকলে 
নিষ্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বে পরিণত হয়েছিল । সুদ পরিশোধ করতে 
১৮146 ১৮448 
করে ৷ 


. কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে .আরর সমাজে কুসংস্কার এত বেশি প্রচলিত ছিল 


যে, তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে 


পরামর্শ করতো । কোনোর্ব্যক্তি মারা গেলে এ বিশ্বাসে তার পাশে উট 
বা ঘোড়া বেঁধে রাখত য়ে, মৃতব্যক্তি এক সময় কবর থেকে অজ্ঞাত 
কোনো স্থানে বা স্থর্ণেরদিকে যাত্রা করবে । 


যৌনাচার ও ব্যভিচার : জাহেলী যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণিত 

রড. বেপরোয়াভাবে ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খা বলেন, পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু 
মৈথুন, এসব তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো । 


, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা : জাহেলী যুগে আরবে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছিল 


তাদের স্বভাব প্রসূত বিষয় । উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে ইবাদত মনে 
করতো । সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে অবাধে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে দিত। 

নিষ্ঠুরতা : জাহেলী যুগে আরবদের নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
জীবন্ত মেষ, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুর কোনো অঙ্গ থেকে ইচ্ছেমত মাংস কেটে 
নিত। নারীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে 
ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। মরণ আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে নারীরা যখন 
মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতো তখন পুরুষরা হৈ-হল্লা ও উল্লাস করে আনন্দ 
উপভোগ করতো । 

জুয়া খেলা : জুয়া খেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ 
মাধ্যম ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলত যে, দিগৃবিদিক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসত । 


হজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৯ 


১২. লুটতরাজ : লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল জাহেলী আরব 

ন্‌ সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । পরসম্পদ অপহরণ ও বলপূর্বক লুণ্ঠন দারিদ্র 
পীড়িত বেদুইনের জীবনধারার সামিল ছিল । 

১৩. বংশভিত্তিক কৌলীন্য প্রথা : আরবের বংশভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কৌলীন্য 
প্রথা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ বলেন, “প্রাকইসলামী যুগে সেখানে যে 
বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে 
সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই৷” এ বংশমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রেব/লাকদের 
মধ্যে অহংকার, ঘৃণা ও হিংসাবিদ্ধেষ ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল 14২৯, 

১৪. অসৎ গুণাবলির প্রসার : জাহেলিয়া সমাজের মানুষের মধ্যে আভিজাত্যের দন্ত, 
আতন্তরিতা, চরিত্রহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চাহিংসা, অপরের 
কুৎসা রটনা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি মহামারির রূপ ধারঞরিরেছিল। আরবের 
মতো নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতিত সুমাজ সমক্ধীলীমী বিশ্বের অন্য কোথাও 
দেখা যায়নি। 

১৫. সদগুণাবলি : জাহেলিয়াতের রিবা রর আরবদের মাঝে কতিপয় 

সদগুণও পরিলক্ষিত হতো। সাহসিকতা. স্বাধীন চেতনা, উদারতা, বদান্যতা, 
একনিষ্ঠতা, আতিথেয়তা, আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তি, কাব্যচর্চা, বাগ্িতা, 
আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মহর্ণে রা গুণাৰিত ছিল। 


নৈরাজ্যজনক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ! রাজনৈতিকভাবে আরব ছিল শতধাবিভক্ত। অনৈক্য, 

সন্ত্রাসবাদ, রাইন প্রবণতা সেখানে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 

প্রতিবন্ধক ছিল | 

খ-গোরতরক রাজনৈতিক ব্য: আরবের তৎকালীন গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক 

ব্যবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ_ 

১. গোল্রীয় শাসন : প্রাকইসলামী যুগে গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাষ্্রীয় 
জীবন কাঠামো । তবে গোত্রীয় শাসনে শাসনকার্য পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো 
নিয়মনীতি ছিল না। গোত্রপ্রধান গোত্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণ করতেন। 

২. গোত্রপ্রধান : যাযাবর আরব বেদুইনদের প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি 
থাকত। দলপতির উপাধি ছিল শেখ। গোত্রের সকলে শেখের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করতো। 

৩. গোত্রপ্রধান নির্বাচন : তৎকালে প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপতি বা শেখ 
নির্বাচিত হতেন। বংশগৌরব, মহানুভবতা, বীরত্ব প্রভৃতি সদগুণ গোত্রপ্রধান 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো । নির্বাচনের ধারা ছিল অনেকটা আধুনিক 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো। 

৪. গোত্রগ্রীতি : বেদুইনদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রপ্রীতি। গোত্রকে 
আরবে ‘কাবিলা’ বলা হতো। গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তা ও 
সহযোগিতার বন্ধন ছিল প্রগাঢ় । গোত্রের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সাহায্য 
করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো । 


২০. 


(ঠাল জ্রাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ৮ 


গোত্রীয় জোট : আদিম গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাজনৈতিক জীবনের 


ভিত্তি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে আরবরা কতিপয় 
গোত্র মিলে জোট গঠন করতো। এভাবেই আরবে গোত্রীয় কমনওয়েলথ 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । 

আল্তঃগোল্রীয় কলহ : কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভাবে আন্তঃগোত্রীয় কলহ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। কলহে কলুষিত দিনগুলো আইয়াম-আল-আরব নামে 
পরিচিত । দীর্ঘকাল ব্যাপী গোত্রকলহ বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মদিনার 
আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধ, কুরাইশ ও হািয়াযিন 
গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার এবং বনু বকর ও বনু তাগলিব গোল্ড দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ব্যাপী হারব আল বাসুস-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল 


. গোত্রকলহের কারণ : তৎকালীন যুগে আরবে গোত্রে গোেসংঘাত ছিল 


নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সামান্য কারণে যেমন- পানিরণর্নহর, তৃণভূমি ও 
গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ লেগেই থাঁকত। কারণ তাদের 
রাজনৈতিক দর্শন ছিল Mig 1১ 7. তুর জোর যার মুলুক তার। 
এঁতিহাসিক গীবনের মতে, “জাহেলী যুগে রবে গোত্রীয় সংঘাতের ফলে 
১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ।” 


+ দিয়াত : হল সে বহর লালা এন মার সত 


দিয়াত বা রক্তের বদলে রক্ত॥ক্কিথনো অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুন- 
খেসারত বা দিয়াত (31০০৫07৫) দিতে হতো। 
রাজনৈতিক সংগঠন : 
ক. মক্কার গুরুত , খাও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেনি; 
সাথে সাথে এরানে শ্রাথসর রাজনীতির উন্মেষ ও নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাতও হয়। 
খ. ধৰ্মীয় উৎসব : ধৰ্মীয় উৎসব হজ্জ পালনের জন্য প্রতি বছর অসংখ্য লোক 
মক্কায়-আগযনন করতো এবং সে সাথে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হতো। 
গ. মন্ধারি) মন্ত্রণা পরিষদ : মক্কার রাজনৈতিক সংগঠনের মূলে ছিল একটি 
স্ত্রপা সভা । এ মন্ত্রণা সভা মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক 
করতো । এ পরিষদের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এঁতিহাসিক 
বার্কল্যান্ড বলেন_ The Qurayesh's financial skill and their 
possession of the sacred territory had made them economic 
masters of western Arabia about a hundred years before the Prophet. 
ঘ. মন্ত্রণা সভার কার্যাবলি : মন্ত্রণা পরিষদের বিভিন্ন ধরনের 
পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দফতর ছিল । যেমন-- 
1. রিফাদা : তীর্থযাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহের প্রধান দায়িত ছিল রিফাদার। 
ii. সিকায়া : তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানীয় সরবরাহ করার সার্বিক 
দায়িত্ব ছিল সিকায়ার। 
1. নাসী : এ দফতরের দায়িতৃ ছিল সৌর ও চন্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকার 
সামঞ্জস্য বিধান করা। 
iv. লিওয়া : যুদ্ধের সময় পতাকা বহন করার দায়িতৃ ছিল লিওয়ার। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১ 


এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুইনদের 

সাথে জোট গঠন করাও এ পরিষদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা : আরবরা কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি ছিল না। 
যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে । 

১১. সংবিধানের অভাব : Constitution is the best power of a state of 
organization. কিন্তু আরবদের মাঝে এটা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত । 

১২. রাজনৈতিক অরাজকতার কারণ : দেশে কোনো বিধিবদ্ধ আইনকানুন না 
থাকায় তুচ্ছ কারণেই তাদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হতো (এজন্য বিভিন্ন 
গোত্রের বৈপরীত্য, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কার্যকলাপ এবংইহুদি উপনিবেশিক 
শক্তির প্রচণ্ড লালসা ও ষড়যন্ত্র তৎকালীন আরবের বু অরাজকতা ও 
অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক 

অবস্থা এতটাই কুসংক্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল .যে১/মানবতা যেন ক্রন্দন করছিল। 

একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় আরবরাসী উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল । 
এতিহাসিক আমীর আলী বলেন-_ 13০৬401011৩ history of the world was the 
need 50 great, the time so ripe for for thelappearance of a deliverer. 


দৰ: ৬. প্রাকইসলামী যু মকা নগরের প্রশাসনিক কাঠামোর সংক্ষিত্ 
, বিবরণ দাও। 
অথবা , ইসলামপুর যুগ্লেকা নগরের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা কর। 


উক্তস।। উপস্থাপনা: প্রাকইসলামী যুগে আরবদের প্রশাসনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত 

ছিল। এ ব্যাপারে, কুরাইশদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 

গোত্রীয় সংঘাতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে মক্কায় প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন 
দেখা দেয়॥ মক্কার “মালা' বা 'মন্ত্রণাসভা' বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা 
করতো প্রকৃতপক্ষে সে সময় মক্কায় এক বিশেষ ধরনের গণতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজ 
করতো। মক্কা নগররাষ্ট্র পরিচালনায় নগরের অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিত 
হয়ে প্রশাসনিক কাঠামো স্থির করে সে অনুযায়ী মক্কা নগরী পরিচালনা করতো। 
প্রাকইসলামী যুগে মক্কা নগররাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা : প্রাকইসলামী যুগে কুরাইশ 

গোত্রপতিকে নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রণা পরিষদ মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারকি 
করতো। নিম্নে প্রাকইসলামী যুগে মক্কা নগররাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো : 

১. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা : মক্কা নগরী ছিল বাণিজ্যিক কেন্দ্র। প্রাকইসলামী যুগে মক্কা 
নগররাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত জটিল রাজনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত মক্কায় 
গণতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজ করতো । মক্কার পবিত্র গৃহ কাবাকে কেন্দ্র করেই 
সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো । এ সময়ে মক্কার কুরাইশ বংশ 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে । তবে ক্ষমতা লাভের জন্য মক্কার 
বিভিন্ন গোত্র যেমন- হাওয়াজিন, বনু বকর প্রভৃতি গোত্র প্রতিদবন্িতা করতো । 
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২২. 


ঠাল জনত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


গোত্রগ্রীতি : গোত্রপতি বা শেখের প্রতি আনুগত্য সর্বজনীন ছিল। গোত্রপতি 


ছাড়াও গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় । গোত্রের 
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহযোগিতা অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো। 
গোত্রের কোনো সদস্যের সাথে অন্য কোনো গোত্রের কলহ বাধলে কেউ জীবন 
দিতে কুষ্ঠাবোধ করতো না। এটা কেবল আরবদের গোত্রপ্রীতির জন্যই সম্ভব ছিল । 


, গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা : মক্কাবাসী নানা গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রীয় শাসনই 


ছিল আরবদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি । প্রত্যেকটি গোত্রে একজন করেদলপতি 
থাকতেন। দলপতির উপাধি ছিল 'শেখ'। সাহস, 


.. প্রদমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বিচার করে শেখ 
নির্বাচন করা হতো। শেখের নিকট গোত্রের সকলে করতো। 
তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শেখের পূর্ণ কর্তৃত তারা না। গোত্রের 


নি নীল পরিবার ধানের পরিষদে নিষ্পত্তি 


গোত্রকলহ এক ভয়াবহ আকার ৷ গোত্রের সদস্যদের কলহ 
বৈঠকে নিষ্পত্তি করা হতো । কিন্তু আইন-কানুনের ব্যবস্থা না থাকায় 
শেখের প্রশাসনিক ক্ষমতা । মূলত মন্ত্রনাসভার পরামর্শক্রমে শেখ 
শাসনকাৰ্য পরিচালনা আস্থা হারালে শেখের পতন ঘটত । 


. ব্যবস্থাপক সভাকে জা মালা; রলা হতো। এই পরিষদ গঠিত হতো 


গোত্রের প্রধানদের নিয়ে। এ পরিষদের শুধুমাত্র পরামর্শ করার ক্ষমতাই ছিল, 
কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না । আল-মালার অধীনে কতকগুলো দপ্তর ছিল 


বা : হিজাবা হচ্ছে কাবাগৃহের আবরণ রক্ষণাবেক্ষণকারী দপ্তর । 
সি : সৌর ও চান্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকায় সামঞ্জস্য বিধানের দপ্তর | 
গ: সিকায়াহ : তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও তন্তাবধানের দপ্তর । 
ঘ. রিফাদাহ : তীর্থযাত্রীদের জন্য রসদপত্র সংগ্রহকরণের দপ্তর ৷ 
ঙ. লিওয়া : যুদ্ধের সময় পতাকা বহনকারী দপ্তর । 


, ইলাফ : প্রাকইসলামী যুগে মক্কাবাসিগণ পার্শ্ববর্তী রাষট্রসমূহের সাথে বাণিজ্যিক 


চুক্তি সম্পাদন করতো। এ ধরনের চুক্তিকে ইলাফ বলা হতো। এ ধরনের 
বাণিজ্যিক চুক্তি বেদুইন দলপতিদের সাথে সম্পাদিত হতো। এ চুক্তির 
শর্তানুসারে মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলাকে বেদুইনগণ নিরাপদে গন্তবাস্থলে 
পৌছে দিতে সাহায্য করতো । বিনিময়ে মক্কার বণিকগণ তাদের লভ্যাংশের 
কিছু অংশ দিত। এ সময়ে ইয়েমেন, ঘাসসান, পারস্য, হিরা, রোমান প্রভৃতি 
সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 


. দারুন-নাদওয়া : মক্কা নগরীতে দারুন-নাদওয়া নামে একটি সুবৃহৎ মন্ত্রণাগৃহ 


ছিল। দারুন-নাদওয়া নামের এই গৃহে “আল-মালা' পরিষদের অধিবেশন 
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১০, 


১১. 


১২. 


বসত । এখানে প্রভাবশালী শেখগণ মিলিত হতেন। এই গৃহে পার্শ্ববর্তী 
রাজন্যবর্গের সাথে মক্কার শাসকবর্গের পত্র বিনিময় এবং নিরাপদে তাদের 
বাণিজ্য কাফেলা চলাচলের চুক্তি সম্পাদিত হতো। মূলত এই গৃহে শেখগণ 
মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতেন। 

সামরিক প্রশিক্ষণ : মক্কার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অন্যতম স্থান দখল করে আছে 
সামরিক প্রশিক্ষণ । তৎকালীন সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক আরব যুবকদের 
বাধ্যতামূলকভাবে গোত্রীয় পর্যায়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হতো। 

যুদ্ধের প্রধান কৌশল ছিল গেরিলা আক্রমণ | মূলত যোদ্ধাগণ 
কাতারবন্দি করে সৈন্যবাহিনী সাজাত। কাতারবন্দি ৫ । যেমন_ 
ডান, বাম, অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ। 

রাজস্বব্যবস্থা : প্রাকইসলামী যুগে মক্কায় ছিল। নগররাষ্ট্রের 
আয়ের উৎস ছিল তীর্থকর ও বাণিজ্য শুল্ক । ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর 


সমর্পণ করা হত্যা করতে বা ক্ষমা করতে পারত । কোনো 
কোনো (810০0 11079) দিয়ে অপরাধী মুক্তিলাভ করতে 
পারত। হস্তা গোত্র ত্যাগ করে পলায়ন করলে তাকে সমাজচ্যুত বা 
‘আল- ঘোষণা করা হতো । সমাজচ্যুত ব্যক্তি কোথাও স্থান পেত না। 
আন্তঃগোত্রীয় মহাসমর মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য কোনো 
পক্ষ মধ্যস্থতা করতো ও বিবাদের মীমাংসা করে দিত । 
শান্তি সংঘ : প্রাকইসলামী যুগে মন্কায় শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠার মক্কার অধিবাসীর 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুয়াল্লাকাত কবি 
আনতারা সর্বপ্রথম মক্কায় শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ইসলামের 
আবির্ভাবের ১৫ বছর পূর্বে রক্তক্ষয়ী বিভীষিকাময় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে হজরত 
মুহাম্মাদ (স) ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে “হিলফুল ফুজুল’ নামক একটি শাস্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা 
করেন । বিভিন্ন ধরনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শান্তি সংঘ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে । সুতরাং মক্কার পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে 
শান্তি সংঘের গুরুতু অপরিসীম । 
গনীমত ব্যবস্থা : মক্কা নগরীতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গনীমত ব্যবস্থার প্রচলন 
ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব মালামাল পাওয়া যেত সেগুলোকে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদ বলা হতো। শেখের ন্যায্য অংশ প্রদানের পর বাকি অংশ যুদ্ধে 
অংখগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। গনীমত ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম ছিল তা হলো- ক. শেখ গনিমতের মালের চার ভাগের 


২৪ (শাল জ্যতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


এক ভাগ গ্রহণ করবেন । খ. মাল ভাগ করার পূর্বে তিনি তার পছন্দমতো বস্তু 
গ্রহণ করবেন । গ. অভিযান চালাবার সময় যেসব মূল্যবান বস্তু পাওয়া যাবে তা 
তিনি গ্রহণ করবেন । ঘ. সব মালামাল ভাগ করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাও 
তিনি গ্রহণ করবেন। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাকইসলামী যুগে 
মকা হিলাআরব তুণ্ড প্রাপকেন্প। মিভিন স্থান থেকে মানুষ গানে রাপিজাক ও 
১8৯ ১১: প্রাকইস 


প্রশ্ন: ৭ ॥ প্রাকইসলামী যুগে আরবে পৌতলি 
লিপি তারঃভাব বিবর 


এডি ক ওয়েলহাউসেন (Welhausen)-এর মতে, “আরবদের 
ক জীবন আদিম অবস্থা ছল নিশ্লে প্রাকইসলামী যুগে আরবে 


১. মূর্তিপূজা : প্রাকইসলামী যুগে আরববাসী নিজেরা মূর্তি তৈরি করে তাদের পু 
করতো । হজরত ইবরাহিম (আ) সর্বশক্তিমান ও নিরাকার আল্লাহর আরাধনার 
জন্য কাবাগৃহ নির্মাণ করেন । আর বনু কুরাইজার পৌরোহিত্যে সর্বপ্রথম মক্কার 
কাবাগৃহে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়, যার সংখ্যা পরবর্তীতে ৩৬০-এ 
পৌছায়। কাবাগৃহের সর্বপ্রধান দেবতার নাম ছিল হোবল। এর আশপাশে 
ভবিষ্যৎ গণনার জন্য কতকগুলো তীর রাখা হতো। এছাড়া লাত, উজ্জাহ, 
মানাহ ছিল তাদের প্রধান দেব-দেবী। প্রাকইসলামী যুগে কাবাগৃহে হজরত 
ইবরাহিম (আ), ইসমাইল, মরিয়ম.ও ঈসা (আ)-এর মূর্তি প্রতিস্থাপন করা 
হয়েছিল। তাদের দেব-দেবীগুলো বিভিন্ন আক্তুতির ছিল । যেমন- শকুনাকৃতির 
দেবতা নসর ও আউফের আকৃতি ছিল পাখির মতো। প্রতি বছর আরবের 
বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক এসব দেব-দেবীর পূজা করতে আসত । তারা 
দেবতার প্রতি অর্থ দিত এবং দেবতার সন্তরষ্টির উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। 
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২ 


জড় পূজা : প্রাকইসলামী যুগে আরব বেদুইনদের প্রধান ধর্ম ছিল জড় বস্তুর 
পূজা করা। আরব বেদুইনরা কৃষিক্ষেত্রে ও মরুভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী আছে বলে বিশ্বাস করতো । জড়বাদী বিশ্বাস থেকেই তারা বৃক্ষ, কপ, 
প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র বলে মনে করতো । মরুভূমিতে সূর্য যখন মাথার উপর 
থেকে প্রচন্ড তাপ দিত তখন গাছের নিচে দীড়ালে শীতল ছায়া পেত! যার 
ফলে তারা বড় বড় বৃক্ষকে প্রখর সূর্যতাপ থেকে রক্ষাকারী মনে করে ছায়াদাত্রী 
হিসেবে পূজা করতো। জড় জগতের মধ্যে তারা চন্দ্র সূর্যেরও 

করতো এসকল জড় বস্তুকে তারা দেবদেবীর নিকট পৃজার্চনার 

ব্যবহার করতো। তারা মনে করতো, এগুলো তাদের মিধ্য লাভে 


সহায়তা করবে। 
| অগ্নি উপাসনা : প্রাকইসলামী যুগে আরবের অনেকেই আইনকে সকল শক্তি ও 


ক্ষমতার প্রতিভূ মনে করে এর পূজা-আর্চনা কর্তো পবিত্র কুরআন থেকে 


রাজ্যগুলোতে সূর্য ও পা 
সৌরজগতের বিভিন্ন পগ্রহের পূজা করতো । সূর্যের, প্রচন্ড ও প্রখর 
কারাশিতে মরুবাসীদের জীবনধারণ অত্যন্ত কঠিন ছিল । উত্তপ্ত 
প্র প্রখর সূর্যের তাপে বসবাস অনেক কষ্টকর হওয়ায় তারা এ 
[লেজুর্মঃতাদের উপর তাপ বর্ষণ করবে না। সূর্য শক্তিশালী দেবতাদের একজন । 
রুণা : এশীগ্রন্থ কুরআনে বর্ণিত আছে, প্রাকইসলামী যুগে আরবের 
লা্টকরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক দেবতার জন্য উৎসর্গ করতো । তারা মনে 
করতো যে, পূজা দ্বারা দেবতাদের খুশি করতে পারলে বিপদাপদে, দুর্ভিক্ষে, 
মহামারীতে, অসুখ-বিসুখে দেবতার সাহায্য লাভ সন্ভব। এমনকি দেবতা খুশি 
না হলে পুত্রসন্তান লাভ সম্ভব নয় বলে তাদের ধারণা ছিল। তারা কোনো কাজে 
হাত দেওয়ার আগে তীর নিক্ষেপের সাহায্যে দেবতার মতামত জেনে নিত। 


. স্বার্থান্বেষী মহলের অশুভ তৎপরতা : প্রাকইসলামী আরবে পৌন্তলিকতার 


অশুভ প্রভাবে ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থের জন্য প্রতারণার জাল 
বিস্তার করে। তারা কখনো পুরোহিত, কখনো ঠাকুর, পীর সেজে মানুষের 
সামনে নিজেকে খোদার একান্ত বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করে । এরূপে সমাজে 
একদল সুযোগ-সন্ধানী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এরা ছিল মূলত ভণ্ড। তারা 
প্রাকইসলামী যুগের মানুষের ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতো । 


. নৈতিক অবনতি : প্রাকইসলামী যুগে পৌন্তলিকতার প্রভাবে আরবের নৈতিক 


অবস্থা ছিল অত্যন্ত জঘন্য । সত্য ধর্মের অভাবে এ যুগে সর্বপ্রকার পৈশাচিকতা, 
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বর্বরতা, শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর, বিমাতা ও সহোদরকে বিবাহ, বহুপতি 
গ্রহণ, জঘন্য দাসপ্রথা, মধ্যপান, নারী অপহরণ, জুয়াখেলা প্রভৃতি নৈতিকতা 
বিরোধী কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটে ৷ পুং মৈথুন, নারী মৈথুনসহ যেকোনো নিন্দনীয় 
কাজেও তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। যুদ্ধ বিজয়ী সৈন্যদলকে বিজয়ী গোত্রের নারীরা 
অবাধে দেহদান করে আনন্দ দিত। 

৮. কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতা : প্রাকইসলামী যুগে পৌন্তলিকতার প্রভাবে আরবদের 
মধ্যে কুসংস্কার এত বেশি বদ্ধমূল ছিল যে, দেব-দেবীর ইচ্ছা নানে তারা 
কোনো কাজে হাত দিত না। তারা কোনো কাজ শুরু করারপূর্বে/তীর ছুড়ে 
দেবতার ইচ্ছা জানত। যদি তীর ছুড়ে সফল হতো তাহলে ভাবত দেবতার 
ইচ্ছা ইতিবাচক, আর সফল না হলে ভাবত দেবতার ইচ্ছা নেতিবাচক ৷ তারা 
যেকোনো নিষ্ঠুরতম কাজ করতে মোটেও দ্বিধা করতো না। তারা অনেক সময় 
স্ত্রীকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে দৌড়াত। এভাবে, স্ট্রী, লোকটির মৃত্যু হলে তারা 
আনন্দ উপভোগ করতো । 

৯. কৌনীন্যপ্রথা : প্রাকইসলামী আরবে গৌত্তলিকতার প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর 
মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা ছিল অন্যতম ।/এ যুগে কৌলীন্যপ্রথা, এতটাই প্রকট ছিল 
যে, সমাজের সর্বত্রই অহংকার-হিংসা:বিষ্বেষ ঘৃণা বিরাজ করতো । বংশমর্যাদা 
ও কৌলীন্যপ্রথা বজায় রাখার জন্য কখনো কখনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
এই মংসুম্থাদাংায়ে কি রান রহ রাহা রাগাবে 
বিরাজ করতেন।:, ও ০ *- 

১০; ইহুদিবাদ : পারি বুগ ইহুদিরা আরব তৃখভে বাস করলেও তারা 
আরবদের জীবনে বেতন প্রভাব ফে্বতে পারেনি। তারা নিজেদের আসমানি 
কিতাবের অনুসারী বলে দাবি করতো। অজ্ঞতাবশত তারা জেহোবাকে 
বিশ্বজগতের শ্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করতো । তাদের ধর্মীয় জীবন ছিল যাবতীয় 
কুসংস্কার ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ । তারা বিশ্বজগতের শ্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জাহেলিয়া যুগে ধর্মীয় ও 

- আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ঘৃণ্য দাসপ্রথা তাদের দ্বারাই তৈরি। 

১১. খবিষ্টবাদ : প্রাকইসলামী যুগে আরবে শ্বিষ্টধর্মের প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টানরা 
কিতাবের অনুসারী বলে দাবি করলেও তারা তিন খোদায় বিশ্বাসী ছিল | তারা 
হজরত ঈসা (আ)কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো । খ্রিষ্টধর্মের যে বিশ্বাস 
ছিল তাতে তাদের বৈপরীত্য ছিল। এঁতিহাসিক মুইর (Mui৷)-এর মতে, 
*ধর্মীয়ক্ষেত্রে আরবডূমি খ্িষ্ধর্ম প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় ঘন ঘন আন্দোলিত হয় ।” 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাকইসলামী যুগে 

আরবে পৌত্তলিকতার প্রভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও 

অরাজকতা সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় জীবনে তারা দেব-দেবী, মস্ত্র-তন্ত্র, জাদু-টোনা, নরবলি, 

পশুবলি ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিল। পরকাল সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না 
বলে তারা পার্থিব জীবনে মদ, নারী, জুয়া ও যুদ্ধবিঘহে লিপ্ত থাকত। এ ধর্মীয় 
নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য আরবে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব জরুরি ছিল । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৭ 


ee LE জা 
বর্ণনা দাও।........ [ফা. স্নাতক প. ২০১০, ১৫] 


উত্তর উপস্থাপনা : সমাজ সভ্যতার উন্মেষ ধারার এক পর্যায়ে থমকে দীড়িয়েছিল 
মানবতা । বিশেষত মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কাল থেকে প্রায় সমগ্র বিশ্বে 
বিভিন্ন কুসংস্কার জেঁকে বসেছিল । ধর্মীয় অনাচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত, 
অর্থনৈতিক বৈষম্যে বিশ্বব্যাপী দুর্বিষহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। আররসহ প্রায় 
সারাবিশ্বে জাহেলিয়াতের অজ্ঞতা ও আধার নেমে এসেছিল। ''' 

৩ অজ্ঞতার/আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগের সংজ্ঞা 

ক. আভিধানিক অর্থ : আইয়াম ৫21) শব্দটি ইয়াওমুন (৫১:)পন্দের বহুবচন । 

এর শাব্দিক অর্থ অনির্দিষ্ট সময়কাল বা যুগ। আর জ্যহেলিয়। (১৯) শব্দটি 

জাহনুন (447) থেকে উৎকলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বর্তা, কুসংস্কার বা অন্ধকার । 
সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
অন্ধকার যুগ । ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন The age of Ignorance. 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির মধ্যে ধর্মীয় 

কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক অরাজকতা, বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও 

অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে যে অজ্ঞতার সয়লাব নেমে এসেছিল, তাকে আইয়ামে 

জাহেলিয়া বলা হয়। প্রকৃত?অর্থে'জাহেলিগ্া ঘুগ- বলতে. বুঝায় আরবের সেই 
সময়কালকে, যখন সেখানে কোনো নবী রাসূচ্র আবির্ভাব ঘটেনি' বা.কোনো-এশী 
কিতাব নাযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয় কুসংস্কার 
ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
১৯] ০০৯ ২৫৯016515০5 3555 ০৪৫ ৬৯১ 

গ. আইয়ামে জাহেলিয়ার ব্যাপ্তি : এতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহেলিয়ার 

সময়কালের ব্যান্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত দিয়েছেন-_ 

১. নিকলসনের অভিমত : ইউরোপীয় এঁতিহাসিক R. A. Nicholson 
(নিকলসন) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতান্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। 

২. হিত্টির অভিমত : এতিহাসিক ৮. K. 7101 (হিততি) মহানবী (স)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্ববর্তী একশত বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে গণ্য করেছেন। 
৩. ইমামুদ্দিনের অভিমত : এতিহাসিক ড. ইমামুদ্দিনের মতে, “হজরত মুহাম্মাদ 
| এ ভি নি ঠাল 7 মছি কল রি 

জাহেলিয়া বলা হয়।” 


ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী, পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত 
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ছিল । এতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন_ The religion of the Arabs as well as 

their political life was on a throughly primitive level. 

২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 

লোকের বসবাস ছিল । তারা হলো_ 

ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানিফ, ৬. ইহুদি, চ. খিষ্টান। 

ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে পৌন্তলিকতা ছিল 
আরবদের মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম ৷ বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, 
জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌত্তলিক ৷ এতিহাঙ্গিক্‌ উইলিয়াম 
মুর বলেন, “ব্যাপক আরব জনগণ হল সক তাদের ধর দিকত 
Bae Sef Fateh Sdn : 

ণুতিপুজা এরা বিভিন্ন মুত্তির উপাসনা ব্রর্জ্ রিওলোয গঠন 
* বীর 

২. প্রধান দেবদেবী : আরবদের অধিকাংশইন্নান্যা ধরনের দেবদেবীর পূজা 
করতো। এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত,্লানাত ও উযযা ছিল প্রধান । 
লাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে কন্যা বলে বিশ্বাস করতো । 
এতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন,' ছিল ভায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 
ছিল চতুফ্ষোপাকার একটি, গ্রাথর ? মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 
কুদায়েফে ভাগ্যদেবী, মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের লোকেরা$ কিলো পাথরের মূর্তিকে অধিক সম্মান করতো। 
মক্কাবাসীদের নিকট,সমাদৃত উ্যা নাখলা নামক স্থানে তিনটি বৃক্ষবিশিষ্ট 
মন্দিরের অস্ষ্ঠার্ী দেবী ছিল । 

৩. হোবল &$ পবিত্র কাবায় প্রধান দেবতা ছিল হোবল, যার অর্থ-_ ভূতপ্রেত ৷ 
রাসূল) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসহ হোবলকেও ধ্বংস করেন । 
মুলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা। 

৪ অপরাপর দেবদেী : উপরিউক্ত দেবদেবী ছাড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 
শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি দেবদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নামক মূর্তির পূজা করতো। হামাদান গোত্র নারীমূর্তি 
শুয়ার পূজা করতো । মাজহিদ গোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র 
অশ্বাকৃতির ইয়াউক এবং হিমইয়ারী গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা 
করতো । কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 
তাগুত-এর উপাসনা করতো। 

৫. কাবা গৃহে প্রতিমা : তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতোটাই 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত, উযযা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর, মূর্তি স্থাপন করেছিল । হোবল 
ছিল এদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির ৷ 
এসব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো । যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে_ 
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৬. 


নবীদের প্রতিকৃতি : অনেক এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, জাহেলী আরবের 
লোকেরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি করে পূজা 
করতো । তারা হজরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মারইয়াম (আ) প্রমুখের 
মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করেছিল! 

বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজ মূর্তিপূজার পাশাপাশি 
রা পৌরোহিত্য, জীবজন্তু ও মানুষ বলিদান, 
তনতরমন্ত্র, জাদুটোনা, জিন-পরী, ভবিয়াদ্াদীতে বিশ্বাস প্রভৃতি নুর জি 
বিশেষ লক্ষণীয় । FS 

হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হ্জী)পাঁলন পুণাময় 
কাজ বলে বিবেচিত হতো। হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে/(কাবাঘেরে আগতদের 
একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল যে, নানী পুর্থ উলঙ্গ হয়ে কাবার 
চারদিকে তাওয়াফ করতো । < 

সৌরজগতের পূজা : উন্মত মরু প্রান্তরে ব্রর্থাসকারী বেদুইনরা সৌর জগতের 
দৰি খরার আতর সায়চ: মি সং তালিব ক 


kaa আরব বেদুইনদ্রে ; ড় পূজার উন্মেষ ঘটে। এর কারণ ছিল, 
তারা কৃষিকাজে মরুভূমির ' অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো । 
বেদুইনরা জড়বাদী বিশ্বার্সের)ফলে বৃক্ষ, কৃপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে 
করতো । এ জড়বস্তুগু [কেতাঁরা দেবদেবী ও পূজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো । 
: ক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতো না, 
কোনো দে বিশ্বাস করতো না। জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রা নিয়মে হচ্ছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। তাদেরকে দাহরিয়া 
বলাইতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করতো। 
টিক আমীর আলী বলেন, আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন জীবন 
তথা কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল । 
হানিফ সম্প্রদায় : বহুল প্রচলিত পৌন্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী । তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
ছিল। ওয়ারাকা বিন নওফল, আবু বকর, কৰি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন । 
ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলাম যুগে ইহুদিরা নিজেদের 'আহলে কিতাব' বলে দাবি 
করতো । অথচ তাদের সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 
ভরপুর ৷ তারা হজরত ওযায়ের (আ) আল্লাহর পুত্র, হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো । যেমন কুরআনে এসেছে_ < (51 2১০ 44১1 ০4105) 
খ্িষ্ট ধর্ম : জাহেলী যুগে ধর্মভ্রষ্ট খ্রিষ্টানরা ত্রিতববাদের অনুসারী হয়ে পড়ে৷ 
তাদের বিশ্বাস ছিল_ God the father. God the mother and God the son. 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 4 1 Silly 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয় অবস্থা ছিল বিভিন্ন 
অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ । মহানবী (স)-এর 
আবির্ভাবে নীতি নৈতিকতাহীন আরব সমাজ ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সুষ্ঠ 
সমাজ সভ্যতার গোড়াপত্তন করে । আমীর আলী যথার্থই বলেন_ Never in the 
history of the world was the need so great, the time so ripe for the 
appearance of a deliverer. অর্থাৎ, পৃথিবীর ইতিহাসে একজন 

kj আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এমন উপযুক্ত সময় অনয অনি । 


আপশ্ন: ৯৮ ইসলামপূ্ যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্থালৌচনা কর। 

/ [ফা. আ্াতক প. ২০১৬] 

অথবা, ইসলামপূর্ব আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রা়ালোচনা কর। 
এফ. স্নাতক প. ২০১৩,১৪] 


উন্ু্ন।॥ উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার মুক্তির দির্জারি। ইজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 


আবির্ভাবের পূর্বে আরবসহ গোটা বিশ্ব ছিল জাহেলিয়াতের চরম তমসায় আচ্ছন। 

ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, অরাজকতা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা আর 

অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিরাজ করছিল স্মগ্রনসারব সমাজে । এতিহাসিকগণ এ চরম 
বীভৎস যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়্ট্িবৌট অভিহিত করেছেন। 
সার নর খু 

১. বং কৌলীন্যু রা: আরবে বংশভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় কৌলীন্য প্রথা 
প্রসঙ্গে মওলানা আঁক্রম খা বলেন, “প্রাকইসলাম যুগে সেখানে যে বংশগত ও 
গোত্রগত কৌন প্রথার প্রভাব 'অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে 
কোনো সন্দেহ টনেই।” এ বংশমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে 
অহংকার, ঘৃণা ও হিংসাবিদ্বেষ ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল । 

২. মাদকাসক্তি : জাহেলিয়া যুগে আরবগণ ছিল অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত । মদোন্যত্ত 
১০-৪৮-১4৬০, 

“আরববাসিরা সুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং মুহাম্মদ (স) 
লিল রাজা করাত পতি নার নিনজা 
Woman and wine were the three obsorbing passions of the Arabs, 
Arabia, as Muhammad found it was steeped in ignorange barbarism 
and fetishsm of the worst typer. 

৩. নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 

" নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো। তবে মন্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয় । 
যেমন খাদীজা ও আবু জাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। 

৪. কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি : প্রাকইসলামী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের 
জন্যকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করতো। কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী 
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১১, 


১২. 


১৩. 


হয়ে এ সকল নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুষ্ঠাবোধ করতো 
না। তাদের এ নীতিজ্ঞানবর্জিত গর্হিত কাজের উল্লেখ করে মহান, আল্লাহ্‌ বলেন) 
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. বৈবাহিক অবস্থা : প্রাকইসলামী সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠু বিবাহপ্রথা ছিল না। 


পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী, উপপত্ী রাখতে পারত, তেমনি নারীরাও 
একাধিক পতি রাখতে পারত। একটি লোক যত ইচ্ছা বিবাহ করতো এবং 
ইচ্ছামতো তালাক দিত। ভাই আপন বোনকে এবং পিতার্ণমৃত্যুর পর 
বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। 4২৯, 


. দাসদাসীদের অবস্থা: স্মরণাতীতকাল থেকেই আরবে দাতা চালু ছিল. 


দাসদাসীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিয্ নাঞ-পণ্যদ্রব্যের মতো 
বাজারে কেনাবেচা হতো । দাসদাসীকে নির্মমভাবে কাজ 'খাটাতো ও নির্যাতন 
করতো। তাদের জীবন মৃত্যু মনিবের মর্জির ওপর নির্ভর করতো। বিয়ে শাদীর 
৫১৮ দি f 
প্রথা : শোষণের অন্যতম হাতিয়ার সুদ প্রথাও আরবে চালু ছিল। 
টা ত 
লব মরি বিয়ের পরিণত হরর তদ “রিপোম করতে লা পারলে খপ 
গ্রহীতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির)সঙ্গে তার স্ত্রী পুত্রকেও দখল করে নিতো। 
৯:১1 জাহেলী যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণিত 
বেপরোয়াভাব্ে/ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
প্রসঙ্গে মওলানা,আকুরম খা বলেন, পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু 
মৈথুন এসব, তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো । 
খেলার সামগ্রী : প্রাকইসলামী যুগে অভিজাত আরবরা নিছক খেলাচ্ছলে 
নারীর্দেরঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতো । এর ফলে হতভাগা 


নারী মৃত্যু হলে তারা উল্লাস করে আনন্দ উপভোগ করতো । 
, জুয়াখেলা : জুয়াখেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ মাধ্যম 


ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলতো যে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য 
হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসতো । 

লুটতরাজ : লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল জাহেলিয়া 
আরব সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । পরসম্পদ অপহরণ ও বলপূর্বক লুষ্ঠন 
দারিদ্র্য পীড়িত বেদুইন জীবনধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল! 

কুসংস্কার : তৎকালে আরব সমাজে কুসংস্কার এত বেশি প্রচলিত ছিল যে, 
তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে পরামর্শ 
করতো । কোনো ব্যক্তি মারা গেলে এ বিশ্বাসে তার কবরের পাশে উট বা 
ঘোড়া বেঁধে রাখত যে, মৃতব্যক্তি এক সময় কবর থেকে উঠে, অজ্ঞাত কোনো 
স্থানে বা স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে । 

অসৎ গুণাবলি : জাহেলিয়া সমাজের মানুষের মধ্যে আভিজাত্যের দম্ভ, 
আত্মন্তরিতা, চরিত্রহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, হিংসা, অপরের কুৎসা 
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রটনা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল! আরবের মতো 
নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতিত সমাজ সমকালীন বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায়নি; 
১৪. সদগুণাবলি : জাহেলিয়াতের বিভীষিকায় নিমজ্জিত আরবদের মাঝে কতিপয় 
সদগুণও পরিলক্ষিত হতো । সাহসিকতা, স্বাধীন চেতনা, উদারতা, বদান্যতা, 
একনিষ্তা, আতিথেয়তা, আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তি, কাব্যচর্চা, বাগ্িতা, 
আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মহৎ গুণে তারা গুণান্বিত ছিল। 


১. প্রকৃতির প্রভাব : আরব উপীগের ভূপ্কৃতি দেশবাসীর অর্ক বুনিয়াদের 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । যেমন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো- 

ক. ১৬৯ মরুময় অনুর্বর জমি কৃষি কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। জমিতে 

পাদিত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত অপ্রতুল । 

খ. A: মরুচারী আরব বেদুইনরা পর্্চারণ ও লুষ্ঠন করে কোনো 
মতে জীবিকা নির্বাহ করতো। পন্তর্‌ অধ্যে মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ ও সম্বল । 

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব :, মক্লময়/ আরবের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যরসায়/বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল। 
তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রকৃতি নিূপ- 

ক. কারিগর শ্রেণির ব্যরসা : প্রাকইসলাম -যুগে আরবে দেবদেবীর মূর্তি 
প্রস্তুতকারী কারিগারদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। গোটা সমাজব্যবস্থা 
পৌন্তলিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক মর্যাদা 

"ও আর্থিক অবস্থা ছিল উন্নত পর্যায়ে । 

খ. ইহুদি সম্প্রদায়ের সুদের ব্যবসা : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 

এ ইহুদিরা সুদের ব্যবসায় করতো । সুদী কারবারের নিয়মাবলি ছিল অত্যন্ত 

নিষ্ঠুর ও জটিল। সুদ অনাদায়ে খণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 

দাসদাসী হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেতো। 


করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো। 
হজরত আবু বকর. ওসমান ও বিবি খাদীজা (রা) এ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের 
অন্যতম ছিলেন। 
৩. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার 
বিবরণ নিম্নরূপ 


ক. মকাকেন্ট্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 
এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী। মক্কার বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল । বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধানা 
বজায় ছিল। এঁতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্্র ছিল৷ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
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বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো। তাছাড়া মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্ 
থেকে পণ্যসামণ্্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো। 

খ. মদিনাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়ামেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেখানে কৃষি কার্য চলতো এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো। মদিনায় পর্যাপ্ত খেজুর ও গম হতো । এ অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। 


প্রাকৃতিক ৯ 
উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিয়াণে রপ্তানি হতো। 
তায়েফে প্রচুর তরমুজ, কলা, ডুমুর, আনু জলপাই, /ীচ ও মধু উৎপন্ন 


ঘ. রিক্ত যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির রকি বসবাসকারী বেদুইন 
শহরবাসীদের মতো স্থায়ীভাবে একট্থানে বসবাস করতো না। 
স্বাধীনচেতা যাযাবরগণ খাদ্য ও প্রানীয়ের সন্ধানে মরুভূমির এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াতুখজ্এজন্য তারা ছিল রিক্ত ও অর্থক্লুষ্ট । 
বিরূপ কারণে তারাংস্মায়াবর জীবন গ্রহণ করে। পশুপালন ও 
লুটতরাজ [তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় । 

8. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠী,: মক্কার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরদ্কুশ আধিপত্য বজায় ক্লাধতো। এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মক্কায় 
ব্যাংক স্থাপিত হয়| ।মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে নিকাশঘর (01648 1195০)-এর সৃষ্টি হয়। ফলে 
হেজাজের জনষাধারণ একটা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। 

উপসংহার “পরিশেষে বলা যায়, জাহেলী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল 

বিশৃঙ্খল,/যেখানে কোনো নীতি নৈতিকতা এবং মনুষ্যত্বের বালাই ছিল না। আর 
চু বিচার লরহান্রে গেমে রক ভব নলের 

সুনিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও সুষ্ঠু বিনিয়োগের অভাবে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ব্যতীত সকলকেই অর্থকষ্টের মোকাবেলা করতে হতো । তাই এতিহাসিক 
আমীর আলী যথার্থই বলেছেন_ Never in the hor of the world was the 


টির ০ 
অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? জাহেলিয়া যুগে আরবদের 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা কিরূপ ছিল? আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ১৯৯৭] 
উত্তল্।| উপস্থাপনা : জাহেলিয়া যুগে আরবদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অভিশপ্ত ও মানব 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত ছিল। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় 
অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিয়ন্তরের। তাদের জীবনধারা, রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা ছিল 
পাপ ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত অধ্যাপক ওয়েল হাউসেন বলেন, The religion of 


৩৪ ছাল জ্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ য় 


the Arabs as well as political life was on a throughly primitive level. 

অর্থাৎ, এ সময় আরবদের ধর্মীয় রাজনৈতিক জীবন ছিল পুরোপুরি আদিম অবস্থায় । 

5 আইয়ামে জাহেলিয়ার বা অজ্ঞতার যুগের সংজ্ঞা 

ক. আভিধানিক অর্থ : আইয়াম (21) শব্দটি ইয়াওমুন (১১:) শব্দের বহুবচন। 
এর শাব্দিক অর্থ অনির্দিষ্ট সময়কাল বা যুগ। আর জাহেলিয়া (1৯৯) 
শব্দটি জাহলুন (+$৯) থেকে উৎকলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার বা 
অন্ধকার । সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, 
» কুসংস্কারের যুগ, অন্ধকার যুগ। ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন- 

x “The age of Ignorance. 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরর জাতির মধ্যে ধর্মীয় 
কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক অরাজকতাঃরিপর্যস্ত অর্থনীতি ও 
অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে যে অজ্ঞতার সয়লাব নেমে এসেছিল, তাকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। প্রকৃত/আর্থে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ 
বলতে বুঝায় আরবের সেই সময়কালকে, 'খন/সেখানে কোনো নবী রাসূলের 
আবির্ভাব ঘটেনি বা কোনো এঁশী কিতাব নীযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের 
অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয়/কুসংস্কার ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে 
গিয়েছিল । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহু তায়ালা বলেন 
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গ. আইনে কারন পিতার তি এতিহাসিকগণ১আইয়ামে 
জাহেলিয়ার বা অজ্ঞতার যুগ সময়কালের ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত দিয়েছেন_ 
১. নিকলসনের অভিমত : ইউরোপীয় এঁতিহাসিক R. A. Nicholson 

শতাব্দীকালকে আইয়ামে 


চি. ৬৬৪৩ এ সর; 


মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের রর পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে 
জাহেলিয়া বলা হয়।” 


৩ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বা জাহেলিয়া যুগে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা 

ক. সাধারণ মন্তব্য : প্রাকইসলামী যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত 

নৈরাজ্যজনক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। রাজনৈতিকভাবে আরব ছিল শতধাবিভক্ত। অনৈক্য, 

সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রবণতা সেখানে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 

প্রতিবন্ধক ছিল। 

খ. গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা : আরবের তৎকালীন গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক 

ব্যবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ_ | 

১. গোত্রীয় শাসন : প্রাকইসলামী যুগে গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাষ্ট্রীয় 
জীবন কাঠামো । তবে গোত্রীয় শাসনে শাসনকার্য পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো 
নিয়মনীতি ছিল না। গোত্রপ্রধান গোত্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণ করতেন। 
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২. 


গোত্রপ্রধান : যাযাবর আরব বেদুইনদের প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি 
থাকত । দলপতির উপাধি ছিল শেখ । গোত্রের সকলে শেখের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করতো। 


. গোত্রপ্রধান নির্বাচন : তৎকালে প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপতি বা শেখ 


নির্বাচিত হতেন। বংশগৌরব, মহানুভবতা, বীরত্ব প্রভৃতি সদগুণ গোত্রপ্রধান 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো। নির্বাচনের ধারা ছিল অনেকটা আধুনিক 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো। 

গোত্রগ্রীতি : বেদুইনদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রত্ীতি। গোত্রকে 
আরবে *কাবিলা' বলা হতো। গোত্রভুক্ত সদস্যদের ‘মধ্যে. আত্মীয়তা ও 
সহযোগিতার বন্ধন ছিল প্রগাঢ়। গোত্রের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সাহায্য 
করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো । 

গোত্রীয় জোট : আদিম গোরীয় শাসনই ছিল আরব ঁজিনৈতিক জীবনের 
ভিত্তি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রুরার্$লক্ষ্যে আরবরা কতিপয় 
গোত্র মিলে জোট গঠন করতো । এভারেই এআরিবে গোত্রীয় কমনওয়েলথ ' 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।  উছ) 

আল্ত্গোর্রীয় কলহ : কেন্দ্রীয় ক্ষয়র্তারিং অভাবে আস্তঃগোত্রীয় কলহ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। কলহে, কলুষিত) দিনগুলো আইয়াম-আল-আরব নামে 
পরিচিত । দীর্ঘকাল ব্যাপী গোত্রকলাহ বিদ্যমান ছিল । উদাহরণস্বরূপ, মদিনার 


- আউস ও. খাযরাজ' গোত্রের মধ্যে সংঘটিত-বুয়াসের যুদ্ধ, কুরাইশ ও হাওয়ািন 


গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার ব্রবং বনু বকর" ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ব্যাপী হারর আল বাসুস-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 


, গোত্রকলহেরকীরণ : তৎকালীন যুগে আরবে গোত্রে গোত্রে সংঘাত ছিল 
নিত্যনৈমিত্তিক, 


ব্যাপার । সামান্য কারণে যেমন-- পানির নহর, তৃণভূমি ও 
গবাদি গ্রীক, উপলক্ষ করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ লেগেই থাকত । কারণ তাদের 
রাজনৈতিক দর্শন ছিল Might is right. তথা জোর যার মুন্ুক তার। 
এঁতিহাসিক গীবনের মতে, “জাহেলী যুগে আরবে গোত্রীয় সংঘাতের ফলে 
১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ।” 
দিয়াত : প্রাকইসলামী যুগে যুদ্ধের প্রথানুযায়ী গোত্রযুদ্ধের প্রধান মন্ত্র ছিল 
দিয়াত বা রক্তের বদলে রক্ত। কখনো অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুন- 
খেসারত বা দিয়াত (810০ money) দিতে হতো। 
রাজনৈতিক সংগঠন : 

ক. মক্কার গুরুত্ব : মক্কা শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেনি; 
সাথে সাথে এখানে প্রাথসর রাজনীতির উন্মেষ ও নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাতও হয়। 
খ. ধৰ্মীয় উৎসব : ধর্মীয় উৎসব হজ্জ পালনের জন্য প্রতি বছর অসংখ্য লোক 
মক্কায় আগমন করতো এবং সে সাথে আস্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতো। ' 
গ. মক্কার মন্ত্রণা পরিষদ : মক্কার রাজনৈতিক সংগঠনের মূলে ছিল একটি 
মন্ত্রণা সভা। এ মন্ত্রণা সভা মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক 
করতো। এ পরিষদের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এঁতিহাসিক 
বার্কল্যান্ড বলেন_ The Qurayesh's financial skill and their possession 
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of the sacred territory had made them economic masters of western 

Arabia about a hundred years before the Prophet. 

ঘ. মন্ত্রণা সভার কার্যাবলি : মন্ত্রণা পরিষদের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি 
পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দফতর ছিল । যেমন_ 

i.  রিফাদা : তীর্ঘযাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহের প্রধান দায়ি ছিল রিফাদার। 

ii. সিকায়া :তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানীয় সরবরাহ করার সার্বিক 

দায়িতৃ ছিল সিকায়ার ৷ 

ili, নাসী : এ দফতরের দায়ি ছিল সৌর ও চর বছরের মা জিকার 

সামঞ্জস্য বিধান করা। 

iv. লিওয়া : যুদ্ধের সময় পতাকা বহন করার দায়ি ছিল লিওয়ার। 
এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুইনদের 
সাথে জোট গঠন করাও এ পরিষদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা : আরবরা কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি ছিল না। 

কাজেই, 'শেখ' তার দলের লোকদের শাস্নের্ পরিবর্তে প্রশ্রয়ই দিতেন বেশি, 
যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থে 

১১. সংবিধানের অভাব : Constitution 5১11 best power of a state of 
organization. কিন্তু আরবদের মাঝে টা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। 

১২. রাজনৈতিক অরাজকতার কারণ : দেশে কোনো বিধিবদ্ধ আইনকানুন না 
থাকায় তুচ্ছ কারণেই তাদের, মধ্যে কলহের সূত্রপাত হতো। এজন্য বিভিন্ন 
গোত্রের বৈপরীত্য, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কার্যকলাপ এবং ইহুদি উপনিবেশিক 
শক্তির প্রচণ্ড লালসা ষড়যন্ত্র তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অরাজকতা ও 
অস্থিতিশীলতার-জন্য দায়ী । 

৩ ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বা জাহেলিয়া যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা 

১ রুপি আনেন ক আসিতে র ধর্মীয়ব্যবস্থা ছিল বিকৃত, 

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও । তাদের অধিকাংশ লোকই ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ঘৃণ্য 

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী, পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত 
ছিল। এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন-_ The religion of the Arabs as well as 
their political life was on a throughly primitive level. 

২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 

লোকের বসবাস ছিল। তারা হলো-_ 

ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানীফ, ঙ. ইহুদি, চ. খ্রিষ্টান ৷ 

ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে পৌন্তলিকতা ছিল 
আরবদের মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম। বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, 
জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌন্তলিক। এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুর বলেন, ব্যাপক আরব জমগণ ছিল পৌত্তলিক । তাদের ধর্ম ছিল. 
পৌত্তলিকতা এবং বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতি । 
১. মূর্তিপৃজা : এরা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতো । এ মূর্তিগুলোর গঠন 

আকৃতি উপাসনাকারীদের ইচ্ছানুযারী তৈরি করা হতো। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৭ 


২. প্রধান দেবদেবী : আরবদের অধিকাংশই নানা ধরনের ( দেবীর পূজা 
করতো । এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো । 
এতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 
ছিল চতুদ্ধোণাকার একটি পাথর ৷ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 
কুদায়েফে ভাগ্যদেবী মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের লোকেরা কালো পাথরের মূর্তিকে অধিক সম্মানঞ্করতো। 
মন্ধাবাসীদের নিকট সমাদৃত উষযা নালা নামক স্থানে ত্রুটি বৃক্ষবিশিষ্ 
মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল। AY 

৩. হোবল : পবিত্র কাবায় প্রধান দেবতা ছিল হোবল মর্ম, ভূতপ্রেত। 
রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসহ হেরিলরকেও ধ্বংস করেন । 
মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা ৬ 

৪. অপরাপর দেবদেবী : উপরিউক্ত দেবদেরীগছাড়ীও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 
শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি(দেৱদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নামক মূর্তির পূজা করতো । হামাদান গোত্র নারীমূর্তি 
neh shes Mos, ১০৯৮ মুরাদ গোত্র 
অস্বাকৃতির ইয়াউক এর গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা 
করতো। কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 
তাগুত-এর উপাসনা'রুরটতো। 

৫. কাবা গৃহে প্রতিমা৫: তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতটাই 
ভয়াবহ রূপ্র ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত, উযযা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল । হোবল 
ছিল ওঁদের মধ্যে সরবপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির 

_দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 

এ কুরআনে বলা হয়েছে_ . 

১1455 (055৬ খর 9১552 013 0০ খু ৭১০ ৩৯ geil 

৬. নবীদের প্রতিকৃতি : অনেক এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, জাহেলী 
আরবের লোকেরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি 
করে পূজা করতো । তারা হজরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মারইয়াম 
(আ) প্রমুখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করেছিল । 

৭. ১2৬৮৭ : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজ মূর্তিপূজার 

পাশার বি রা নিন সী জীবজন্তু ও 
মানুষ বলিদান, অন্ত্রমন্ত্র, জাদুটোনা, জিন-পরী, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস 
প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বিশেষ লক্ষণীয় । 

৮. হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হজ্জ পালন 
পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হতো । হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে 
আগতদের একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল যে, নারী পুরুষ 
উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো । 


৩৮ ________ গাল জনতাৰ" ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বসবাসকারী বেদুইনরা সৌর 
পীর গর নত পর 
জররাজেবারাররাছা? 


খ. জড়বাদী : আরব বেদুইনদের মধ্যে জড় পূজার উন্মেষ ঘটে । এর কারণ ছিল, 
তারা কৃষিকাজে মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো। 
বেদুইনরা জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কূপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে 
৯০৬ সস ৮৪৯৪০০৮৯ পা 


লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস তা রা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজেংএরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফল. আবু বু কবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন । 

ও. ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলাম ইদিরা নিজেদের “আহলে কিতাব' বলে দাবি 
করতো । অথচ তাদের “ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 
ভরপুর । তারা হজরত ওষায়ের (আ) আল্লাহ্র পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো । যেমন কুরর্জীনেঞএসেছে_ | ০১1 42১4 4১4১] ০15১ 

চ. খ্রিষ্ট ধর্ম: জাহেলী খুগে ধর্ম ্রিষ্ানরা কিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 
তাদের বিশ্বাস ছিল- God the father, God the mother and God the son. 


bate এরা অনাচার ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ । আমীর 
আলী যথার্থই বলেন_ Never in the history of the world was the need ১০ 
great, the time so ripe for the appearance of a deliverer. 

ইতিহাসে একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এমন 
উপযুক্ত সময় অন্যত্র অনুভূত হয়নি। 

[ ১১7 “উকাজ মেলা’ কী? ‘সাব-আ-মুয়াল্লাকাত' বা “সাতটি 
সস বল 
অথবা, উকাজ মেলা অর্থ কী? সাব-আ-মুয়াল্লাকাত সম্পর্কে আলোচনা কর। 
উত্তলপ।| উপস্থাপনা : উকাজ হচ্ছে প্রাকইসলামী আরবে অনুষ্ঠিত একটি এতিহ্যবাহী 
মেলা । একটি প্রাকইসলামী আরবে এতিহাবাহী সংস্কৃতির প্রচলন ঘটায়। এ মেলা 
যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস জিলকদ, জিলহজ ও মহররমে অনুষ্ঠিত হতো। এতে আনন্দ 
উপভোগ ও বিভিন্ন প্রতিযোতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হতো। 
এটি ছিল আরব জাতির সাময়িক শত্রুতা ভুলে আনন্দ উপভোগ ও নিজেদের প্রতিভা 
প্রকাশের ক্ষেত্র। 


» ইসলামের ইতিহাস প্রপম পর __ ৯ 


উকাজ মেলা : প্রাচীন আরবের কবিরা মক্কার অদূরে উকাজ নামক স্থানে প্রতি বছর 
একটি মেলার আয়োজন করতো । মূলত কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে 
এ মেলার আয়োজন করা হতো। এখানে কবি সম্মেলন অনুষ্টিত হতো । বিভিন্ন 
গোত্রের কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করতো । বিচারক কবিগণ শ্রেষ্ঠত স্থির করে 
সাতটি কবিতাকে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। উকাজ মেলায় কবিতা 
প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হতো । উকাজ মেলার একটি গু. হলো 
এখানে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো এ 
সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করা হতো । নিম্নে এ মেলার লো তুলে 
ধরা হলো: 
১. নৃত্য : উকাজ মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উ. ছিল নারীদের 
নৃত্য পরিবেশনা ৷ নর্তকীরা নগ্ন শরীরে যৌন উত্তেজক নৃত্য 
পরিবেশন করতো । আর পুরুষরা মদ্য পান করতে এ নৃত্য উপভোগ 


মল্লযোদ্ধা বিজয়ী তার গোত্রের মধ্যমণি ৷ তাকে বিভিন্ন সম্মানে 


৩. ঘোড়দৌড় মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হলো ঘোড়দৌড় 
ভিন্ন গোত্রের শ্রেষ্ঠ সওয়ারিরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 


য় যে ঘোড়া বা সওয়ারি বেশি নৈপুণ্য প্রদর্শন করতো 
য় আরব কবিরা স্তুতি রচনা করতো । প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে 
উপহার দেওয়া হতো। 


৪. জুয়াখেলা : জুয়াখেলা ছিল আরবদের সহজাত প্রবৃত্তি। আরবদের এতিহাসিক 
উকাজ মেলায় জুয়াখেলার বিরাট আসর বসত । বিভিন্ন গোত্রের বিখ্যাত 
জুয়াড়িরা এ আসরে অংশগ্রহণ করতো । জুয়াখেলায় অংশগ্রহণ করে তারা 
গৌরববোধ করতো । এমনকি তারা জুয়ার নেশায় স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বাজি খেলত ৷ 

৫. কবিতা আবৃত্তি : প্রাকইসলামী যুগের আরবরা ছিল কাব্যপ্রেমিক। গীতিকাব্যের 
ক্ষেত্রে তারা বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার ছিল। উকাজ মেলায় কবিতা আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো । স্বনামধন্য কবিরা এ প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করতো । মূলত তারা নারী, মদ, ঘোড়া, প্রেম, যৌনতা প্রভৃতির 
বৰ্ণনামূলক কবিতা আবৃত্তি করতো । 

৬. শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন : উকাজ মেলার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন 
করা হতো । যে কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতার মর্যাদা লাভ করতো তা সোনালি হরফে 
লিপিবদ্ধ করে কাবাগৃহের বা সাতটি ঝুলন্ত কবিতা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা 
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হতো। তৎকালীন আরবে এরূপ সাতটি কবিতা ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেগুলোকে 

“সাব-আ-মুয়াল্লাকাত' বলা হতো। শ্ৰেষ্ঠ কবিকে মূল্যবান উপহার দেওয়া 

হতো । ইমরুল কায়েস ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। 
“সাব-আ-মুয়াল্লাকাত : 'সাব-আ-মুয়াল্লাকাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ সাতটি ঝুলন্ত 
কবিতা ৷ প্রাচীন আরবি সাহিত্যের গৌরবময় যুগে কাব্যই ছিল সাহিত্যচর্চার প্রধান 
মাধ্যম। এ যুগে গীতিকবিতা বা কাসিদার প্রচলন ছিল । সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি ছিলেন 
ইমরুল কায়েস । আর প্রাচীন গীতিকবিতার মাঝে সাব-আ-মুয়াল্লাত লাভ 
করে। আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় হচ্ছে । এ 
এটি পুত পাপ aaah 
সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল//প্রত্যেক বছর এখানে 
সাহিত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এ প্রতিযোগিতায় সার্বিক বিচারে সাতটি 
কবিতাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হতো এবং এর রচয়িতাদের পুরস্কার প্রদান করা 
হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিদের কবিতা কাবার দেরলে/ঝুলিয়ে রাখা হতো। এরূপ 
পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি ঝুলন্ত কবিতাকে “সাব-জা়ুয়াপ্লাকাত' বলা হয়, যা উমাইয়া 


প্রসিদ্ধ লিলেন বস্ত্রের উপর সোনালি, হরফ্রে লিখা হতো। এ কবিতাগুলো আরবি 
সাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি। এ কবিতীর্ভলোঁ ছিল আরব কবিদের বিশেষ সম্মানের প্রতীক। 
‘সাব-আ-মুয়াল্লাকাত’-এর বিশ্বস্ত : কাবা শরীফে ঝুলন্ত সাতটি কবিতা'বা সাব- 
আ-মুয়াল্লাকাতের বিষয়বস্তু ছিল“বিভিন্নমুখী। তবে অধিকাংশ কবিতার মূল উদ্দেশ্য 
৮ শা 


ফুটে উঠো অ-ুকাতের কবিরা ছিলেন তৎকালীন আরবের লে কৰি। 

যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই জঘন্য। সেই জঘন্য 
অবস্থার মধ্যেও তখনকার আরব সমাজে কাব্যচর্চা হতো, যার উজ্জ্বল নিদর্শন সাব- 
আমমুয়াল্লাকাত। শুধু যে কাব্য চর্চাই হতো তাই নয়, অনেক উন্নতমানের গদ্যও চর্চা 
হতো । সাব-আ-মুয়াল্লাকাতের কবিতাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সে 
কবিতাগুলোর ছন্দ, লেখার গঠন ও উপস্থাপন বর্তমান যুগের কবিতাকে হার 
মানায় । তাই বলা বাহুল্য হবে না যে, সাব-আ-মুয়াল্লাকাতের কবিতাগুলো ছিল 
যুগের চেয়ে অগ্রগামী । আরবি ভাষাভাষী মানুষের কাছে সাব-আ-মুয়াল্লাকাতের 
বিষয়গুলো এখনো কাব্য রচনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। 
“সাব-আ-মুয়াল্লাকাত'-এর রচয়িতাগণ : সাব-আ-মুযাল্লাকাতের রচয়িতা হচ্ছেন 
ইসলামপূর্ব যুগের পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতজন শ্রেষ্ঠ কবি। তারা হলেন_ ইমরুল কায়েস, 
ইবনে শাদ্দাদ, লাবিদ ইবনে রাবিয়া এবং হারিস ইবনে হিল্লিযা। ইসলামপূর্ব যুগের 
কবিদের মধ্যে ইমরুল কায়েস সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন । তাই তাকে আরবদের 'শেক্সপিয়র' 
বলা হয়। 


জ্ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ _ 8১ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, সাব-আ-মুয়াল্লাকাত হচ্ছে আরব সমাজের 
সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় গৌরব এবং আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
এর মাধ্যমে আরবদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বাগ্যিতা, কাব্যপ্জীতি এবং সাহিত্যচর্চার 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকইসলামী যুগে আরবের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা নিন 
পর্যায়ের হলেও তাদের কবিতাচর্চা বিশেষ করে সাব-আ-মুয়াল্লাকাত উন্নত সংস্কৃতির 
পরিচয় বহন করে। 


বর্ণনা কর? & 


ও 
সময় আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও কাব্য রচনায়একবি)ইমরুল কায়েস গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রাখেন। ইমরুল কায়েসের প্রতিভায়, সু্ণ/এবং তার ছন্দের জাদুতে 


সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি না হলেও সে যুগে আরবি ভাষা ! 


শেখ মোহাম্মদ ইমরুল কায়েসের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, কিন্দা রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুজর।;আরর সাব-আ-মুয়াল্লাকাতের শ্রেষ্ঠতম কবি ইমরুল কায়েস 


নি, ০554 
নামে পরিচিত ছিলেন। 

কবি হিসেবে উমরুল কায়েস : ইসলামপূর্ব যুগের কবিদের মধ্যে যশস্বী ছিলেন 
সাতটি ঝুঁলস্ত গীতিকাব্যের রচয়িতাগণ। ইমরুল কায়েস ছিলেন তাদের মধ্যে 
অন্যতম তিনি ছিলেন সে যুগের অসাধারণ পাপ্তিত্যের অধিকারী প্রতিভাধর কবি। 
ইসলামপূর্ব যুগের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। আরবদের সাংস্কৃতিক 
জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত তার কবিতায় । আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধনেও তার 
অবদান ছিল অপরিসীম । আরবদের উকাজ মেলার কবিতা প্রতিযোগিতায় তার 
রচিত বহু কবিতা পুরস্কৃত হয়েছে। আরবি ভাষার এরূপ প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি 
সাধনে এতিহাসিক পি. কে. হিট্টি মন্তব্য করেন, “ইসলামের জয় অনেকাংশে একটি 
ভাষার জন্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে একটি ধর্মগ্রন্থের জয়৷” 

ইমরুল কায়েসের শ্রেষ্ঠতু : প্রাকইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েস। তিনি 
গীতিকাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত অর্জন করেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো “সাব-আ- 
মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত । সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে সাতটি কাব্য কাবাগৃহের 
দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো এ সাতটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের রচয়িতাগুণের মধ্যে ইমরুল 
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কায়েস ছিলেন শ্রেষ্ঠ । ইউরোপীয় সমালোচকগণও তার উৎকৃষ্ট শব্দ চয়ন, সাবলীল 
রচনাশৈলী, চমকপ্রদ ও স্বচ্ছ ছন্দলহরীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে আরবদের 'শেক্সপিয়র' 
বলে অভিহিত করেন । 

ইমরুল কায়েসের মৃত্যু : মৃত্যুর পূর্বে কবি ইমরুল কায়েস পিতুরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
জন্য সাহায্য লাভের আশায় কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 
আন্কারার নিকটবর্তী স্থানে তিনি এক অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হন। তার সমস্ত শরীর 
দগদগে খায়ে ভরে যায় । কারো কারো মতে এটি একটি রোগ, আবার কারো 
মতে এটি সম্রাট জাস্টিনিয়ানের দেওয়ার বর্মের বিষাক্ত ফলে 
কবিকুল সম্রাট ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে অকালে মৃত্যুবরণ 

ইমরুল কায়েসের কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ : সার ইমো কবিতার 
বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো : 


পরবর্তীকালের বিদগ্ধ কবিগণ ৷ মূলত নতুন রীতি প্রবর্তনের 
কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের হন। 

৩. নারীকেন্দ্রিক : কবি কবিতা ছিল নারীকেন্দ্রিক। 
তিনি চঞ্চলা হরিণী ও তুলনা করেছেন। আরবের অমার্জিত 


ব টা রাস রনির পেগ 
টি৫উঠত না। তাই ধারণা করা হয় যে, তার কবিতার মূল আকর্ষণ ছিল অশ্লীলতা । 

৫. প্রেম-বিরহভিত্তিক : ইমরুল কায়েসের কবিতা ছিল প্রেম ও বিরহবিত্তিক | 
প্রেম ও ভালোবাসাকে তিনি কাব্য রচনার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে মনে 
করতেন । কবির হৃদয় ছিল বিরহ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত । তার কবিতার সুরে ব্যথা- 
বেদনার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় যেমন 

“নওনীর প্রেমের মোহ হৃদয় হতে মুছলে সবে, 

হায়রে আমার হৃদয় হতে তোমার সে প্রেম মুছবে কবে!” 
ইমরুল কায়েস তার চাচাত বোন উনায়যার সাথে প্রেমাভিসারের কথাকে স্মরণ 


করে রচনা করেন_ 
“জীবনের বহুদিন অজস্র নারীর মায়া ডোরে 
নিজেকে বেঁধেছি আমি কিন্তু সেই জ্বলজ্বল দিন 
সমস্ত দিনের লগ্নে এখনো রঙিন 


৫ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৩ 


৬. প্রবাদভিত্তিক ও সাবলীল : ইমরুল কায়েসের কোনো কোনো কবিতা 
প্রবাদভিত্তিক এবং ভাষা সাবলীল ৷ তিনি আরবীয় ঘোড়ার ও আরবের প্রাকৃতিক 
পরিবেশেরও বর্ণনা প্রদান করেছেন। তার কবিতার ভাবনাগুলো এক সহজ- 
সরল হৃদয় থেকে উদ্ভব ৷ তাই তার কবিতা পাঠকের মনকে সহজে অভিভূত করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামপূর্ব যুগের আরব কবি, আরবীয় শিক্ষা- 
সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ইমরুল কায়েস ছিলেন নিঃসন্দেহে আরব জাতি অহঙ্কার । তার 
রচিত কবিতার ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল আজো মার মনে 
কৌতৃহলের জন্ম দেয়। ইমরুল কায়েসের কবিতায় যে প্রেমময় চিত্র উঠেছে তা 
মানুষের মনে প্রেম আর সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে অত্যন্ত 


জর ১৩ ॥ প্রাকইসলামী সস অবস্থা 
পরি রগ 


উত্তম ৷৷ উপস্থাপনা : পপ দৰশ” 
সময়ে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 


পরি 


ছিল ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এ যুগের, নবধ্নীয জীবনে পৌন্ুলিকতা, সৌরজগতের 


পূজা, কাবাগৃহে মূর্তিপূজা, সাংস্ক নে চরম বেহায়াপনা, অর্থনৈতিক জীবনে 
সুদের লেনদেন, জুয়া খেলা ' নৈতিকতাহীন কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল । 
৩ আইয়ামে জাহেলিযার্ংজ্ঞা_ 


ক. আভিধানিক অর্থ, আইয়াম (১) শব্দটি ইয়াওমুন (832) শব্দের বহুবচন। 
এর শান্দিক অরুন সময়কাল বা যুগ। আর জাহেলিয়া (4৯>) শব্দটি 
জানানো কে উৎকলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার বা অন্ধকার | 
জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
্ারহুরেপীর এঁতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন The age of Ignorance. 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির মধ্যে ধর্মীয় 
কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক অরাজকতা, বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও 
অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে যে অজ্ঞতার সয়লাব নেমে এসেছিল, তাকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলা হয়। প্রকৃত অর্থে জাহেলিয়া যুগ বলতে বুঝায় আরবের সেই 
সময়কালকে, যখন সেখানে কোনো নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটেনি বা কোনো এশী 
কিতাব নাযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয় 
কুসংস্কার ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল! এ প্রসঙ্গে মুহান আল্লাহ তায়ালা বলেন_ , 
লে CE Si COST 


১. নিকলসনের অভিমত : ইউরোপীয় এতিহাসিক R. A. Nicholson 
(নিকলসন) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। 


৪৪ __ ্রাল জত্াাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


২. হিট্টির অভিমত : এতিহাসিক ৮. K. 11111 (হিট্ি) মহানবী (স)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্ববর্তী একশত বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে গণ্য করেছেন। 
৩. ইমামুদ্দিনের অভিমত : এতিহাসিক ড. ইমামুদ্দিনের মতে, “হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে 
য়া বলা হয়।” 
2 প্রাইস যুগে বা জাহেপিয় যুপে আরবদের অর্থনৈতিক অব 
আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের নৈরাশ্যজনক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র মুূ্প_ 
১. চার আরব উপদ্ধীপের ভূপ্রকৃতি দেশবাসীর অর্থনৈত্তি র 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো-, 
ক. কৃষি : মরুময় অনুর্বর জমি কৃষি কাজের সম্পূর্ণ ছিল। জমিতে 


উৎপাদিত খাস্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল প্রতুল। 
খ. পশু পালন : মরুচারী আরব বেদুইনরা লুষ্ঠন করে কোনো 
মতে জীবিকা নির্বাহ করতো । পশুর জাহাজ নামে খ্যাত 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ I 
২. ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভাব : মরুময় ত অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় ক ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল । 
তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের রি নিমনরূপ_ 
ক. কারিগর শ্রেণির ব্যক যুগে আরবে দেবদেবীর মূর্তি 


াগ্দারনা। সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 

দুদের ব্যবসায় করতো । সুদী কারবারের নিয়মাবলি ছিল অত্যন্ত 

জটিল। সুদ অনাদায়ে খণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 
হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেতো। 

গ. ব্যবসায়ী : শহরবাসী প্রভাবশালী আরবগণ ব্যবসায় বাণিজ্য 
করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো । 
হজরত আবু বকর, ওসমান ও বিবি খাদীজা (রা) এ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের 
অন্যতম ছিলেন। 

৩. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার 
বিবরণ নিম্নরূপ 

ক. মক্কাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 
এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী। মন্ধার বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল্‌। বাণিজাক্ষেত্রে তাদের নিরহ্কুশ প্রাধান্য 
বজায় ছিল। এঁতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজাকেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্য্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো। তাছাড়া মন্ধার বাণিজ্যকেন্দ্ 
থেকে পণ্যসামত্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৫ 


খ. মদিনাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেখানে কৃষি কার্য চলত এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো । মদিনায় পর্যাপ্ত খেজুর ও গম উৎপাদন হতো । এ 
অঞ্চলের লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। 

গ. তায়েফকেন্ট্রিক অর্থব্যবস্থা : সে সময় তায়েফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে্টতায়েফে 
উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রস্তীনিইহতো | 
তায়েফে প্রচুর তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, সী, মধু উপর 
হতো । এখানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত । ০ টি 

ঘ. রিক্ত যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির তীবুতে বব্নরাসকারী বেদুইনরা 
শহরবাসীদের মতো স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস করতো না। 
স্বাধীনচেতা যাযাবরগণ খাদ্য ও সন্ধানে মরুভূমির এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াতো।, নীরা ছিল রিক্ত ও অর্থক্লি্ট । 


নিরদ্ধুশ আধিপত্য বজায় রাখতো'। এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মন্কায় 

ব্যাংক স্থাপিত হয়। মহাঁজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যের সহায়ক ' (Clearing hou$e)-এর সৃষ্টি হয়। ফলে 
একটা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। 


হেজাজের 
৩ প্রাকইসলামী, গ বা জাহেলিয়া গ আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা 
Culture en) ror of a LOE সংস্কৃতি হলো একটি জাতির সমাজ 
|| 


জাহেলিয়া যুগে আরবদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 


নানী ধরনের থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং ব্যাপক 
প্রসারিত। যেমন 


১, 


সৃজনশীল ক্ষমতা : জাহেলিয়া যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধিতি 
অথবা সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত জীবনধারা গড়ে উঠেনি । মক্কা, মদিনা ও তায়েফে 
কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহর ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর। 
তা সত্তেও তাদের অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রভাবে লোকগাথা, প্রবাদ ও 
লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল । প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব বাগ্িতার জন্য তারা 
ইতিহাসে সুখ্যাতি অর্জন করে। 

শীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চা : শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাকইসলাম যুগে 
আরবগণ আধুনিক যুগের ন্যায় উন্নত, মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ না হলেও তারা এ 
কার্যকলাপ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্য চর্চায় 
আরবদের অসাধারণ সৃজনশীল মেধাশক্তির পরিচয় মেলে । 

এতিহাসিক ৮. K. 17701 বলেন, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি 
আরবদের ন্যায় সাহিত্যচর্চায় এত স্বতঃক্ফুর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি । 


৪৬ নাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. গীতিকাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বন্তু : জাহেলিয়া যুগে আরব কবিদের কবিতা 
রচনায় সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার বিষয়বস্তু 
রুচিসম্মত ছিল না। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেমচর্চা, মদ, 
জুয়া, নারীদেহ, বীরতৃপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি। 

৪. গদ্য রচনা : লিখন পদ্ধতি বিকাশের অভাবে জাহেলিয়া যুগে আরবে গদ্য 
সাহিত্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধ 
বিগ্রহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। 

৫. কাব্যস্রীতি : ভাষাচর্চা, কবিতা রচনা ও সাহিত্যে তৎকালীন 


প্রতিভা ছিল। নারী-পুরুষ সকলেরই প্রবল ভাষাপ্রীতি ও ছিল। 
এতিহাসিক ৮. K. 77101 বলেন, কাব্যপ্রীতিই ছিল বেদুইনদের 
সম্পদ। ৮. 
৬. চাসিদা সমসাময়িক 
কাব্যরীতি। 
৭ জীবনে উকায মেলা ছিল 


থাগ রা নিও গে অনা ডানা দামও 
প্রণীত হয়। দিওয়ান আল হামাসা, আল মুফাজ্জালিয়াত ও কিতাব আল 

সা 

১১. জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য কবিগণ : জাহেলিয়া যুগে উল্লেখযোগ্য আরব 
কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমরুল কায়স, হারেস, লাবিদ, আমর, 

fl ওয়ারাকা, উম্মে কুলসুম, আনতারা প্রমুখ । জাহেলিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল 
কায়েসকে বলা হয়_ Shakespeare of the Arab. 

১২. স্থাপত্যকলা, শিলালিপি ও মুদ্রা : প্রাকইসলাম যুগে আরব দেশের উত্তর ও 
দক্ষিণাংশের কতিপয় সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল স্থাপত্যশৈলার চরম নিদর্শন। সেখানে 
প্রত্রতান্তিক খননের ফলে বিভিন্ন শিলালিপি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হয়। এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, আরবের যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই 
অনেক মনোরম অট্টালিকা, ছায়াদানকারী বৃক্ষ ও প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখা যাবে। 

১৩. প্রশংসনীয় গুণাবলি : প্রাকইসলাম যুগের অধিবাসীদের অকাট মূর্খ, বর্বর, অজ্ঞ 
ও নিরক্ষর বলা যাবে না। এ সময়ের আরবের গোত্রপ্রীতি, আতিথেয়তা, 


হে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৭ 


স্বাতন্ত্য ও স্মৃতিশক্তি তাদের চরিত্রের প্রশংসনীয় ও বিরল গুণাবলির 
জাক্ীল্যমান দৃষ্টান্ত । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, প্রকইসলামী যুগে বা জাহেলিয়া যুগে রাজনৈতিক 
অবস্থা ছিল চরম নৈরাশ্যজনক ৷ তবে তাদের 0809] ॥ তথা সাংস্কৃতিক জীবন 
বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত ছিল। অবশ্য তাও ছিল ব্যাপক পাপ- 
প্কিলতায় ভরপুর ৷ P. K. 17 যথার্থই বলেন-_ | wa$ only in || 


political expression that the pre-Islam Arabian excelled. 


প্রশ্ন : ১৪ ॥ প্রাকইসলামী যুগে আরবের ধর্মীয় ও 

পর্যালোচনা কর। 
অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? হজরত )-এর আবির্ভাবের 
গ্রাকালে আরবদের ধরী় ও অর্থনৈতিক অবস্থার | তির ১৯৯৪] 


মি) শব্দটি ইয়াওমুন (৫১২) শব্দের বহুবচন । 
সময়কাল বা যুগ । আর জাহেলিয়া (1১৯) শব্দটি 
কলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার বা অন্ধকার । 
হলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
য় এতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন-_ The age of Ignorance. 


অপসং যার ফলে বে ডজতার দর নেদে এরি তাকে আইয়ামে 

জাহেলিয়া বলা হয়। প্রকৃত অর্থে জাহেলিয়া যুগ বলতে বুঝায় আরবের সেই 

সময়কালকে, যখন সেখানে কোনো নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটেনি বা কোনো এঁশী 

কিতাব নাযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয় 

কুসংস্কার ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল ! এ প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন. 
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গ. আইয়ামে জাহেলিয়ার ব্যাপ্তি : এতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহেলিয়ার 

সময়কালের ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিয্োক্ত মতামত দিয়েছেন 

১. নিকলসনের অভিমত : ইউরোপীয় এতিহাসিক R. A. Nicholson 
(নিকলসন) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতান্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন । 

২. হিটির অভিমত : এতিহাসিক P. K. 7111 (হিন্টি) মহানবী (স)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পূর্ববর্তী একশত বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে গণ্য করেছেন। 


৪৮ _ ছায়া জনত্রা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. ইমামুদ্দিনের অভিমত : এতিহাসিক ড. ইমামুদ্দিনের মতে, “হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে 
জাহেলিয়া বলা হয়।" 

৩ প্রাকইসলামী যুগে/জাহেলিয়া যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা 

১, ধমীয়ব্যবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয়ব্যবস্থা ছিল বিকৃত, 

রা ও সা তিলের আকা লোকই দত সাক গুণ 

ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী, পাহাড় পর্বতের 

ছিল। এতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- The religion of the Ar ও 


their political life was on a throughly primitive level. ¢ ৯৫ 
২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত উ্েসব ধর্মাবলম্বী 
হলো টি 


করতো ছে মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। 

হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 

একটি পাথর । মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 

বর ভাগ্যদেবী মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও খাযরাজ 


৩. হোবল : পবিত্র কাবায় প্রধান দেবতা ছিল হোবল, যার অর্থ ভূতপ্রেত। 
রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মুর্তিসহ হোবলকেও ধ্বংস করেন। 
মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা। 

8. অপরাপর দেবদেবী : উপরিউক্ত দেবদেবী ছাড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 
শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি দেবদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নামক মূর্তির পূজা করতো। হামাদান গোত্র নারীমর্তি 
শুয়ার পূজা করতো। মাজহিদ গোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র 
অশ্বাকৃতির ইয়াউক এবং হিমইয়ারী গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা 
করতো । কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 
তাণশুত-এর উপাসনা করতো । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৯ 


৫. কাবা গৃহে প্রতিমা : ডংকালীন। আরবদের অয কুলার এতটাই 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত, উষযা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল। হোবল 
ছিল এদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির । 
এসব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 
সুজান দা কাক | 


রি বেতনের খে রা বেট রানা ছিল; 
চাজে মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা ফরতো। 

রা জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কূপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে 
করতো । এ জড়বন্তুলোকে তারা দেবদেবী ও পূজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। 

গ. দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতো না, 
কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতো না । জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল । তাদেরকে দাহরিয়া 
বলা হতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করতো। 
এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন জীবন 
তথা কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল। 

ঘ. হানিফ সম্প্রদায় : বহুল প্রচলিত পৌন্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী। তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আবু বকর, কবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন! 

ভ. ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলাম যুগে ইহুদিরা নিজেদের ‘আহলে কিতাব’ বলে দাবি 
করতো । অথচ তাদের সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 


শাল জ্ত্- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ভরপুর ৷ তারা হজরত ওযায়ের (আ) আল্লাহর, পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো । যেমন কুরআনে এসেছে_ < ১১1 ১:১০ ১১$১। ০4155 

খিিষ্ট ধর্ম : জাহেলী যুগে ধর্মতরষ্ট খ্রিষ্টানরা ত্রিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 
তাদের বিশ্বাস ছিল_ God the father, God the mother and God the son. 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- «[1| | all Sail sli 


১১২ ৮১৮৬০৯৬০০১৮০১০ 
বিশ্বনবীর আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের নৈরাশ্যজনক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র নিয্নূপ_ 


১, 


cn thoes ed oll 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো- 
ক. কৃষি: মর অনুর জমি বৃতি কাজের সম্পর্ণ অাুজছিল। জিত 
উৎপাদিত খাস্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্তঃপ্রতুল । 
খ. পশু পালন : মরুচারী আরব বেদুইনরা পল্চারণ+ও লুষ্ঠন করে কোনো 
মতে জীবিকা নির্বাহ করতো। পশুর মর্মোম্রুূমির জাহাজ নামে খ্যাত 


উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদূ ও সম্বল । 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় রগিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল। 
ভরি ১০১০১ 


্প্রাকইসলাম যুগে আরবে দেবদেবীর মূর্তি 
দূর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। গোটা সম্াজব্যবস্থা 
পৌত্তলিকতায় প্রীরিপূর্ণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক মর্যাদা 

ও আৰ্থিক অবস্থা-ছিল উন্নত পর্যায়ে । রা 
খ. ইহ রে ব্যবসা : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 
দির বাবলা করতে! শী কারবার নিয়মাবলি ছিল অত 
র ও জটিল। সুদ অনাদায়ে খণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 


করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো। 
হজরত আবু বকর, ওসমান ও হজরত খাদীজা (রা) এ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের 
অন্যতম ছিলেন । 


. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার 


বিবরণ নিয়্ূ্প_ 

ক. মক্াকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 
এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী। মক্কার বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ।.বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের নিরক্কুশ প্রাধান্য 
বজায় ছিল। এঁতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো । তাছাড়া মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্র 
থেকে পণ্যসামগ্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো । 


জন ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫১ 


খ. মদিনাকেন্দ্িক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেখানে কৃষি কার্য চলতো এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো । মদিনায় পর্যাপ্ত খেজুর ও গম হতো । এ অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। 

গ. তায়েফক্েন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : সে সময় তায়েফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে »তায়েফে 
উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রু্নিটহতো। 
তায়েফে প্রচুর তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, পীৰ্চ(ও, মধু উৎ 
হতো । এখানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত 9) 


. যাযাবরগণ খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য 
2 
কারণে তারা যাযাবর জীবন গ্রহণ্‌ কর্টর 1“পশুপালন ও লুটতরাজ ছিল 
তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় /৪০:) 

৪. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা: যার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায়/রাখতো। এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে 
মক্কায় ব্যাংক স্থাপিত, হয়) { মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং 
আন্তর্জাতিক ১৬১১ হিসেবে নিকাশঘর (Clearing house)- 
সর ত নি খল সম ত 


হট 


পরির্জ্ুীকীবলা যায়, neg alle রা 


রি EE Never in the 
history of the world was the need so great, the time so ripe for the 
৮ of the deliverer. 


প্রশ্ন : ১৫ ॥। প্রাকইসলামী যুগে আরবদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ 


দাও। [ফা. স্নাতক প. ২০০৪ ] 
অথবা, আইয়ামে জাহেলিয়া কাকে বলে? ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দ দাও। __[ফা. স্নাতক প. ২০০০] 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : আইয়ামে জাহেলিয়া ছিল বিশ্ব ইতিহাসের এক ত্রান্তিকাল। 
জাহেলিয়া যুগে সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি আরব জাহানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অনাচার, 
সংঘাতময় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজিত ছিল। এ যুগে আরবের ধর্মীয় 
ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল আরও জঘন্য । আধুনিক সভ্য দুনিয়ার এতিহাসিকগণ 
আরবের তৎকালীন অবস্থাকে আইয়ামে জাহেলিয়া বা তমসার যুগ নামে অভিহিত করেছেন । 


৫২_ 7 ধানাল জতাহ- ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ক্র 
৩ আইয়ামে জাহেলিয়ার সংজ্ঞা 

ক. আভিধানিক অর্থ : আইয়াম (021) শব্দটি ইয়াওমুন (৫১3) শব্দের বহুবচন। 
এর শাব্দিক অর্থ অনির্দিষ্ট সময়কাল বা যুগ । আর জাহেলিয়া (২৫1১৯) শব্দটি 
জাহলুন () ৫৯) থেকে উৎকলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার বা অন্ধকার | 
সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
অন্ধকার যুগ । ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ এর অর্থ করেছেন_ The age of Ignorance. 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির মধ্যে ধর্মীয় 


কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক অরাজকতা, বিপর্যস্ত ও 
অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে যে অজ্ঞতার সয়লাব নেমে এসেছিল, তু উআইয় 

জাহেলিয়া বলা হয়। প্রকৃত অর্থে জাহেলিয়া যুগ বলতে সেই 
সময়কালকে, যখন সেখানে কোনো নবী রাসূলের আবির্ভাব নী কোলা নী 


কিতাব নাযিল হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, অবিচার, ধর্মীয় 
কুসংস্কার ইত্যাদি নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ , 
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আইয়ামে জাহেলিয়ার 


ye” HEE CEI 
5 ধ্মীয়ব্যবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয়ব্যবস্থা ছিল বিকৃত, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও । তাদের অধিকাংশ লোকই ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ঘৃণ্য 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী, পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত 
ছিল এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, The religion of the Arabs as well as 
their political life was on a throughly primitive level. 
২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 
লোকের বসবাস ছিল । তারা হলো- 
ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানীফ, ঙ. ইহুদি, চ. খিষ্টান। 
ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে পৌত্তলিকতা ছিল 
আরবদের মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম । বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, 
জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌত্তলিক । এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুর বলেন, ব্যাপক আরব জনগণ ছিল পৌত্তলিক । তাদের ধর্ম ছিল 
পৌত্তলিকতা এবং বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতি । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৩ 


>. 


২. 


৮, 


: এরা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতো । এ মূর্তিগুলোর গঠন 
উপাসনাকারীদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হতো। 
প্রধান দেবদেবী : আরবদের অধিকাংশই নানা ধরনের দেবদেবীর পূজা 
করতো । এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো । 
এঁতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 
ছিল চতুদ্ষোণাকার একটি পাথর ৷ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 
কুদায়েফে ভাগ্যদেবী মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও খাযরাজ 
চিএ ০০০ পাথরের মূর্তিকে এ 
সমাদৃত উযযা নাখলা নামক বৃক্ষবিশিষ্ট 
মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল। হটে 


* হোবল : কি পার we ie তর 


রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসৃহ হোরলকেও ধ্বংস করেন। 
মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা 


. অপরাপর দেবদেবী : উপরিউক্ত দেবদেবীছড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 


শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভতি (দবদেবী ছিল । কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নায়ক মূর্তির পূজা’ করতো। হামাদান গোত্র নারীমূর্ত 
য় মাজহিদ/গোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র 
অশ্বাকৃতির ইয়াউক এবং হিম গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা 

মারো আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 


. কাবা গৃহে প্রতিমা : তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতটাই 


ভয়াবহ ্পং করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল। হোবল 


মানত, 
এ লা পা সই জর) 


এসব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে 
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. নবীদের প্রতিকৃতি : অনেক এতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, জাহেলী 


আরবের লোকেরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি 
করে পূজা করতো । তারা হজরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মারইয়াম 
(আ) প্রমুখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করেছিল। 


. বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজ মূর্তিপূজার 


পাশাপাশি বিভিন্ন কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। পৌরোহিত্য, জীবজন্তু ও 
মানুষ বলিদান, তন্ত্রমন্ত্র, জাদুটোনা, জিন-পরী, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস 
প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বিশেষ লক্ষণীয় । 

হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হজ্জ পালন 
পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হতো। হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে 


ত্র ফাধিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ৪ 
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(রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


আগতদের একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল যে, নারী পুরুষ 
উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো । 

৯. সৌরজগতের : উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বসবাসকারী বেদুইনরা সৌর 
জগতের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে প্রভুজ্ঞানে 
রে 

জড়বাদী : জাপা 

তারা কৃষিকাজে মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা/কুরতো। 

বেদুইনরা জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কূপ, প্রস্তর ও গুহাক্যোপবিত্র মনে 
করতো । এ জড়বস্তুগুলোকে তারা ও পূজার মাধ্যম হিসেবে, বাঁব্হার' করতো । 


, দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পৃজাঠঅর্চনী করতো না, 


কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতো না। জন্ম-মৃত্যু রিপদ,আপদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল? তাদেরকে দাহরিয়া 
বলা হতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীৱনকে অস্বীকার করতো। 
এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন জীবন 
তথা কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল। 

হানিফ সম্প্রদায় : বহুল প্রচলিত পৌত্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্নামী। তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আর্র/সিমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফ্ল আবু বকর, কবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন। 


+ ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলাম যুগে ইহুদিরা নিজেদের “আহলে কিতাব’ বলে দাবি 


করতো। অথচ তার্দের সামঘিক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে ' 
ভরপুর তারা হজরত ওষায়ের (আ) আল্লাহর পুত্র হওয়া ভ্রান্ত ধার্ণা পোষণ 

করতো। যেমূন। কুরআনে এসেছে_ 5111 ১1 €2১4 (4০0 ১4035 

রিষ্ট ধর্ম জাহেলী যুগে ধর্মভষ্ট খ্রিষ্টানরা ত্রিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 

তাদের রিশ্বাস ছিল-_ God the father, God the mother and God the son. 

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 0 sa ০15 


2 প্রাকইসলামী /জাহেলিয়া যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা 
Culture is the mirror of a nation. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো রানা জাতির সমাজ 


। জাহেলিয়া যুগে আরবদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 


আদিম ধরনের থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট" উন্নত এবং ব্যাপক 
প্রসারিত । যেমন- 


১. 


সৃজনশীল ক্ষমতা : জাহেলিয়া যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি 
অথবা সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত জীবনধারা গড়ে উঠেনি। মক্কা, মদিনা ও তায়েফে 
কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহর ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর। 
তা সত্তেও তাদের অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রভাবে লোকগীথা, প্রবাদ ও 
লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব বাগ্িতার জন্য তারা 
ইতিহাসে সুখ্যাতি অর্জন করে। 

গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চা : শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাকইসলাম যুগে 
আরবগণ আধুনিক যুগের ন্যায় উন্নত, মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ না হলেও তারা এ 
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১০ 


১১. 


১২. 


কার্যকলাপ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্য চর্চায় 
আরবদের অসাধারণ সৃজনশীল মেধাশক্তির পরিচয় মেলে । 

এতিহাসিক ৮. K. [01 বলেন, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি 
আরবদের ন্যায় সাহিত্যচর্চায় এত স্বতঃস্র্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি । 
গীতিকাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু : জাহেলিয়া যুগে আরব কবিদের কবিতা 
রচনায় সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার বিষয়বস্তু 
রুচিসম্মত ছিল না। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেমচর্চা, মদ, 
জয়া, নারীদেহ, বীরতৃপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, বাঙ্ো্িভূতি। 
গদ্য রচনা : লিখন পদ্ধতি বিকাশের অভাবে জাহেলিয়া যুগে আরবে গদ্য 
সাহিত্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গো য়৷ কলহ ও যুদ্ধ 
রাহি 

কাব্যগ্রীতি : ভাষাচর্চা, কবিতা রচনা ও সাহিত্যে তৎকালীন আরবদের বিশেষ 
প্রতিভা ছিল। নারী-পুরুষ সকলেরই প্রবল ভায়াপ্্রীতি ও কাব্যপ্রীতি ছিল। 
এতিহাসিক 7. 1. 1000 বলেন, কাকু হিল আরব বেদুইনদের 
সাংস্কৃতিক সম্পদ । 

কাসিদা : আরব ওতি্যৰ্বাহী প্রাচীন আরকি-কাসিদা সমসাময়িক 
কালের ইতিহাসে । রাসিদাই-ছিল তাদের একমাত্র উৎকৃষ্ট কাবারীতি। 


. উকায মেলা: জাহেলিয়া যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকায মেলা ছিল 


সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার ট্রীতিবছরই এ মেলা অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে 
কাব্য প্রতিযোগিতা চলত এঁর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা নির্বাচন করা হতো 
এবং পুরস্কৃত কা হাতো শ্রেষ্ঠ কবিদের । এ মেলাকে এঁতিহাসিক পি. কে. হিট 
Academic Franchise ০1448 বলে অভিহিত করেছেন। 


, প্রবাদ প্রবচন: জাহেলিয়া যুগের আরবরা প্রবাদ প্রবচন রচনায়ও দক্ষতার 


পরিচয়্দিয়েছিল। লিখিত প্রবাদ প্রবচন তেমন একটা পরিলক্ষিত না হলেও 
লোকদের মুখে মুখে যথেষ্ট প্রবাদ প্রচলিত ছিল। 

সাবয়া মুয়াল্লাকা : জাহেলিয়া যুগে সাহিত্যাঙ্গনে আরব কবিদের দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায় অনবদ্য সৃষ্টি 'সাবয়া মুয়াল্লাকা'র মাধ্যমে । এতিহাসিকগণ 
একে 'Public Register of the Arabs' বলে অভিহিত করেছেন। ' 


১. গীথাগ্ৰস্থ : মুয়াল্লাকা ছাড়াও অন্ধকার যুগে অসংখ্য বীরতবগীথা সাহিত্য, কাব্য 


ও গ্রন্থ প্রণীত হয়। দিওয়ান আল হামাসা, আল মুফাজ্জালিয়াত.ও কিতাব আল 
আগানী এ সকল গাথাগ্রন্থের অন্যতম । 

জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য কবিপণ : জাহেলিয়া যুগে উল্লেখযোগ্য আরব 
ওয়ারাকা, উম্মে কুলসুম, আনতারা প্রমুখ । জাহেলিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল 
কায়েসকে বলা হয়_ Shakespeare of the Arab. 

স্থাপত্যকলা, শিলালিপি ও মুদ্রা : প্রাকইসলাম যুগে আরব দেশের উত্তর ও 
দক্ষিণাংশের কতিপয় সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল স্থাপত্যশৈলীর চরম নিদর্শন। সেখানে 
প্রত্রতান্তিক খননের ফলে বিভিন্ন শিলালিপি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত - 


৫৬ রম জনতাহ- ফাযিল স্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


হয়। ঁতিহাসিক মাসুদী বলেন১২আারবের যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই 
অনেক মনোরম অস্রালিকা, ছায় বৃক্ষ ও প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখা যাবে। 


উপসংহার : 

প্যায়ের। সাংস্কৃতিক অবস্থাসহ কতিপয় বিষয় উল্লেখযোগ্য মানের উন্নত খাকলেও 
পাপ-পষ্চিলতায় এসব উন্নত দিক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আরববাসধীগণ একজন 
মহান মুক্তিদাতার আবির্ভাবের আশায় প্রহর গুণছিল। হও ) | 

জপ্শ্: ১৬ মহানবী সে) এর আগমনের প্রাককালে অরে বিরাজমান আর্থ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও।/ ৬ [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 


অথবা, ইসলামপুর আরবের আধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও 
ন [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 


উর উপহাপনা : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ও 
ছিল-জাহেলিয়াতের, অজ্ঞতা, অপসং' ত*ম্ীয কুসংস্কার এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা, 

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বেহায়াপনার্ফিতি [ অমানিশায় নিমজ্জিত। এঁতিহাসিকগণ এ 

চরম বীভৎস যুগকে 119০ 28 ০0887৩০ বা অজ্ঞতার যুগ বলে অভিহিত করেছেন 


মতে জীবিকা নির্বাহ করতো । পশুর মধ্যে মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ ও সম্বল। 

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব : মরুময় আরবের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল । 
তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রকৃতি নিম্নরূপ 
ক. কারিগর শ্রেণির ব্যবসা : প্রাকইসলাম যুগে আরবে দেবদেবীর মূর্তি 

প্রস্তুতকারী কারিগরদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। গোটা সমাজব্যবস্থা 
পৌন্তলিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক মর্যাদা 
ও আর্থিক অবস্থা ছিল উন্নত পর্যায়ে । 

খ. ইহুদি সম্প্রদায়ের সুদের ব্যবসা : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 
ইহুদিরা সুদের ব্যবসায় করতো ৷ সুদী কারবারের নিয়মাবলি ছিল অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ও জটিল। সুদ অনাদায়ে খণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 
দাসদাসী হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেতো । 
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গ. শহ্রবাসী ব্যবসায়ী : শহরবাসী প্রভাবশালী আরবগণ ব্যবসায় বাণিজ্য 
করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতো । 
হজরত আবু বকর, টিনার প্র করি "এ জিডি 


ক. মক্কাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তন পশ্চিম 
এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী। মক্কার বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদ্রেনিরুশ প্রাধান্য 
বজায় ছিল। এঁতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো ।,তাছাড়া মন্ধার বাণিজ্যকেন্দ্ 
থেকে পণ্যসামত্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দৈশে রপ্তানি হতো। 


ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় ইসৈখানে কৃষি কার্য চলত এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো | পর্যাপ্ত খেজুর ও গম হতো । এ অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক বস্থা।মোটামুটি ভালো ছিল। 

গ. তায়েফকেন্ট্রিক অর্থব্যবস্থা : সে সময় তায়েফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ কুরে& অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তায়েফে 
উৎপাদিত কুষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। 
তায়েফে'প্রচুর'তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, পীচ ও মধু উৎপন্ন 
হত্যো বধানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত 

ঘ. রিক্ত যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির তাবুতে বসবাসকারী বেদুইন 

এ শ্রহরবাসীদের মতো স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস করতো না। 
স্বাধীনচেতা যাযাবরগণ খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে মরুভূমির এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াত। এজন্য তারা ছিল রিক্ত ও অর্থক্লি্ট । 
বিরূপ প্রকৃতির কারণে তারা যাযাবর জীবন গ্রহণ করে। পশুপালন ও 
লুটতরাজ ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। 

৪. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা : মক্কার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতো । এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মন্কায় 
ব্যাংক স্থাপিত হয়। মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে নিকাশঘর (Clearing house)-এর সৃষ্টি হয়। ফলে 
হেজাজের জনসাধারণ একটা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল । 

৩ মহানবী সে) এর আগমনের প্রাককালে আরবদের সামাজিক অবস্থা 

১. মাদকাসক্তি : জাহেলিয়া যুগে আরবরা ছিল অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত । মদোন্মত্ত 
হয়ে তারা নর্তকীদের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতো। এতিহাসিক খোদাবখশ 


বলেন, "War, women and wine were three observing possessions of 


৫৮ 
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ihe Arabs". অর্থাৎ, মদ্যপান, নেশাসক্তি, নারীহরণ প্রভৃতি চরম অনৈতিকতা 


আরবদের মধ্যে বিরাজমান ছিল । 

নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 
নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো । তবে মক্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয়। 
(এন হজরত খাদীজা (রা) ও আবু জালের মা সে যুগে অর্যাদার অধিকারিী । 


মী ও অধিকার ছিল না পণ্যদ্বব্ের মতো সাজারে কেনা 
লদাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও নির্যাতন করতো । তাদের 
র মর্জির ওপর নির্ভর করতো। বিয়েশাদীর অধিকারটুকুও 


ভিশপ্ত সুদ প্রথা দত কারার হাতিয়ার সুদ জরা 
আদার চিলা (লোকে সস এলিররেণির নি সুরের বাঁচানলে 
নিষ্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বে পরিণত হয়েছিল । সুদ পরিশোধ করতে 
EO EE FINE সু ন বদলে সমন 
করে । 


. কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কুসংস্কার এত বেশি প্রচলিত ছিল 


যে, তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে 
পরামর্শ করতো | কোনো ব্যক্তি মারা গেলে এ বিশ্বাসে তার কবরের পাশে উট 
বা ঘোড়া বেঁধে রাখতো যে, মৃতব্যক্তি এক সময় কবর থেকে উঠে অজ্ঞাত 
কোনো স্থানে বা স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে । 


হিরা জাহেলী যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণিত 


বেপরোয়াভাবে ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খা বলেন, পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু 
মৈথুন এসব তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯ 


৯. উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা : জাহেলী যুগে আরবে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছিল 
তাদের স্বভাব প্রসূত বিষয় । উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে ইবাদত মনে 
করতো সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে অবাধে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে দিত। 

১০. নিষ্ঠুরতা : জাহেলী যুগে আরবদের নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
জীবন্ত মেষ, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুর কোনো অঙ্গ থেকে ইচ্ছেমতো মাংস 
কেটে নিতো। নারীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোড়ার, লেজের 
সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতো । মরণ আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে নারীরা 
যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতো তখন পুরুষরা হৈ-হল্লা ও উল্লাস কুরে আনন্দ 
উপভোগ করতো । 

১১. জুয়া খেলা : জুয়া খেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের 'একটি বিশেষ 
মাধ্যম ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলতো যে, 'দিগাবদিক 

জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসত । 

১৪, ভুটতয়র় » হটগাট লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি,দাঙ্গা/হাঙ্গামা ছিল জাহেলী আরব 

সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক 


সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এ বংশমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের 
মধ্যে অহংকার, ঘৃণা ও হিংসাবিদ্ধেষ ব্যাপব্যরূপে বিদ্যমান ছিল । 

১৪. অসৎ গুণাবলিরপ্রস্সার : জাহেণিয়া সমাজের মানুষের মধ্যে আভিজাত্যের দম্ভ, 
আত্মন্তরিতা/চরিব্রহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা, অপরের কুৎসা 
রটনা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি মহামারির রূপ ধারণ করেছিল আরবের মতো নৈতিক 
ও সামাজিক অধঃপতিত সমাজ সমকালীন বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। 

১৫. সঁদগুণাবলি : জাহেলিয়াতের বিভীষিকায় নিমজ্জিত আরবদের মাঝে কতিপয় 


আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মহৎ গুণে তারা গুণাৰিত ছিল। 
৩ মহানবী (স)-এর আগমনের প্রাককালে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা 
ক. সাধারণ মন্তব্য : প্রাকইসলামী যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
রান ক লাগব যাগ চিক সা আরব ছিল শতধাবিভক্ত। অনৈক্য, 
সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রবণতা সেখানে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 
প্রতিবন্ধক ছিল। 
খ. গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা : আরবের তৎকালীন গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
Rg Fee 
১. ET প্রাকইসলামী যুগে গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাষ্ত্রীয় 
জীবন কাঠামো। তবে গোত্রীয় শাসনে শাসনকাৰ্য পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো 
নিয়মনীতি ছিল না। গোত্রপ্রধান গোত্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণ করতেন। 
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গোত্রপ্রধান : যাযাবর আরব বেদুইনদের প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি" 
থাকত । দলপতির উপাধি ছিল শেখ । গোত্রের সকলে শেখের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করতো। 


, গোত্রপ্রধান নির্বাচন : তৎকালে প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপতি বা শেখ 


নির্বাচিত হতেন। বংশগৌরব, মহানুভবতা, বীরত প্রভৃতি সদগুণ গোত্রপ্রধান 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো । নির্বাচনের ধারা ছিল অনেকটা আধুনিক 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো । 

গোত্রপ্রীতি : বেদুইনদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল গোরর্রীর্ডি। গোত্রকে 
আরবে “কাবিলা' বলা হতো। গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, আত্মীয়তা ও 
সহযোগিতার বন্ধন ছিল প্রগাড়। গোত্রের প্রত্যেক সদস্য ফী পরকে সাহায্য 
করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো। 

গোত্রীয় জোট : আদিম গোত্রীয় শাসনই ছিল অকৌরাজনৈতিক জীবনের 
ভিত্তি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার/করার লক্ষ্যে আরবরা কতিপয় 
গোর রিলে জোট গঠন করতো । এুর্্গীরবে গোরীয় কমনওয়েলথ 


জিব সরা LR 
আল্ঞগোত্রীয়. কলহ : কেন্দ্রীয় ক্ষ রি অভাবে আন্তঃগোল্রীয় কলহ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। কলহে/রুনুষিত দিনগুলো আইয়াম-আল-আরব নামে 


পরিচিত। দীর্ঘকাল ব্যাপী/গোন্ররুলহ বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মদিনার 
আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধ, কুরাইশ ও হাওয়াযিন' 
গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার এবং বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ব্যাপী হাঁরব আল বাসুস-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 


. গোত্রকলহের কারণ : তৎকালীন যুগে আরবে গোত্রে গোত্রে সংঘাত ছিল 


নিত্যনৈষিত্তিক ব্যাপার । সামান্য কারণে যেমন-_ পানির নহর, তৃণভূমি ও 
গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ লেগেই থাকত। কারণ তাদের 
রাজনৈতিক দর্শন ছিল 1 15 171. তথা জোর যার মুলুক তার। 
এঁতিহাসিক গীবনের মতে, জাহেলী যুগে আরবে গোত্রীয় সংঘাতের ফলে 
১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 


, দিয়াত : প্রাকইসলাম যুগে যুদ্ধের প্রথানুযায়ী গোত্রযুদ্ধের প্রধান মন্ত্র ছিল 


দিয়াত বা রক্তের বদলে রক্ত । কখনো অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুন- 
খেসারত বা দিয়াত (8199179076১) দিতে হতো । 


. রাজনৈতিক সংগঠন : 


ক. মক্কার গুরুত : মক্কা শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেনি; 
সাথে সাথে এখানে প্রাঘসর রাজনীতির উন্মেষ ও নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাতও হয়। 

খ. ধৰ্মীয় উৎসব : ধর্মীয় উৎসব হজ্জ পালনের জন্য প্রতি বছর অসংখ্য লোক 
মক্কায় আগমন করতো এবং সে সাথে আনস্তঃদেশীয় বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হতো। 

গ. মক্কার মন্ত্রণা পরিষদ : মক্কার রাজনৈতিক সংগঠনের মূলে ছিল একটি 
মন্ত্রণা সভা । এ মন্ত্রণা সভা মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক 
করতো । এ পরিষদের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এঁতিহাসিক 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬১ 


বার্কল্যান্ড বলেন_ The Qurayesh's financial skill and their 
possession of the sacred territory had made them economic 
masters of western Arabia about a hundred years before the Prophet. 
১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা : আরবরা কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি ছিল না। 
কাজেই, ‘শেখ’ তার দলের লোকদের শাসনের পরিবর্তে প্রশ্রয়ই দিতেন বেশি, 
যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে। 
১১. সংবিধানের অভাব : Constitution is the best power of agstate of 
organization. কিন্তু আরবদের মাঝে এটা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত ৷ 
১২. রাজনৈতিক অরাজকতার কারণ : দেশে কোনো বিধিবদ্ধ্আইনকানুন না 
থাকায় তুচ্ছ কারণেই তাদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হতো এজন্য বিভিন্ন 
গোত্রের বৈপরীত্য, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কার্যকলাপ এবখইহুদি উপনিবেশিক 
শক্তির প্রচণ্ড লালসা ও ষড়যন্ত্র তৎকালীন আরবের রার্জীনৈতিক অরাজকতা ও 
অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী । WY oe, 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মহানবী সে) এর“আগমনের প্রাক্কালে আরবের 
সামাজিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল, যেখানে কোনো নীতি নৈতিকতা এবং মনুষ্যত্বের 
বালাই ছিল না। আর ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে রুক্ষ মরুর দেশ 
আরব ছিল অনুর্বর | অর্থনীতির স্নিয়ন্ত্র্ণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও সুষ্ঠু বিনিয়োগের 
অভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত সঁকলকেই অর্থকষ্টের মোকাবেলা করতে হতো । 


তাই এতিহাসিক আমীর আলী: যথার্থই বলেছেন_ Never in the history of the 
world was the need ১০ great, the time so ripe for the appearance of the deliverer. 


ছপ্রশব:১৭। প্রীকইসলামী যুগে আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 

অবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, ইসবামপূর্ধযুগে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও। _ 

উত্তল ॥উপ স্থাপনা : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 

ধর্মীয় অবস্থা ঘোর তমসাচ্ছন্ন, অভিশপ্ত ও মানব আদর্শ থেকে বিচ্যুত ছিল । তাদের 

জীবন প্রণালির প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের ও পঞ্ধিলতায় পূর্ণ । আলোচ্য 

তিন দিকই নয়; বরং তাদের জীবনধারার রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা ছিল কুসংস্কারে 

নিমজ্জিত। এতিহাসিকগণ এ চরম বীভৎস যুগকে The age of ignorance বা 

অজ্ঞতার যুগ বলে অভিহিত করেছেন । 

তি যুগে আরবদের সামাজিক অবস্থা 

১. মাদকাসক্তি : য়া যুগে আরবরা ছিল অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত । মদোন্মত্ত 
হয়ে তারা নর্তকীদের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতো। এঁতিহাসিক খোদাবখশ 

_ “আরববাসিরা সুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং মুহাম্মদ (স) 

দেখলেন সমগ্র আরবদেশ মূর্খতা, বরর্বতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত” W. 
Woman and wine were the three obsorbing passions of the Arabs, 
Arabia, as Muhammad found it was steeped in ignorange barbarism 
and fetishsm of the worst typer. 


৬২. 


্াল জ্রণতাহ" ফাযিল স্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


. নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 


ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 


- নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো । তবে মক্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয় । 


যেমন খাদীজা ও আবু জাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। 


, বৈবাহিক অবস্থা : প্রাকইসলাম সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠু বিবাহ প্রথা ছিল না। 


পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী ও উপপত্নী রাখতে পারত। তেমনিঃনারীরাও 
একাধিক পতি রাখতে পারত । একটি লোক যত ইচ্ছা বিবাহ করতো এবং 
ইচ্ছামতো তালাক দিতো। ভাই আপন বোনকে এবং প্রিতারটমৃত্যুর পর 
বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল্‌,রিমাতাকে বিয়ে 
করার এরূপ নীতি জ্ঞানবর্জিত কাজের উল্লেখ করে আল্লহ তায়ালা বলেন- | 
ILLS 0৯৮৪] 05 FUSE CASS 


* কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি : প্রাকইসলায়ণযুখে আরবরা কন্যা সন্তানের 


জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করতো ।ট্রুখ্থানৌ কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী 
হয়ে এ সকল নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে ‘জীৱন্ত কবর দিতে কুষ্ঠাবোধ করতো 


না। তাদের এ নীতিজ্মম বর্জিত গৃহিত গরহিতুকুজের উল্লেখ করে, মহান আল্লাহ বলেন 
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. দাসতৃ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে আরবে দাসতৃ প্রথা চালু ছিল। দাসদাসীদের 


কোনো সামাজিক মর্যাদাঁ/ও ঈঅধিকার ছিল না। পণ্যদ্রব্যের মতো বাজারে 
কেনাবেচা হতো । দাপ্লিদাঙ্গীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও নির্যাতন করতো। 
তাদের জীবন মৃত্যু” প্রভুর মর্জির ওপর নির্ভর করতো। বিয়েশাদীর 
অধিকারটুকুওততাদের ছিল না। 


. অভিশগুঃসুদ প্রথা : ১০৯০৯ as sic alsin el 


আররে চালু ছিল। লোকেরা মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণির চক্রবৃদ্ধি সুদের যাতাকলে 
নিল্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বে পরিণত হয়েছিল । সুদ পরিশোধ করতে না 
পারলে ঝণগ্রহীতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তার স্ত্রী পু্রকেও দখল করে নিতো। 


. কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কুসংস্কার এতো বেশি প্রচলিত ছিল 


যে, তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে 
পরামর্শ করতো । কোনো ব্যক্তি মারা গেলে এ বিশ্বাসে তার কবরের পাশে উট 
বা ঘোড়া বেঁধে রাখত যে, মৃতব্যক্তি এক সময় কবর থেকে উঠে অজ্ঞাত 
কোনো স্থানে বা স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে। 


২4৯০ জাহেলী যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণিত 


বেপরোয়াভাবে ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
প্রসঙ্গে মওলানা আকরম থা বলেন, পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু 
মৈথুন এসব তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো। 


.. উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা : জাহেলী যুগে আরবে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছিল 


তাদের স্বভাব প্রসূত বিষয়। উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে ইবাদত মনে 
করতো । সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে অবাধে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে দিতো। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬৩ 


১০. নিষ্ঠুরতা : জাহেলী যুগে আরবদের নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
জীবস্ত মেষ, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুর কোনো অঙ্গ থেকে ইচ্ছেমতো মাংস 
কেটে নিত। নারীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোড়ার লেজের সাথে 
বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতো । মরণ আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে নারীরা যখন 
মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতো তখন পুরুষরা হৈ-হল্লা :ও উল্লাস করে আনন্দ 
উপভোগ করতো। 

১১. জুয়া খেলা : জুয়া খেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের একটি, বিশেষ 
মাধ্যম ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলত যে দিগ্বিদিক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসত। 

১২. লুটতরাজ : লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি, দাঙ্গা হাঙ্গাময, ছিজজাহেলি আরব 
সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার পরসম্পদ অপহরণ ও বলপূর্বক লুষ্ঠন দারিদ্ 
পীড়িত বেদুইনের জীবনধারায় সামিল ছিল। 

১৩. বংশভিত্তিক কৌলীন্য প্রথা : আরবের বংশাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কৌলীন্য 
প্রথা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খা বলেন) *প্রাকইসলাম যুগে সেখানে যে 
বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভার অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে 
সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্রশমর্ধাদা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের 
মধ্যে অহংকার, ঘৃণা ও হিংস্ারিছ্বেষ ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল ।” 

১৪. অসৎ গুণাবলির প্রসার : জাহেলিয়া সমাজের মানুষের মধ্যে আভিজাত্যের দম্ভ, 
আত্মন্তরিতা, চরিব্রহীনতা,/পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা, অপরের 
কুৎসা রটনা ইত্যাদিংঅসৎ গুণাবলি মহামারির রূপ ধারণ করেছিল । আরবের 
মতো নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতিত সমাজ সমকালীন বিশ্বের অন্য কোথাও 


ক. সাধারণ প্রাকইসলাম যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
নৈরাজ্যজনক ও চারি আরব নপব আক, 
সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রবণতা সেখানে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 
প্রতিবন্ধক ছিল। 


খ. গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা : আরবের তৎকালীন গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক 

ব্যবস্থার বিবরণ নিমরূপ-_ 

১. গোত্রীয় শাসন : প্রাকইসলামী যুগে গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাষ্ট্রীয় 
জীবন কাঠামো । তবে গোত্রীয় শাসনে শাসনকার্য পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো 
নিয়মনীতি ছিল না। গোত্রপ্রধান গোত্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণ করতেন। 

২. গোত্রপ্রধান : যাযাবর আরব বেদুইনদের প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি 
থাকত । দলপতির উপাধি ছিল শেখ। গোত্রের সকলে শেখের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করতো। 

৩. গোত্রপ্রধান নির্বাচন : তৎকালে প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপতি বা শেখ 
নির্বাচিত হতেন। বংশগৌরব, মহানুভবতা, বীরত্ব প্রভৃতি সদগুণ গোত্রপ্রধান 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো। নির্বাচনের ধারা ছিল অনেকটা আধুনিক 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো। 


৬৪ 


১০, 


১১, 
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. গোত্রপ্গীতি : বেদুইনদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রপ্রীতি। গোত্রকে 


আরবে ‘কাবিলা’ বলা হতো। গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তা ও 
সহযোগিতার বন্ধন ছিল প্রগাঢ় । গোত্রের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সাহায্য 
করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো । 


, গোত্ৰীয় জোট : আদিম গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাজনৈতিক জীবনের 


ভিন্তি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে আরবরা কতিপয় 
গোর মিলে জোট গঠন করতো । এভাবেই আরবে গোরীয় কুর্ুও্য়েলথ 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । 


, আক্ঞগোত্রীয় কলহ : কোর ক্ষমতার অভাবে আপোর গ়াবহ 


আকার ধারণ করে। কলহে কলুষিত দিনগুলো আইয়াম-আল-আরব নামে 
পরিচিত । দীর্ঘকাল ব্যাপী গোত্রকলহ বিদ্যমান ছিল । উদাহরণস্বরূপ, মদিনার 
আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধ; কুরাইশ ও হাওয়াষিন 
গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার এবং বনু বকর ও/বন্ু ভাগলিব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ব্যাপী হারব আল বাসুস-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 


. গোত্রকলহের কারণ : জন রে গত লো লারা 
নিত্যনৈমিত্তিক 


ব্যাপার। সামান্য (ক্লারণে' যেমন- পানির নহর, তৃণভূমি ও 
গরাদি পশুকে উপলক্ষ করে, যুগ, যুগ ধরে যুদ্ধ লেগেই থাকত। কারণ তাদের 
রাজনৈতিক দর্শন ছিল M৪5 17181. তথা জোর যার মুলুক তার। 
এঁতিহাসিক গীবনের মতে; ইাহেলী যুগে আরবে গোত্রীয় সংঘাতের ফলে 
১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 
দিয়াত : প্রাকইসুলাম যুগে যুদ্ধের প্রথানুযায়ী গোত্রযুদ্ধের প্রধান মন্ত্র ছিল 
দিয়াত বা রক্তের )বদলে রক্ত। কখনো অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুন- 
খেসারত বাঁদ্রিয়াত (319০৫ ॥০৷e)) দিতে হতো । 
রাজনৈতিক সংগঠন : 


ক‘ (মক্কার গুরুত্ব : মক্কা শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেনি; 
সাথে সাথে এখানে প্রাগ্থসর রাজনীতির উন্মেষ ও নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাতও হয়। 
খ. ধর্মীয় উৎসব : ধর্মীয় উৎসব হজ্জ পালনের জন্য প্রতি বছর অসংখ্য লোক 
মক্কায় আগমন করতো এবং সে সাথে আন্তঃদেশীয় বাগিজ্যও সম্প্রসারিত হতো। 
গ. মক্কার মন্ত্রণা পরিষদ : মক্কার রাজনৈতিক সংগঠনের মূলে ছিল একটি 
মন্ত্রণা সভা । এ মন্ত্রণা সভা মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক 
করতো । এ পরিষদের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এঁতিহাসিক 
বার্কল্যান্ড বলেন_ The 03801996515 financial skill and their 
possession of the sacred territory had made them economic 
master of western Arabia about a hundred years before the Prophet. 
ব্যক্তি স্বাধীনতা : আরবরা কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি ছিল না। 
যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে। - 
সংবিধানের অভাব : Constitution is the best power of a state of 
organization. কিন্তু আরবদের মাঝে এটা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত । 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬৫ 


১২. রাজনৈতিক অরাজকতার কারণ : দেশে কোনো বিধিবদ্ধ আইনকানুন না 
থাকায় তুচ্ছ কারণেই তাদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হতো। এজন্য বিভিন্ন 
গোত্রের বৈপরীত্য, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কার্যকলাপ এবং ইহুদি উপনিবেশিক 
শক্তির প্রচণ্ড লালসা ও ষড়যন্ত্র তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অরাজকতা ও 


ঘৃণ্য 
পর্বতের পূজায় লিপ্ত ছিল। এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বেন:,/0)৩118107 of 
the Arabs as well as their political life was on a throughly primitive level. 

২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবর্দ্র্ব থধানত যেসব 

লোকের বসবাস ছিল। তারা হলো-- 

ক. পৌভলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া,ঘ. হরি. ইহুদি, চ. ষ্টান। 

ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জনের অব্যবহিত পূর্বে পৌত্তলিকতা ছিল 
আরবদের মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, 
জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি //াত্র/ছিল পুরোপুরি পৌত্ুলিক। এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুর বলেন, ব্যাপক,আরব জনগণ ছিল পৌত্তলিক তাদের ধর্ম ছিল 
পৌভলিকতা এবং বিশাস রি পরিবর্তে অদৃশ্য শির কুহেলিকাপুর্ণ তরতীতি। 
১ : এরা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতো। এ মূর্তিগুলোর গঠন 

উপাসিন্যকারীদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হতো। 

২. প্রধান দেবদেহী : আরবদের অধিকাংশই নানা ধরনের দেবদেবীর পূজা 
করতো, এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত ও উষযা ছিল প্রধান। 
. রাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। 

০ উতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষঠাত্ী দেবী, যা ছিল 

_ চতুক্ষোণাকার একটি পাথর । মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কুদায়েফে 
ভাগ্যদেবী মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা 
কালো পাথরের মূর্তিকে অধিক সম্মান করতো। মন্কাবাসীদের নিকট সমাদৃত 
উবযা নাখলা নামক স্থানে তিনটি বৃক্ষবিশিষ্ট মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল। 

৩. হোবল : পবিত্র কাবায় প্রধান দেবতা ছিল হোবল, যার অর্থ, ভূতপ্রেত। 
রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসহ হোবলকেও ধ্বংস করেন। 

- মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা । 

৪. অপরাপর দেবদেবী : উপরিউক্ত দেবদেবী ছাড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 
শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি দেবদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নামক মূর্তির পূজা করতো । হামাদান গোত্র নারীমূর্তি 
শুয়ার পূজা করতো। মাজহিদ গোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র 
অশ্বাকৃতির ইয়াউক এবং হিমইয়ারী গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পৃজা 
করতো । কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 
তাগুত-এর উপাসনা করতো । 
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৫. কাবা গৃহে প্রতিমা : তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতোটাই 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত, উযযা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল। হোবল 
ছিল এদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির । 
* এসব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 

বুর্আালে বা হুর: 4 21603 5 2 
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|| 

বেদুইনদের মধ্যে জড় পূজার উন্মেষ ঘটে । এর কারণ ছিল, 
মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো। 
জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কূপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে 
। এ জড়বস্তুপগ্ুলোকে তারা দেবদেবী ও পূজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। 

. দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতো না, 
কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতো না। জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল । তাদেরকে দাহরিয়া 
বলা হতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করতো। 
এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন 
জীবন তথা কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল ।” 

, হানিফ সম্প্রদায় : বহুল প্রচলিত পৌন্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী। তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আবু বকর, কবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন। 

, ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলাম যুগে ইহুদিরা নিজেদের “আহলে কিতাব’ বলে দাবি 
করতো । অথচ তাদের সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬৭ 


ভরপুর । তারা হজরত ওযায়ের (আ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো । যেমন কুরআনে এসেছে_ < 2! ১১১০ ১৬$১1| ০1103 
চ. খ্রিষ্ট ধর্ম : জাহেলী যুগে ধর্মভ্রষ্ট খিষ্টানরা ব্রিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 
তাদের বিশ্বাস ছিল_ God the father, God the mother-and God the son. 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- <0! ১| 1 Sl ০1155 
উপসংহার ; পরিশেষে বলা যায়, প্রাকইসলাম যুগে আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক 
ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল বিভিন্ন অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, 
বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। মহানবী (স)-এর আবির্ভাবে নীতি সমাজ 
০ পিই উস ০৮১০৭ ও , । আমীর 
আলী যথার্থই বলেন-_ Never in the history of the wo! the need so 
great, the time so ripe for the appearance of a deli . অর্থাৎ, পৃথিবীর 
একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের এত প্রয়োজন এবং এমন 
উপযুক্ত সময় অন্যত্র অনুভূত হয়নি। 


জ প্রশ্ন: ১৮1 প্রাকইসলামী স্ব 
অবস্থা বর্ণনা কর। 


হয়ে তারা নর্তবীদের.সাথে রী কাঁজে লিও হতো ৷ ওঁডিহাসিক খোদাবখশ 
বলেন_ "War, women and wine were three observing possessions of 
the Arabs". অর্থাৎ, মদ্যপান, নেশাসক্তি, নারীহরণ প্রভৃতি চরম অনৈতিকতা 
আরবদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। 

২. নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 
নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো। তবে মক্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয় । 
যেমন খাদীজা ও আবু জাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। 


একাধিক পতি রাখতে পারত । একটি লোক যতো ইচ্ছা বিবাহ করতো এবং 
ইচ্ছামতো তালাক দিতো। ভাই আপন বোনকে এবং পিতার মৃত্যুর পর 


৬৮ 


৬্রাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল । বিমাতাকে বিয়ে 


১০, 


করার এরূপ নীতি জ্ঞানবর্জিত ক্যুজের উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ALLL LY ০০ SUG LAY 


. কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি : প্রাকইসলামী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের 


জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করতো। কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী 

হয়ে এ সকল নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুষ্ঠাবোধ করতো 

না। তাদের এ নীতিজ্ঞান বর্জিত গৃরহিত,কাজের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বুলেন- 
1545 ৮০০৯০ ২৬৯০৪০8৮855) 


. দাসতৃ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে আরবে দাসতৃ প্রথা চালু ছিল৷, দীসদাসীদের 


কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পদয্রবোর/ মতো বাজারে 
কেনাবেচা হতো । দাসদাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত.১৪$নির্যাতন করতো। 
তাদের জীবন মৃত্যু প্রভুর মর্জির ওপর নির্ভর একরতো। বিয়েশাদীর 
অধিকারটুকুও তাদের ছিল না। 


১ অভিশপ্ত সুদ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে শোষ্টৈরনজন্যতম হাতিয়ার সুদ প্রথাও 


আরবে চালু ছিল। লোকেরা মুষ্টিমেয়এধনিকশ্রেণির চক্রবৃদ্ধি সুদের যাতাকলে 
নিম্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্বেপিরিণত হয়েছিল। সুদ পরিশোধ করতে না 
পারলে খণগ্রহীতার স্থাবর অস্থাব্র,সম্গত্ডির সঙ্গে তার স্ত্রী পুত্রকেও দখল করে নিতো। 


. কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগেণআর্র সমাজে কুসংস্কার এতো বেশি প্রচলিত ছিল 


যে, তারা কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তীরের সাহায্যে দেবমূর্তির সাথে 
পরামর্শ করতো । কোনোর্যক্তি মারা গেলে এ বিশ্বাসে তার কবরের পাশে উট 
বা ঘোড়া বেধে, রাখত যে, মৃতব্যক্তি এক সময় কবর থেকে উঠে অজ্ঞাত 
কোনো স্থানে বা স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে। 
যৌনাচার ও ব্যভিচার : জাহেলী যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণিত 
, বেপরোয়াভাবে ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
প্রস্থত ডিলানা আকরম খী বলেন, পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু 
মৈথুন এসব তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো । 


, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা : জাহেলী যুগে আরবে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছিল 


তাদের স্বভাব প্রসূত বিষয় । উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে ইবাদত মনে করতো। 
সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে অবাধে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতো। 

: জাহেলী যুগে আরবদের নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
জীবন্ত মেষ, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুর কোনো অঙ্গ থেকে ইচ্ছেমতো মাংস 
কেটে নিতো। নারীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোড়ার লেজের 
সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতো । মরণ আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে নারীরা 
যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতো তখন পুরণ্যরা হৈ-হল্লা ও উল্লাস করে আনন্দ 


, উপভোগ করতো। 


১১, 


জুয়া খেলা : জুয়া খেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ 
মাধ্যম ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলত যে, দিগ্বিদিক 
জ্ঞানশন্য হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসত । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬৯ 


১২. লুটতরাজ : লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল জাহেলী আরব 
সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পরসম্পদ অপহরণ ও বলপূর্বক লুষ্ঠন দারিদ্র্য 
পীড়িত বেদুইনের জীবনধারার সামিল ছিল। 

১৩. বংশভিতিক কৌলীন্য প্রথা : আরবের বংশভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কৌলীন্য 
প্রথা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খা বলেন, প্রাকইসলাম যুগে সেখানে যে 
বংশগত ও গোত্রগত কোলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে 
সমন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এ বংশমর্ধাদা নিয়ে বিভিন্ন গোররুযকদের 
মধ্যে অহংকার, ঘৃণা ও হিংসাবিদ্বেষ ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল (৬: 

১৪. অসৎ গুণাবলির প্রসার : জাহেলিয়া সমাজের মানুষের মধ্যেএআভিজাত্যের দত্ত, 
আত্মন্তরিতা, চরিত্রহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চারহিংসা, অপরের 
কুৎসা রটনা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি মহামারির রূপ ধারগকিরেছিল। আরবের 
মতো নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতিত সমাজ সম্কালীন বিশ্বের অন্য কোথাও 
দেখা যায়নি । 

১৫. সদগুণাবলি : জাহেলিয়াতের বিভীবিক রে আরবদের মাঝে কতিপয় 
সদগুণও পরিলক্ষিত হতো । সাহসিকতা, স্বাধীন চেতনা, উদারতা, বদান্যতা, 
একনিষ্ঠতা, আতিথেয়তা, আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তি, কাব্যচর্চা, বাগ্িতা, 
আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মহত তাঁরা গুণাৰিত ছিল। 


১. প্রকৃতির প্রভাব :(আরর উপদ্ীপের ভূপ্রকৃতি দেশবাসীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । যেমন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো- 

ক. কৃষি: অর্রময় অনুর্বর জমি কৃষি কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। জমিতে 
উৎপাদিত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। 

খৃঃ পশু পালন : মরুচারী আরব বেদুইনরা পশুচারণ ও লুণ্ঠন করে কোনো 
মতে জীবিকা নির্বাহ করতো। পশুর মধ্যে মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ ও সম্বল। 

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব : মরুময় আরবের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল। 
তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রকৃতি নিম্নর্নপ- 

ক. কারিগর শ্রেণির ব্যবসা : প্রাকইসলামী যুগে আরবে দেবদেবীর মূর্তি 
প্রস্তুতকারী কারিগরদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। গোটা সমাজব্যবস্থা 
পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক মর্যাদা 
ও আর্থিক অবস্থা ছিল উন্নত পর্যায়ে । 

খ. ইহুদি সম্প্রদায়ের সুদের ব্যবসা : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 
ইহুদিরা সুদের ব্যবসায় করতো । সুদী কারবারের নিয়মাবলি ছিল অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ও জটিল। সুদ অনাদায়ে ঝণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 
দাসদাসী হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেত। 
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গ. শহ্রবাসী ব্যবসায়ী : শহরবাসী প্রভাবশালী -_আরবগণ ব্যবসায়. বাণিজ্য করে 
জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো । হজরত আবু 
বকর, ওসমান ও হজরত খাদীজা (রা) এ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের অন্যতম ছিলেন। 

৩. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিবরণ নিয়রূপ- 
ক. মক্কাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 

এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী। মক্কার বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের নিরন্ধুগাপ্রাধান্য 
বজায় ছিল। এঁতিহাসিক ওয়াটের মতে, “জাহেলিয়া যুগে/মন্ধা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।” প্রতি বছর অনুষ্ঠিত_উেকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো । তাছাড়া মন্ধার বাণিজ্যকেন্দ্ 
থেকে পণ্যসামগ্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো । 

খ. মদিনাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩৪০ আইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়ামেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত, বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেঞপ্জানে্কৃষি কার্য চলত এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো । মদিনায় পর্যান্ত খেজুর ও গম হতো । এ অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। 

গ. তায়েফকেন্ট্রিক অর্থব্যরস্থা,জে সময় তায়েফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তায়েফে 
উৎপাদিত কৃষিজাত যদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো । , 
তায়েফে প্রচুর, তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, পীচ ও মধু উৎপন্ন 
হতো । এখানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত ৷ 

ঘ. রিক্ত যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির তাবুতে বসবাসকারী বেদুইন 
শহ্ররাসীদের মতো স্থায়ীভাবে একস্থানে বসবাস করতো না। স্বাধীনচেতা 
যাযাররগণ খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে মরুভূমির একস্থান থেকে অন্য স্থানে 

“ছুটে বেড়াত । এজন্য তারা ছিল রিক্ত ও অর্থক্লিষ্ট । বিরূপ প্রকৃতির কারণে 
তারা যাযাবর জীবন গ্রহণ করে। পশুপালন ও লুটতরাজ ছিল তাদের 
জীবিকা নির্বাহের উপায় । 

৪. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা : মক্কার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতো। এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মক্কায় 
ব্যাংক স্থাপিত হয়। মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে নিকাশঘর (Clearin৪ ॥০U$€)-এর সৃষ্টি হয়। ফলে 
হেজাজের জনসাধারণ একটা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। 


ছিল। এতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন-_ The religion of the Arabs as well as 
their political life was On a throughly primitive level. 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র as 


২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 

লোকের বসবাস ছিল । তারা হলো- 

ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানীফ, ঙ. ইহুদি, চ. খ্িষ্টান। 

ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে পৌন্তলিকতা ছিল 
আরবদের মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম। বিভিন্ন জাতি যেমন_ আদ, সামুদ, 
জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌত্তলিক । এঁতিহাসিক উইলিয়াম 
মুর বলেন, ব্যাপক আরব জনগণ ছিল পৌন্তলিক। তাদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা 


এবং বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির ভূয়তীতি। 
১ মৃতু এরা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতো। এ মূর্তি্তলোর গঠন 
ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হতো 


করতো। এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত/ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, মানাত ও উমযাকে একত্রে আল্লাহরক্রন্ঘা বলে বিশ্বাস করতো । 

এতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, “লাত:ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
যা ছিল চতুক্কোণাকার একটি পাথর”, মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত কুদায়েফে ভাগ্যদেবী” মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস ও 


করতো । মক্কাবাসীদের নিকট উল অর কলি জিনি 
ৃক্ষবিশিষ্ট মন্দিরের এ্চিষ্ঠাত্রী দেবী 

৩. হোবল : পদ কঠ ্রধান দেবতা ছিল হোবল, বার অর্থ তৃতররেত। 
রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসহ হোবলকেও ধ্বংস করেন। 
মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা ৷ 

৪. অপুরুপির।দেবদেবী : উপরিউক্ত দেবদেবী ছাড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, শুয়া, 
ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি দেবদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ আকৃতির 
ওয়াদ নামক মূর্তির পূজা করতো । হামাদান গোত্র নারীমূর্তি শুয়ার পূজা করতো । 
মাজহিদ গোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র অশ্বাকৃতির ইয়াউক এবং 
হিমইয়ারী গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা করতো । 

৫. কাবা গৃহে প্রতিমা : তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতোটাই 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত, উযযা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল। হোবল 
ছিল এদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির ৷ 
এসব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে. 

255১৪ Glas 4 LSet SG LE FUG be ৮০4) 

৬. নবীদের প্রতিকৃতি : অনেক এতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, জাহেলী 
আরবের লোকেরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি 
করে পূজা করতো । তারা হজরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মারইয়াম 
(আ) প্রমুখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করেছিল । 
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৭. বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজ মূর্তিপূজার 
পাশাপাশি বিভিন্ন কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। পৌরোহিত্য, জীবজন্তু ও 
প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বিশেষ লক্ষণীয় । 

৮, হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হজ্জ পালন 
পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হতো। হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে 
আগতদের একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল যে, বু পুরুৎ 
উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো । 

৯. সৌরজগতের : উন ফর প্রান্তরে বসবাসকারী বেদুইলরা সৌর 
জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্র রাশ এ হুজি 
প্রভুজ্ঞানে পূজা করতো। 

খ. জড়বাদী : আরব বেদুইনদের মধ্যে জড় পূজার উনি এর কারণ ছিল, তারা 
কৃষিকাজে মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো | বেদুইনরা 
জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কূপ, প্রস্তর, ও. গুহাকে পবিত্র মনে করতো। এ 
জড়বতুগুলোকে তারা দেবদেবী ও পূজার-গাধ্যুম হিসেবে ব্যবহার করতো। 

গ. দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, খারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতো না, 
কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসরুরতো না। জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়য়োহচ্ছ বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। তাদেরকে দাহরিয়া 
বলা হতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করতো । 
এতিহাসিক আমীরট্আলী বলেন, আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন জীবন 
তথা কেয়ামত/হীধর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল। 

ঘ. হানিফ সম্পাদায় : বহুল প্রচলিত পৌত্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল" আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী। তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। 
ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আবু বকর, কবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন। 

ও. ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসলামী যুগে ইহুদিরা নিজেদের 'আহলে কিতাব" বলে দাবি 
করতো। অথচ তাদের সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 
ভরপুর। তারা হজরত ওযায়ের (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো । যেমন কুরআনে এসেছে_ (| 1:১৫ 4১40 ০415) 

চ. খ্রিষ্ট ধর্ম : জাহেলী যুগে ধর্মত্র্ট খ্রিষ্টানরা ত্রিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 
তাদের বিশ্বাস ছিল 0০৫ the father, God the mother and God the son. 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- «111 ১:। ৮... .| Sail Sy 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাহেলিয়া যুগে 
আরবদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা এতোই নিয় পর্যায়ের ছিল, যা কল্পনাও করা 
যায় না। তবে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের মোটামুটি ভালোই ছিল । অবশ্য সুনিয়ন্ত্রিত 
প্রয়োগ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও সুষ্ঠু বিনিয়োগের অভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত 
সকলকেই অর্থকষ্টের মোকাবেলা করতে হতো । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৭৩ 


সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দাও। 
অথবা, ইসলামের '্কবির্ভাবের পূর্বে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 


তথা আইয়ামে জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন । C 

লসর 

ক. সাধারণ মন্তব্য : প্রাকইসলামী যুগে আরবের/রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত 

নৈরাজ্যজনক ও বিশ্ৃঙ্খলাপূর্ণ। রাজনৈতিকভাবেজারর' ছিল শতধাবিভক্ত। অনৈক্য, 

সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রবণতা সেখ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে 
প্রতিবন্ধক ছিল। 

খ. গোত্রতান্্িক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বের তৎকালীন গোলক রাজনৈতিক 

ভা দা াি টি 
. গোত্রীয় শাসন : রা যুগে গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রা 
জীবন কাঠামো । তৰে৷ থোত্রীয় শাসনে শাসনকার্য পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো 
নিয়মনীতি ছিল না, গোত্রপ্রধান গোত্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণ করতেন। 

২. গোত্রপ্রধান ; যাযাবর আরব বেদুইনদের প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি থাকত। 
দলপতিরণ্টপাধি ছিল শেখ। গোত্রের সকলে শেখের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। 

৩. গোত্রপ্রধান নির্বাচন : তৎকালে প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপতি বা শেখ 
নির্বাচিত হতেন। বংশগৌরব, মহানুভবতা, বীরত্ব প্রভৃতি সদগুণ গোত্রপ্রধান 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো। নির্বাচনের ধারা ছিল অনেকটা আধুনিক 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মতো। 

৪. গোত্রপ্রীতি : বেদুইনদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রপ্রীতি | গোত্রকে 
আরবে ‘কাবিলা’ বলা হতো। গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তা ও 
সহযোগিতার বন্ধন ছিল প্রগাঢ় । গোত্রের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সাহায্য 
করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো । 

৫. গোত্রীয় জোট : আদিম গোত্রীয় শাসনই ছিল আরবদের রাজনৈতিক জীবনের 
ভিত্তি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে আরবরা কতিপয় 
গোত্র মিলে জোট গঠন করতো । এভাবেই আরবে গোত্রীয় কমনওয়েলথ 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। 

৬. আল্ঞ্গোত্রীয় কলহ্‌ : কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভাবে আন্তঃগোত্রীয় কলহ ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। কলহে কলুষিত দিনগুলো আইয়াম-আল-আরব নামে 
পরিচিত । দীর্ঘকাল ব্যাপী গোত্রকলহ বিদ্যমান ছিল । উদাহরণস্বরূপ, মদিনার 


৭৪ 
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আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধ, কুরাইশ ও হাওয়াযিন 


গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার এবং বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ব্যাপী হারব আল বাসুস-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 


, গোত্রকলহের কারণ : তৎকালীন যুগে আরবে গোত্রে গোত্রে সংঘাত ছিল 


নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । সামান্য কারণে যেমন- পানির নহর, তৃণভূমি ও 
গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ লেগেই থাকত । কারণ তাদের 
রাজনৈতিক দর্শন ছিল 1411 15 1718). তথা জোর যার মুলুক তার। 
এতিহাসিক গীবনের মতে, জাহেলী যুগে আরবে গোত্রীয় সংঘাতের ফলে 
১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। | 


, দিয়াত : প্রাকইসলামী যুগে যুদ্ধের প্রথানুযায়ী গোত্রযুদ্ধের প্রধান মন্ত্র ছিল 


রক্তের বদলে রক্ত । কখনো অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুন-খেসারত বা 
দিয়াত (Blood mney) দিতে হতো । 


. রাজনৈতিক সংগঠন : 


ক. মক্কার গুরুত : মক্কা শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেনি; 
সাথে সাথে এখানে প্রাথসর রাজনীতির্উন্মেষ ও নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাতও হয় । 
খ. ধর্মীয় উৎসব : ধর্মীয় উৎসব হজ্জ পালনের জন্য প্রতি বছর অসংখ্য লোক মক্কায় 
আগমন করতো এবং সে সাথে আস্তঃদেশীয় বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হতো। 
গ. মক্কার মন্ত্রণা পরিষদ: মক্কার রাজনৈতিক সংগঠনের মূলে ছিল একটি 
মন্ত্রণা সভা । এ মন্ত্রণা সভা মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক 
করতো । এ পরিষদের' কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। 
বার্কল্যান্ড রলেন_ The Qurayesh's financial skill and their 
possession of the sacred territory had made them economic 
mastéfof\western Arabia about a hundred years before the Prophet. 
ঘ. মন্ত্রণা সভার কার্যাবলি : মন্ত্রণা পরিষদের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি 
(প্ররিচালনার জন্য বিভিন্ন দফতর ছিল । যেমন 
(i) রিফাদা : তীর্থযাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহের প্রধান দায়িতৃ ছিল রিফাদার। 
(॥) সিকায়া : তীর্ঘযাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানীয় সরবরাহ করার সার্বিক 
দায়িত ছিল সিকায়ার। 

(i) নাসী : এ দফতরের দায়িতৃ ছিল সৌর ও চন্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকার 
সামঞ্জস্য বিধান করা। 

(iv) লিওয়া : যুদ্ধের সময় পতাকা বহন করার দায়িতৃ ছিল লিওয়ার । 


এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুইনদের 
সাথে জোট গঠন করাও এ পরিষদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা : আরবরা কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি ছিল না। 


কাজেই, “শেখ' তার দলের লোকদের শাসনের পরিবর্তে প্রশ্রয়ই দিতেন বেশি, 
যাতে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে । 


১১. সংবিধানের অভাব : Constitution is the best power of a state. কিন্তু 


আরবদের মাঝে এটা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত । 
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১২. রাজনৈতিক অরাজকতার কারণ : দেশে কোনো বিধিবদ্ধ আইনকানুন না 
থাকায় তুচ্ছ কারণেই তাদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হতো । এজন্য বিভিন্ন 
গোত্রের বৈপরীত্য, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কার্যকলাপ এবং ইহুদি উপনিবেশিক 
শক্তির প্রচণ্ড লালসা ও ষড়যন্ত্র তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অরাজকতা ও 


আরবদের 
১. প্রকৃতির প্রভাব : ৮84 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেমন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
ক. কু তা 
পাদিত খাস্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত, অপ্রতুল । 
খ. Fes মরুচারী আরব বেদুইনরা পশুচারণ/ও লুষ্ঠন করে কোনো 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ ও সম্বল'। 
২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব : মরুময় অর্রবৈর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যতরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় বালির ওপর বহলাংেই নির্ভরশীল ছিল। 


খ. ইহুদি সম্প্রদায়ের ব্যবসা : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে 
হা সুলের বসায় কত সু কারবাবের নিয়মাবলি ছিল অভা 


করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো। 
হজরত আবু বকর, ওসমান ও হজরত' খাদীজা (রা) এ শ্রেণির 
ব্যবসায়ীদের অন্যতম ছিলেন। 
৩. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিবরণ নিম্নরূপ_ 
ক. মকাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 
এয়ার সমৃদ্ধ লগরী। মার বণিক সদায় বিডির দেশের সাথে 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য 
বজায় ছিল। এতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো। তাছাড়া মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্র 
থেকে পণ্যসামণ্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো। 
খ. মদিনাকেন্ট্রিক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 


ণ্৬ মাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেখানে কৃষি কার্য চলত এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো। মদিনায় পর্যাপ্ত খেজুর ও গম হতো । এ অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। 

গ, তায়েফকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : সে সময় তায়েফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তায়েফে 
উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। 
তায়েফে প্রচুর তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, পীচ ও মধু উৎপন্ন 
নাহলে যা পে 

ঘ. যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির তাবুতে বসব সকারী 
শহরবাসীদের মতো স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসরাস )করতো না। 
স্বাধীনচেতা যাযাবরগণ খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধার্নে মরুভূমির এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াত। এজন্য তারা ছিল রিক্ত ও অর্থক্লিষ্ট । 
বিরূপ কারণে তারা যাযাবর জীবন গ্রহণ করে। পশুপালন ও 
লুটতরাজ ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় । 

8. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা : মক্কার রণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতো ।,এ্আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মক্কায় 
ব্যাংক স্থাপিত' হয়। মহাজনী ব্যবসা৷ প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে ন্বিকাশঘর (01০8117817045০)-এর সৃষ্টি হয়। ফলে 
হেজাজের জনসাধারণ এরটাসমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। 

৩ প্রাকইসলামী বা জাহেলিয়া যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা 

Culture is the 11117010640701101. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির সমাজ জীবনের 
৷ জাহেলিয়া যুগেআরবদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আদিম ধরনের 

থাকলেও তাদের তিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং ব্যাপক পরসারিত। যেমন- 

১. সৃজনয়ীলক্ষমতা : জাহেলিয়া যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি 
অথবীংসুরণ্চিপূর্ণ ও মার্জিত জীবনধারা গড়ে উঠেনি। মক্কা, মদিনা ও তায়েফে 
কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহর ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর । 
তা সত্তেও তাদের অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রভাবে লোকগীথা, প্রবাদ ও 
লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল । প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব বাগ্মিতার জন্য তারা 
ইতিহাসে সুখ্যাতি অর্জন করে। 

২. গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চা : শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাকইসলামী যুগের 
আরবগণ আধুনিক যুগের ন্যায় উন্নত, মার্জিত ও সুরটিপূর্ণ না হলেও তারা এ 
কার্যকলাপ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্য চর্চায় 
আরবদের অসাধারণ সৃজনশীল মেধাশক্তির পরিচয় মেলে । 
এতিহাসিক P. K. 7110 বলেন, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি 
আরবদের ন্যায় সাহিত্যচর্চায় এত স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি। 

৩. গীতিকাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বন্তু : জাহেলিয়া যুগে আরব কবিদের কবিতা রচনায় 
সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার বিষয়বস্তু রুচিসম্মত 
ছিল না। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেমচর্চা, মদ, জুয়া, নারীদেহ, 
বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি । 
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৪. 


১০ 


১১, 


১২. 


গদ্য রচনা : লিখন পদ্ধতির বিকাশের অভাবে জাহেলিয়া যুগে আরবে গদ্য 
সাহিত্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধ 
বিগ্রহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল । 


. কাব্যগ্রীতি : ভাষাচর্চা, কবিতা রচনা ও সাহিত্যে তৎকালীন আরবদের বিশেষ প্রতিভা 


ছিল । নারী-পুরুষ সকলেরই প্রবল ভাষাপ্রীতি ও কাব্যপ্রীতি ছিল। এতিহাসিক 
৮. K. Hitii বলেন, কাব্যপ্রীতিই ছিল আরব বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ। 

কাসিদা : আরব সং এ্তিহ্যবাহী প্রাচীন আরবি কাসিদা সমসাময়িক 
কালের ইতিহাসে । কাসিদাই ছিল তাদের একমাত্র উৎকৃষ্ট/র্লাবারীতি । 


. উকায মেলা : জাহেলিয়া যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকায়, মেলা ছিল 


সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার । প্রতিবছরই এ মেলা অনুষ্ঠিত হতো) এবং সেখানে 
কাব্য প্রতিযোগিতা চলত ৷ এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কবি ও করিতা, নির্বাচন করা হতো 
এবং পুরস্কৃত করা হতো শ্রেষ্ঠ কবিদের । এ মেলাকে এঁতিহাঁসিক পি. কে. হিন্টি 
Academic Franchise of Arab's বলে অভিহিত ক্রেছেন। 


পরিচয় দিয়েছিল। লিখিত প্রবাদ প্রবচন্ঠতেমন একটা পরিলক্ষিত না হলেও 
লোকদের মুখে মুখে যথেষ্ট প্রবাদ প্রচলিত ছিল। 

সাবয়া মুয়াল্লাকা : জাহেলিয়া যুগে )সাহিত্যাঙ্গনে আরব কবিদের দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায় অনবদ্য সৃষ্টি 'সাবয়া মুয়াল্লাকা'র মাধ্যমে । এঁতিহাসিকগণ 
একে Public Register 0f1he.Arabs' বলে অভিহিত করেছেন। 


. গীথাগ্রন্থ : মুয়াল্লাকা ছাড়াও-অন্ধকার যুগে অসংখ্য বীরতৃগাথা সাহিত্য, কাব্য ও 


গ্রন্থ প্রণীত হয়। দিওয়ান আল হামাসা, আল মুফাজ্জালিয়াত ও কিতাব আল 

আগানী এ সক্ল'গীথাগ্রস্থের অন্যতম । 

জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য কবিগণ : জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য আরব 

ওয়ারাকা; উম্মে কুলসুম, আনতারা প্রমুখ । জাহেলিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল 

কাঁটয়সকে বলা হয়__ Shakespeare of the Arab. 

বি fe SC 
শের কতিপয় সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল স্থাপত্যশৈলীর চরম নিদর্শন। সেখানে 

প্রত্ুতান্তিক খননের ফলে বিভিন্ন শিলালিপি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত 

হয়। এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, আরবের যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই 

অনেক মনোরম অট্টালিকা, ছায়াদানকারী বৃক্ষ ও প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখা যাবে । 


১৩. প্রশংসনীয় গুণাবলি : প্রাকইসলামী যুগের অধিবাসীদের মূর্খ, বর্বর, অজ্ঞ ও 


নিরক্ষর বলা যাবে না৷ এ সময়ের আরবের গোত্রপ্রীতি, আতিথেয়তা, সরলতা, 
কাব্যানুরাগ, ধর্মপ্রবণতা, বদান্যতা, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্্য ও 
স্মৃতিশক্তি তাদের চরিত্রের প্রশংসনীয় ও বিরল গুণাবলির জাক্বল্যমান দৃষ্টান্ত ৷ 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগে আরবদের 
রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যজনক, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও 
সুনিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বিনোয়োগের অভাবে বিপর্যস্ত, 041001 11 তথা সাংস্কৃতিক 
জীবন অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত থাকলেও তা ছিল পাপ-পক্কিলতায় পরিপূর্ণ । 


৭৮ রোল জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


জহর হস রন হান 


টি OEE EE 
সময়ে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধৰ্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 
ছিল ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন । এ যুগের আরবরা ধর্মীয় জীবনে পৌন্তলিকতা, /সীরজগতের 


পূজা, কাবাগৃহে মূর্তিপূজা, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চরম বেহায়াপনা, অর্থনৈতিক জীবনে 
সুদের লেনদেন, জুয়া খেলা ইত্যাদি নৈতিকতাহীন কার্যকলাপে নিপ্ত ছিল। 


১. প্রকৃতির প্রভাব : আরব উপস্বীপের ভূপ্রকৃতি দেশবাসীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেমন অর্থনৈজ্তির বুনিয়াদ হলো- 

ক. কৃষি : মরুময় অনুর্বর জমি কৃষি কাজের/সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। জমিতে 

উৎপাদিত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। 

খ. পশু পালন : মরুচারী আর রেদুইনরা পশুচারণ ও লুষ্ঠন করে কোনো 
মতে জীবিকা নির্বাহ করতো পশুর মধ্যে মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত 
উট ছিল তাদের নিকট অমূল্য সম্পদ ও সম্বল। 

২. ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভার, : মরুময় আরবের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল । 


নিষ্ঠুর ও জটিল। সুদ অনাদায়ে খণ গ্রহণকারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ 
দাসদাসী হিসেবে কুসীদজীবী মহাজনের হাতে চলে যেতো। 

গ. শহ্রবাসী ব্যবসায়ী : শহরবাসী প্রভাবশালী আরবগণ ব্যবসায় বাণিজ্য 
করে জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো। 
হজরত আবু বকর, ওসমান ও বিবি খাদীজা (রা) এ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের 
অন্যতম ছিলেন। 

৩. আর্থিক সচ্ছলতা : তৎকালীন আরব বেদুইনদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিবরণ নিম্নরূপ 

ক. মক্কাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ছিল তখন পশ্চিম 
জা ০০406 ০০১১৯ 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল । বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের নিরন্ধুশ প্রাধান্য 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৭» 


বজায় ছিল। এতিহাসিক ওয়াটের মতে, জাহেলিয়া যুগে মক্কা আরব 
ভূখণ্ডের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত উকাজের মেলায় 
বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হতো । তাছাড়া মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্র 
থেকে পণ্যসামগ্রী সিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হতো । 

খ. মদিনাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : মক্কার প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
মদিনা ইয়ামেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত 
ছিল। মদিনার জমি উর্বর থাকায় সেখানে কৃষি কার্য চলতো এবং প্রচুর 
ফসল উৎপাদন হতো । মদিনায় পর্যাপ্ত খেজুর ও গম হতো এ, অঞ্চলের 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। ২৯ 

গ. তায়েফকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা : সে সময় তায়েফ ব্যবরষীয় বাণিজ্যে যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের, কারণে তায়েফে 
উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশ্বের বাজারে প্রচুর প্ররিমাণে রপ্তানি হতো। 
তায়েফে প্রচুর তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙ্গুর জলপাই, পীচ ও মধু উৎপন্ন 
হতো। এখানকার আতর ছিল বিশ্ববিখ্যাত 

ঘ. রিক্ত যাযাবর বেদুইন : মরুভূমির) তাবুতে বসবাসকারী বেদুইন 
শহরবাসীদের মতো স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস করতো না। 
স্বাধীনচেতা যাযাবরগণ, খাদ্য তত পানীয়ের সন্ধানে মরুভূমির এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে ছুটে (রেড়াত। এজন্য তারা ছিল রিক্ত ও অর্থক্রিষ্ট। 
বিরূপ কারণে ট্তারা যাযাবর জীবন গ্রহণ করে। পশুপালন ও 
লুটতরাজ ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। 

৪. ব্যাংক ও নিকাশঘর প্রতিষ্ঠা : মক্কার বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য পথে তাদের 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য রজায় রাখতো । এ আধিপত্যের কারণে কালক্রমে মন্কায় 
ব্যাংক স্থাপ্রিত;হয়। মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক 
৬ ০১৯০০৬৯1১৯০ 17০4১০)-এর সৃষ্টি হয় । ফলে 
হেজাজের জনসাধারণ একটা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। 


" ঘৃণ্য 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী, পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত 
ছিল। এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন-_ The religion of the Arabs as well as 
their political life was on a throughly primitive level. 

২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 

লোকের বসবাস ছিল। তারা হলো- 

ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানীফ, ঙ. ইহুদি, চ. খ্রিষ্টান ৷ 

ক. পৌত্তলিকতা : নবী (স)-এর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে পৌত্তলিকতা ছিল আরবদের 
মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম বিভিন্ন জাতি যেমন-- আদ, সামুদ, জাদিস, 
আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌন্তলিক। এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুর 
বলেন, ব্যাপক আরব জনগণ ছিল পৌত্তলিক । তাদের ধর্ম ছিল পৌন্তলিকতা 
এবং বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতি । 


৬৮ 
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তৈরি করা হতো। 

প্রধান দেবদেবী : আরবদের অধিকাংশই নানা ধরনের দেবদেবীর পূজা 
করতো। এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। 

এঁতিহাসিক' হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 
ছিল চতুদ্ধোণাকার একটি পাথর ৷ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 
কুদায়েফে ভাগ্যদেবী মানাত মন্দির অবস্থিত ছিল। আউস্/ 'স্থাযরাজ 
গোত্রের লোকেরা কালো পাথরের মূর্তিকে অধিক সম্মান করতো। 


১ হোবল : শি কণার অধম দেখরা চিল রর জের? 


রাসূল (স) বা বিজয়ের পর জান ৃর্তির্র্লকেও ধ্বংস করেন। 
মূলত হোবল ছিল কুরাইশদের গোত্রীয় দেবতা । 


, অপরাপর দেবদেবী : উপরিউক্ত দেরদেবী ছাড়াও জাহেলিয়া যুগে ওয়াদ, 


শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি দেবদেবী ছিল। কালব গোত্র মানুষ 
আকৃতির ওয়াদ নামক মূর্তির: পুজা করতো । হামাদান গোত্র নারীমূর্তি 
শুয়ার পূজা করতো । মাজহিদগোত্র সিংহ মূর্তি ইয়াগুস, মুরাদ গোত্র 
অশ্বাকৃতির ইয়াউক এরং হিমইয়ারী গোত্র শকুনের মূর্তি নসর-এর পূজা 
করতো । কুরআনে আরো'উল্লেখ আছে যে, তারা আল জিবত এবং আত 
সপে দল 

কাবা গৃহে, প্রতিমা : তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতটাই 
ভয়াবহ রূপব্ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, 
মানাত;উউয়যা, হোবলসহ ৩৬০টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছিল । হোবল 
ছিল এদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এদের অধিকাংশই ছিল ছিল নারী আকৃতির। 


ই দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করতো। যেমন 


120৮5412555 56845: bs G2 SY 
নবীদের প্রতিকৃতি : অনেক এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, জাহেলী 
আরবের লোকেরা মূর্তিপূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি 
করে পূজা করতো । তারা হজরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মারইয়াম 
(আ) প্রমুখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করেছিল। 


. বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজ মূর্তিপূজার 


A RE Eres Tere Re যর জীবজন্তু ও 
মানুষ বলিদান, তন্ত্রমন্ত্র, জাদুটোনা, জিন-পরী, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস 
প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বিশেষ লক্ষণীয় । 


+ হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হজ্জ পালন 


পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হতো । হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে 
আগতদের একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল 'যে, নারী পুরুষ 
উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো । 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৮১ 


state ite উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বসবাসকারী বেদুইনরা সৌর 
আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে 
৯০৫৯ 


খ. জড়বাদী : আরব বেদুইনদের মধ্যে জড় পূজার উন্মেষ ঘটে । এর কারণ ছিল, 
তারা কৃষিকাজে মরুভূমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো। 
বেদুইনরা জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কৃপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে করতো । 
এ জড়বস্তুগুলোকে তারা দেবদেবী ও পূজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো । 

গ. দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা-কররতো না, 
কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতো না। জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপ্রদ, সুখ-দুঃখ, 
সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল ৷ তাঁদেরকে দাহরিয়া 
বলা হতো। দাহরিয়া সম্প্রদায় পরকালীন জীবনকে? অস্বীকার করতো। 
এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আরবের অধিকাংশ লোকই পরকালীন জীবন 
তথা কেয়ামত, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী ছিল। 

ঘ. হানিফ সম্প্রদায় : বহুল প্রচলিত পৌন্তলিকতার মাঝেও আরবে কিছু সংখ্যক 
লোক ছিল আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী তারা কোনো প্রকারের মূর্তিপূজায় 
অংশগ্রহণ করতো না। আরব সমাজে এরা হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। 
ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আবু বকর কিবি যুহাইর প্রমুখ এ দলভুক্ত ছিলেন । 

ও. ইহুদি ধর্ম : প্রাকইসণামী যুগে ইহুদিরা নিজেদের “আহলে কিতাব" বলে দাবি 
করতো। অথচ তাদের সামমিক্যধর্মীয় বিশ্বাস ছিল শিরক এবং মুনাফেকীতে 
ভরপুর। তারা হজরত ওযায়ের (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করতো। যেমন কুরর্জানেএসেছে- | ১২1 42১4 ১১4১1 ০415১ 

চ. খ্বিষ্ট ধর্ম : জাহেলী যুগে ধর্মভ্রষ্ট খ্রিষ্টানরা ত্রিতৃবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। 
তাদের বিশ্বাস ছিল God the father, God, the mother and God the son. 
এ প্রসঙ্গেঞজাল্লাহ তায়ালা বলেন- <! 31 ০ ৪-০1 ০133 

৩ প্রাকইসলামী যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক অবস্থা 

Cultures’ the ঠা of a nation. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির সমাজ 

। জাহেলিয়া যুগে আরবদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 
আদিম ধরনের থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং ব্যাপক 
প্রসারিত । যেমন- 

১. সৃজনশীল ক্ষমতা : জাহেলিয়া যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি 
অথবা সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত জীবনধারা গড়ে উঠেনি ৷ মক্কা, মদিনা ও তায়েফে 
কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহর ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর । 
তা সন্বেও তাদের অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রভাবে লোকগীথা, প্রবাদ ও 
লোকশ্ৰুতি সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব বাগ্মিতার জন্য তারা 
ইতিহাসে সুখ্যাতি অর্জন করে। 

২. গীতিকাবা ও সাহিত্য চর্চা : শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাকইসলামী যুগে 
আরবগণ আধুনিক যুগের ন্যায় উন্নত, মার্জিত ও সুরর্ণচপূর্ণ না হলেও তারা এ 
কার্যকলাপ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্য চর্চায় 
আরবদের অসাধারণ সৃজনশীল মেধাশক্তির পরিচয় মেলে । 


৮২ 


১০, 


১১, 


১২. 


উর জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


এতিহাসিক ৮. K. [711 বলেন, সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি 
আরবদের ন্যায় সাহিত্যচর্চায় এত স্বতঃস্কৃর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি । 


, গীতিকাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বন্তু : জাহেলিয়া যুগে আরব কবিদের কবিতা 


রচনায় সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাকা বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার বিষয়বস্তু 
রুচিসম্মত ছিল না। তাদের কবিতা বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেমচর্চা, মদ, জুয়া, 
নারীদেহ, বীরত্ৃপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি 


. গদ্য রচনা : লিখন পদ্ধতির বিকাশের অভাবে জাহেলিয়া যুগে 


সাহিত্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গোত্রীয়, যুদ্ধ 
বিগ্রহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল 


একে 'Public Register 0f the Arabs' বলে অভিহিত করেছেন । 

পীথাণ্রস্থ্‌ : মুয়াল্লাকা ছাড়াও অন্ধকার যুগে অসংখ্য বীরতৃগাথা সাহিত্য, কাব্য ও 
গ্রন্থ প্রণীত হয়। দিওয়ান আল হামাসা, আল মুফাজ্জালিয়াত ও কিতাব আল 
আগানী এ সকল গীথাগ্রন্থের অন্যতম | 

জাহেলিয়া যুগের উল্লেখযোগ্য কবিগণ : জাহেলিয়া যুগে উল্লেখযোগ্য আরব 
ওয়ারাকা, উম্মে কুলসুম, আনতারা প্রমুখ । জাহেলিয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল 
কায়েসকে বলা হয়_ Shakespeare of the Arab. 

স্থাপত্যকলা, শিলালিপি ও মুদ্রা : প্রাকইসলামী যুগে আরব দেশের উত্তর ও 
দক্ষিণাংশের কতিপয় সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল স্থাপত্যশৈলীর চরম নিদর্শন সেখানে 
প্রত্ুতান্তিক খননের ফলে বিভিন্ন শিলালিপি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হয়। এতিহাসিক মাসুদী বলেন, আরবের যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই 
অনেক মনোরম অট্টালিকা, ছায়াদানকারী বৃক্ষ ও প্রবহমান বর্ণাধারা দেখা যাবে। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৮৩ 


১৩.প্রশংসনীয় গুণাবলি : প্রাকইসলামী যুগের অধিবাসীদের মূর্খ, বর্বর, অজ্ঞ ও 
নিরক্ষর বলা যাবে না। এ সময়ের আরবের গোত্রপ্রীতি, আতিথেয়তা, সরলতা, 
কাব্যানুরাগ, ধর্মপ্রবণতা, বদান্যতা, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্্য ও 
স্মৃতিশক্তি তাদের চরিত্রের প্রশংসনীয় ও বিরল গুণাবলির জাত্বল্যমান দৃষ্টান্ত । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগে আরবদের 
অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও সুনিয়ান্ত্রণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বিনিয়োগের 
অভাবে বিপর্যস্ত ছিল ধর্মীয় অবস্থা ছিল কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ঢাকা 
এবং 0010481116 তথা সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তমা উন্নত 
থাকলেও তাও ছিল পাপ-পদ্ধিলতায় তরপূর। 


জপরশ্ব: ২১ ॥ প্রাকইসলামী যুগে আরবদের অবস্থা কেমন ছি' শনাকর। 
অথবা, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আরবদের অবস্থা 
কেমন ছিল? আলোচনা কর। 


Ww. and wine were the three obsorbing passions of the Arabs; 
, 84S Muhammad found it was steeped in ignorange barbarism 
and fetizhsm of the worst typer. 

২. নারীদের অবস্থা : জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না। নারীকে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করা হতো। 
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। পুরুষ কর্তৃক 
নারীরা সর্বত্র নিগৃহীত হতো । তবে মক্কায় নারীদের মর্যাদা কিছুটা লক্ষণীয়। 
যেমন খাদীজা ও আবু জাহলের মা সে যুগে মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন । 

৩. বৈবাহিক অবস্থা : প্রাকইসলামী সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠু বিবাহ প্রথা ছিল না। 
পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী ও উপপত্রী রাখতে পারত। তেমনি নারীরাও 
একাধিক পতি রাখতে পারত। একটি লোক যত ইচ্ছা বিবাহ করতো এবং 
ইচ্ছামতো তালাক দিতো। ভাই আপন বোনকে এবং পিতার মৃত্যুর পর 
বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। বিমাতাকে বিয়ে 
করার এরূপ নীতিজ্ঞান বর্জিত কাজের উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন | 
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৮৪ 


১০. নিষ্ঠুরতা 
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কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি : প্রাকইসলামী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের 
জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জাকর মনে করতো। কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার বশবর্তী 
হয়ে এ সকল নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। 
তাদের এ নীতিজ্ঞান বর্জিত গর্হিত কাজের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন 
LABS LE LL SOILS EOE 3 
দাসতৃ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে আরবে দাসতৃ প্রথা চালু ছিল। দাসদাসীদের 
কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পণ্যদ্রব্যের মতো বাজারে 
কেনাবেচা হতো। দাসদাসীকে নির্মমভাবে কাজে খাটাত ও I 
তাদের জীবন মৃত্যু প্রভুর মর্জির ওপর নির্ভর য় 


অধিকারটুকুও তাদের ছিল না। 
অভিশপ্ত সুদ প্রথা : জাহেলিয়া যুগে শোষণের সুদ প্রথাও 
সুদের যাতাকলে 
চুল | সুদ পরিশোধ করতে 
তার স্ত্রী পুত্রকেও দখল 


ক্ত এক সময় কবর থেকে উঠে অজ্ঞাত 


ন ব ব্যভিচার ও নারী ধর্ষণে একান্তই অনুরাগী ছিল। এ 
নট আকরম খা বলেন, “পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও 
পশু মৈ এসব তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং নির্দোষ বলে পরিগণিত হতো ।” 
উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা : জাহেলী যুগে আরবে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা ছিল 
দর স্বভাব প্রসৃত বিষয় । উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে ইবাদত মনে 
করতো । সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে অবাধে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে দিতো। 

: জাহেলী যুগে আরবদের নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
জীবন্ত মেষ, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুর কোনো অঙ্গ থেকে ইচ্ছেমতো মাংস 
কেটে নিতো। নারীর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঘোড়ার লেজের 


১ সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতো। মরণ আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে নারীরা 


১১. 


যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতো তখন পুরুষরা হৈ-হল্লা ও উল্লাস করে আনন্দ 
উপভোগ করতো। 

জুয়া খেলা : জুয়া খেলা আরব সমাজে অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ 
মাধ্যম ছিল। জুয়ার নেশা তাদের এমন পাগল করে তুলত যে, দিগ্বিদিক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ স্ত্রী কন্যাকেও জুয়ার বাজি ধরে বসত। 


জম ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৮৫ 


১২. লুটতরাজ : লুটপাট, মারামারি, রাহাজানি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল জাহেলী আরব 
সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার পরসম্পদ অপহরণ ও বলপূর্বক লুণ্ঠন দারিদ্র 
পীড়িত বেদুইনের জীবনধারার সামিল ছিল । 

১৩. বংশভিত্তিক কৌলীন্য প্রথা : আরবের বংশভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কৌলীন্য 

প্রথা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খা বলেন, প্রাক-ইসলাম যুগে সেখানে যে 

বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে 
সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই! এ বংশমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের 
মধ্যে অহংকার, ঘৃণা ও হিংসাবিবে ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল। 


8. কেন্দ্রীয় সরকারের অভাব : তৎকালীন আরবে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল 
না। ফলে আরব গোত্রগুলো নিজেদের মধ্যে অনবরত দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত 
থাকত সামান্য কারণেও তাদের মধ্য যুদ্ধ বাধলে বছরের পর বছর ধরে চলত। 

৫. সংবিধানের অভাব : Constitution is the best power of a state. কিন্তু 
প্রাকইসলামী যুগে আরবদের মাঝে সংবিধান বলতে কিছুই ছিল না। 

৬. প্রতিহিংসা : প্রতিহিংসার কারণে জাহেলিয়া যুগের আরবরা রাজনৈতিকভাবে 
হতাশায় নিমজ্জিত ছিল। তারা মনে করতো- Might is right. 

৭. গোত্রে গোত্রে সংঘাত : তৎকালে আরবে গোত্রে গোত্রে সংঘাত ছিল 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার | সামান্য কারণে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ সংঘাত লেগেই 
থাকত । এঁতিহাসিক এডওয়ার্ডের মতে, “এ যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়েছিল এবং বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যকার বাসুসের 
যুদ্ধ সুদীর্ঘ ৪০ বছর স্থায়ী হয়।" 
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৮. স্থিতিশীলতার অভাব : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, স্থিতিশীলতার অভাবে 
তখন তাদের প্রশাসন পদ্ধতি খুব সহজে পরিবর্তন হয়ে যেত। 

৯. প্রাগ্রসর রাজনীতি : জাহেলিয়া যুগে মক্কা ও শহরতলী এলাকায় প্রাগ্রসর 
রাজনীতির উন্মেষ ঘটে। বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে এখানে ক্রমে 
এক নগর রাষ্ট্রের সূত্রপাত ঘটে৷ বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রপতিদের নিয়ে গঠিত 

_- একটি মন্ত্রণা পরিষদ এর প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতো । 

০. কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব : জাহেলিয়া যুগে পারস্য ও রোমান সাম মু অধীন 


১, 
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২. বেদুইনদের + যুগের বিভিন্ন কাব্য হতে জানা যায়, 

মরুবাসী কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিল না। সেমেটিক জাতির 
দুইনদের ছিল সর্বপ্রাচীন ও আদিম প্রকৃতির । 

আরব বেদুইনদের মধ্যে জড়পূজার উন্মেষ দেখা দেয়। বেদুইনরা 


তুগুলোকে তারা দেবদেবী ও পূজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো । 

৪. সৌরজগতের পূজা : উইলিয়াম মুর বলেন, “অনন্তকাল হতে মক্কা এবং সমগ্র 
উপদ্বীপ অসারতায় নিমজ্জিত ছিল। তাদের ধর্ম ছিল ঘৃণ্য 
পৌত্তলিকতা এবং বিশ্বাস ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য এক 
কুহেলিকাপূর্ণ শক্তির ওপর । উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে বসবাস করে আরব বেদুইনগণ 
সৌরজগতের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। তারা যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, 
নক্ষত্র প্রভৃতিকে প্রভুজ্ঞানে পূজা করতো । 

৫. দেবদেবীর পূজা : সর্বস্তরের আরব জনসাধারণের মধ্যেও বিভিন্ন দেবদেবীর 
পূজার ছিল বেশি-। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের মধ্যে স্বহস্তে 
প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর পূজা অর্চনার উন্মেষ ঘটে । আরবদের দেবদেবীর মধ্যে 
হোবল, শুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর, লাত, মানাত, উযযা প্রভৃতি ছিল 
প্রধান। লাত, মানাত ও উযযাকে তারা আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো । 
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত আসেফ ও নায়েলা দেবতার নামে হজ্জ 
মওসুমে বিভিন্ন পশু বলি দেয়া হতো। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র এ ৮৭ 


৬. 


কাবাগৃহে দেবদেবী : তৎকালে পবিত্র কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ৩৬০ দেবদেবীর 
মূর্তি সংরক্ষিত ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল নারী আকৃতির যেমন কুরআনে 
বলা হয়েছে 1১১১4 Bad S23 56 SIN E93 254০] 


* ধৰ্মীয় কুসংস্কার : পৌরোহিত্য, জীবজন্তু ও মানুয় বলিদান, তন্তরমন্ত্র, যাদু 


টোটকা প্রভৃতি কুসংস্কারে প্রাকইসলামী যুগের আরববাসী আচ্ছন্ন ছিল। তারা 
বেশির ভাগই অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকত। 


+ দাহরিয়া : কিছুসংখ্যক লোক ছিল, যারা দেবদেবীর পূজা অর্চনা না, 


কোনো ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতো না। তাদের ধারণা মতে, ঘটে 


শোচনীয় ছিল তারা পশুচার্ করে এবং গুন চালিয়ে কোনোভাবে. জীবিকা 
নির্বাহ করতো । ১০০০-এর উপরে তাদের কোনো গণনা ছিল না। এ হতে 
সহজেই বুঝা যায়, তারা আর্থিক দিক দিয়ে কিরূপ দরিদ্র ছিল। 
. কারিগর শ্রেণির আর্থিক অবস্থা : সে সময় আরবে কারিগরদের আর্থিক অবস্থা 
ভালো ছিল এবং সমাজে তাদের ভালো পদমর্যাদাও ছিল। তারা নানা রকম 
প্রাসাদ -ও গৃহ নির্মাণ করতো। 
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8. কুসীদজীবী ইহুদি : সে যুগে ধনী আরবগণ বিশেষ করে ইহুদিরা সুদের 
ব্যবসায় করতো। সুদী কারবারের নিয়মাবলি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও জটিল ৷ সুদ 
অনাদায়ে খণ গ্রহণকারীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রমুখ দাসদাসী হিসেবে কুসীদজীবী 

৬::-' "মহাজনের হাতে চলে যেত। 

৫. শহরবাসী ব্যবসায়ী : শহরবাসী প্রভাবশালী আরবগণ ব্যবসায় বাণিজ্য করে 
জীবিকা অর্জন করতো এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতো । ব্যবসায়ের 
কেন্দ্র হিসেবে মন্ধা ছিল তখন পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধ নগরী | বণিক 
সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে Ae 


oe (Clearing house)-এর আবির্ভাব ঘটে। ফলে হেজাজের 
জনসাধারণের একটা অংশ সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে 
এরূপ ধনী লোকের সংখ্যা সমগ্র আরবের জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্যই ছিল। 


রাজনৈতিক অবস্থা আদিম ধরনের থাকলেও তাদের সাংস্কৃতিক. অবস্থা ছিল যথেষ্ট 
bce এ tha lg obs pind hoi dod 
সবচেয়ে বেশি। এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “তারা কাব্যচর্চা ও উদার 
ক ক 

২. : প্রাকইসলামী যুগে আরবগণ কাব্য ও সাহিত্যচর্চায় অত্যন্ত দক্ষতার 
তাও মুনা K. 77100 বলেন, “পৃথিবীতে সম্ভবত অন্য 
কোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্যচর্চায় এত স্ত্র্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি" 

৩, প্রাচীন আরবি সাহিত্যের বিষয়বস্তু : জাহেলিয়া যুগের আরব কবিদের কবিতার 
বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেমচর্চা, মদ, জুয়া, নারীদেহ, বীরতবপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ, 
ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি । 
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৪. গদ্য সাহিত্য রচনা : জাহেলিয়া যুগে লিখন পদ্ধতি বিকাশের অভাবে আরব 
সমাজে গদ্য সাহিত্য রচনা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশবৃত্তান্ত, গোত্রীয় 
কলহ ও যুদ্ধ বিরহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। 

৫. গীতিকাব্য : প্রাচীন আরবি গীতি কবিতা বা কাসীদা আরব সংস্কৃতির ইতিহাসে 
অতুলনীয় । জাহেলিয়া যুগের আরব কবিদের রচিত কবিতার" সাঁবলীলতা ও 
স্বচ্ছতা ছিল বৈশিষ্ট্যময়। এতিহাসিক 7». K. 17111 বলেন, “কাব্যধীতিই আরব 


লোকমুখে যথেষ্ট প্রবাদ প্রবচন প্রচলিত ছিল। হও, 


এবং সেখান কাব্য প্রতিযোগিতা চলত এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা 
র্মীতথীতো এবং পুরদ্ধৃত করা হতো শ্রেষ্ঠ কবিদেরকে। 
১১. | EN 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বলগ্নে আরবের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এতই নিয় পর্যায়ের ছিল, যা কল্পনাও করা যায় না। 
তবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। এঁতিহাসিক আমীর 
আলী যথার্থই বলেছেন .Never in the history of the world was the need so 
great, the time ১0 ripe, for the appearance of the deliverer. 


পরশ: : ২২ ॥ সমকালীন বিশ্বের অবস্থা উল্লেখ করে জাহেলিয়া যুগে আরবদের 
ধর্মীয় জীবন বর্ণনাকর। ০ 

উক্তল।। উপস্থাপনা : ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবসহ সমগ্র বিশ্ব চরম ধর্মীয় ভ্রান্ত 
বিশ্বাস, কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সৈয়দ আমীর আলী 


ধৰ্মীয় অবস্থা উল্লেখ করতো প্রাকইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা করা হলো । 
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৩ সমকালীন বিশ্বের অবস্থা 

>. ৮ দন নু HEE রিনা 
তৎকালীন বিশ্বের অনন্য পরাশক্তি ধ্রিষ্টবাদী রোমানরা ত্রিতৃবাদে বিশ্বাসী ছিল। 
তাদের মাঝে নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় কুসংস্কার বিরাজ 
করছিল। শেষ রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস, রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের সত্যতা 
উপলব্ধি করেও সাম্রাজ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এলিটদের কারণে ইসলাম গ্রহণ 
করতে পারেননি । 

২. পারস্য : পারস্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। পারস্যরান্ী 
জরঞ্রুস্টবাদী ও অগ্নিপূজারী। তারা ছিল নৈতিকতা বিবর্জিত; 


রাসূল (স)-এর পত্র পৌছলে তিনি তা সদস্তে ছিড়ে ফেলে 
৩. ভারত উপমহাদেশ : তৎকালে ভারত উপমহাদেশ ছিল/সলাম 
ইনার রিনি পরল ডা 


ধর্ম প্রধান এসব দেশে নার ছিল ভূলুষ্ঠিত। নারীকে মানব মুক্তির 
প্রতিবন্ধক মনে করা হতো 

৫. আফ্রিকা : আফ্রিকা শাসনের অধিভুক্ত । মিসর ছিল তৎকালীন 
আফ্রিকার কথিত জীভ্য। দেশ। এখানকার ফেরাউনরা সূর্ধদেবতার পুত্র 


বহন ক হয়ে পড়ে। মোটকথা, মিসর ও আফ্রিকা নানা ধরনের 


ছিল। এতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন-+ The religion of the Arabs as well as 

their political life was on a throughly primitive level. 

২. প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী : জাহেলী যুগে আরবদেশে প্রধানত যেসব ধর্মাবলম্বী 

লোকের বসবাস ছিল । তারা হলো- 

ক. পৌত্তলিক, খ. জড়বাদী, গ. দাহরিয়া, ঘ. হানিফ, ঙ. ইহুদি, চ. খ্রিষ্টান । 

ক. COTO ক (পর RN NIT পু CNS হিস জীারসের 
মাঝে সর্বাধিক প্রসারিত ধর্ম। বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, জাদিস, 
আমালিকা প্রভৃতি গোত্র ছিল পুরোপুরি পৌত্তলিক। এতিহাসিক উইলিয়াম-মুর 
বলেন, ব্যাপক আরব জনগণ ছিল পৌন্তলিক। তাদের ধর্ম ছিল পৌন্তলিকতা এবং 
বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতি । 
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১. 


৯ 


য়ী তৈরি করা হতো। 
প্রধান দেবদেবী : আরবদের অধিকাংশই নানা ধরনের দেবদেবীর পূজা 
করতো। এসব দেবদেবীর মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা ছিল প্রধান। 
লাত, মানাত ও উযযাকে একত্রে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো । 
এঁতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন, লাত ছিল তায়েফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যা 
ছিল চতুক্ষোণাকার একটি পাথর ৷ মন্ধা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 


সুরা রজত 


" রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের পর অন্যান্য মূর্তিসহ/হোব 


. হজ্জ পালন : জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে কাবা গৃহে হজ্জ পালন 


পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হতো । হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে 
আগতদের একাংশ বেহায়াপনায় এত চরমে উঠেছিল যে, নারী পুরুষ 
উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো। 


ঞ 
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৯. সৌরজগতের পূজা : উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বসবাসকারী বেদুইনরা সৌর 
জগতের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে 
প্রভুজ্ঞানে পূজা করতো । 

জড়বাদী : আরব বেদুইনদের মধ্যে জড় পূজার উন্মেষ ঘটে । এর কারণ ছিল, তারা 

কৃষিকাজে অরন্ডুমির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর আরাধনা করতো । বেদুইনরা 

জড়বাদী বিশ্বাসের ফলে বৃক্ষ, কৃপ, প্রস্তর ও গুহাকে পবিত্র মনে করতো। এ 


[াস)ছ, পা 
সঙ্গে, আল হ্‌ তায়ালা বলেন- | 021 ০১৮০] Sal ৯১ 

সার্বিক পর্যালোচনায় বুঝা যায়, জাহেলী যুগে সমকালীন বিশ্বের 

শিঃআরবের ধর্মীয় অবস্থাও শোচনীয় ছিল। নানা ধরনের কুসংস্কার ও ধর্মীয় 
না বারের রে রোগ করেছিল. দির করেছিল সময ভা 
সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাকে । অবস্থা দৃষ্টে একজন মহান ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব 
অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এতিহাসিক আমীর আলী যথার্থই বলেছেন_ Never in 
the history of the world was the need so great, the time so ripe, for the 
appearance of the deliverer. 


u ২৩ ॥ আরব সমাজে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল? 
বদ হা 


উত্তম॥॥ উপস্থাপনা : ওম 15015400210 hell. . অর্থাৎ, “নারী হলো নর 
প্রবেশদ্বার" এ ছিল ইসলামপূর্ব যুগে নারী সম্বন্ধে আরবীয়দের ধারণা, কিন্তু জাহেলী 
আরবে নারীদের অবস্থা আরো দুর্বিষহ ছিল । তাদের কোনো সামাজিক অধিকার ছিল 
না। তারা পুরুষ শাসিত সমাজের করুণার পাত্র হয়ে কোনোরূপে বেঁচে থাকত। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৯৩ 


৩ আইয়ামে জাহেলিয়ার সংজ্ঞা 

ক. আভিধালিক অর্থ : আইয়াম (৷) শব্দটি ইয়াওমুন (2) শব্দের বহুবচন। 
এর শাব্দিক অর্থ অনির্দিষ্ট সময়কাল বা যুগ। আর জাহেলিয়া (২1১) শব্দটি 
জাহলুন (4+৯) থেকে উৎকলিত। অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, কুসংস্কার-বা অন্ধকার ৷ 
সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, কুসংস্কারের যুগ, 
বহতা দাত 0 AR 


হয়নি। ফলে সমাজ সংস্কারের অভাবে অন্যায়, 
নানা অনাচারে ছেয়ে গিয়েছিল! এ ্রসূঙ্গে মহান 


LAL NLL a ga) ১1১৫৫ a ০০৯ ৩১ 
ঁ so আইয়ামে জাহেলিয়ার 


হবি রর মিরর । লারীকে ভরা হো শরিতানের মুখপাত্র (0:2 ০ 
(e৮i৷)। তৎকালীন আরব সমাজে নারীরা শুধু যৌনদাসী ও ভোগ্যসামগ্্রী 


ব্যবহৃত হতো। 
২. কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণ : জাহেলী যুগের আরবরা কন্যা সন্তানের 
জন্মকে অমর্যাদাকর ও দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করতো। অনেক 


গোত্রের লোক কন্যা সন্তানকে জীবস্ত কবর দিত । নিষ্পাপ গগনবিদারী 
ক্ৰন্দনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলেও নিষ্ঠুর পিতার হৃদয়ে এতটুকু দয়ার 
উদ্রেক হতো না। 

৩. লালসা পূরণের সামগ্রী : জাহেলী যুগের নারীরা ছিল অভিজাত শ্রেণির লালসা 
পূরণের সামহী। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রও ভোগ 
সম্ভোগ করতো; যা ছিল এক অভিশপ্ত জঘন্য ব্যবস্থা। 

৪. বৈবাহিক অবস্থা : তৎকালীন আরবে বিবাহের ব্যাপারে নারীদের কোনো 
স্বাধীনতা বা পছন্দ অপছন্দের অধিকার ছিল না। পুরুষ ছিল নারীদের নিরঙ্কুশ 


৯৪ 


__ মাল জ্রাত্জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


নিয়ন্ত্রক ৷ পুরুষ ইচ্ছা করলে একাধিক নারীকে একসাথে বিবাহ করতে পারত 


লি 


আবার নির্বিচারে পরিত্যাগও করতে পারত। 

যৌতুকপ্রথা : জাহেলী যুগে নারী জীবনের সকল আশা ভরসা নির্ভর করতো 

_ পুরুষের করুণার ওপর। আর তাই বিবাহের সময় মোহরানার পরিবর্তে 
পুরুষগণ যৌতুকের অর্থ গ্রহণ করতো । মোহরানা বাবদ প্রাপ্ত সামান্য অর্থেরও 


১ পপ৮৫ ৯ 


z 


৯, 


১০, 


১১, 


তালাকপ্রথা : জাহেলী যুগের আরব সমাজে তালাক ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক 
ঘটনা। পুরুষরা তাদের খেয়াল খুশিমতো নারীদের তালাক, দিত। এতে 
সামাজিক কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। 
উত্তরাধিকার স্বতু : জাহেলী যুগে পিতা বা স্বামীর, স্পট কন্যা বা স্ত্রী 
কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীরা ছিল ভাসমান, ও চির অবহেলিত । 
এতিহাসিক হিষ্টি বলেন, “দাস-দাসী ও তাদের জন্তান-সন্ততি বংশানুক্রমে 
দাস-দাসী বিবেচিত হতো। দাসীর গর্ভ টে জন্মদাতা মনিবের স্বীকৃতি 
পেত না। 
পাপাচারে বাধ্যকরণ : বীর “সন্তান লা প্রত্যাশায় জাহেলী যুগের লোকেরা 
তাদের স্ত্রীদের পরপুরুষের সাথে” অবৈধ মিলনে বাধ্য করতো। আর এহেন 
অশ্লীল কাজ করতে নারী পুরুষ" শহরের উপকণ্ঠে চলে যেতো। এমনি 
অশ্লীলতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইমরুল কায়েসের একটি কবিতায় 
. (প্রেমিক আমি মিলনসুধা পান করি। 
_ বধখন আমি তার জুলফি ধরে টানি_ 
) সে তখন তার কোমল শরীর ঝুঁকিয়ে দেয় 

১ আমার দিকে আমি পান করি প্রেমরস। 
খিতৃীধান পরিবার : জাহেলী আরবে পুরুষরাই ছিল সর্বেসর্বা। পরিবারের 
এয়ন্তা ছিল পুরুষ। ফলে পিতৃপ্রধান পরিবার গড়ে ওঠে। এ পারিবারিক 
ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ । 
পতিতাবৃত্তি : জাহেলী আরবে পতিতাবৃত্তি জঘন্য রূপে বিস্তার লাভ করেছিল। 
এহেন আদিম বর্বরতা ও কলুষিত বৃত্তি সামাজিক পরিমণ্ডল দূষিত করেছিল। 
যুবশক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। 
মাদকাসক্তি ও অশ্লীলতা : চরম মাদকাসক্ত আরব সমাজ নানাবিধ 
অশ্লীলতাপূর্ণ অপকর্মে নিমগ্ন ছিল। মদোম্মাত্ত হয়ে তারা নর্তকী নারীদের সাথে 
কামাচারে লিপ্ত হতো। এঁতিহাসিক খোদাবখশ বলেন-_ War, women and 
wine were three obsorbing possession of the Arabs. 


১২. রাজনৈতিক অধিকার : জাহেলী আরবের সংঘাতময় দ্বান্িক রাজনৈতিক 


ব্যবস্থায় নারীর কোনো অংশগ্রহণ বা অধিকার ছিল না। 


১৩. “জোর যার মুলুক তার’ নীতি : জাহেলী যুগে যুদ্ধ ও হানাহানিতে পরাজিত 


গোত্রের নারীরা এবং দুর্বল গোত্রের সুন্দরী নারীরা প্রায়শই অপহরণের শিকার 
হয়ে অপহরণকারীদের দাসীতে পরিণত হতো। 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৯৫ 


১৪. ধর্মীয়ভাবে নিগৃহীত : জাহেলী যুগে ধর্মীয়ভাবে নারীকে নিগৃহীত করা হতো। 
ইহুদিরা নারীকে “শয়তানের মুখপাত্র' ভাবত আর খ্রিষ্টান পাদ্রীরা নারীদেরকে নরকের 
দ্বার মনে করতো । এভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নারীরা লা্কিতা হতো। 

১৫. দাসতৃপ্রথা : প্রাকইসলামী আরবের একটি উল্লেখযোগ্য কুপ্রথা ছিল যুদ্ধজয়ের 
মাধ্যমে নারীদেরকে" দাসী হিসেবে নেয়া হতো। বিজিত গোত্রের যুবতী ও 
নারীদেরকে দাসী বানিয়ে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো । একই দাসীকে মনিব, 
পুত্র-পৌন্র যথেচ্ছা ভোগ করতো। এ 

১৬. ব্যতিক্রম : জাহেলিয়াতের চরম বর্বরতার যুগেও মক্কা নগরীতে/প্ররিবারভেদে 
কতিপয় নারী সন্তরান্ত ও সম্মানী ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
হজরত খাদিজা, হজরত আমেনা, আবু জাহলের মা প্রমুখ ।.. 

উপসংহার : উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাহেলিয়াতের চরম বর্বরতার 

যুগে নারীরা তাদের অধিকার হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। সামাজিক, ধর্মীয়, 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোনো অধিকারই. তাদের স্বীকৃতি ছিল না। 

“আরববাসিরা সুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত. থাকত, এরং/মুহাম্মদ (স) দেখলেন সমগ্র 

আরবদেশ মূর্খতা, বরর্বতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমষ্জিত” War, Woman and wine 

were the three obsorbing passions Afthe Arabs, Arabia, as Muhammad 
found it was steeped in ignorange barbafism and fetishsm of the worst typer. 


প্রশ্ন : ২৪ ॥ প্রাকইসলামী আরবদের গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা কর। 

অথবা, জাহেলী যুগে আরবদ্রে.জীবনের প্রশংসনীয় গুণাবলির বর্ণনা দাও। 

উক্তস্ন।। উপস্থাপনা 4. জাহেলী যুগ বলতে অজ্ঞতার যুগ বুঝালেও তৎকালীন 
আরবদের জীবনের-কৃতিপয় দিক ছিল সভ্যতার পরিচায়ক । এ যুগেও মক্কা, মদিনার 

অধিবাসীরা উন্নত, ও সুসাংস্কৃতিক জীবনযাপন করতো। অসংখ্য খারাপ গুণ ও 

বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কিছু কিছু ভালো গুণও তাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল । নিম্নে এ 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ প্রাকইসলামী আরবদের গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলি বা জাহেলী আরবদের প্রশংসনীয় গুণাবলি 

১. সাহসিকতা ও সততা : এতিহাসিক হিন্টি বলেন, প্রাকইসলামী যুগের আরবরা 
সাহসী, নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল। জীবনযুদ্ধে তারা অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী এবং 
ব্যবসায় বাণিজ্যে সত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিল। মিথ্যা বলা, কোনো ব্যাপারে 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ তাদের চরিত্রে ছিল না। 

২. আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি : এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে আন্তঃবাণিজ্যে আরবদের 
ভূমিকা ছিল মুখ্য । আরবদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বাণিজ্যিক সফর এ সত্যের 
ইঙ্গিত বহন করে। পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি ব্যবসার মাধ্যমে যেমন তারা 
নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাথে 
সম্প্রীতিও গড়ে তুলেছিল। 

৩. কর্তব্যপরায়ণতা : আরবদের চারিত্রিক গুণাবলির অন্যতম অলংকার ছিল 
সত্যবাদিতা, সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা। কর্তব্য পালনে তারা ছিল নিবেদিত প্রাণ। 
ক্ষধার্তকে অন্নদান, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান, মজলুমকে সাহায্যদানসহ আশ্রিতকে 
সব ধরনের বিপদ হতে রক্ষা করাকে তারা পবিত্র কর্ম বলে মনে করতো । 


৯৬. 


১০, 


১২. কাসিদা 


১৩, 
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+ মহানুভবতা : এতিহাসিক নিকোলসন বলেন, আরবদের মধ্যে চারিত্রিক 


কঠোরতার সাথে মহানুভবতারও অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। এ মর্মে মহানবী (স)- 
এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তোমাদের অজ্ঞ যুগের আদর্শ গুণাবলি 
ইসলামের যুগেও কাজে লাগাও; অতিথিকে আশ্রয় দাও, এতিম, অনাথ ও 
বিধবার প্রতি সদয় হও, আশ্রিত ব্যক্তির সাথে সদয় ব্যবহার কর। 


“আতিথেয়তা : আরবদের আতিথেয়তার উত্তম মানবিক বৈশিষ্ট্য সর্বযুগে, 


সর্বকালে সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের আতিথেয়তা 
ইতিহাস চিরভাস্বর, চিরসমুজ্জল হয়ে থাকবে । অতিথি সেবায় এবং অতিথির 


লোকগাথা, প্রবাদ প্রবচন এবং নিজেদের পূর্বপুরুষের নাম 
করতে সক্ষম হয়েছিল । মুখে মুখে কাব্য রচনায় তারা ছিল্পারদর্শী। এতিহাসিক 
পি. কে. হিট্রি বলেন_ 11 was the field of poetical expension that the pre- 
Islamic Arabian excelled. Herein this [1691191৩113 found in a poetical field. 


, স্বদেশপ্রেম : স্বদেশপ্রেম ছিল আরবদের 'উরিট্রর অন্যতম প্রশংসনীয় দিক। 


স্বদেশ ও স্থগোতরের মর্যাদা রক্ষায় তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও 
কুষ্ঠাবোধ করতো না। 


, গীতিকাব্য রচনা : ই্রতিহাসিক পি. কে. হিঠ্ি বলেন-_ For many countries 


in the middle ages. It was the language for learning and culture and 

progressive thought through out the civilized world. 

প্রতিশ্রুতি রক্ষা রক্ষায় আরবরা প্রয়োজনে জীবন দিতো । আরবের 

প্রাচীন ইতিহাসে, (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি ও সন্ধি চুক্তি 

সম্পাদিত হওয়ার কথা সর্বজনবিদিত । 

কাব্য সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পে দক্ষতা : এঁতিহাসিক খোদাবখশ বলেন, 
যুগে আরবদের মধ্যে শুধু যে অনেক অনন্য গুণের সমাবেশ ঘটেছিল 

তাই নয়; তারা কাব্য, সাহিত্য এবং স্থাপত্য শিল্পেও উন্নত ছিল। 


. কাব্যপ্লীতি : আরবরা কবিতা রচনা ও বাগ্মিতায় পারদর্শী ছিল। জাহেলী যুগের 


আরব সমাজে কাব্যপ্রীতি ও কবির সমাদর এবং মর্যাদা ছিল অপরিসীম । 
অধ্যাপক নিকোলসনের মতে, কবিতা সে যুগে কিছুসংখ্যক সংস্কৃতিমনা 
লোকের মানসিক বিলাসিতার বস্তুই শুধু ছিল না; বরং এটা ছিল তাদের সাহিত্য 
প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম । হিট্রির ভাষায়, কাব্যপ্রীতিই ছিল আরব 
বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ । 

কাসিদা : কাসিদা বা গীতিকাব্য প্রীতি ও রচনার দক্ষতা ছিল আরবদের বিশেষ 
একটা বৈশিষ্ট্য। হিট্রি বলেন, জাহেলী যুগের আরবদের রচিত কাসিদাগুলো 
বিশদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইলিয়াড ও ওডিসির সাহিত্য কর্মকেও অতিক্রম করেছে। 
কাব্যগীতির মধ্যে ‘সাবয়া মুয়াল্লাকা, জামহুরা, দিওয়ানুল আহসা, নাবিগায়ে 
হাতেম তাঈ, শেমওয়াল ও কিতাবুল আগানী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 
স্বাধীনতা প্রিয় : দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে প্রতিপালিত বলে 
স্বাতন্ত্যবোধ ও স্বাধীনতা ছিল তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য তারা কখনোই 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথানত করতো না। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৯৭ 


১৪. গোত্র প্রীতি : আরববাসীদের অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ হলো গোত্রপ্রীতি। 
সদস্যদের প্রতি তাদের অতুলনীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা ছিল। গোত্রীয় 
মর্যাদা ও এতিহ্যকে রক্ষার জন্য তারা ছিল সদা তৎপর । 

১৫. আনুগত্য : আনুগত্য ছিল আরবদের অন্যতম প্রধান গুণ। তারা গোত্রের 
শায়খের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু নিজের জীবনই নয়; বরং 
পুরুষানুক্রমে জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। j 

১৬. পরিশ্রমী : আরবরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী । জীবিকা নির্বাহের জন্য (আরবের _ 
রুক্ষ পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করেই তারা বেঁচে থাকত |, নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে দ্বিধা করতো না। 

১৭. বন্ধু বাৎসল্য : বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রোষণ করা ছিল 
তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বন্ধুর কল্যাণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রাণপণ 
চেষ্টা করতো। 

Hoss Naha iciehesdha lose t Bae জাহেণী যুগের আরবদের সাংস্কৃতিক 

কর্মকাণ্ডের মধ্যে উকাযের মেলা ছিল অন্যতম প্রতিবছর নির্ধারিত দিনে উকায 
নামক বাজারে এ সাহিত্য মেলা বসত স্বরচিত কবিতা পাঠের এ আসরে 
শীর্ষস্থানীয় সাত জন কবিকে পুরস্কৃত, করা হতো। বিজয়ী কবিতা সোনালি 
হরফে লেখে কাবার দেয়ালে,ঝুলিয়ে দেয়া হতো। পি.' কে. হিট্টি উকাযের 
মেলাকে প্রাচীন আরবের ‘একাডেমিক ফ্রেঞ্জাজ' বলে অভিহিত করেছেন। 

১৯. সাহিত্যের আসর : জাহেলী যুগের আরবে সাহিত্যসেবীরা প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য 
সভার আয়োজন করতো ॥হাজারো শ্রোতা তাতে অংশগ্রহণ করতো । পি. কে. 
হিট্রি বলেন, “পৃথিৱীতে সম্ভবত অন্য কোনো জাতি সাহিত্যচর্চায় আরবদের 
মতো এত বেশি প্রাণঢালা আগ্রহ প্রকাশ করেনি । কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা 
এত বেশি,আবেগাধুত হয়নি ।” 
২০.জাহেলী যুগের খ্যাতনামা কবি : ইমরুল কায়েস, লাবিদ, তারফা, যোবাইর, 
আন্বতারা, খানসা, আমর বিন কুলসুম, হারেস বিন হি্লিয়াহ, নাবেগান 
আনফারা, আর্শা জাহেলী যুগের অন্যতম আরব কবি। এদের মধ্যে ইমরুল 
কায়েস শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন ছিল। ইউরোপীয়রা ইমরুল কায়েসকে 
আরবের “সেক্সপিয়র' বলে অভিহিত করেছে। 

২১. স্থাপত্য শিল্প : অতিদ্রিত আরবরা স্থাপত্য শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিল। 
আবাসগৃহ নির্মাণ ও মুদ্রা শিল্পকে নিজেদের যোগ্যতা দক্ষতায় তারা যথেষ্ট 
উন্নতি করেছিল । তারা গ্রানাইট ও মার্বেলের ইমারত তৈরি করতো । সানার 
মুসকানে নির্মিত ২০ তলাবিশিষ্ট দুর্গ ও ১০ মিটার উঁচু মন্দির, দক্ষিণ আরবে 
বিশাল বাধ নির্মাণ তাদের উজ্জল স্থাপত্যকীর্তি। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সীমাহীন 

অসদগুণাবলির ভারে আরবদের কতিপয় ইতিবাচক সদগুণ ভারাক্রান্ত হয়ে 

পড়েছিল। অতঃপর মানবতার মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের 
পর নবুয়তের আলোয় আরবদের চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণাবলি উদ্ভাসিত হয়। ভ্রষ্ট 
আরবরা খুঁজে পায় মুক্তির মহাদিশা-_ সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল সহজ পথ। 
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রে টা 


দুটি যুদ্ধ প্রসিদ্ধ তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। ............. 
উল্তন।। : জাহেলী যুগে আরব ভূমি ছিল মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি, দাঙ্গা- 
কলহের তমসার অন্ধকারে নিমজ্জিত । এঁতিহাসিক খোদা বখশের ভাষায়_ 


War, woman and wine were the three absorbing passions of the Arabs. 
মনে করেন, এ যুগে আরবে ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বাসুস ও দাহেসের যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হলো। 


দাসদাসীতে পরিণত হতো। অথচ যুদ্ধে .নারীদের কোনো শক্তিশালী 
ভূমিকা থাকত না। এঁতিহাসিকগণ এরূপ জঘন্য আত্মঘাতী যুদ্ধের সংখ্যা ১২ থেকে 
১৭শ' বলে মনে করেন। এর মধ্যে বাসুস ও দাহেস'সরচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ । 
১. বাসুসের যুদ্ধের কারণ : এতিহাসিক হিষ্টিংরলেন, একটি মাদী উটকে আঘাত 
করার তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে রনু "বকর ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যে 
বাসুসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধ চলেছিল একনাগাড়ে ৪০ বছর। এতে ৭০ 
হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে বলে এতিহাসিকগণ অভিমত পোষণ করেন। এ 
দুটি গোত্র পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং উভয় গোত্রই খ্রিষ্টান ছিল। 
তদুপরি উভয় গোত্রই নিজেদের 'ওয়াবেলের" বংশ বলে দাবি করতো । বকর 
গোত্রের মাত্র একটি, মাদী উট তাগলিব গোত্রের একজন নেতার হাতে জখম 
হয়। এ উটটির-স্থাম “বাসুস' । এ উটের নামানুসারে এ যুদ্ধের নামকরণ হয় 
বাসুস যুদ্ধ (উটটির মালিক ছিল “হাসসাস'। 
বাসুস যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষাপট : যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড় যুদ্ধ শুরু হয় তা 
হলো কোলায়ব নামে এক নেতা সাধারণ ঘোষণা দেয় যে, তার চারণভূমিতে 
কারো পশু চরানোর অনুমতি নেই । ঘটনাক্রমে হাসসাস তার বাসুস নামক মাদী 
উটটি নিয়ে এ পশুচারণভূমিতে বেড়াতে আসে । সে কোলায়বের ঘোষণা 
সম্পর্কে জানত না। না জানা অবস্থায় সে নিজের মাদী উটটি চারণভূমিতে 
ছেড়ে দেয়। চারণভূমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল এক মহিলা । সে মহিলা 
মাদী উটটিকে শুধু মারপিটই করেনি, অধিক্তু সেটির স্তনও কেটে ছেড়ে দেয়। 
উটটি যখন হাসসাসের কাছে পৌছে তখন সে প্রতিশোধ গ্রহণে স্থির প্রতিজ্ঞ 
হয়ে যায়। হাসসাস ও কোলায়বের নিজ নিজ গোত্র বকর ও তাগলিব তাদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। 
পালাক্রমে গোত্রের সমর্থন : বাসুস যুদ্ধে আরবের প্রায় 
১০১৯৯০০১০১২ 
লুটতরাজ, মারামারি, কাটাকাটি চালায় । প্রথানুযায়ী কবিগণ নিজ নিজ পক্ষের 
যোদ্ধাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য বীরতৃসূচক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। 
অবশেষে ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৯৯ 


২. দাহেস যুদ্ধের বিবরণ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, জাহেলী যুগের 
অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধ 'দাহেস'। সামান্য ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে 
'আবস' ও *যুবিয়ান' গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধ শুরু হয়। ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু 
করে ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ৬৩ বছর এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ স্থায়ী ছিল৷, বিপুল 
জানমালই নয় শুধু; বরং দাহেস যুদ্ধে বহু গোত্রেরও বিলুপ্তি ঘটে । 
দাহেস যুদ্ধের প্রেক্ষাপট : ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আবস গোত্রের সর্দার 
কায়সের ঘোড়া দাহেস এবং যুবিয়ান গোত্রের শেখের ঘোড়া “আলগাবরা' বা 
“ঘাবার'-এর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায়ঃরলায়সের 
ঘোড়া “দাহেস' অগ্রগামী ছিল। ইতোমধ্যে “যুবিয়ান' গোত্রের,জনৈক' ব্যক্তি 
দাহেসকে ভয় দেখায়, ফলে সেটি পরাজিত হয়। এ ঘটনাকে কৈন্দ্র করেই 
উভয় গোত্রের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ যুদ্ধ ইসলামপূর্বকালে আরম্ভ হয়ে 
মহানবী (স)-এর নবুয়তের ২১ বছর পর তার ইস্তেকালের/দু'বছর আগ পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকে । এ যুদ্ধে আরবের মহাবীর আস্তারা ইবনে শাদ্দাদুল আবস 
নিজের বীরত্ব ও কবিত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। 
অন্যান্য যুদ্ধ : বাসুস এবং দাহেস যুদ্ধ ছাড়াও/প্রারুইসলামী যুগে মদিনার আওস ও 
খাযরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এরং অস্কার কুরাইশ ও হাওয়াযেন গোত্রদ্বয়ের 
মধ্যে সংঘটিত 'হারবুল ফিজার ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 

উপসংহার : পরিশেষে এতিহাসিক/হিষ্টির মন্তব্য দিয়ে সমাপ্তি টানা যায়। তিনি 

বলেন, মজ্জাগত যুদ্ধবাজ চরিত্রের ক্লারণেই আরব যাযাবর ও স্থায়ী -বাসিন্দাগণ 

ইসলামের আলো পাওয়ার আগে প্ররে বহু ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের জন্য দায়ী। অবিশ্রান্ত 
কলহ ও খুনখারাবির ফলে সমুদয় আরব ভূমিতে বিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল, কেউই 
কারো প্রতি আনুগত্য প্রঞ্চাশখ করতো না। 

বিঃ দঃ চট, ১৮277555757 

আবির্ভাবের ইসলামের আবির্ভাবের প্রাকালে/ ইসলামের আগমনের পূর্বে! অজ্ঞতার 

যুগে/ অন্ধ্র ুটে/ মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের পূ্বে- এগুলো সমার্থক শব্দ। সুতরাং 
্রশনক্তয়েভাবে প্রশ্ন করবেন ঠিক সেভাবে উত্তর উপস্থাপন করতে হবে। 
-প্রধান সম্পাদক 


মহানবী (স)-এর মক্কা ও মদিনা জীবন 


The Prophet at Mecca and Madinah 


প্রশ্ন : ২৬ ॥ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের তাৎপর্যসহ তাঁর বাল্যজীবন 
উন্তল্ল।। উপস্থাপনা : “ঈসায়ী ছশতক। আরব দেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সারা পৃথিবী 
অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত । ইহুদিরা ওযাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা 
করে। এতে হজরত ঈসা (আ)-এর প্রচারিত ধর্ম “তাসলীস' বা তিন সৃষ্টায় বিশ্বাসের 
ধর্মে পরিণত 'হয়। বৃহৎ শক্তি পারস্য অগ্মিপূজার ন্যায় বিভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদে 
নিমজ্জিত হয়। সমগ্র ভারতে মূর্তিপূজা ব্যাপকতা লাভ করে । এমনি বিশ্ব পরিস্থিতির 


১০০ যা জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ জর 


প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হন রিসালাতের সমাপনী মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)। টমাস 

কার্লাইল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে মহানবী (স)-এর আবির্ভাবকে জ্যোতির্ময় 

স্কুলিঙ্গের সাথে তুলনা করে বলেন-_ These Arabs, the man Mohammad and 
that one century is it not as if a spork........ 

৩ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের তাৎপর্য 

১. জাহেলিয়াত কবলিত আরব : হজরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) মক্কার 
কাবা ঘর পুনঃনির্মাণ করে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন । উল্লেখযোগ্য, সংখ্যক 
লোক এ ধর্মে দীক্ষিত হয়, কিন্তু তাদের ইন্তেকালের পর ভারা) তাওহীদ 
পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (মঞ্জু আরব ভূমি 
নিমজ্জিত হয় জাহেলিয়াতের অন্ধকারে । গোটা সমাজ অধর্ম, অনৈতিকতা এবং 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় দিশেহারা হয়ে, পড়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত মানবতাকে আলোর পথ দেখানোর জন্য একজন আলোকিত নেতার 
প্রয়োজন প্রবল হয়ে উঠেছিল । f 

২. বিভ্রান্ত ইহুদি ধর্ম : মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে হজরত ইয়াকুব, 
মুসা, দাউদ, সোলায়মান (আ) প্রমুখুসহ্অসংখ্য নবী প্রেরণ করেন। কালক্রমে 
নবী-রাসূল প্রদর্শিত ইহুদি ধর্মমত বিকৃত হয়ে পড়ে। ইহুদিরা ওযাইর (আ)-কে 
আল্লাহর পুত্র বলে প্রকাশ্যে শ্রিক শুরু করে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সর্বশেষ রাসূল 
(স)-এর আগমনের কথা জানত। সুতরাং তারা তার আগমনের জন্য 
অপেক্ষমান ছিল। ৬, 

৩. ত্রিতিবাদে পর্যবসিতংপ্রিষ্টধর্ম : হজরত ঈসা (আ) তাওহীদ তথা আল্লাহর 
একতৃবাদ প্রচার করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে সেন্ট পল, পিটার প্রমুখ 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এ ধর্মটিকে ব্রিতৃবাদের ধর্মে পরিণত করেন। এভাবে খ্রিষ্টান 
ধর্মমতও বিকৃত হয়ে পড়ে। অনুপ্রবেশ ঘটে মূর্তিপূজাসহ বিভিন্ন ধরনের 
শিরকের! আসমানী কিতাব ইঞ্জিলের মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা জানত, সমাপনী নবী 
সাইয়েদুল মুরসালীন হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব আসন্ন। 

টু জাহেলিয়াতের 


বিকৃত খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল, পারসিকরা অগ্নিপূজা করতো। এভাবে 
উভয় পরাশক্তিই নৈতিকভাবে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। 
৫. বির সুরাহ cu Ge Pea ti : সমকালীন 
গ্রন্থে মুহাম্মাদ (স)-এর ূ্বাভাসদেয়া 
উপ তাওরাত ও যাবুর (010 Testament) এবং ইঞ্জিলে (New 
Testament) মহানবী (স)-এর আগমন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। 
এছাড়া বৌদ্ধদের The 0051 ০f 78৫18 এবং পারসিকদের “জেন্দাবেস্তা' 
গ্রন্থেও শেষ নবীর আগমনী বার্তা লেখা ছিল। 
৬. মহানবীর আবির্ভাব ডূ-রাজনৈতিক প্রভাব : বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, 
রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস জেরুসালেমের তৎকালীন গভর্নর এবং জ্যোতির্বিদ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১০১ 


ইবনে নাতুর নক্ষত্র গণনা করে নিশ্চিত হন, মুহাম্মাদ (স)-এর আবির 
ঘটেছে। ইবনে নাতুর এক চিঠি মারফত সম্ুটকে জানান, 

3 Us ES RC ০ 
অর্থাৎ, নিশ্চিতভাবে শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। যিনি রোমের অধীশ্বর 
রত এ ছাড়া রাসূলের জন্মের দিন পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর স্মারক 

টাওয়ারের শীর্ষচূড়া ভেঙে পড়ে। এভাবে সম দুনিয়ার রাসূল (স)-এর 
আগমনের প্রভাব পড়ে। 

৭. ত্রাণকর্তা আবির্ভাবের অপরিহার্ধতা : রাসূল (স)-এর আগযমূন্রি, প্রাক্কালে 
আরব এবং সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি কলুষিত ও বিপর্যস্ত হয়ে/উঠেছিল। এমনি 
পরিস্থিতিতে একজন ব্রাণকর্তার আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে ওঠে । এঁতিহাসিক 
আমীর আলী বলেন__ Never in the history of the world Was the need so 
great the time so ripe far the appearance of afdeliyerer. 


৮. মঞ্চ প্রস্তুত : ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিকণও উর্থনৈতিক অবস্থার চরম 


ত্রাণকর্তার আবির্ভাব যেন অনিবার্য হয়ে(পাড়েছিল। এজন্য মঞ্চও প্রস্তুত ছিল। 
এতিহাসিক হিষ্টি যথার্থই বলেছেন?” Anarchy prevailed in the political 
realm as it did in religious the stage was set the moment was 
psychological for the 75581 a great religious national leader. 

৩ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর এরাবাল্যজীবন 

১. জনা : নবীকুল ' হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে 
এতিহাসিকদের মান যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাবারী, ইবনে খালদুন, ইবনে 
হিশাম প্রমুখ এঁতিহীসিকের মতে, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে 
১২ রবিউন আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। তবে অন্যান্য এতিহাসিকের মতে, 
৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে রোজ সোমবার ঝিরঝিরে সমীরণের দোলা লাগা প্রভাতে বিবি 
আয়েনার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক মুসলিম লেখকগণ বলেন, 
মহানবী (স)-এর জন্ম তারিখ ৯ রবিউল আউয়াল। প্রখ্যাত মিসরীয় 
জ্যোতির্বিদ ও এঁতিহাসিক মাহমুদ পাশা ফালাকী উক্ত মতের প্রতি একমত্য 
পোষণ করেছেন। 

২. বংশ পরিচিতি : হজরত মুহাম্মাদ (স) হজরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র 
ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ৷ এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মহানবী (স) 
মক্কার কুরাইশ বংশোড্ূত হাশেমী শাখার তায়েম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার দিক থেকে তার নসবনামা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 
আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম প্রমুখ । মাতার দিক থেকে আমেনা বিনতে 
ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে ফেহর প্রমুখ। পঞ্চম স্তরে গিয়ে তার 
মাতৃকুল এক হয়ে যায়। 

৩. নামকরণ : আমীর আলী বলেন, আমেনার গর্ভে যে শিশুটি 
জন্মঘহণ করলেন, পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তার নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ' 
এবং মাতা আমেনা নামকরণ করেন ‘আহমদ'। এ দুটি নামই পবিত্র কুরআনে 
উল্লিখিত হয়েছে। 


১০২ _ ধরাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


৪. পিতৃত্নেহ হতে বাঞ্চিত : মহানবী (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ তার জন্মের দু'মাস 
পূর্বে সিরিয়া হতে বাণিজ্য শেষে দেশে ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে 
পিতৃমমতা হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন। 

৫. ধাত্রীর পরিচর্যা : সেকালে অভিজাত আরব পরিবারে শিশুকে লালন পালনের 
জন্য ধাত্রী নিযুক্তির নিয়ম ছিল। সুয়ায়বিয়া নামক একজন মহিলা মহানবী 
(স)-এর প্রথম দুধ মা। পরে ২৬ রবিউল আউয়াল সোমবার তাকে লালন 
পালনের জন্য বনু সাদ বংশীয় ধাত্রী হালিমা সাদিয়াকে নিযুক্ত করা হয়। 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, মহানবী (স) বিবি, হালিমার গৃহে 
অবস্থানকালে হালিমার ডান পার্শ্বের স্তন্যই শুধু পান করতেন, রাম পার্শ্বের স্তন 
হালিমার সন্তানের অধিকার হিসেবে রেখে দিতেন । 

৬. শিশুকালের বৈশিষ্ট্য : শিশু মুহাম্মদের বৈশিষ্ট্য ছিলংপ্রশংসনীয়। তার মাঝে 
ও পবিভ্রাবস্থায় থাকা ইত্যাদি বিস্ময়কর গুণের সমাবেশ ঘটেছিল । 

৭. বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা : বিবি হালিমা তন্তাবধানে থাকাকালীন শিশু মুহাম্মাদ 
(স)-কে নিয়ে নানা অলৌকিক ঘ্টনা, ঘটে । একদিন মুহাম্মাদ (স) প্রাত্যহিক 
কর্মসূচি অনুযায়ী মাঠে খেলার্ধুলারুরছিলেন। এ সময় দু'জন ফেরেশতা এসে 
তাকে পাহাড়ের আড়ালে/নিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে ভেতর থেকে কিছু একটা 
বের করে তার আত্মাকে পরিশোধিত করেন। অন্য শিশুরা এ ঘটনা দেখে 
হালিমার কাছে বর্ণমাকরে। . 

৮. আমেনার গৃহেশুত্যাবর্তন : বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনায় হালিমা ও তার স্বামী উভয়ই 
ভীত হয়েগ্রড়েন। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ (স)-কে তার মাতার কাছে 
ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৫ কিংবা ৬ বছর বয়স পর্যন্ত হালিমার 
গুহ উজ্জ্বল করে মহানবী (স) মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু মাতৃয়েহ 
তিনি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি । 

৯. মাতৃবিয়োগ : মহানবী (স)-এর নানার দেশ ছিল ইয়াসরিব। ইয়াসরিবই 
পরবর্তীকালে মদিনা নামধারণ করে । হজরত আমেনা মাতৃকুলের সঙ্গে পরিচয় 
করানোর উদ্দেশ্যে শিশু পুত্রকে নিয়ে ইয়াসরিব গমন করেন। স্বামীর কবর 
দেখা এবং পিত্রালয়ে প্রায় মাসখানেক থাকার পর আমেনা পুত্রকে নিয়ে মক্কার 
দিকে রওয়ানার পথে 'আবওয়া* নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই 
মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর সাথে থাকা দাসী উম্মে আইমান মুহাম্মাদ (স)-কে 
মক্কায় নিয়ে আসেন। 

১০. আবদুল মুত্তালিবের তত্বাবধানে : স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর পর দাদা আবদুল 
মুত্তালিবের গ্নেহছায়ায় মুহাম্মাদ (স) লালিতপালিত হতে থাকেন, কিন্তু আরো 
একটি বিপর্যয় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটি ছিল তার ম্লেহময় পিতামহের 
মৃত্যু । মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স যখন আট বছর, তখন দাদা আবদুল মুস্তালিবও 
মৃত্যুবরণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১০৩ 


১১. আবু তালিবের ম্নেহাধীনে : দাদা আবদুল মুস্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু 
তালিব মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু তালিব 
ম্লেহময় ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে তার ছিল টানা হেঁচড়ার 
সংসার। নিজের পরিবারের ভরণপোষণই ছিল তার পক্ষে কষ্টকর । সুতরাং 
কিশোর মুহাম্মাদ (স)-কে অবিলম্বে জীবিকার্জনে নেমে পড়তে হয়। এ সময়ে 
পাহাড়ের উপত্যকায় মুক্ত আকাশের নিচে মুহাম্মাদ (স) মেষ চরাতেন। 

১২. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন : বারো বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স্)ডাচা আবু 
তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। সেকালে সিরিয়া ছিল 


(স)-এর মনে এক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে সিরিয়ায় পৌঁছে সেখানকার 
ব্যবসায়ীদের জীবনপ্রণালি দেখে মুহাম্মাদ (স) বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। 
১৩. বুহায়রার ভবিষ্যদ্বাণী : ৫৮২ ব্রিষ্টাব্দে/মূহানবী (স) বাণিজ্য উপলক্ষে শাম 
দেশে বা সিরিয়ায় যাত্রা করেন। এসময়, সিরিয়ার বসরা নগরের এক গির্জায় 
বুহায়রা নামক এক খ্রিষ্টান ধর্মযাজক অবস্থান করতেন। বুহায়রা কিশোর 

মুহাম্মাদ (স)-কে উপলক্ষ কবরে, কুরাইশ বণিকদের জন্য ভোজের আয়োজন 
করেন। বুহাররা কিশোর হাত ধরে তবিহাবাসী করেন- এই তো 
সমগ্র জগতের সরদার; এই তো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে সমগ্র জগতের 
bodes «ly ধারণ ক্রেছেন। 


১৫. হারবুল।ফেজারে অংশগ্রহণ : এঁতিহাসিক আমীর আলী এবং হিন্টি বলেন, 


করেন। তিনি এ যুদ্ধে পিতৃব্যদেরকে তীর কুড়িয়ে দিতেন। 
চমন বৰা গৰল ষোল বছর বয়সে মহানবী (স) ফেজারের যুদ্ধের 


সঙ্গে নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে একটি আর্তসেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 
মূলত অত্যাচারীকে বাধা দেয়া এবং আর্তমানবতার সেবার জন্যই তিনি এটি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। “যুদ্ধ নয়; শাস্তি” ছিল এ সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । 
উপসংহার : পরিশেষে টমাস কার্লাইলের মন্তব্য দিয়ে শেষ করা যায়। তিনি 
বলেন- To the Arab Nation is was a birth from darkness into light. Arabia 
first became alive by means it. বস্তুত, লক্ষ চাদের আলো নিয়ে 
অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভাব ঘটে মুহাম্মাদ (স)-এর । তাওহীদের সে 
আলোকশিখায় বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ৷ পরিত্রাণ লাভ করে বিশ্ববাসী । 
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শি সক শোকৰ re 
ঘটেছিল? বিবরণ দাও। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : Mubammad (SM) w was 306 best dimple to 0 follow 
for mankind. -এ কথাটি বলেছিলেন জনৈক এঁতিহাসিক। বস্তুত মুহাম্মাদ (স) 
ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ব্যক্তিতৃ । তার চরিত্রে সমাবেশ ঘটেছিল 
অসংখ্য সদৃগুণাবলির। শৈশবকালেই তার এসব বিশ্বজয়ী আদর্শ চরিত্রের 
পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বালক মুহাম্মদের চরিত ফুটে উনোপ 


খোদা বখৃশ বলেন, “বাল্যাবস্থায় তিনি সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন ।” 
২. অন্যের অধিকারে সচেতনতা : অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন 
মিনি উর বির লিটা মরে বাদ জুটি রোগ 
দিতেন। নিজে পান করতেন শুধু ডানন্তনটি | 
৩. নিরলস ও কর্মঠ : বাল্যবয়স হতেই-তিনি ছিলেন নিরলস ও কর্মঠ। তিনি তার 


অধিকারী। দুধভাইদের সাথে এবং পরবর্তীকালে চাচাতো ভাই আলী (রা)-এর 
সাথে তার আচরণ,ছিল উদার ও সহৃদয় । 

৫. সহমর্মিতা : সহমর্মিতা ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন মুহাম্মাদ 
(স)। বিধবা ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল থাকত। চাচা 
আবু তালিবের দুর্দিনে তার উট-মেষ চরিয়ে এবং ব্যবসায়ে সহযোগিতা করে 
তিনি,এর দৃষ্টান্ত রেখেছেন। 

৬. বিশ্বস্ততা : জাহেলিয়া যুগেও বালক মুহাম্মাদ (স) ছিলেন বিশ্বস্ত ও 
আমানতদার | আরববাসী বিশ্বস্ততার জন্য তাকে ‘আল আমীন’ নামে ডাকত । 
তাঁর এ বিশ্বস্ততা ছিল সর্বজনবিদিত । 


৭. বন্ধ : বাল্যকাল হতেই মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সকলের নিকট বন্ধু 
ভাবাপন্ন। খেলার সাথি ছিলেন তিনি। সকল শিশুর নিকট তিনি 
ছিলেন ব্যাপক গ্রহণযোগ্য । 


৮. শালীনতা : লঙ্জাশীলতা, বিন্মতা ও শালীনতা ছিল তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য 
দিক। ছোট বয়স হতে তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে সতর ঢেকে রাখতেন । তার 
অন্য খেলার সাথিদের মতো শিশু বয়সেও তিনি সতর খুলতেন না। 

৯. উত্তম ব্যবহার : বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন দয়া, করুণা ও উত্তম 
ব্যবহারের মূর্ত প্রতীক। তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে দরিদ্র-দুঃখী মানুষদের সান্তনা 
দিতেন এবং তাদের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করতেন । 

১০. মার্জিত আচরণ : শিশু মুহাম্মদের আচরণ ছিল অসাধারণ বিনয়ী ও মার্জিত। 
তীর উন্নত সৌজন্যবোধ ও মধুর ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ-বিমোহিত করতো । 
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১১. সাম্যবোধ : অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও শিশু মুহাম্মদের চরিত্রে 
সাম্যবোধ ও প্রশংসনীয় মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সবার সাথে 
সমান ব্যবহার করতেন । তার আচরণে কোনো প্রকার অহমিকার প্রকাশ ঘটত না। 

১২. মানবতাবাদী : বাল্যবয়সেই মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে মানবতাবাদী মনোভাবের 


রি রী 


১৫. ১১ টাল একে neh লও 


১৬. বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান : TEC am HE ven or 0) 
দুধমাতা হালিমার বনু সাদ গোত্রে অবস্থান করে বিশুদধষাজ্ঞান শিক্ষা করেন। 

১৭. নিরহংকার : মুহাম্মদ (স) ছিলেন নিরহংক্কার ও উদার প্রকৃতির । তিনি কারো 
সাথে অহংকার বা দস্ভভরে কথা বর্লতেন, না। সর্বদা একজন শুভাকাজ্ষী ও 
সহৃদয় সহযোগীর মতো কথা বলতেন) 

১৮. সমাজের প্রতি দরদি : তিনি সমাজের প্রতি দরদি ছিলেন। অসহায় মানুষের 
কিভাবে কল্যাণ হবে, ত্যানিয়ে সবসময় ভাবতেন । সমাজের সার্বিক কল্যাণে 
তার প্রতিষ্ঠিত 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনটি ব্যাপক জনপ্রিয় ও কার্যকর হয়েছিল। 

১৯. খেলাধুলার প্রতি অনীহা : বালক মুহাম্মদ (স) খেলাধুলার প্রতি অনীহা 

ভাবাপন্ন ছিলেন তিনি কখনো খেলায় অংশগ্রহণ করতেন না। সাঘিদের 


একজন সফল সমাজ সংস্কারক ও মানবতার মহান মুক্তিদাতার সকল বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল 
হয়ে দেখা দিয়েছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির মাধ্যমে এ গুণ পূর্ণতা লাভ করেছিল। 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মন্তব্য যথার্থ ও উল্লেখযোগ্য_ 07911 the religious 


Personalities of the world Muhammad (sm) was the most successful. 


প্রশ্ন: ২৮ ॥ হিলফুল ফুজুল সম্বন্ধে কী জান? সমাজজীবনে এর অবদান ও 
শিক্ষা আলোচনা কর। 

লফুল ফুজুল কী? সমাজজীবনে হিলফুল ফুজুলের গুরুতু ও শিক্ষা আলোচনা কর। 
উব্তত্র।। উপস্থাপনা : সারা দুনিয়াতে যখন ঘৃণ্য-প্রেম, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, 
সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের, দ্বন্ব-সংঘর্ষ; যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংসলীলা, আধ্যাত্মিকতা ও 
একেশ্বরবাদের জায়গা দখল করে তখন পবিত্র আরব ভূমিতে পুণ্যাত্মা ও বিশ্বের 
রহমতস্বরূপ ও বিশ্ব মানবের মুক্তির দিশারি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব 
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, হয়। তার প্রতিষ্ঠিত ইসলাম হলো শাস্তির ধর্ম। শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আজীবন 
কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি আরব সমাজের অন্যায়, অনাচার ও ব্যভিচার 
দেখে বিচলিত হন এবং সমাজ থেকে এই আত্মঘাতী বিপর্যয়ের মূলোৎপাটন করার 
জন্য 'হিলফুল ফুজুল' গঠন করেন। এঁতিহাসিক কার্লাইল বলেন, “আরব জাতির 
জন্য ইসলামের আবির্ভাব অন্ধকারে আলোর সমতুল্য এবং এর আলোকে আরব 
দেশ উদ্ভাসিত হয়।” 
হিলফুল রিতা সা শালি ছে ইলদাদি হত ৰণে 


পর বছর ধরে চলত ৷ সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে এসব অন্যায়, চি 

দূরীভূত করে সেখানে শাস্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হজরত কতিপর শান্তিকামী 
আরব যুবকের সমৰয়ে“হিলফুল ফুজুল’ নামে একটি তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। 

মুহাম্মদ (স) সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনেরা, পরেই ওকাজ মেলায় 
জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা, নিয়ে এক মারাত্মক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ 
'হরবুল ফিজার' বা অন্যায় সমর নামে অভিহিত মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
পনের বছর বয়সে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়এএবং এতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। এ 
১৯২৯ হয়েছিল বলে মুহাম্মদ (স)-কে এ 
লা। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) বে 


১. শা ছা ও বিরত নাক 
২. এতিম, দুর্বল, নিঃস্ব ও অসহায়কে সহযোগিতা করা । 
৩. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেয়া ও অত্যাচারিতকে সহযোগিতা করা । 
৪. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সভাব স্থাপন করা। 
৫. বিদেশি লোকদের ধন-সম্পদ, জীবন ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। 
idles os Sele Batted 
সমাজজীবনে হিলফুল ফুজুলের গুরুতৃ ছিল অপরিহার্য । নিয়ে হিলফুল ফুজুলের 
গুরুতৃ/অবদান বর্ণনা করা হলো- 
১. দ্বন্দের মীমাংসা : দ্বন্দ্বের মীমাংসার ক্ষেত্রে হিলফুল ফুজুলের গুরুত্ব 
। আন্দুদ দার নামক এক ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু জিনিস নিয়ে 
মক্কায় আসেন। আস ইবনে ওয়ায়েল তার কাছ থেকে সে জিনিস ক্রয় করে 
তার মূল্য পরিশোধ করেনি । আব্দুদ দার মাখজুম, জামিহ, চাহাম এবং আদীর 
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কাছে বিচার দিয়েও কোনো সুফল পায়নি। তখন সে কুরাইশ .পাহাড়ে উঠে 
উচ্চৈঃস্বরে অত্যাচারের বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করে । এ অত্যাচারের বর্ণনা 
শুনে হিলফুল ফুজুল এগিয়ে আসে এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্য আদায় করে দেয় । 

২. যুদ্ধের অবসান : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) হিলফুল ফুজুলের শর্তানুযায়ী 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ঘোষণা দেন। ফলে 
শর্তানুসারে সকল প্রকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়। মুলত যুদ্ধের বীভৎসতা 
অবলোকন করে মহানবী (স) শান্তি সংঘ স্থাপনের চিন্তা করেন ॥ছ্রনিঃস্বার্থ 
উৎসাহী যুবকদের নিয়েই তিনি এ সংঘ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন 


৩. প্রতিষ্ঠান : জনকল্যাণমূলক হিলফুল 
ফুজুলের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আরবের ই এটাই ছিল প্রথম 
জনকল্যাণমূলক 'প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী বেশ কয়েক এ সংঘ সক্রিয় 
ই 

জন ও অকৃত্রিম ভালোবাসা 


স্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এ সাংগঠনিক 


৪. মন র পবিত্র কাবা শরীফের সংস্কারকে কেন্দ্র করে 


হানবী (স) বিভিন্ন গোত্রের চারজন দলনেতা নির্বাচিত করেন 

বং ত নিজের গায়ের চাদরের উপর কৃষ্ণপ্রস্তর রাখার পরামর্শ দেন। 
নন চার প্রান্ত ধরে বিবদমান গোত্রপতি দ্বারা উক্ত প্রস্তরখণ্ডটি উত্তোলন করে 

যথাস্থানে আনয়ন করা হলে হজরত নিজে তা স্থাপন করেন। উপস্থিত বুদ্ধি, 
অসাধারণ ব্যক্তিত ও বিচক্ষণতার দ্বারা মহানবী (স) একটি ভয়াবহ রক্তপাত 
নিরোধ করতে সক্ষম হন। 

৫. অত্যাচারিতকে সহযোগিতা দান : হিলফুল ফুজুলের মূল লক্ষ্য ছিল, “সমবেত 
সকল জনগণ আল্লাহর নামে হলফ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তারা 
উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের পক্ষকে সমর্থন করবেন এবং অত্যাচারীর নিকট 
থেকে জনগণের অধিকার আদায় না করে ক্ষান্ত হবেন না। যতদিন সমুদ্রে 
একটি পশম সিক্ত করার মতো পানি অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই 
প্রতিজ্ঞা বলবৎ থাকবে” নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও এই শান্তি কমিটির কার্যকারিতা 
লক্ষ করা যায়। এভাবে শান্তির অগ্রদূতরূপে মহানবী (স) সর্বপ্রথম হিলফুল 
ফুজুলের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন । 

৬. রুলের পলকে? হিলফুল ফুজুল ছিল যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এটি ছিল 

সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ, তুলনাহীন ও প্রয়োজনীয়। এটি শুধুমাত্র সমাজের 
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রিবা ডর লভা ভুমিত তের ডিবি এ 
মূলত এর যেসব মূলনীতি ছিল তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বিরোধের 
অবসান ঘটে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সমাধান হয়। মহানবী (স) 
জীবন সায়াহ্নে দাড়িয়ে বলেন, “বর্তমানেও কেউ যদি আমাকে হিলফুল 
ফুজুলের সেই প্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান জানায় আমি আনন্দে তাতে সাড়া 
দেব।” পাইল ২প বত 
কথা প্রমাণ করে। 


রবের গুরুত্ব ছিল অতুলনীয় । তৎকালীন সদরে ক্ষেত্রে 
অন্যায়, যুদ্ধবিঘহ, বিরোধ, অত্যাচার চলছিল। সমস্যা হজরত 
উদ তারই ফলশ্রুতিতে 
হিলফুল ফুজুল নামে একটি শাস্তি সংঘ এ সংঘের শর্তানুযায়ী 
স্থাপনের চেষ্টা করা 
রর অবসান ঘটে এবং 

সমাজে শাস্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় । 
৮. জনগণের জানমালের ফুল ফুজুলের শর্তানুসারে জনগণের 
জানমালের নিরাপত্তা জোর দেয়া হয়। ফলে দেশীয় মালের 
নিরাপত্তা বিধানের প বণিকদের জানমালের নিরাপত্তাও নিশ্চিত 


তত তিলে Eo Ere 

২ হয়ে উঠেন এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে 

॥ তাছাড়া হিলফুল ফুজুলের কর্মকাণ্ড পঞ্চাশ বছর স্থায়ী 

রা 

চা : রাষ্ট্রে আইনকানুন রক্ষার ক্ষেত্রে হিলফুল ফুজুলের 

রা ছিল হা তানি (কুক পাতিল এ নাতি করের 

মাধ্যমে আইনকানুন বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে দেশের ভেতরে 
মাইন-কানুন ও শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে । আইনকানুন রক্ষার কারণে 
গোত্রসমূহের মধ্যে সকল প্রকার অন্যায় বিতাড়িত হয় এবং জনগণ সঠিক 
সপ কপ বু el GY 

ইলফুল ফুজুলের : হিলফুল ফুজুল উৎসাহী যুবকদের এ 

শান্তি সংঘ। এ সংঘের মধ্যে কল্যাণময় সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার শিক্ষা নিহিত 


আছে সেগুলোর মধ্যেও কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে । আর তাই 
হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে দায়ি ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা পাওয়া যায়। 

২. কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টি : কর্তব্য সচেতন ব্যক্তি সজাগ দৃষ্টি দিয়েই সমাজের 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। কর্তব্য সচেতন ব্যক্তিরা সমাজের কোনো 
অন্যায় আচরণ প্রত্যক্ষ করে কখনই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তারা 


এ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১০৯ 


সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং নিজেদেরকে সকল অন্যায় 
অসত্য থেকে বিরত রাখে । মহানবী (স) কর্তৃক গঠিত হিলফুল ফুজুল থেকে 
আমরা এ ধরনের শিক্ষা পেয়ে থাকি। 
৩. সংঘ প্রতিষ্ঠা : ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে কখনই সমাজে বিরাজমান সমস্যার 
সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাজের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন 
ধরনের সংঘ বা সংগঠনের । বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে 
যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় । তৎকালীন সময়ে হজরত (স) 
কর্তৃক গঠিত হিলফুল ফুজুল ছিল এর ত্ববলন্ত নিদর্শন। এ 


শাস্তি প্র মৈত্রী ও এঁক্য স্থাপন একান্ত প্রয়োজন । তাই তিনি বিভিন্ন 


মৈত্রী ও এক্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। তার হিলফুল 
শুস০০৯৯০০ সি 
ন রেখেই হিলফুল ফুজুল গঠিত হয়। 


৮. রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা : প্রত্যেক নাগরিক সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে 
হলে দেশের শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা খুবই জরুরি। হজরত মুহাম্মাদ (স) 
সবসময় দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি তৎপর ছিলেন। তিনি প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নিয়মকানুন আরোপ করেন। এতে লুটতরাজ, হত্যা, 
অন্যায়, জুলুম অনেকটা ত্রাস পায়। মহানবী (স) কর্তৃক স্থাপিত শান্তি সংঘ 
থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংঘ গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগায় । 

৯. এঁকমত্য : রাষ্ট্র ও সমাজকে স্থিতিশীল রাখতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর 
এঁকমত্য পোষণ করতে হয়। এমন কিছু কিছু বিষয় থাকে যেখানে একমত্য 
পোষণ করা ছাড়া সফলতা অর্জন কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 
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নয়। মূলত সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই যে কোনো সমস্যার সমাধান করা 
যায় । হিলফুল ফুজুলে সম্মিলিত প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। 

১০. মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা : মানুষের সুন্দর ও সার্ঘকভাবে বেঁচে থাকার জন্য 
বিভিন্ন ধরনের মৌলিক অধিকার; যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, 
চিত্তবিনোদন ইত্যাদির নিবৃত্তি প্রয়োজন । এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ ব্যতীত 
জীবনে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ৷ হিলফুল ফুজুল আমাদেরকে মৌলিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে থাকে! 

১১. নিরপেক্ষ মনোভাব গঠন : নিরপেক্ষতা মানবজীবনের অন্যতম একটি মহত 
গুণ। এই গুণ মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা করে 
থাকে । কেননা স্বজনপ্রীতির কারণে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি 
হয়। আর তাই মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) সকলকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি হিলফুল ফুজুল গঠন্বের মাধ্যম আমাদেরকে 
নিরপেক্ষ থাকার শিক্ষা দেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হিলফুল ফুনতুা এমন একটি শাস্তি সংঘ, যে 

সংঘের মাধ্যমে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষ .পথ চলার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা 

পাই। আর ইসলামী আইনের কার্ধকারিতার -্রমাণ করে হিলফুল-ফুজুল। হিলফুল 
ফুজুলের শর্তকে সামনে রেখেই আমরা. বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং 
ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে গড়ে তুলতে পারি নিরাপদ ও সুশৃঙখলপূর্ণভাবে। 


প্রশ্ন: ২৯ ৷ মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরত পূর্ব জীবনের বিবরণ দাও।....... 

উন্তল্।। উপস্থাপনা ্্যাত দার্শনিক মিল্টন বলেছেন_ The Childhood shows 
the man as morning shows the day. ধ্বংসের মুখোমুখি দাড়ানো বিশ্বমানবতাকে 
সার্বিক নেতৃতু দৈয়ার সুমহান ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 

মহামানব মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)। ভার বাল্যকালের প্রতিটি কর্ম তৎপরতা ও 

আচরণে এক সমাগত আদর্শ মানবের প্রতিবিন্বের চিত্র ফুটে উঠলেও তার মক্কী 

জীবন কণ্টকমুক্ত ছিল না। মক্কার অসভ্য বর্বর হিংস্র মানুষগুলোকে সরল সঠিক পুণ্য 
পথে ফিরিয়ে আনতে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাকে । 
আর এভাবেই কেটেছে তীর মক্কী জীবনের তেরোটি বছর । 

5 মহানবী (স)-এর মক্কী জীবন 

ক. নবুয়তপূর্ব জীবন : মানবের কল্যাণময় জীবনের দিক নির্দেশকারী মহান শিক্ষক 

হজরত মুহাম্মাদ (স) অসংখ্য বাধা বিপত্তির মাঝে নবুয়তপূর্ব বাল্যজীবন অতিবাহিত 

করেন। নিম্নে তার নবুয়তপূর্ব জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো- 

১. জন্ম : নবীকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে 
এতিহাসিকদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাবারী, ইবনে খালদুন, ইবনে 
হিশাম প্রমুখ এতিহাসিকের মতে, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে 
১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন । তবে অন্যান্য এতিহাসিকের মতে ৫৭১ 
খ্ৰিষ্টাব্দে রোজ সোমবার ঝিরঝিরে সমীরণের দোলা লাগা প্রভাতে বিবি 
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আমেনার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক মুসলিম লেখকগণ বলেন, 
মহানবী (স)-এর জন্ম তারিখ ৯ রবিউল আউয়াল। প্রখ্যাত মিসরীয় 
জ্যোতির্বিদ ও এঁতিহাসিক মাহমুদ পাশা ফালাকী উক্ত মতের প্রতি একমত্য 
পোষণ করেছেন। 

ববির tances a keh Eh tapes sth Saco lh 3 
ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মহানবী (স) 
মক্কার কুরাইশ বংশোদ্ভূত হাশেমী শাখার তায়েম গোত্রে জন্মগ্রহ্গকরেন ৷ 
পিতার দিক থেকে তার নসবনামা হচ্ছে-- মুহাম্মাদ ইবনে আল্লাহ” ইবনে 
আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম প্রযুখ। মাতার দিক থেকে্ামেনা বিনতে 
ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে ফের প্রমুখ পুরে গিয়ে তার 
মাতৃকুল পিতৃকুল এক হয়ে যায়। 

৩. নামকরণ : খঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, নাকের গর্ভে যে শিশুটি 
জনুম্রহণ করলেন, পিতামহ আবদুল মুত্তালিরণতার নাম রাখলেন 'ুহাম্মাদ' 
এবং মাতা আমেনা নামকরণ করেন ‘আহম্দর্ণ্ণ দুটি নামই পবিত্র কুরআনে 
উল্লিখিত হয়েছে। ২) 

৪. হতে বঞ্চিত : মহানবী (সন)- -ইর-পিতা আবদুল্লাহ তার জন্যের দু'মাস 

হতে বাণিজ্য শেয়ে,দ্শে ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে 
পিতৃদমতা হতো ষটিদি পি রধ্রিত হন। 

৫. ধাত্রীর পরিচর্যা : আরব পরিবারে শিশুকে লালন পালনের 
i bt or 34 tw © at taba 0 se0ciago ss 2 borin 
(স)-এর প্রথম মা । পরে ২৬ রবিউল আউয়াল সোমবার তাকে লালন 
৯৯ ২ রর 


(স)-কে নিয়ে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন মুহাম্মাদ (স) প্রাত্যহিক 
কর্মসূচি অনুযায়ী মাঠে খেলাধুলা করছিলেন। এ সময় দু'জন ফেরেশতা এসে 
তাঁকে পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে ভেতর থেকে কিছু একটা 
বের করে তার আত্মাকে পরিশোধিত করেন। অন্য শিশুরা এ ঘটনা দেখে 
হালিমার কাছে বর্ণনা করে। 

৮. আমেনার গৃহে প্রত্যাবর্তন : বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনায় হালিমা ও তার স্বামী উভয়ই 
ভীত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ (স)-কে তার মাতার কাছে 
ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৫ কিংবা ৬ বছর বয়স পর্যন্ত হালিমার 
৯৮০১৭ 2 নর লের কা কিন্তু মাতৃয়েহ 

তিনি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি । 


১১২ রদ জলজার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৯. মাতৃবিয়োগ : জরা হারার তি 
পরবর্তীকালে মদিনা নামধারণ করে । হজরত বিবি আমেনা মাতৃকুলের সঙ্গে 
পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে শিশু পুত্রকে নিয়ে ইয়াসরিব গমন করেন। স্বামীর 
কবর দেখা এবং পিত্রালয়ে প্রায় মাসখানেক থাকার পর আমেনা পুত্রকে নিয়ে 
মক্কার দিকে রওয়ানার পথে “আবওয়া' নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
রজত 
(স)-কে মন্ধায় নিয়ে আসেন। 


পুতি 
করেন। 


মুহাম্মাদ (স)-কে অবিলম্বে জীবিকার্জনে নেমে পড়তে হয় । এ সময়ে পাহাড়ের 

উপত্যকায় মুক্ত আকাশের নিষ্টে মুহাম্মাদ (স) মেষ চরাতেন। 
১২. তার কেশে ০০ বারো বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স) চাচা আবু 
তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপ্রলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। সেকালে সিরিয়া ছিল 


1, তাদের রীতিনীতি ও সিরীয়দের জীবনপদ্ধতি মুহাম্মাদ 
(স)-এর'মনে এক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে। সিরিয়ায় পৌঁছে সেখানকার 
ব্যবয্নাযীদের জীবনপ্রণালি দেখে মুহাম্মাদ (স) বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। 

১৩. বুহায়রার ভবিষ্যদ্বাণী : ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স) বাণিজ্য উপলক্ষে শাম 
দেশে বা সিরিয়ায় যাত্রা করেন। এ সময় সিরিয়ার বসরা নগরের এক গির্জায় 
বুহায়রা নামক এক খ্রিষ্টান ধর্মযাজক অবস্থান করতেন। বুহায়রা কিশোর 
মুহাম্মাদ (স)-কে উপলক্ষ করে কুরাইশ বণিকদের জন্য ভোজের আয়োজন 
করেন। বুহায়রা কিশোর মুহাম্মদের হাত ধরে ভবিষ্যদ্বাণী করেন_ এই তো 
সমগ্র জগতের সরদার; এই তো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে সমগ্র জগতের 
জন্য নিজের করুণারূপে প্রেরণ করেছেন। 

১৪. আল আমীন উপাধি লাভ : বালক মুহাম্মাদ (স)-এর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে 
সততা ও আমানতদারির প্রশংসনীয় চরিত্রের জন্য আরববাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
তাঁকে আল আমীন উপাধিতে ভূষিত করেন। 

১৫. হারবুল ফেজারে অংশগ্রহণ : এতিহাসিক আমীর আলী এবং হিন্টি বলেন, 
মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াষেন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ফেজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় । 
মহানবী (স)-এর বয়স যখন পনেরো বছর তখন তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি এ যুদ্ধে পিতৃব্যদেরকে তীর কুড়িয়ে দিতেন । 
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১৬. (১৪০ ষোলো বছর বয়সে মহানবী (স) ফেজারের যুদ্ধের 
অবলোকন করে আরবের উৎসাহী ও শান্তিপ্রিয় যুবকদেরকে 
লে রি 
মূলত অত্যাচারীকে বাধা দেয়া এবং আর্তমানবতার সেবার জন্যই তিনি এটি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। “যুদ্ধ নয়; শাস্তি” ছিল এ সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। 
১৭. খাদীজা (রা)-এর সাথে বিবাহ : পঁচিশ বছর বয়সে মহানবী (স) তৎকালীন 
আরবের ধনাঢ্য বিধবা মহিলা বিবি খাদিজাকে বিবাহ করেন্ঞউনৈতিক 
পবিত্রতার জন্য তাঁকে “খাদীজাতুত তাহেরা' বলা হতো। এঁত্রা্্রি আমীর 
আলী বলেন, ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন/ণ্ভাদের দাম্পত্য 
টিসি দাগা তল বা ওর 
সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করেন। 
৬০০০০১৮৫১৬৭ মহানবী (স)-এর ব্ চর বর গা 


গোত্রগ্ুলোর মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এ,সময় তারা মহানবী (স)-কে শালিস 
মানে এবং তিনি সকল গোত্র জমন্বয়ে এর শাস্তিপূর্ণ সমাধান দেন। 


১৯. নবুয়ত লাভ : ৪০ বছর ১১ রাস লা 
ফেরেশতা হজরত জিবরাঈ (ভা) হেরা গুহায় উপস্থিত হয়ে বললেন, 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আগন্িআল্লাহর রাসূল। ঘটনার আকম্মিকতায় মহানবী 
(স) অস্থিরচিত্তে গৃহে, প্রত্যাবর্তন করে বিবি খাদিজাকে সব ঘটনা খুলে বলেন 
দু 


টা জীবন : নবুয়ত লাভের মধ্য দিয়ে হজরত মহাম্মদ (স)-এর 
শুরু হয়। তীর নবুয়ত পরবর্তী মক্কী জীবনের উল্লেখযোগ্য 


দাওয়াতী কাজ : নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে প্রথম তিন বছর মহানবী (স) 
গোপনে দ্বীন ইসলাম প্রচার করেন। সাফা পর্বতে অবস্থিত আরকাম মাখযুমীর 
গৃহে ছিল ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এ সময় পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ জন 
ইসলাম গ্রহণ করেন। 

২. প্রকাশ্য দাওয়াত : মহানবী (স) নবুয়তের তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে আল্লাহর 
আদেশক্রমে প্রকাশ্য দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে কাফেরদের পক্ষ 
থেকে বিদ্রুপ, উপহাস আর নির্যাতন শুরু হয়। 

৩. আবিসিনিয়ায় হিজরত : ইসলামী দাওয়াতের পঞ্চম বছর। কুরাইশদের 
অত্যাচার বেড়েই চলছে। তাই মহানবী (স)-এর নির্দেশে রজব মাসে পয়লা 
কিস্তিতে ১৫ জন মহিলা হাবশা বা আবিসিনিয়ায় এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৬ 
জন মহিলা ও ৮৮ জন পুরুষ হিজরত করে আবিসিনিয়ার তৎকালীন বাদশাহ 
নাজাশীর দরবারে আশ্রয় নেন। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এ হিজরত ছিল 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 


১১৪ রাল জত্ঞা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


৪. হজরতের বিরুদ্ধে বর্জননীতি : নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে হজরত হামজা ও ওমর 
(রা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি 
পেল। এমতাবস্থায় কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে কথাবার্তা, ক্রয়-বিক্রয় ও 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বন্ধ করে দিল। রাসূল (স) তীর অনুসারীদের নিয়ে 
বাধ্য হন। অচিরেই মুসলমানদের খাদ্যসাম্রীর অভাব অনটন দেখা দিল। তিন 
বছর পর্যন্ত এ অবস্থা চলল। অবশেষে কুরাইশরা তাদের এ বর্জননীতি ত্যাগ 
করলে হাশেম ও মুস্তালিব গোত্রদ্বয়ের লোকজন নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসলেন! 

৫. আমুল হুযন বা শোকবর্ষ : বিবি খাদীজা (রা) ছিলেন হযরতের সকল 

আপদে সান্তৃনাদানকারী, পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী । আর্ঃপিতৃব্য আবু 
কপ পল যৌবনের অভিভাবক, সাহায্যকারী 
ও পরবর্তী জীবনের কার্যাবলির একনিষ্ঠ সমর্থক নবুয়তের দশম বছর 
৬২০ খ্রিষ্টাব্দে এ দু'জনের মৃত্যুতে রাসূল (স) শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন 
এবং নিজেকে অসহায় ভাবতে লাগলেন । এজন্য,এ বছরটি আমুল হুযন বা 
শোকবর্ষ নামে খ্যাত। 

৬. তায়েফ গমন : মক্কায় সত্যসন্ধানী যে,কজন মানুষ ছিলেন, তাদের সকলেই 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নতুন কোনো,লোকই আর ইসলামী দাওয়াত কবুল 
করছিল না। তাই মহানবী (স)/সিদ্ধান্ত নেন, তায়েফে গিয়ে দ্বীন প্রচার করতে 
হবে। তায়েফে তখন অনেক, ধনী! প্রভাবশালী লোক বাস করতো । মহানবী 
(স) তাদের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান । কিন্তু কেউই তার 
কথায় কান দেয়নি; ব্রং চরম লাঞ্ছনা আর উৎপীড়ন ছাড়া মহানবী (স) আর 
কিছুই সেখানে পাননি। 

৭. মিরাজ গমন € নবুয়তের দশম বর্ষে ২৭ রজব সোমবার আল্লাহর বিশেষ 
আমন্ত্রণে মুহাম্মাদ (স) মিরাজ গমন করেন । এসময় তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম 
দর্শন, আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভসহ পাচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশপ্রাপ্ত হন। 

৮. আকারার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ : ৬২১ ও ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হজ্জ মৌসুমে 
যথাক্রমে ১২ ও ৭৫ জন মদিনাবাসী আকাবা উপত্যকায় হযরতের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের দেশে তাকে আমন্ত্রণ 
জানালেন ইসলামের ইতিহাসে একে বায়তুল আকাবা বলা হয়। 

এ শপথ দু'বার অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইতিহাসে একে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় 
শপথ বলা হয় । ইসলামের সম্প্রসারণে এর তাৎপর্য ব্যাপকভাবে 

৯. মদিনায় হিজরত : কাফেরদের চরম বিরোধিতা আর তীব্র 
ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ প্রথম হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে 
অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর অহীপ্রান্ত হয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই 
মহানবী (স) মদিনায় হিজরত করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পরীক্ষা আর কষ্টে জর্জরিত ছিল মহানবী (স)-এর 

মক্কী জীবন। তবুও তার মধ্যে যে অনুপম মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তাই 

উত্তরকালে তাকে সফলতার চরম শিখরে উন্নীত করে । আর হেরা পর্বতে ধ্যানের 
মাধ্যমে আল্লাহর অহী লাভ করেন এবং পবিত্র ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়ে 
পৃথিবীকে অহীভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব উপহার দিতে তৎপর হন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ১১৫ 


রী ৯ 
অথবা, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনের 


উন্তল্ন।॥ উপস্থাপনা : হজরত মুহাম্মাদ (স) বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অসাধারণ 
বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তার এ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় পবিত্র কাবাগৃহে 
অবস্থিত হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর পুনঃস্থাপনে । ৬০৫ খিিষ্টাব্দে মর্লার পবিত্র 
কাবাগৃহ সংস্কার করার পর কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্র হাজরে আসণয়াদ স্থাপন 
নিয়ে কলহে লিপ্ত হলে হজরত মুহাম্মাদ (স) অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারঃদ্ধারাইএ সমস্যার 
সমাধান করে রক্তপাত বন্ধ করেন। - ১ 

হাজরে আসওয়াদ : হাজরে আসওয়াদ একটি পবিত্র পাথরের নাম । মুসলিম জাতির 
পিতা ইবরাহিম (আ)-এর সময় থেকে বর্তমান সময়েও এটি কাবাগৃহের পাশে 
অত্যন্ত সম্মানের সাথে রক্ষিত আছে। পবিত্র হাদিসের বর্ণনায় জানা যায়, হজরত 
ইবরাহিম খলিলুল্লাহ কর্তৃক খানায়ে কাবা নির্মিত, হওয়ার পর পবিত্র পাথরগুলোর 
মধ্যে এটি উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আল্লাহর নির্দেশে এ পাথরটি তিনি কাবাগৃহের এক 
কোণে স্থাপন করেন। তখন থেকে শুর্দ“করে হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে 
অদ্যাবধি সেটি সুরক্ষিত হয়ে আসছে ইমানদার মুসলমানদের কাছে এটি গুনাহ 
মার্জনাকারী পাথর হিসেবে পরিগণিত তাই প্রতিদিন বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
ভক্তিভরে এ পাথরে চুমু খায় ।+. 

হাজরে আসওয়াদ সংস্থানের, ঘটনা : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ৩৫ বছর বয়সে 
মন্কার কুরাইশরা কাবাগৃহের, পুননির্মাণ কাজ শুরু করে। কেননা এ ইমারত অত্যন্ত 
পুরনো হওয়ায় দেয়ালে ফাটল দেখা দেয় এবং যেকোনো সময় ধরে পড়ার উপক্রম 
হয়। তাছাড়া দেয়ালের উচ্চতা কম হওয়ায় এবং উপরে ছাদ না থাকায় ভিতরের 
মূল্যবান সম্পদ দুর্বৃত্ত কর্তৃক লুট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কুরাইশরা 
কাবাগৃহে পুনৰ্নিৰ্মাণ কাজ শুরু করে এবং প্রত্যেক গোত্র এ কাজে অংশগ্রহণ করে। 
ইমারত যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উচু হলো তখন হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন 
করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্পপ্রস্তর) সংস্থাপনকে কেন্দ্র করে 
কুরাইশদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কারণ পবিত্র পাথর সংস্থাপনের গৌরব 
অর্জনের জন্য সকল গোত্রের লোকেরাই মরিয়া হয়ে উঠে। কেহই এ মহান কাজ 
করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখতে রাজি নয়। চার-পাঁচ দিন যাবৎ এ নিয়ে ঝগড়া 
চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হয়। অতঃপর 
সকল গোত্র মিলে এ সিদ্ধান্তে পৌছল যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সকলে'র 
আগে এখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে কাবাগৃহে প্রবেশ করবে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
তারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করবে । এতে তাদের কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। 

হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ভুমিকা : হাজরে আসওয়াদ 
পুনঃস্থাপন ।নয়ে বিবদমান গোত্রগুলোর মাঝে বিরোধ নিরসনে পরদিন প্রত্যুষে 
সকলের আগে এখানে উপস্থিত হন হজরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি কুরাইশ বংশীয় 
বলে তাকে দেখে কুরাইশগণ খুশি হয়। তিনি একখানা চাদরের উপর পাথরখানা 
রাখলেন। অতঃপর বিবদমান গোত্রের নেতাগণকে চাদরের কোনায় ধরে তা 


১১৬ ভাল জা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


উত্তোলন করতে বললেন ৷ পাথরটি যথাস্থানে উত্তোলিত হলে হজরত মুহাম্মাদ (স) 
নিজ হাতে তা যথাস্থানে স্থাপন করলেন । যার ফলে এ পাথর স্থাপনের সুষ্ঠু সমাধান 
সম্ভব হলো। এ মীমাংসা ছিল অত্যন্ত বিবেকসম্মত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। এটি সকল 
গোত্রকে সন্তুষ্ট করেছিল । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্ব শাস্তির দূত হজরত মুহাম্মাদ (স) 
কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের মাধ্যমে মক্কার বিবদমান গোত্রগুলোকে 
এক্যবদ্ধ করেন অসাধারণ প্রতিভা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রখর বিচক্ষণতার মাধ্যমে 
তিনি একটি ভয়াবহ রক্তপাতকে বন্ধ করতে সক্ষম হন। তাই হাজরে: আসওয়াদ 
সংস্থাপন মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচায়ক ৷ 


জপ্রশ্র: ৩১ বিবি খাদীজা রো) কে ছিলেন? বিবি খালী রে)-এর ইসলাম 
গ্রহণের ঘটনাটি বর্ণনা কর। 

অথবা, খাদীজা (রা) এর পরিচয় দাও? তার ইসলাম গ্রহণ ঘটনাটি আলোচনা কর। 
উন উপস্থাপনা : বিবি খাদীজা (রা) আল্লাহর (সৃষ্তষ্টি অর্জনকারী একজন মহিলা 
সাহাবি এবং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রথমস্ত্রী। তিনি তার অতুলনীয় রূপ 
ও অনুপম সৌন্দর্যের মাধ্যমে আরববাসীর মন কেড়েছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের 
পর তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে(ইসলামের ইতিহাসে অমরতৃ লাভ করেন। 
তিনি তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ইসলামের, পথে ব্যয় করে ইসলামের প্রসারে অনবদ্য 
ভূমিকা পালন করেন। 

বিবি খাদীজা (রা) এর পরি বিবি খাদীজা (রা) ছিলেন মক্কার এক ধনাঢ্য 
ব্যবসায়ীর বিধবা স্ত্রী ।.ভিনিখঅত্যস্ত উদারমনা ছিলেন। পৃত ও নিষ্ছলুষ চরিত্রের 
অধিকারী বিবি খাদীজা (রা) মক্কায় “খাদিজাতুল তাহিরা' বা 'নিষ্কলঙ্ক খাদিজা’ নামে 
পরিচিত ছিলেন।, তীর ছিল অতুলনীয় রূপ ও অগাধ ধন-সম্পত্তি। হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর সাঞ্চে বিবাহের পূর্বে তিনি আরো দুটি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সে 
স্বামীদ্বয় হজরত মুহাম্মাদ (স)- ৯১3০8 নি 
হজরতত্মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুপম 
হাতা পরগনা নিকট পৌছে। বিবি খাদীজা (রা) তাকে 
(মুহাম্মদ) তার ব্যবসায়ের তত্তাবধায়ক নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ (স) বিবি খাদীজা 
(রা)-কে অল্প সময়ে প্রচুর ধন সম্পদ উপার্জন করে দেন। বিবি খাদীজা (রা) 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় এত বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, 
তিনি নিজেই তার সহচরী নাফিসাকে দিয়ে মুহাম্মদ (স)-কে পতিতে বরণ করার 
ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। হজরত মুহাম্মাদ (স) চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে বিবি 
খাদীজা (রা)কে পত্নী হিসেবে বরণ করেন । ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে মহানবী 
হজরত মুহাম্মাদ (স) বিবি খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করেন। 

দাম্পত্যজীবন : বিবাহের সময় বিবি খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল ৪০ এবং হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর। তবু তাদের প্রীতিমধুর 
হয়েছিল। হজরত মুহাম্মাদ (স) সুদীর্ঘ ২৫ বছরকাল বিবি খাদীজা (রা)-এর সাথে 
সংসারধর্ম পালন করেন এবং বিবি খাদীজা (রা)-এর জীবদ্দশায় অন্য কোনো পত্নী 
গ্রহণ করেননি ৷ বিবি খাদীজা (রা)-এর গর্ভে হজরত মুহাম্মাদ (স) -এর তিন পুত্র 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১১৭ 


কাশেম, তৈয়ব ও তাহের এবং চার কন্যা ফাতেমা, কুলসুম, রোকেয়া ও জয়নাবের 
জন্ম হয়। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত ফাতেমা ও কুলসুম ব্যতীত আর সকলেই মৃত্যুবরণ 
করেন। হজরত মুহাম্মাদ (স) বিবি খাদীজা (রা) সম্পর্কে বলেন, “যখন কেউই 
আমাকে বিশ্বাস করেনি, তখন তিনিই সর্বপ্রথম আমাকে বিশ্বাস করেন ।” 
চারিত্রিক গুণাবলি : বিবি 'খাদীজা (রা) ছিলেন পৃতঃপবিত্র ও নিচ্ধলুষ চরিত্রের 
অধিকারী । তিনি প্রাক-ইসলামী যুগেও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। যে যুগে 
নীতিনৈতিকতার কোনো বালাই ছিল না সে যুগে তিনি নিষ্লুষ থেকেছেন,। তার 
অনুপম চরিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনযাপনের জন্য আরববাসী তাকে “খাদিজাতুত তাহিরা' 
উপাধিতে ভূষিত করে। $ ৯ 
ইন্তেকাল : ইসলামের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রিয় 
সহধর্মিণী বিবি খাদীজা (রা) নবুওয়াতের দশম বছরে অর্থাৎ ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন। 

বিবি খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : আররেররননু সাদ গোত্রে জন্মঘহণকারী 
খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ সম্বান্ত ও বিত্তশালী৷৷মহিলা ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল 
খাদিজা, উপনাম উম্মুল হিন্দ, উপাধি তাহিরা, পিতার নাম খুয়াইলিদ, মাতার নাম 
ফাতেমা এবং তার বংশ ছিল কুরাইশ তিনি ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর দূরস্বম্পর্কের চাচাত বোন ছিলেন। 

হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর সততা নিষ্ঠা এবং সদগুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে আরবের 
ধনাঢ্য মহিলা খাদীজা (রা)৷ তাঁকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর হজরত মুহাম্মাদ (স) 
প্রায়ই হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একদিন হজরত জিবরাঈল (আ) 
হেরাগুহায় আল্লাহ্‌র্‌।বাণী নিয়ে উপস্থিত হন এবং হজরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াত 
লাভ করেন ।এএ সময়ে তার বয়স ছিল ৪০ বছর নবুওয়াত লাভের পর হজরত 
মুহাম্মাদ (স);গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তার অন্তর কাপতেছিল। তিনি খাদীজা 
(রা)-কেরললেন, “আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও ।” তখন বিবি খাদীজা (রা) 
তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। ভয় দূর হলে হজরত মুহাম্মাদ (স) বললেন, 
“আমি জীবনের আশঙ্কা করছি” এবং স্ত্রীর কাছে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন 
বিবি খাদীজা (রা) তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন, “আল্লাহর কসম! তিনি 
আপনাকে কখনো অপদস্ত করবেন না। আপনিতো অসহায় দরিদ্রদের সেবা 
করেন ।” বিবি খাদীজা (রা) তাকে তার চাচাত ভাই খ্রিষ্টধর্ম শান্ত্রবিশারদ ওয়ারাকা 
ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি পুরো ঘটনা শুনে বলেন, “এই সেই 
ফেরেশতা যিনি হজরত মুসা (আ)-এর কাছে এসেছিলেন। তোমার কওম যখন 
তোমাকে শহর থেকে বের করে দিবে, যদি তখন আমি জীবিত থাকি তবে তোমাকে 
সাহায্য করব।” হজরত মুহাম্মাদ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কি আমাকে 
বহিষ্কার করে দিবে ।” ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেন, “হ্যা। তুমি যা নিয়ে 
আগমন করেছ যখনই কেউ এটি নিয়ে আগমন করেছে তখন সমগ্র অবিশ্বাসী তার 
শত্ৰু হয়েছে। তবে জীবিত থাকলে তোমাকে সাহায্য করব।” তবে এ ঘটনার অল্প 
কয়েকদিন পর খ্রিষ্টধর্ম শান্ত্রিবশারদ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল মারা যান। অতঃপর 
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হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত প্রান্তিকে বিবি খাদীজা (রা) বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস 
না করে জবানে পড়ে নিলেন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ৷" বিবি 
খাদীজা (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে এর প্রসারে 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর । 
বিবি খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের পথকে বিস্তুতকরণের একটি 
যুগান্তকারী পদক্ষেপ ৷ তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার জান-মাল ইসলামের খেদমতে 
উর করেন । তিনি, উর অগাধ সম্পত্তি হজরত মুহাম্মাদ (পাসে 


ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, খল) ছিলেন ওত 
মানবীয় গুণের অধিকারিণী। যে সময়ে আরব সমাজ পাপাচারে নিজ্জিত 

RR Bon a SE সা সর 
EE EE লিন 
মুসলিম মহিলা হিসেবে তিনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল 
করে আছেন। 


রা । তাই তাকে নবুয়ত প্রদান করা হয়। বিশ্ব 

উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ হজরত আদম (আ).কে 
ধারার সূচনা করেন, হজরত মুহাম্মাদ (স) সে ধারার 
। আইয়ামে জাহেলিয়াতের চরম বিভীষিকার মাঝে 
তল বিলি ও ০০ ০ 


সং 
ক. আভিধানিক অর্থ : নবুয়ত (5১-4) শব্দটি নবী (৮১) থেকে উৎকলিত। নবী 
অর্থ সংবাদ বাহক । আর নবুয়ত অর্থ সংবাদ বহন করা । আবার কারো কারো মতে, 
এর অর্থ হলো নবউন (৫+) অর্থাৎ, উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্পন্ন। আযহারী 
কাসারীর সূত্র মতে, এ শব্দটি নাবী (৮১) মূলত এর অর্থ পথ ও পন্থা বা রাস্তা। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লাহর বিধান অহী আকারে মানবের কাছে পৌছে দেয়ার 
মাধ্যমকে নবুয়ত বলা হয়। আর যারা নবুয়তপ্রাপ্ত হন তাদেরকে নবী বলা হয় 
এজন্য যে, তারাই মূলত আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রদর্শক । সুতরাং নবীর দায়িতৃ 
তথা কাজকে নবুয়ত বলা হয়। 

মানুষ এ পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে মহান আল্লাহ তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য 
যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর হুকুম কী, কিভাবে 
আল্লাহর পথে চলতে হয়, কিভাবে আল্লাহর বিধান পালন করতে হয় নবী রাসূলগণ 
তা মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। নবী রাসূলগণ ছিলেন মানুষের মধ্যে 
সবচেয়ে যোগ্য, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতৃ । তারা ছিলেন মানুষের নেতা ও আদর্শ । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১১৯ 


5 মহানবী (স)-এর নবুয়তলাভের বিবরণ 

নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বাভাস : মহানবী (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে যেসব পূর্বাভাস 

পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ 

১. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্বাভাস : শিশু মুহাম্মদ (স) জন্মের মুহূর্তেই রোমান 
সম্রাট হিরাক্রিয়াস স্বীয় স্বপ্নের তাবির এবং গ্রহের অবস্থানগত বিচারে মুহাম্মদ 
(স)-এর আবির্ভাবের লক্ষণ বুঝতে পারেন । আর মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের দিন 
পারস্য সঙ্বোজ্যের রাজধানীর সুউচ্চ মিনার তেঙে পড়ে! এতুরযাল 
(স)-এর নবী হওয়ার পূর্বাভাস প্রতিফলিত হয়। 

২. বক্ষ বিদারণ : মুহাম্মদ (স) দুধমতা হালিমা গৃহে অবস্থার চার বছর 
বয়সে একবার দু'জন ফেরেশতা আগমনপূর্বক তার(বক্ষু বিদারণ করেন। 
এভাবে নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত চার বার তার বক্ষ)বিদীর্ণ করা হয়। 

৩. বুহাইরার শনাক্তকরণ : মাত্র ১২ বছর বয়সে/হজর্ত মুহাম্মাদ (স) চাচা আবু 
তালিবের সাথে সিরিয়া গমনের পর বুহাইবাঁঞনাীমক একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী 
মুহাম্মদ (স)-কে সর্বশেষ প্রতিশ্রুত নৃবী হিটসবে চিহ্নিত করেন।.তিনি আবু 
১০৪০০১৪৫১০০ ৮০১৪ 

নবুয়তলাভের সূচনা/ধারাবাহিকতা 4, 

১. হেরা হারা সাধনা :  ্তিহাসিক ইবনে ইসহাকের বিবরণ 
অনুসারে জাহেলিয়া যুগের লাাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনাচার দেখে মুহাম্মদ 
(স) ভীষণ মর্মক্বালা(অনুভব করেন । মানবতাকে কিভাবে মুক্তির পথ দেখানো 
যায় সে চিন্তায় তিনিংনির্জন হেরা গুহায় আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন। 

২. বিশুদ্ধ স্বপন বুখারী শরীফে হজরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, বিশুদ্ধ 
স্বপ্নাকারে, মুহাম্মদ (স)-এর অহীর সূচনা হয়েছিল। তিনি রাতে স্বপ্রযোগে যা 
কিছুঃদেখিতেন, দিনের বেলায় তা হুবহু সত্যে রূপায়িত হতো। এরপর তিনি 
বির্জনরাস ও হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন । 

৩. জিবরাঈলের আগমন : এভাবে ধ্যানমগ্ন থাকার এক পর্যায়ে ২৭ রমযান (৬১০ 
খ্রি) আল্লাহর অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। তিনি 
মহানবীকে পাঠ করতে বললেন- ৷ 34৯ 53 4?) 21১. 

৪. মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিক্রিয়া : বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 
জিবরাঈল (আ) কর্তৃক 1১৪1 (পড়ুন) শুনে মুহাম্মদ (স) বললেন, “আমি তো 
পাঠকারী নই।”" এরপর জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ (স)-কে সজোরে বুকের 
সাথে চেপে ধরেন। এতে তিনি তীব্র বেদনা অনুভব করেন। এভাবে তিন বার 
চাপ দেয়ায় মুহাম্মদ (স)-এর মানসিক দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। 

৫. অহী নাযিল : অবশেষে নাযিল হয় সূরা “আলাক'-এর প্রথম পাচটি. আয়াত । 
জিবরাঈলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুহাম্মদ (স) পাঠ করেন-_ 

&|1 ৬: 3341 499 ০১ 5) এভাবেই সর্বপ্রথম অহী নাযিল হলো আর 
মুহাম্মদ (স) রাসূল হিসেবে অভিষিক্ত হলেন । 


১১৮ ঠাল ভক্ত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ গত 


হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তিকে বিবি খাদীজা (রা) বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস 
না করে জবানে পড়ে নিলেন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ৷” বিবি 
খাদীজা (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে এর প্রসারে 
গুরুততৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ৫৫ বছর । 
বিবি খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের পথকে বিস্তুতকরণের একটি 
পদক্ষেপ । তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তীর জান-মাল ইসলামের খেদমতে 
উৎসর্গ করেন। তিনি. তাঁর অগাধ সম্পত্তি হজরত মুহাম্মাদ (স)- মাধ্যমে 
ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বিবি খাদীজা (রা) ছিলেন ও উন্নত 
মানবীয় গুণের অধিকারিণী | যে সময়ে আরব সমাজ ছিল তখন 
তিনি পবিত্র জীবনযাপন করতেন । তীর ধন-সম্পদ নব ইসলামের প্রচার 
প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। হজরত স):এর পত্নী এবং প্রথম 
মুসলিম মহিলা হিসেবে তিনি ইসলামের ইতহ গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল 
করে আছেন। 
পরশু : ৩২ ॥ নবুয়ত কী? মহানবী (স)-এর নবুয়ত লাভের বিবরণ দাও। ___ 
করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির হজরত আদম (আ) সর্বপ্রথম এ 
্ । তাই তাকে নবুয়ত প্রদান করা হয়। বিশ্ব 
বার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ হজরত আদম (আ).কে 
ধারার সূচনা করেন, হজরত মুহাম্মাদ (স) সে ধারার 
। আইয়ামে জাহেলিয়াতের চরম বিভীষিকার মাঝে 
তিনি এ দায়িতৃপ্রা্ত হন। নাযিল হয় মানবজাতির 


৯১০৯৯ নবুয়ত (৬২) শব্দটি নবী (১) থেকে উৎকলিত। নবী 
অর্থ সংবাদ বাহক । আর নবুয়ত অর্থ সংবাদ বহন করা । আবার কারো কারো মতে, 
এর অর্থ হলো নবউন (৫১) অর্থাৎ, উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্পন্ন। আযহারী 
কাসারীর সূত্র মতে, এ শব্দটি নাবী (৮:)। মূলত এর অর্থ পথ ও পন্থা বারাস্তা। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লাহর বিধান অহী আকারে মানবের কাছে পৌছে দেয়ার 
মাধ্যমকে নবুয়ত বলা হয়। আর যারা নবুয়তপ্রাপ্ত হন তাদেরকে নবী বলা হয় 
এজন্য যে, তারাই মূলত আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রদর্শক | সুতরাং নবীর দায়ি 
তথা কাজকে নবুয়ত বলা হয়। 

মানুষ এ পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে মহান আল্লাহ তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য 
যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর হুকুম কী, কিভাবে 
আল্লাহর পথে চলতে হয়, কিভাবে আল্লাহর বিধান পালন করতে হয় নবী রাসূলগণ 
তা মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। নবী রাসূলগণ ছিলেন মানুষের মধ্যে 
সবচেয়ে যোগ্য, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ৷ তারা ছিলেন মানুষের নেতা ও আদর্শ । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১১৯ 


৩ মহানবী (স)-এর নবুয়তলাভের বিবরণ 
নবুয়তপ্রাপ্তির : মহানবী (স)-এর নবুয়তপ্রান্তির পূর্বে যেসব পূর্বাভাস 
পাওয়া গেছে তা - 


১. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্বাভাস : শিশু মুহাম্মদ (স) জন্মের মুহুর্তেই রোমান 
সম্রাট হিরাক্রিয়াস স্বীয় স্বপ্নের তাবির এবং গ্রহের অবস্থানগত বিচারে মুহাম্মদ 
(স)-এর আবির্ভাবের লক্ষণ বুঝতে পারেন । আর মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের দিন 
পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর সুউচ্চ মিনার ভেঙে পড়ে । এ 
(স)-এর নবী হওয়ার পূর্বাভাস প্রতিফলিত হয় । ৯ 

২. বক্ষ বিদারণ : মুহাম্মদ (স) দুধমাতা হালিমার গৃহে অবস্থানের 
বয়সে একবার দু'জন ফেরেশতা আগমনপূর্বক তার/ব 
এভাবে নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত চার বার তার বক্ষ/বিদীর্ণ কর 

৩. বুহাইরার শনাক্তকরণ : মাত্র ১২ বছর বয়সে হজরত মুহাম্মাদ (স) চাচা আবু 
তালিবের সাথে সিরিয়া গমনের পর বুহাইবা খ্রিষ্টান পাদ্রী 


মুহাম্মদ (স)-কে সর্বশেষ প্রতিশ্রুত ন চিহ্নিত করেন।.তিনি আবু 
তালিবকে মুহাম্মদ (স)-এর ব্যাপারে”সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। 

নবুয়তলাভের ক” 

১ নে৪৯০৭ : এতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বিবরণ 
অনুসারে জাহেপের়া কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনাচার দেখে মুহাম্মদ 
(স) ভীষণ মর্মন্বালা(অনুভব করেন। মানবতাকে কিভাবে মুক্তির পথ দেখানো 
যায় সে চিন্তায় তিনিংনির্জন হেরা গুহায় আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন। 


২ বুখারী শরীফে হজরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, বিশুদ্ধ 

হাল্মদ (স)-এর অহীর সূচনা হয়েছিল। তিনি রাতে স্বপ্নযোগে যা 

কছু, দেখতেন, দিনের বেলায় তা হুবহু সত্যে রূপায়িত হতো। এরপর তিনি 
নিবাস ও হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। 

৩. জিবরাঈলের আগমন : এভাবে ধ্যানমগ্ন থাকার এক পর্যায়ে ২৭ রমযান (৬১০ 
রি) আল্লাহর অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। তিনি 
মহানবীকে পাঠ করতে বললেন- ৯11 $15 534 এ) ৬ 5) 

8. মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিক্রিয়া : বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 
জিবরাঈল (আ) কর্তৃক 18] (পড়ুন) শুনে মুহাম্মদ (স) বললেন, “আমি তো 
পাঠকারী নই।” এরপর জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ (স)-কে সজোরে বুকের 
সাথে চেপে ধরেন। এতে তিনি তীব্র বেদনা অনুভব করেন। এভাবে তিন বার 
চাপ দেয়ায় মুহাম্মদ (স)-এর মানসিক দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। 

৫. অহী নাযিল : অবশেষে নাযিল হয় সূরা “আলাক'-এর প্রথম পাচটি- আয়াত । 
জিবরাঈলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুহাম্মদ (স) পাঠ করেন- 

৬131৯ 3 4৫ ১:০515$) এভাবেই সর্বপ্রথম অহী নাযিল হলো আর 
মুহাম্মদ (স) সমাপনী রাসূল হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। 


১২০ যাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ভর 


প্রথম অহীর প্রভাব : 

১. গৃহে প্রত্যাবর্তন : সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম অহীপ্রাপ্ত হয়ে মুহাম্মদ 
(স) আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রী হজরত খাদীজা 
(রা)-কে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। প্রবল জ্বর অনুভব করে খাদিজাকে 
বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও । 

২. খাদিজার অভয়দান : এ সময় মুহাম্মদ (স) ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়লে হজরত 
খাদীজা (রা) তাঁকে অভয় দেন। তিনি সান্তনার বাণী শুনিয়ে বললেন, “আপনি 


ইবনে নওফলের নিকট মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে যার্ন'। ক শুনে ওয়ারাকা 
চিৎকার করে বলে উঠেন, সপ 
এর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন সুতরাং আপনার উঁয় নেই। আপনি আল্লাহর 
ক জাত রুল খেকে বের করে দেবে, 
হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতে, 

৪. দৃঢ় আত্মত্যয়ের সূচনা : নী তর বাণী এবং খাদিজার উৎসাহ ও 
সান্তুনায় মহানবী (স)-এর দৃঢ় আত্প্রত্যয়ের সূচনা হয়। তিনি অহীধারণ 
৯১৮২৮ পুতি গহণ করতে থাকেন। 

৫. বাস্তবে প্রতিফলন: তে পুনরায় নাযিল হয়, রর 

ডঃ SES LS GS SE 08 
অর্থাৎ, জনক, ওঠ, জনগণকে সতর্ক কর, তোমার প্রভুর 
শ্রেষ্ঠত ঘোষ্বণা কর সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩ 
০ মক রা কা 
দাওয়াত *ইলাল্লাহ'-এর সুমহান মিশন । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অধীপ্রান্তি বিশ্ব 

ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা । এর ফলে তিনি অহীভিত্তিক এক সমাজ বিপ্লবের 

সূচনা করেন। জাহেলিয়াতের তিমির অন্ধকার. পেরিয়ে শুরু হয় আলোকোজ্জ্বল 
নবযুগের। জার্মান দার্শনিক কার্লাইল যথার্থই বলেছেন-- 10 the Arab Nation it was 

2 bith. from.darknessintp light. Arabia দির became 2 Hye by means of 8 


ঘর প্রশ্ন: ৩৩ ॥ মক্কায় মহানবী (স)-এর ধর্ম প্রচারের কাহিনী বর্ণনা কর। 
অথবা, মক্কায় মহানবী (স)-এর ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা কর। . 
উব্তলর।। উপস্থাপনা : তীব্র আধার ভেদ করে মানবজাতিকে আলোর দিশা দেখানোর 
মহান দায়িতৃ নিয়ে মহানবী (স)-এর নবুয়ত জীবনের সূচনা হয়। তার এ মিশনের 
ভিত্তিভূমি ছিল মক্কা । বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে তিনি আল্লাহর 
একতুবাদের বাণী পৌছে দেন মক্কার অলিগলিতে ৷ নিয়ে মহানবী (স)-এর মন্কায় 
ধর্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১২১ 


৩ মক্কায় মহানবী (স)-এর ধর্ম প্রচারের কাহিনী 
মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচারের, নির্দেশ দিয়ে বলেন_ 
-425 55 4৪১০০8৫4৮৫৪ LC 

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাধিল করা 
হয়েছে তা পচার করন এ আয়াতের নির্দেশে মানবতার মুকির দূত রাসুলে কারীম 
(স) সত্য ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। 
ক. গোপনে ইসলাম প্রচার : প্রথম অহী অবতীর্ণের কিছুদিন পর উল্লিখিত আয়াতের 
nc hs be tov Sal Sf Shas “sdf 
প্রথমে তিনি প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তিন বছর গোপনে স্বজন ও 
যুবকদের নিকট ইসলামের আদর্শ উপস্থাপন করেন । সাফা পর্বতে' হজরত 
আরকাম মাখযুমীর গৃহ ছিল তখনকার ইসলামী দাওয়াতের গোগ্রন দর । 
গোপনে প্রচারের ফলাফল : গোপনে প্রচারের ফলে ইসলায়সিমব্ধে মানুষের ব্যাপক 
আগ্রহ জন্মে। যারা তার অনুপম চরিতরমাধুর্য হৃদয়ঙ্গম কুরে ছিলেন, তারা বিনা দ্বিধায় 
তার প্রতি সমর্থন জানান। এদের মধ্যে ছিলেন সহধর্মিনী বিবি খাদিজা, চাচাতো 
ভাই আলী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবু বকর (রা)। অতঃপর আবু 
বকর (রা)-এর প্রচেষ্টায় ওসমান, যোবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ 
ইবনে আবি ওয়াক্বাস ও তালহা (রা)সহ প্ায়8০ জন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। 
প্রতিক্রিয়া : প্রথম পর্যায়ের এ দাওয়াত-ছিল একান্ত আপনজনদের মধ্যে সীমিত। 
তাই এর তেমন কোনো উল্লেখষোগ্যব্রিরাপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। . 
খ. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার : ৫ শপ io chp til CIN 
দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো- 

ls এষ Ed SE এ৩১৯১০ ১০১ 
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আগ্ননাকে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে জনগণকে জানিয়ে 

দিন এক্াং & ব্যাপারে মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। এরপর মুহাম্মদ (স) 

প্রকাশ্যে দ্রাওয়াত দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

প্রকাশ্যে প্রচারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া : মহানবী (স) মন্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের 

জন্য যেসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. সভা আহ্বান : প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য অহীপ্রাপ্তির পর মহানবী (স) 
সাফা পর্বতের পাদদেশে মক্কাবাসীদের এক সভা আহ্বান করেন। সে সভায় 
তিনি সকলের সম্মুখে সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দেন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় ৷ 
তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (স) তার একমাত্র প্রেরিত রাসূল । 
এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, এতে আবু জাহল মহানবী (স)-কে ভর্ৎসনা 
করে, আবু লাহাব মহানবীর দিকে পাথর বর্ষণ করে নির্যাতনের সূচনা করে । 

২. ভোজে দাওয়াত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মহানবী (স) নিজ বাড়িতে 
দাওয়াত প্রদান করলে আবু লাহাবসহ অনেকেই হট্টগোল করে মজলিস ত্যাগ 
করে। এতেও তেমন কোনো উপকার হয়নি । 
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৩. লোক সমাগমস্থুলে দাওয়াত : ওকায মেলাসহ বড় বড় জনসমাবেশে মহানবী 
(স) জনগণকে অভিনব কৌশলে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে শুরু 
করেন। এ পর্যায়ে সমাজের নিম্ন ও নির্যাতিত লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে । তবে আবু জাহলসহ কুরাইশ নেতারা মহানবীকে যাদুকর, গণক, কবি 
ইত্যাদি বলে তিরস্কার করে। 

৪. হজ্জের মৌসুমে দাওয়াত : আরবের বাইরের লোকজন যখন হজ্জ করতে 

‘মক্কায় আসত, তখন: মহানবী (স) তীবুতে তীবুতে গিয়ে তাদের নিকট 
ইসলামের বাণী পেশ করতেন । তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করে । যার ফলে বহির্বিশ্বেও ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। নি 


১, 


প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। 
মুস ওপর অত্যাচার : কাফের বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার 
নবদীক্ষিত মুসলমানরা । হজরত খাব্বাব (রা)-এর ওপর অমানুষিক 
নির্যাতন এবং বেলাল (রা)-কে ভরদুপুরে উত্তপ্ত মরুভূমির ওপর বুকে পাথর 
চাপা দিয়ে রাখা হতো । আম্মার (রা)-কে সহ্য করতে হয় আঘাতের পর 
আঘাত। এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, নবীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 
কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করে দেয়। 
৫. অবরুদ্ধ : কুরাইশ নেতারা অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌছিয়ে একযোগে 
মুসলমানদের বয়কট করে এবং শিয়াবে আবু তালেবে মহানবী (স)-কে তার 
পরিবার-ও বংশের লোকজন এবং সঙ্গীসাথিদের তিন বছর বন্দি করে রাখে। 
2 প্রতিবন্ধকতার কারণ 
রাসূল (স)-এর ইসলাম প্রচারে মক্কার কুরাইশদের বিরোধিতার পশ্চাতে ধর্মীয়, 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। কারণ ইসলাম কুরাইশদের 
ঘৃণিত ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি অনুমোদন করতে পারেনি 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১২৩ 


বলেই ইসলাম তাদের ক্রোধানলে পতিত হয় । এতিহাসিক জোসেফ হেল বলেছেন, 

“মক্কার শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি তত'বিরূপ ছিল না, যতখানি তারা 

বিরূপ ছিল ইসলামের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্রবের প্রতি ৷” 

2 দ্বীন প্রচারে অন্যান্য উপায় 

কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলায় বানর (স) ইসলাম প্রচারে 

নিম্নপ্লিখিত বিবিধ পন্থা অবলম্বন করেন । যেমন-_. 

১. আবিসিলিয়ায় হিজরত : কাফেরদের চরম ভমবর্রান বার্ড ত তিনের 
প্রেক্ষিতে মক্কার বাইরে ইসলাম সম্প্রসারণের লক্ষে নবুয়তের পঞ্চম বছরে 
মুসলমানদের একটি দলকে রাসূল (স) আবিসিনিয়ায় পাঠান। 
রাজা নাজ্জাশী তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। এর 
মুসলমানদের ওপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। 


২. তায়েফে গমন : কুরাইশ কাফেরদের নির্যাতনে অড গালি পুত 
যায়েদকে নিয়ে মহানবী (স) তায়েফে গমন দশদিন যাবৎ 
ইসলামের প্রচার করলেও কোনো আশাপ্রদ না; বরং বিপথগামী 


ও ৭৫ জগ অদিদাবনি আকাবা উপত্যকায় হযরতের সঙ্গে 

জানা । ইসলামের ইতিহাসে একে বাইয়াতুল আকাবা বলা হয়? 

এ শপথ দু'বার অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইতিহাসে একে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় 
শপথ বলা হয় । ইসলামের সম্প্রসারণে এর তাৎপর্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত । 

৬. মদিনায় হিজরত : অবশেষে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইসলামের দাওয়াত প্রদানের 
অজুহাতে মহানবী (স)-কে হত্যার সর্বনাশা ষড়যন্ত্র করে। কাফেরদের এ হীন 
ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে এবং মদিনায় দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুকূল সম্ভাবনা 
থাকায় মহানবী (স) স্বীয় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদার মানসিকতা দিয়ে নবুয়তের 
ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় 
হিজরত করেন । মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলামকে নব পর্যায়ে উন্নীত করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, অসহনীয় নির্যাতন, অত্যাচার ও জুলুম নিপীড়ন 

ভোগ করে নবীকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ (স) মক্কার বর্বর লোকদের 
ইসলামের রঙে রঞ্জিত করতে সক্ষম হন। তাই এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন_ 

Hijrat is the greatest turning point in the history of Islam. 
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জজ প্রশ্ন: ৩৪ জচুবনির কেন সুরাহ সা)-এর নিছে সার করেছিল? 
টা ৮০০ কুরাইশদের শত্রুতার কাহিনী ৰ্ণনা 
অথবা, স)-এর সঙ্গে কুর সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
বিজয়ের কারণ কী? 


উক্রন্।। উপস্থাপনা : আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের চরম 
বিপর্যয়ের দিনে হজরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। মানবজাতির মুক্তিদাতারূপে 
তিনি পৃথিবীতে এসেছেন, কিন্তু পথভ্রষ্ট মক্কাবাসী হজরত মুহাম্মাদ (স)ছকে যথার্থ 
মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়নি; বরং তার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার I 
aps niet ag NU he doi © 
পররীস্র পাব চন্য : এতিহাসিক আমীর আলী ৪ 
আবির্ভাবের ৯৮ ee a PSR ₹ করতো । তাঁর 


২. 
( 2 f 
৩. বংশগৌরব ও হারাবার ভয় : কুরাইশরা ছিল সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ 
সন্তান্ত বংশ ।. দর হাতে ছিল কাবা গৃহের পৌরোহিত্য। তাতে তারা গোটা 


দেশের ওপর বজায় রাখত । রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারিত 
হীদৱ বিজয়ী হলে তাদের সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন 
এ আশঙ্ধায় তারা ইসলামকে ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়। 


ইহুদিদের 
কুরাইশদেরকে মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহিত করতো। 

৫. মুসলমানদের মনোবল : মুসলমানদের মনোবল, সংঘবদ্ধতা ও নতুন উদ্যম 
দেখে কুরাইশরা হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। অবশ্য এ ভ্বালাই পরবর্তীতে 
তাদের পতন ডেকে আনে এবং চিরতরে তারা মূলোৎপাটিত হয়। 

৬. আবিসিনিয়া ও ইয়াসরিবে আশ্রয়প্রান্তি : আবিসিনিয়া ও ইয়াসরিবের 
অধিবাসীরা মুসলমানদেরকে সাগ্রহে আশ্রয় দিয়েছিল । মুসলমানরা বিদেশে 
আশ্রয়ের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে জেনে কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । 

৭. বিশ্বসাম্য ব্যবস্থার বিরোধিতা : তারা বিশ্বভ্রাতৃত এবং সাম্যের বাণী পছন্দ 
করতো না। সমাজে উচ্চ নীচের ব্যবধান ছিল অনেক ৷ কৌলীন্য প্রথা, বংশ 
গৌরব ও আভিজাত্যকেই তারা প্রাধান্য দিত। 

৮. ইসলামের আদর্শ ছিল স্বার্থবিরোধী : হজরত মুহাম্মাদ (স) আরবদের বংশগত 
আভিজাত্য ও কৌলীন্যের ওপর কুঠারাঘাত করে সমাজে সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠার 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১২৫ 


১০, 


১৪. 


১৫, 


১৬. 


১৭, 


প্রয়াস পান। ইসলামের সামাজিক সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা কুরাইশদেরকে বিক্ষুব্ধ 
করে তোলার প্রধান কারণ ছিল। তারা মনে করেছিল ইসলাম তাদেরকে 
কৌলীন্য ও পৌরহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে । কুরাইশগণ তাদের 
৬০০৮০৩৯৮৯৬7 
উদ্ধত্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় বিরুদ্ধাচরণ করে 
তা প্রতি তত রি ভিলা, ববি 
1 ৮০০০০ 

ধর্ম রক্ষাকল্লে : কুরাইশগণ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক 


" এবং ধর্মীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজির্ত ক্রল এবং 


প্রতিজ্ঞা করল, দেহে প্রাণ থাকতে তারা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের 
পৌন্তুলিকতা বিসর্জন দেবে না। মহানবী (স) এবং নরমু্লমানদের ওপর 
তারা দ্বিগুণ জুলুম এবং উৎপীড়ন চালাতে লাগল । 

অর্থনৈতিক কারণ : কাবাঘরের পৌরহিত্য ওঃ রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে 
কুরাইশদের প্রচুর অর্থাগম হয়। অর্থনৈতিক্প্উন্নতির সাথে সাথে তাদের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়ণ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
প্রচারিত একেশ্বরবাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ইসলামী অনুশাসন প্রয়োগ 
করলে মন্কাবাসী কুরাইশদের অর্থোগ্রার্জনের পথ বন্ধ হয়ে ঘাবে, এ আশঙ্কায় 
তারা তার বিরোধিতা করেছিল. ০ - 


. রাজনৈতিক কারণ : তৎকালীন সময়ে মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রস্থল তথা প্রধান 


রাজনৈতিক অঙ্গন। ইসলামের বিস্তার মক্কায় তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যে 
আঘাত হানতে পারে তাই তারা ইসলামের চরম বিরোধিতা শুরু করে । 


. ক্ষমতা লি্লা : কুরাইশ)নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই ইসলাম বিরোধী ছিল। কারণ তারা 


ধারণা করতো, ইসলামের প্রভাবে তাদের ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 


. ইসলামের গতি প্রতিহতকরণ : কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এক বাক্যে বিশ্বাস করতো 


ইসলামী; জীবনব্যবস্থা তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেবে। আর এ আশঙ্কায় 
তারা আমৃত্যু ইসলামের বিরোধিতা করে গেছে। 
ধর্মীয় কারণ : কুরাইশগণ তাদের পিতৃপুরুষদের মতো বিকৃত, ভ্রষ্ট পৌত্তলিক 
ধরে বিশ্বাসী ছিল। রাসুল (স) কর্তৃক একেশরবান তাদের এর বিশাস ও 
পূর্বপুরুষের অনুসৃত প্রতি আঘাত হানে । ফলে তারা মরিয়া হয়ে রাসূল 
(স)-কে দমানোর চেষ্টা করে। 
কায়েমী স্বার্থের দরুণ : কুরাইশদের নেতৃত্বে মক্কার রাজনৈতিক অঙ্গন প্রভাবিত 
ছিল । আর তারাই মন্কার নেতৃত্বের স্থানে সমাসীন ছিল । মহানবী (স)-এর ধর্ম 
প্রসারের ফলে তাদের নেতৃত্ব ভুলুণ্ঠিত হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা রাসূল 
(স)ও তার প্রচারিত ধর্মের বিরোধিতা করে। 
হাশেমী গোত্রের প্রতি বিরূপভাব : রাসূল (স) এবং তার গোত্র তথা হাশেমী 
গোত্রের প্রতি তৎকালীন কুরাইশ নেতাদের বিরূপ মনোভাব ছিল। হাশেমী 
১০৯৯৬ জপ মূৰ্তি 
কুরাইশ পৃরেহিতদের বিরোধিতা : কুরাইশদের মধ্যকার পুরোহিত ও 
তৈরির শিল্পীরা তাদের উক্ত মর্যাদা ও নেতৃতৃ ভূলুষ্ঠিত হওয়ার মানসে মহানবী 
(স)-এর বিরোধিতা শুরু করে। 


১২৬ াল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ দর 


১৮. একেশ্বরবাদের বিরোধিতা : সর্বোপরি কুরাইশগণ একেশ্বরবাদের বিরোধিতা 
ও এর অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো । 

১৯. দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার : ইসলাম গ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিল দুর্বল, 
অসহায়, দাস এবং সাধারণ মানুষ । আর তাদের প্রতি নির্বিচারে শত্রুতা ছিল 

.. দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারস্বরূপ | 

১. মুসলমানদের আবিসিনিয়া গমন : ইসলাম প্রচারে কুরাইশরা নিজেদের ক্ষমতা 
ও আধিপত্য হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল। তাই তারা মুসলমানদের 
ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। তাদের উৎপীড়নে হয়রান হয়ে হজরত 
মুহাম্মাদ (স) প্রথমে ২৪ জন মুসলমানের একটি দল আবিসিনিষ্ায়/পাঠিয়ে দেন। 

২. তায়েফে আশ্রয় লাভের চেষ্টা : অতঃপর কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ 
বেড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)/ আয়েফে গমন করেন। 
তায়েফবাসিগণ হযরতের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপয়হঠপাল্লা প্রকার অত্যাচার করে । 

৩. ইয়াসরিবে হিজরত : সর্বপ্রকার জোর জুলুম চালিয়ে মক্কাবাসী যখন দেখল, 
রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ কিছুতেই ১দমবার পাত্র নয়, তখন তারা 
রাসূলুল্লাহ “(স)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সময় ইয়াসরেবের 
৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মাদ (স) ইয়াসরেবে হিজরত করেন। 

৪. বদর যুদ্ধ : মহানবী (স)মিদিল্লায় সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করলেন, এতে 
কুরাইশগণ ক্ষিপ্ত হয়ে বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অস্ত্রবল অতি নগণ্য হলেও 
মুসলমানরা এ যুদ্ধেজ্োগৌরবে জয়লাভ করে । 

৫. চু রদ রাজের নাল ছলতে মাপের 
হিজরী তৃতীয় সালে উহুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথম 
দিকে জয়লাভ করে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ অমান্য করায় শেষের 
দিকে তারা পরাজিত হয় এবং নতুন শিক্ষালাভ করে । 

৬. খন্দকের যুদ্ধ : পঞ্চম হিজরীতে কুরাইশরা ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা 
আক্রমণে অগ্রসর হয়। মহানবী (স) এ যুদ্ধে মদিনার চারপার্শ্বে খন্দক খনন 
করেছিলেন । দীর্ঘকাল মদিনা অবরোধের পর জয়ের কোনো আশা না দেখে 
কুরাইশরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। 

৭. হোদায়বিয়ার সন্ধি : হিজরী ষষ্ঠ সালে মহানবী (স) ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে 
চৌদ্দশ মতান্তরে পনেরশ সাহাবীসহ মক্কাভিমুখে রওয়ানা করেন । হোদায়বিয়া 
নামক স্থানে এসেই তিনি জানতে পারলেন মক্কাবাসীরা যুদ্ধের আয়োজন 
করছে। এমতাবস্থায় হজরত মুহাম্মাদ (স) এ স্থানে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি 
স্থাপন করেন। 

৮. বনি কুরাই্যার পরাজয় ও খায়বারের যুদ্ধ : কোনো দিকেই সাফল্য লাভ করতে 
না পেরে কুরাইশরা ইতঃপূর্বে মদিনা থেকে খায়বারে নির্বাসিত ইহুদি বনি 
কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে 
উৎসাহিত করে। কিন্তু মহানবী (স) ৭৯ হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদেরকে 
পরাজিত করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১২৭ 


৯. মক্কা বিজয় : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরী 
সালে মহানবী (স) মক্কা জয় করতে সক্ষম হন। মূলত এ বিজয়ের মাধ্যমে 
ইসলামের বিরাট সাফল্য ঘোষিত হয়। 


৩ মুসলমানদের বিজয়ের কারণ 

১. মদিনাবাসিগণের সমর্থন : এঁতিহাসিক আমীর .আলী বলেন, মদিনাবাসিগণ 
মুসলমানদেরকে সাদরে বরণ করেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
৮৬9৮4 
সক্ষম হন। 


রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করতে বন্ধু কঠিন শপথ গ্রহণ, করেন। 

৩. নবী (স)-এর শিক্ষা : মহানবী (স)-এর ব্যক্তিত মুসলমানদের মধ্যে এক্য, 
শৃঙ্খলা ও সৎসাহসের সৃষ্টি করেছিল। ভার, উপদেশ শিরোধার্য করে ইসলামের 
জন্য মুসলমানগণ জীবন দিতে প্রস্তুত (ছিলেন। তাতে মুসলমানদের বিজয় 


৪. মকাবাদদের নিশৃঙ্খলা : এীসবেরা ইয়ান সুহী তে) বলেন, 
করেছিল 


মনোভাব ছিল না।তাই কুরাইশরা যুদ্ধ করেছিল আত্মমর্ধাদা রক্ষার জন্য। 
তাদের উদ্দেশ্য, মুসলমানদের ন্যায় মহৎ ছিল না বলেই তারা মুসলমানদের 
নিকট পরাজয়্ররণ করে। 

৬. মুসলমানদের ঈমান : এঁতিহাসিক মাসুদী বললেন, “মরলে শহিদ বাঁচলে 
গাজী" এ বিশ্বাসই মুসলমানদেরকে চরম প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই তারা 
রিজয়লাভ করতে সক্ষম হন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, হজরত মুহাম্মাদ (স) ও তার 

পরিচালিত 


উন্তলন।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী ইতিহাসবেন্তাদের একটি অভিন্ন নীতিকথা হলো- 
Prophets are not honoured in their country, ইতিহাসের নিরিখে, এটি এক 
শাশ্বত সত্য। নবী-রাসূলগণ কখনো নিজ জন্মভূমিতে নিরাপদে তাদের প্রচারকার্য 
চালাতে পারেননি । এ ধারায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)ও সম্মুখীন হয়েছিলেন বাধার 
দুর্ঙ্ৰ প্রাচীরের । কুরাইশ কাফেররা সম্ভাব্য সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে 
রাসূল (স)-কে ইসলামের বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। 


১২৮ ঘরাল আতা ফাফ়িল মাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 

৩ ইসলাম প্রচার বন্ধে কাফেরদের ব্যবস্থাসমূহ 

১. নির্যাতন: ১৯7৯৯১১১৮১২ নন ত বিরত রাখার কৌশল 
হিসেবে নির্যাতনের পথ বেছে নেয় । তারা তার ওপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করে ৷ 

২. অশোভন কথাবার্তা : কাফেরগণ হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে ইসলাম প্রচার 
থেকে বিরত রাখার লক্ষে তার সম্বন্ধে নানা ধরনের অশোভন কথা বলতে শুরু 
করে। সাফা পর্বতে ওঠে মহানবী (স) কুরাইশদের দাওয়াতদানকালে আবু 
লাহাব বলে ওঠে, 'হে মুহাম্মদ! তোমার ধ্বংস হোক ।' 

৩. অশ্লীল গালিগালাজ : ইসলামের পরা সুহান (স)-কে অব অতীল 
ভাষায় গালিগালাজ করতো । তারা কখনো পাগল, কখনো জিন্মে, ধরা রোগী 
ইত্যাদি ভাষায় গালি দিয়ে মহানবীকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা চালায় 

৪. কুৎসা রটনা : কুরাইশ নেতারা মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধ নানাবিধ কুৎসা রটনা 
শুরু করে। তারা মহানবীকে পাগল, যাদুকর, কর ভাষায় গালি দিয়ে 
মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করতে থাকে। 

৫. প্রলোভন: ইসলামের পথ থেকে বিরত রাষ্ন্ট কুরাইশ নেতারা মহানবী 
(স)-কে নানাবিধ প্রলোভন দেখায় ৷ তোরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী এবং 
অঢেল সম্পদের বিনিময়ে ইসলাম [বন্ধ রাখার আহবান জানায়। 

৬. kh Us সকল পর্থা্যর্য হলে কুরাইশ নেতারা মুহাম্মদ (স) ও 
তার অনুসারীদের হুমকি প্রদানকক্রতে শুরু করে। চাচা আবু তালিবকেও তারা 
চাপ ও হুমকি অব্যাহত রাখে উ“ 

৭. বক্তব্য বর্জন ; কুরাইশ ব্তগণ মুহাম্মদ (স)-এর সব ধরনের কথা, আহ্বান, 
আলোচনা বর্জন করতে থাকে। কুরআনে কাফেরদের এরূপ আচরণ তুলে ধরে 
ইরশাদ হয়েছে, তারা বলে, তোমরা এ কুরআনের বাণী শুনবে না; বরং 
হট্টগোল কররে, যেন তোমরা জয়ী হতে পার” 

৮. চলার পথে শ্রীতিবন্ষকতা : মহানবী (স)-এর চলার পথে কাফেররা কাটা 
বিছিয়োরাখত। তার পায়ে কাটা বিধলে তারা ফুর্তি করতো । এ কাজে আবু 
লাহাবের স্ত্রী নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। 

৯. পাথর নিক্ষেপ : হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কুরাইশ 
কাফেররা বিভিন্ন সময় ঢিল ও পাথর ছুঁড়ে মারত ৷ একদা আবু লাহাব পাথর 
নিক্ষেপ করলে তিনি প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হন। 

১০. গলায় ফাস : মহানবী (স) একদিন সালাত আদায় করছিলেন । এ সময় কুচক্রী 
উকবা ইবনে আবু মুয়াইত তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মহানবী (স)-এর গলায় ফাস 
লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়। হজরত আবু বকর (রা) ঘটনাস্থলে পৌছে তাকে 
উদ্ধার করেন। 

১১. উটের স্থাপন : মহানবী (স) সালাত আদায় অবস্থায় কাফেররা 
উটের পচা নাড়িভুঁড়ি তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত । একদা হজরত ফাতেমা (রা) এ 
অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেন । 

১২. তায়েফে নির্যাতন : কুরাইশরা অব্যাহতভাবে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে 
থাকলে হজরত মুহাম্মাদ (স) তায়েফ গমন করেন। সেখানে জনগণকে 
আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলে তারাও তা প্রত্যাখ্যান করে এবং উপর্যুপরি 
পাথর মেরে রক্তাক্ত করে আল্লাহর নবীকে । 


হজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১২৯ 


১৩. আবু তালিবের প্রতি চাপ প্রদান : কাফেররা মহানবীর চাচা আবু তালিবের প্রতি 
চাপ প্রদান করতে থাকে; যদিও আবু তালিব কাফেরদের হুমকির মুখেও 
মহানবীর সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন । 

১৪. অবরুদ্ধকরণ : অতঃপর কাফের নেতারা মহানবী, তার পরিবার ও বংশের 
লোকজন এবং অনুসারীদের শিবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ করে জনবিচ্ছিন্ন করে 


১৬, সদ িন্লান অবশেষে কুরাইশ নেভীরী দারুন নাদওয়ার 
বৈঠকে মহানবী (স)-কে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ রুরে । তারা মহানবী (স)- 
এর হত্যাকারীর জন্য ১০০টি উট পুরস্কার ঘোষণা করে। 

ইরানের এগ ম্কাদালীদের শা ৃ 

১. নওমুসলিমদের ওপর অত্যাচারের কারণ $ হুমকি, অপপ্রচার প্রলোভন ইত্যাদি 

পন্থায় মহানবী (স)-এর প্রচারকার্য বন্ধযরুরতে না পারায় কাফেররা অত্যাচারের 
পথ বেছে নেয়। মুহাম্মদ ুরজায়ে করিম বলেন, ইসলাম গ্রহণকারীদের 
কয়েকজন প্রভাবশালী হওয়ায়, কুরাইশ নেতারা তাদের ওপর অত্যাচার চালাতে 
পারছিল না। ফলে পৌত্তলিক ধর্মান্ধ কুরাইশদের সুলভ শিকারে পরিণত হয় 
দরিদ্র, অসহায় দাস-দাসীতশ্রণির নওমুসলিমগণ । 

২. (স)-এর ওপর নির্যাতন : মহানবী (স)-কে ইসলামের পথ থেকে 

করার চেষ্টায় কুরাইশ নেতারা তার ওপর নির্যাতন শুরু করে। তারা 
বিডির সনি জবান দিয়ে তাকে সার দিকভাবো বব বার চটী 
চালায়, অতঃপর তার চলার পথে কাটা বিছিয়ে রাখা, নামাযের সময় গলায় 
চালাতে থাকে। নির্যাতনে তায়েফে তিনি রক্তাক্ত হন। 

৩. হজরত আবু বকর (রা)-এর ওপর নির্যাতন : জাহেলী আরবের অন্যতম সৎ ও প্রিয় 
মানুষ আবু বকর (রা)-এর ওপরও কাফেররা আঘাত হানতে শুরু করে । হজরত আবু 
বকর (রা) একদা রাসূল (স)-কে গলায় ফাস লাগানো থেকে মুক্ত করলে উকবা 
তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে । ফলে আবু বকর (রা) বেহুশ হয়ে পড়েন। 

৪. ওসমান (রা)-এর ওপর নির্যাতন : হজরত ওসমান (রা)ও তাদের নির্যাতন 
হতে রক্ষা পাননি। একবার কাফেররা তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করে 
আহত করে। 

৫. যোবায়েরের ওপর নির্যাতন : এতিহাসিক ওয়াটের বর্ণনায় এসেছে, হজরত 
যোবায়ের (রা)-এর চাচা তার নাকে উততত ছাই ও ধোয়া ঢুকিয়ে দিত। তারা তাকে 
উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখত, অতঃপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতো। 

৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ওপর নির্যাতন : নির্যাতিতদের তালিকায় হজরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন অন্যতম। একদা তিনি মাকামে ইবরাহীমে 
কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, এ সময় কাফেররা তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। 


১৩০ ঠাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৭. বেলালের ওপর নির্যাতন : ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হজরত বেলাল (রা)-এর _ 
ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার করুণ ইতিহাস আজও অম্লান হয়ে 
আছে। ক্রীতদাস বেলালকে তার মালিক উমাইয়া ইবনে খালফ উপর্যুপরি 
চাবুকাঘাতে জর্জরিত করে ফেলত । অতঃপর রক্তাক্ত দেহে দুপুরের মরুর উত্তপ্ত 
বালুর উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসত । কখনো গলায়, পায়ে রশি বেধে 

“মরুর বুকে টেনে নিয়ে বেড়াত। এমতাবস্থায় বেলাল যিকির করতেন আহাদ 

' আহাদ তথা “আল্লাহ একক' “আল্লাহ একক'। 

৮. খাব্বাবের ওপর নির্যাতন : ইসলাম গ্রহণের অপরাধে খাব্বাব (রা রাত 
নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হন। কুরাইশ নেতারা তার ওপর 
কত কো তার ুরিনর লই 
বুকের উপর পাথর চাপা দিত। শরীরের রক্ত, ঘাম ও/চর্বিরঃরসে আগুন নিভে 
গিয়ে অঙ্গার ও কয়লা তীর চামড়ায় স্থায়ীভাবে আটকে যেত । 

৯. ইয়াসরির ওপর নির্যাতন : ক্রীতদাস ইয়াসেরএ্পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে 
তাদের ওপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন'। পাশবিক হিংস্র নির্যাতনের 
মাধ্যমে হত্যা করা হয় ইয়াসিরকে । ইয়ার পরিবার্কে সাল্তুনা দিয়ে সে সময় 
মহানবী (স) বলেছিলেন- ২৯ পিক 01 ৯০ ৮5501 

১০.সুমাইয়ার ওপর নির্যাতন : ইয়ামের (রা)-এর স্ত্রী সুমাইয়া (রা) কুরাইশ 
নেতাদের পাশবিক নির্যাতন্লেরগগিকার হন। বর্বর আবু জাহল তার জজ্াস্থানে 
-বল্পমের আঘাতে নিষ্ঠুরভাবেউতীকে হত্যা করে। তিনি ছিলেন ইসলামের 
ইতিহাসে প্রথম মহিলা শহিদী। 

১১. আম্মারের ওপর নির্যাতন/: ইয়াসির (রা)-এর পুত্র আম্মারও কাফেরদের হৃদয়হীন 
নির্যাতনের মুখে পতিত 'হন। তার পিতামাতাকে হত্যা করার পর তার ওপর নেমে আসে 
অবর্ণনীয় অত্যাচার সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করেও তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন। 

১২. অবরুদ্ধকরণ:% কাফেররা ইসলাম গ্রহণকারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে 
বয়কট করে'শিবে আবি তালিবে অবরুদ্ধ করে রাখে। ক্ষুধায় দারিদ্র্য মুসলমানগণ 
অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । তাদের ক্রুন্দনে ভারি হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। 

১৩. অন্যান্যদের ওপর নির্যাতন : এছাড়া অন্যান্য নওমুসলিমদের উপরও সীমাহীন 
নির্যাতন চালায় কাফেররা । নির্যাতনের শিকার সাহাবীদের মধ্যে আমের ইবনে 
ফুহাইরা, সোহাইব রোমী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । নির্মম নির্যাতন সত্তেও 
কেউ ইসলাম থেকে বিন্দুমাত্র পদশ্থলিত হননি । 

১৪. সন্ত্ান্তদের ওপর অত্যাচার : কেবল দাসদাসীদের প্রতিই কাফেরদের উৎপীড়ন 
অত্যাচার সীমাবদ্ধ ছিল না। সন্তরান্ত বংশের হজরত ওসমান (রা) ও যুবাইর 
(রা) তাদের পিতৃব্য কর্তৃক, সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) তার পিতৃব্য তনয় ওমর 
ক হজরত জু যার ও লাল ইবন জানু ওযাকাস কো) জনসাধারণ কৃ 
৯৯৬ হয়েছিলেন। হজরত আবু বকর (রা)-এর ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠ, 

ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও কাফেরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাননি। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টিম রোলারে পিষ্ট হয়ে 
মুসলমানদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিন দিন। তাই হজরত ওমর (রা)-এর 
মতো কুরাইশ নেতারাও এক সময় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে 
থাকেন। নির্যাতনের মাঝেও যেন শঙ্কাহীন ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। 


উপস্থাপনা : য় 
রজনী যতই গভীর হয়, উষার আবির্ভাব ততই নিকটবর্তী হয়। তাই প্রতীয়মান হয়, 
আল্লাহদ্রোহী অপশক্তির আঘাত যখন চরমে ওঠে, তখন সত্যপস্থীরা মাতৃভূমির মায়া 
ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে স্থানাস্তর বা হিজরত করে'। তদ্রাপ মহানবী, (স)-এর 
নির্দেশে কতিপয় নওমুসলিম মাতৃভূমির বন্ধন ছিড়ে আবিসিনিয়ায়: হিজরত 
করেছিলেন। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রেক্ষাপট : কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা যখন চরম 

আকৃতি ধারণ করে, যখন মক্কা শহরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়ে 

দীড়ায়, তখন রাসূল (স)-এর নির্দেশ ও সাহাবাদের আলোচনা, পর্যালোচনা সাপেক্ষে 
নবুয়তের পঞ্চম বছর দু'দফায় ১৬ জন ও ৮৩ জন নওমুসলিম আবিসিনিয়ায় 
হিজরত করেন। নওমুসলিমগণ মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে প্রদেশে স্থানান্তরের যে 
টন স্থাপন করেছেন ইসলামের ইতিহাসে তা আবিষ্লিিয়ায় হিজরত নামে পরিচিত । 
হিজরতের সময়কাল ও ব্যক্তিবর্গ : রাসূল (স)-এর পরামর্শ মোতাবেক 
মুসলমানগণ নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাক্ে১বারোজন পুরুষ এবং চার জন 
মহিলা ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ স্বজাতির’ মায়া বিসর্জন দিয়ে শুআয়রা বন্দর 
হতে হজরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে জাহাজে অজানা দুর্গম দেশ আবিসিনিয়ায় 
যাত্রা করেন। হিজরতকারিগণ হঝোন-: ১. হজরত ওসমান (রা), ২. হজরত 
রুকাইয়া (রা), ৩. আবু ভ্যায়ফা (রা), ৪. সাহলা (রা) ৫. ‘যুবাইর বিন 'আওয়াম 

(রা), ৬. মুসআব ইবনে এওমাইর, ৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ৮. আবু 

সালামা ৯. উম্মে সালামা ১০. ওসমান ইবনে মাযউন, ১১. আমর ইবনে রবিয়া, 

১২. লায়লা বিনতেএআবু হাসমা, ১৩. আবু সাবরা, ১৪. আবু হাতিব ইবনে আমর, 

১৫. সুহাইল ইবনোব্রয়যা, ১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। 

আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ : আবিসিনিয়ায় হিজরতের অসংখ্য কারণ রয়েছে। 

১. প্রকাশ্য ইবাদতে বাধা : প্রথম যুগের মুসলমানদের দৈহিক নির্যাতনের চেয়ে 
বড় বিপদ ছিল, তারা কুরাইশদের ভয়ে প্রকাশ্যে নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদত 
পালন করতে পারতেন না। এমনকি গোপনে নামাজ পড়াও অসম্ভব ছিল। 
এজন্য তারা হিজরতের প্রতি মনোনিবেশ করেন। 

২. উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াতের ওপর নিখেষাজ্ঞা : মুসলমানগণ সংখ্যালঘু 
হওয়ায় কুরাইশ নেতারা মুসলমানদেরকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত 
থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের নিকট দৈহিক অত্যাচার 
অপেক্ষা উচ্চস্বরে কুরআন না পড়তে পারাটাই অধিকতর কষ্টকর মনে'হতো। 
এটাই হাবশায় হিজরতের অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত। 

৩. নির্যাতনের স্টিম রোলার : কুরাইশগণ নওমুসলিমসহ মহানবী (স) ও তার 
অনুসারীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। তারা সকল প্রলোভন ও 
শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা ভীষণ থেকে 
ভীষণ করতে লাগল। 


১৩২ ধরল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৪. হিজরতের পরামর্শ : মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য মূর্ত রহমত রাসূলের অন্তর 
অস্থির হয়ে উঠলে তিনি মুসলমানদেরকে দেশত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে 


৫. বাদশাহ নাজাশির : তৎকালীন যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশির 
ন্যায়পরায়ণতা ও খ্যাতি সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে ছিল এবং মন্ধার 
সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। আবিসিনিয়ার বাদশার সাথে 
মুলসানদের সুসম্পর্ক ও তার ন্যায়পরায়ণতার দরুণ মহানবী (স) আবিসিনিয়ায় 
হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানদের নিরাপত্তা দানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহ্ণ,করেন। 

৬. আলোচনা পর্যালোচনা : সমগ্র আরব যখন প্রকাশ্য ইবাদত তোঙদুরের কথা; 
কুরআনের একটি আয়াত উচ্চারণের অযোগ্য স্থান বলে বিরেচিত হয়, তখন 


করেন। আর তখনই কথা উঠে আসে। 
৭. আবিসিনিয়া ও মক্কার সুসম্পর্ক : ॥ও মুক্ধার মাঝে দীর্ঘদিনের 
সুসম্পর্ক বিরাজমান ছিল। মক্কার বণিকগণ উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া 


রাসূল (স) আবিসিনিয়াকে নিরাপত্তা ওইসুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে হিজরতের 

স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। 
রাসূল (স)-এর আবিসিনিয়ায় না_যাওয়ার কারণ : রাসূল (স) কুরাইশদের 
অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যেও অটল থেকে তার উম্মতদেরকে হেদায়াত করতে 
থাকেন। তিনি ছিলেন নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের কাণ্ডারি এবং তীর নির্দেশেই 
ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার দৃরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় 
তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নরদীক্ষিত মুসলমানদেরকে কুরাইশদের উৎপীড়ন থেকে 
রক্ষার জন্যই তিনিএতাদেরকে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। খ্রিষ্টান 
রাজা নাজাশি (হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মানার্থে নবদীক্ষিত মুসলমানদের 
কুরাইশদের উৎগীড়ন থেকে রক্ষার জন্যই তিনি তাদেরকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন। 
রাসূল (সব)২এর পক্ষে তার শতসহস্্ সাহাবীকে ছেড়ে আবিসিনিয়ায় গমন সম্ভব ছিল 
না। উপরন্তু তিনি কুরাইশদের নিকট প্রমাণ করতে চান, তাওহীদের বাণী প্রচার 
করতে গিয়ে তিনি নির্যাতনের ভয়ে ভীত নন যে, আবিসিনিয়ায় চলে যাবেন। 


মনসা সাথে রাসুল (স)-এর পৈরিকসূতরে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল বলে 
আবিসিনিয়ার তুলনায় তিনি মদিনাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। 
৩ আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিবরণ 


১. আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত : বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনায় যখন 
আবিসিনিয়া হিজরতের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন রাসূল 
(স)-এর নির্দেশে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার এক নওমুসলিম কাফেলা 
নবুয়তের পঞ্চম সালের রজব মাসে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। উল্লেখ্য, 
হজরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) এবং রাসূল (স)-এর ম্নৃহধন্য কন্যা বিবি 
রোকাইয়া (রা)ও এ কাফেলায় ছিলেন। 

২. আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত : প্রথম দল নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌছে 
তথায় নিরাপত্তাসহকারে নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে লাগল । এ বিষয় অবগত হয়ে 


তি 
১, 


ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৩৩ 


রাসূল (স) আবু তালেবের পুত্র আবু জাফরসহ ন্যনাধিক ৮৩ জন মুসলমানের 
একটি দলকে পর্যায়ক্রমে হিজরতের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে সুযোগ সুবিধা 
অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন অসংখ্য নওমুসলিম । 
মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তন : আবিসিনিয়ার মুসলমানগণ নিরাপদে তিনমাস 
কাটিয়ে দেন। কিন্তু হঠাৎ সেখানে মিথ্যা গুজব প্রচারিত হলো যে, মক্কার 
কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সংবাদ শুনে মুহাজিরগণ মক্কায় ফিরে 
আসেন। এসে দেখলেন, সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা তখনো কুরাইশদের 
নির্যাতনের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। ছি 


. পুনঃ হিজরত : আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসা মুসলমানদের ওপর 


কুরাইশদের অত্যাচারের আর পরিসীমা রইল না। পলাতক লিকার পুনঃ ফাদে 
পতিত হয়েছে, কাজেই তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে 
দেয়। কিছুদিন এভাবে কঠোর উৎপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ার পর 
তাদের মধ্য হতে কয়েকজন পুনঃ হিজরত করতে বাধ্য হন। 


কুরাইশগণ বাদশাহ নাজাশির নিক্রট.দূত প্রেরণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা ও অশোভন বক্তব্য উপ্রস্থািন করে । 


, মুসলমানদের বিজয় : অতঃপর বাদশাহ নাজাশি মুসলমানদের দরবারে ডেকে 


নির্ভিক অথচ জদুভাঁবে খনবীর দাওয়াত, ইসলামের মূলকথা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য 
উপস্থাপন করেন। বাদশাহ তাদের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং 
কুরাইশদেরকে, মিথ্যাবাদী চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। 
১ ৮৬১১১ ১৮ 

আন্তরিকতা ও সংকল্লের দৃঢ়তা দেখে বিধর্মী কুরাইশরা অবাক হয়। কেননা মুসলমানরা 
প্রমাণ করেছিল মুহাম্মদ (স) ও ইসলামের জন্য তারা সবকিছু ত্যাগে প্রস্তুত। 
আল্লাহর রহমত : মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় গমনকে মহান আল্লাহর অসীম 
রহমত হিসেবে মনে করল। কারণ বাদশাহ নাজাশি খ্রিষ্টান হয়েও নিজের 
রাজ্যে মুসলমানদের আশ্রয় দান করেছিলেন। 


+ মনোবল বৃদ্ধি : বহিঃরাষট্রে ইসলাম প্রচার ও কুরাইশদের বিপক্ষে অবস্থানের পর বিজয় 


তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং তাদের সুদৃঢ় মনোভাব তৈরি করে। 
মদিনায় হিজরতের পথ প্রশস্ত : আবিসিনিয়ায় গমনই পরবর্তীতে রাসূল (স)- 
এর মদিনায় হিজরতের দ্বার উন্মোচন করে। 

বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রসার ও প্রচার : আরব গপ্ডির বাইরে ইসলামের প্রচার ও 
প্রসার এ বিজয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় এবং এর মাধ্যমেই বহির্বিশ্ব ইসলাম 
সম্পর্কে অবগত হতে শুরু করে। 

কুরাইশদের পরাজয় : কুরাইশগণ মুসলমানদের মন্কায় ফিরিয়ে আনার যে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাতে তারা পরাজয়বরণ করে এবং নাজাশি কর্তৃক 
বিতাড়িত হয়ে মন্ধায় প্রত্যাবর্তন করে। 


১৩৪ (শাল জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, নবুয়তের পঞ্চম বছর মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় 
হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক ম্যাগনাকার্টা। কেননা এ হিজরতের মধ্য দিয়েই 
ইসলামের দাওয়াত প্রথম আরব সীমান্তের বাইরে পৌছে। 


জ প্রশ্ন : ৩৭ ॥। বাইয়াতে আকাবা কাকে বলে? এটা কয়বার অনুষ্ঠিত হয়? 
ইসলাম প্রচারে এটার গুরুত্ব কতটুকু? বিশ্লেষণ কর। ূ 
উল্তল্ন।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে বাইয়াতে আকাবার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 
কারণ মন্ধায় মহানবী (স)-এর জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল বিরূপ |/উ্ধিকাংশ 
কুরাইশ যখন তার ওপর ক্ষুব্ধ, সাহায্য ও সহযোগিতার সব দ্বার যখন রুদ্ধ; ঠিক সে 
মুহূর্তে মহানবী (স) বাইয়াতে আকাবার সূত্র ধরে ইসলাম প্রচারেরক্র্তম সুযোগ ও 
অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন । তাই এতিহাসিকগণ বাইয়াতে/আক্কাবাকে ইসলামের 
বিজয় অভিযানের মাইলফলক আখ্যা দিয়ে বলেছেন The plédge of Al-Akaba 
was milestone in the development of the Islamic movement. The pledge 
gave Mohammad hope of victory. [0 

৩ বাইয়াতে আকাবা 

বাইয়াতে আকাবার নামকরণ : “বাইয়াজছতীীব শব্দ, বাইউন শব্দ থেকে এর 
উৎপত্তি। বাইউন অর্থ-বেচাকেনা, আর্-রাইয়াত' শব্দের অর্থ শপথ ৷ বাইয়াতুল 
আকাবা অর্থ আকাবার শপথ । জারীবা মক্কা থেকে দু'মাইল দূরে মক্কা ও মিনার 
মধ্যখানে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম । এ স্থানে মদিনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের 
শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে আকাবার শপথ বলা হয়। 
আকাবা বলতে যা বুঝায় ॥ এ্রুতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মক্কা হতে স্বল্প দূরে 
আকাবা নামক স্থানে মহানবীকে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কতিপয় মদিনাবাসী 
দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। আরবিতে একে 
বাইয়াতে আকীরা:বা আকাবার শপথ বলা হয়। 

আকাবা আপ্রথের প্রেক্ষাপট : মহানবীর জীবনী লেখক এতিহাসিক যুহরী বলেন, 
৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স) দশ দিন তায়েফে অবস্থান করে নির্যাতিত হয়ে মক্কায় 
ফিরে আসেন। ইতঃপূর্বে ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে 
মহানবী (স) প্রথমে দশটি, দ্বিতীয় বারে ত্রিশটি এবং পরে আরো ত্রিশটি পরিবার 
নাজাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন। কিন্তু মহানবী (স) নিজে সেখানে 
হিজরত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। কুরাইশদের অত্যাচার যখন সহ্যসীমা 
অতিক্রম করেছিল তখন তিনি হিজরতের চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন । অবশেষে 
আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তিনি মদিনায় হিজরত করেন । আর হিজরত সম্ভব হয়েছিল 
একমাত্র আকাবার শপথের সূত্র ধরে । 

বাইয়াতে আকাবা যে কয়বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল : আকাবার এ শপথ কত বার 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । 
একদল এঁতিহাসিক বলেন, এ শপথ তিন বার অনুষ্ঠিত হয়, ‘আসাহহুস সিয়ার' 
রচয়িতাসহ অন্যান্য গ্রন্থকার বলেন, এ শপথ দু'বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরেক দল 
সীরাতকার বলেন, এ শপথ মূলত দু'বার সংঘটিত হয়েছিল। একবার নবুয়তের 


ছু ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র CO _১৩৫ 


একাদশ বছরে এবং আরেকবার দ্বাদশ বছরে। এতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, 
যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্তেও প্রথমোক্ত মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য । 
বাইয়াতে আকাবার বিবরণ : 


১. 


প্রথম বাঁইয়াতে আকাবা : মদিনার মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণে মহানবী (স)- 
এর প্রচারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। ইসলামে নবদীক্ষিত মদিনাবাসীদের 
আল্লাহর একতৃবাদের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত 
করে। তাই ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বছরে হজ্জের মৌসুমে 
মদিনার খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোক “আকাবা' নামক স্থানে মহানবী, (স)- 
এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন৫এব₹ মদিনায় 
প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রচার করার অঙ্গীরীরী'ব্যক্ত করেন। 
“মুস্তাদরাকে হাকেম' গ্রে উদ্ধৃত ওবাদা ইবনে সামেতের বর্ণনানুযায়ী তাদের 
সংখ্যা ছিল ৬/৮ জন। 
দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা : এঁতিহাসিক আবদুর রউফ দানাপুরী আসাহ্হুস 
সিয়ার গ্রন্থে বলেন, ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ'নবুষ্মূতের একাদশ বছর আউস ও 
খাযরাজ গোত্রের বারোজন মদিনাবাসী পূর্বকথিত আকাবা নামক স্থানে মহানবী 
(স)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ, করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার 
সময় তাদের আবেদন অনুযায়ী দ্বীনের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মহানবী 
লয় রানা পু নুন ভর জার ক 
তাদের সাথে পাঠান। এঁতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, মহানবী (স) এ 
কাজের জন্য আউস গোত্রের সরদার সাদ ইবনে মুয়াযকে মনোনীত করেন। 
বাইয়াতে আকাবা' : আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী বছর ৬২২ 
মোট ৭৬ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ইয়াসরেববাসী আকাবায় 
গোপনে মহানবী (স)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তারা প্রতিজ্ঞা করেন, আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা এও অঙ্গীকার করেন যে, তারা 
ইসলামের নীতি আদর্শ মেনে চলবেন এবং তা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা 
করবেন রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেও দ্বিধা করবেন না। 
এটাই আকাবার তৃতীয় শপথ নামে পরিচিত । এ প্রতিজ্ঞার পর মহানবী (স) 
ইসলাম প্রচার ও দ্বীনি তালিমের জন্য তাদের মধ্য হতে বারোজন নকীব বা 
প্রচারক নিযুক্ত করেন। 


পর “oie মহানবী (স)-এর নিকট যে প্রতিজ্ঞা. করে মদিনাবাসী 


ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তার মূলনীতিগুলো নিয়ে 


আলোচনা করা হলো-_ 


১, 


২. 


৩, 


8. 


আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করব, তাকে ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রভু 
বলে স্বীকার করব না, কাউকে তার সাথে শরীক করব না। 

আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোনোভাবে পরসম্পদ হরণ করব না এবং 
ব্যভিচারে লিপ্ত হব না। 

আমরা কোনো অবস্থাতেই সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না। যেহেতু আল্লাহ 
বলেছেন- ১৮০1 ২.৯ (5১3311১1557 3 

আমরা কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ বা কারো চরিত্রে অপবাদ আরোপ করব না। 
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৫. আমরা কোনো অবস্থাতেই কোনো ন্যায় কাজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবাধ্য হব 
না; বরং প্রত্যেক সৎকর্মে তার অনুগত থাকব । 

৩ বাইয়াতে আকাবার গুরুত্ব 

১. ইসলামের ভিত রচিত হয় : মহানবী (স)-এর জীবনের একমাত্র মিশন ছিল 
ইসলামকে সকল মত ও মতবাদের ওপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা । তাই 
তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আল্লাহর বিধান কায়েম করতে । আর মূলত 
ইসলামকে বিজলী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ভিত রচিত হয়েছিকুতুইয়াতে 


আকাবার মধ্য দিয়ে । রি 

২. ইসলাম প্রসার লাভের প্রভূত সম্ভাবনা এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
বাইয়াতে আকাবার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রসার উজ্বল 
হয়ে ওঠে। মন্কাবাসীদের চরম প্রতিবন্ধকতা ও ঠমর্মাস্তিক অধ্যায়ের 
অবসান ঘটিয়ে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়। 

৩ : মদিনায় বসবাসক্রীটবিবদমান আউস ও খাযরাজ 
গোত্র মহানবী (স)-কেই মধ্যস্থতাকারী হিলেকে গ্রহণ করতে রাজি হয় এবং 
তাদের দেশে করতে ৯০ 


মসীহ হিসেবে তথায় 


৪. সহযোগিতার আশ্বাস : এঁতিহ্থাসিক হিট বলেন, যে কোনো বিপ্লব সফল 

লা নর 
বের সে হয়। 

উৎসর্গ করতে গীত একদল রেখে সহযোগিতার 


চু : আকাবার শপথের মাধ্যমে মদিনাবাসীরা মক্কার নির্যাতিত 

ন সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে মক্কায় নির্যাতনের 

| নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে মদিনাকে গ্রহণ করে। মদিনার 

আনসারদের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে সৈয়দ সোলায়মান নদভী বলেন-_ Thanks of 

the allegiance and support offerd by the Ansar the Muslims found a 
new rock of refuge. 

৬. ইসলামের আদর্শিক বিজয় : আকাবার শপথ ছিল ইসলামের আদর্শিক বিজয় । 
প্রাক-ইসলাম যুগের ঘোর তমসায় ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় আকাবার 
শপথ মদিনাবাসীদের জন্য সাহসী পদক্ষেপ । সাথে সাথে ইসলামের সাফল্যের 
গতিপথে সৃষ্টি করে জোয়ার, যা ইসলামের বিজয় অবশ্যস্তাবী করে তোলে । 

৭. ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত : এতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, রেসালাত ও 
নবুয়তপ্রাপ্তির 


৮. হিজরতের প্রভুতি গ্রহণ : ইসলামের যুগসন্ধিক্ষণে ইয়াসরেববাসীর বনজ কঠোর 
শপথ ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ প্রতিজ্ঞার ফলে মহানবী (স) 


৷ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৩৭ 


ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াসরেব বা 
মদিনায় গমন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 

৯. বিজয় অভিযানের সূচনা : এঁতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, বাইয়াতে 
আকাবার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অভিযানের সূচনা হয় এবং 'মদিনাবাসী 
ইসলামের সার্বিক স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার দৃপ্ত শপথ ঘোষণা 
করেন। তাই এ বাইয়াতকে ইসলামের বিজয় অভিযানের মাইল ফলক হিসেবে 


আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। 

১০, আকাবার শপথ না হলে ইসলামের বিলুপ্তি ঘটত : এতিহাসিক গী 
যদি আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত না হতো তা হলে মক্কায় তে গিয়ে 
টি হীন টি 'এনলকি ঈলান কে যথেষ্ট 
আশংকা 


উপসংহার : মহানবী (স)- VY ১০৪ 
গুরুতৃ অপরিসীম । আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী sleep 8 
k alt oh ৯১১ ০ 

। তাই আকাবার শপথ ছিল 


করা মহানবী (স)-এর জন্য হয়ত বা 
১85 


জব: বনু লে 


অত্যাচারের মাত্রা Ee SU aan 

অমানুষিক নিৰ্যাতনে৷অতিষ্ঠ হয়ে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

হজরত মুহাম্মদ (স)-এর তায়েফ গমন : তায়েফ ছিল মক্কা নগরী থেকে ৭৫ 

মাইল নৃক্ষিগে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ এলাকা। মন্কায় করাইশদের অত্যাচার, 
কষ্ট লাঘব এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হজরত মুহাম্মাদ 

(স) পালিত পুত্র জায়েদ-বিন-হারিসকে সাথে নিয়ে তায়েফে গমন করেন। নিল্লে 

হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর তায়েফ গমনের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো : 


দায়িত্ব 
অংশ হিসেবে ইসলামের মহান বাণী বিধর্মীদের কাছে পৌছে দিতে তিনি 
তায়েফ গমন করেন। 

২. আপনজনের মৃত্যু : চাচা আবু তালিব ও বিবি খাদীজা (রা) ছিলেন হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর দুর্দিনের সাথী, ইসলামের সাহায্যকারী ও পরম আশ্রয়দাতা । 
৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বছরে আবু তালিব ও বিবি খাদীজা (রা) 
মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মৃত্যুতে হজরত মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 
পড়েন। হজরত মুহাম্মাদ (স) এ সময় অভিভাবকদের মৃত্যুশোক লাঘব এবং 
ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন । 
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৩. কুরাইশদের অত্যাচার : চাচা আবু তালিব ও বিবি খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর 
কুরাইশরা হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর চরম অত্যাচার শুরু করে । চাচা 
আবু তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব হাশিম গোত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়ে 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে তার নিরাপত্তা থেকে বের করে দেন। এ সুযোগে 
অন্যান্য কুরাইশরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন। 

তায়েফের ঘটনাবলি : পুর্ব থেকেই তায়েফে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এরগ্বাতৃপক্ষের 

আত্মীয়রা বসাবস করতো । তাই তাদের সাহায্য লাভের আশায় : উদ 

(স) তায়েফে বনু আহলাফ গোত্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেনাগঙ্এভাবে তায়েফে 

গমনের পর তিনি ইসলামের মর্মবাণী শুনিয়ে তায়েফবাসীরে ইসলাম গ্রহণ করতে 

আহ্বান জানান। কিন্তু বিপথগামী তায়েফবাসী তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে 
পাথর নিক্ষেপে রক্তাক্ত করে দেয় এবং অপমানিত ও ভরাক্ছির্ত করে। হজরত মুহাম্মাদ 

(স) সেখানে দশদিন অবস্থান করেন। কিন্তু তিন্নি, অগ্মানিত, লাঞ্ছিত এবং রক্তাক্ত 

হয়েও তায়েফবাসীর প্রতি অভিশাপ দেন,নি$) বরং তিনি দোয়া করলেন, “হে 

আল্লাহ, তুমি তাদের ক্ষমা কর । তারা জাঞেনা তারা কি করল?” তায়েফবাসী তাকে 
তা সাক 
খ্ৰিষ্টানের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ কন এব আঙ্গুর ভক্ষণ করেন। 

মায় প্রত্যাবর্তন : করুণার/ৃ্ প্রতীক হজরত মুহাম্মাদ (স) তায়েফবাসী কর্তৃক 

বিতাড়িত হলে মন্কার জনৈক'গোত্রপতি কর্তৃক নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে মন্ধায় 

প্রত্যাবর্তন করেন এবং/পুন্রায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 

উপসংহার : পির বলা যায়, মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হজরত 

মুহাম্মাদ (স) তঁ্্টফ গমন করেন। কিন্তু তায়েফবাসীও নিষ্ঠুর আচরণ করলে তিনি 

পুনরায় মূত্রীর প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মক্কায় এসেও তিনি অবর্ণনীয় 
দুঃখকষ্ট্রেংয়্াঝে নিপতিত হন। মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তার 
ক্ষতিসাধনে তৎপর থাকে। অবনীয় দুঃখকষ্টের মাঝে তিনি ইসলাম প্রচারে পিছপা হননি। 


উল্তল্ন॥| উপস্থাপনা : (স)-এর সংগ্রামী জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাৎপর্যপূর্ণ ও অলৌকিক ঘটনা হলো পবিত্র মিরাজ । চাচা আবু 
তালেব ও সহধর্মিনী হজরত খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু এবং তায়েফের নির্যাতনের পর 
শোকাহত নবী (স)-কে সান্তনা দানের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তাকে স্বীয় সান্নিধ্যে 
চা Nh te oi OLS 

৩ মিরাজের সংজ্ঞা 

ক. আভিধানিক বিশ্লেষণ : নিরাজ (525) আরবি শখ, এটি উরুজ শব্দ থেকে 
উৎপন্ন । এর অর্থ- সিঁড়ি, সোপান, ধাপ, উর্ধ্বগমন ইত্যাদি । পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ তায়ালা একে ১:./ এবং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীসে ‘মিরাজ' নামে 
অভিহিত করেছেন। 


জ্ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৩৯ 


এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মসজিদে আকসা থেকে মহাপ্রভুর সানিধ্যে 
সফর করাকে মিরাজ বলে ।” 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : এঁতিহাসিকগণ একমত্য পোষণ করে বলেন, ৬১৯ 
খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স)-এর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মানব জ্ঞানের সীমানা 
পেরিয়ে উ্ধ্বজগতে আরোহণ করে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যলাভ ও 
বাক্যালাপকে মিরাজ বলে । 
অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, মহান আল্লাহ ২৭ রজব মহানবী 
(স)-কে তার গৃহ থেকে বায়তুল মাকদাস হয়ে সপ্ত আসমান ১করে স্বীয় 
আরশে আযিমে নিয়ে বেহেশত দোযখসহ সৃষ্টির [দেখিয়ে ফিরিয়ে 
আনেন । এ উ্ধ্বগমনই ইসলামী শরীয়তে মিরাজ নামে 

প্রেক্ষাপট : আপনজনদের মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে যাহ তায়ালা ভার 

হাবীবের হৃদয়ের সুপ্ত বেদনগুলো প্রশমিত করার, নিজের একান্ত সারিধ্যের 

জন্য নবীকে উধর্বলোকে গমন করান। 46৮ 

ঘটনাপ্রবাহ : ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ রজব গভীবুনমিশীথে মহানবী (স) বোরাক নামক 

স্বীয় বাহনে আরোহণ করে মসজিদ রাম থেকে মসজিদে আকসায় গমন 

করেন। সেখানে গিয়ে অযু করেসর্ হী রাসূলকে সাথে নিয়ে নিজ ইমামতিতে 
দু'রাকাত নামাজ শেষ করেন ।,পুনরায়'বোরাকে চড়ে জিবরাঈলসহ উর্ধ্বাকাশে গমন 
করেন। প্রত্যেক আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সিদরাতুল 
মুনতাহায় গিয়ে পৌছেন থেকে রফরফ নামক অপর এক বাহন এসে নবী 

(স)-কে আল্লাহর সায্নিধ্যে'নিয়ে গেলেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে কুশল বিনিময় হলো। 

মিরাজের প্রমাণ: মহান আল্লাহ তায়ালা মিরাজের প্রমাণ সাপেক্ষে ইরশাদ করেন_, 

১৪০৭] ও টি) ১৯0৩5 93৮০ ৫৮৭ এ ০০ 

ছিটে , | ৫4৫ ০5521 ১5 45১4 4৯৯ 5৫১৩ ৬৩ ৮৯৪১ 

অর্থাৎ সেই সন্তা যিনি রাতের কোনো এক অংশে মুহাম্মদ (স)-কে মসজিদে 

হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত 
বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাতে 
পারি । নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী । 

৩ মিরাজের তাৎপর্য 

১. ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান : Islam is the complete code of 
116. তাই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার সব উপদেশ নির্দেশ অহীর মাধ্যমে 
জানানোর পরও আল্লাহ তার সান্নিধ্যে নিয়ে তার হাবীবকে আরও কিছু বিশেষ 
কথা বলার প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান দান করাই মিরাজের মৌলিক লক্ষ্য । - 

২. বিধি বিধান লাভ : এতিহাসিক আল্লামা যুহরী ও শিবলী নোমানী বলেন, 
মিরাজের মাধ্যমে মহানবী (স) ইসলামী আন্দোলনের ১৪ দফা বিধি বিধান 
লাভ করেন। 


‘ 


১৪০ নাল জব্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৩. দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ লাভ : মিরাজে গমন করে মহানবী (স) 
সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ৫০ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে মানবজাতির 
জন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ নিয়ে আসেন। তিনি বলেন 


না SLL LH 
ল সন্তানের বেহেশত । 

সদ্যবহার : মিরাজের মাধ্যমে মহানবী (স) অহি লাভ করেন, 
মাদের দাসদাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তোমরা যা 
তাদেরও তাই খাওয়াবে। 

৯. অন্যান্য নীতিমালা: এক আল্লাহর ইবাদত করা, নিকট আত্মীয়, পাড়াপড়শী, 
মিসকিন, বিপদগ্রস্ত পথিক প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য আদায় করা, অহংকার 
আত্মম্তরিতা বর্জন করা, খাদ্য ও পোশাক দানের ভয়ে সন্তানদের হত্যা না করা, 
ব্যভিচার ও কুৎসা রটনা না করা, অজ্ঞাত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি 
বিষয়গুলোও মিরাজে লাভ করা নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত । 

মিরাজের শিক্ষা : মিরাজ আমাদের সঠিক লক্ষ্য ও গন্তব্য পথের সন্ধান দেয়। 

আমাদের অসীম অনস্তের পথে উধাও হতে হবে এবং অজানাকে জানতে হবে, মিরাজ 

থেকে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। মিরাজ ব্যক্তি চরিত্র ও মানবিক গুণাবলির 
যথাযথ উন্নয়ন সাধন করে এবং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক খাঁটি করে দেয়। 
উপসংহার : মিরাজ ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 
পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এরূপ অভিনব ঘটনা আর দ্বিতীয়টি কখনো 
ঘটেনি। মিরাজের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য এক অপূর্ব বৈপ্লবিক 
কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৪১ 


রা পি OE 
অথবা, হজরত হামজা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আলোচনা কর। 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইসলামের 
সংকটময় মুহূর্তে যেসব বরেণ্য ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন হজরত হামজা (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম । ইসলামের পথকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে 
মারাত্বক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়েও তিনি ইসলাম থেকে পিছপা সি আমৃত্যু 
তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। 

হজরত হামজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : হরত হামজ6চীংলেন হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর চাচা। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল সুন্তালিব। তিনি মক্কার 
সবচেয়ে প্রভাবশালী কুরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন প্রথম জীবনে তিনি একজন 
পৌত্তলিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন | অতঃপর উহুদের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর স্বভাবতই মক্কার কুরাইশরা তাকে 
বাধা প্রদান করতে শুরু করে। প্রথমে€তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ধর্মদ্রোহী, পাগল 
ইত্যাদি বলে বিদ্রাপ করতে থাক্টে! এতে নবী করিম (স) ধর্ম প্রচারে বিরত না 
হওয়ায় তাকে শারীরিকভাবে নির্মাতন করতে শুরু করেন। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল 
জামিল ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ছিন্দা তার পবিত্র মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ এবং চলার 
পথে কাঁটা বিছিয়ে কষ্ট/দিতে আরম্ভ করে । একদিন স্বয়ং আবু জেহেল তাকে পাথর 
নিক্ষেপ করে আহ্ততরে। এ ‘সংবাদ শুনে তার চাচা বীর কেশরী হামজা (রা) 
রাগাস্থিত হয়ে (উঠেন এবং সোজা কাবাগৃহে প্রবেশ করে আবু জেহেলকে শাস্তি 
প্রদান করে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। হামজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম 
নবপ্রাণ বীভ করে এবং ইসলামের অপ্রতিহত গতি সঞ্চারিত হয়। এতে ইসলাম 
বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলার সুযোগ পায়। হজরত হামজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ 
কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বড় ধাকা। হজরত হামজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে 
বিচলিত হয়ে কুরাইশরা দারুন নাদওয়ায় সমবেত হয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-কে হত্যা করার জন্য ১,০০০ স্বর্ণমুদ্া ও ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করে। 
হজরত হামজা (রা) আজীবন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 
হজরত মুহাম্মাদ (স)- এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন এবং ইসলামের জন্য 
জীবনবাজি রাখেন । তিনি ইসলামের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে 
৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদের প্রান্তরে ওয়াহশির হাতে শাহাদাত বরণ করেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হজরত হামজা 
(রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামে নবপ্রাণ সঞ্চার করে। প্রথম জীবনে তিনি 
পৌত্তলিকতায় লিপ্ত থাকলেই ইসলামে সংকটময় মুহূর্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন 
এবং এর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । আমৃত্যু তিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিশ্বদরবারে ইসলামকে প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য । 


১৪২ রোল জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


জজ প্রশ্ন : ৪১ বিলের যর হাটতে বরন বে ম্বা হাতা নারে 
হিজরত করেন তা বিশ্লেষণ কর। নি সাতক সদ 
অথবা, হিজরত কী? হিজরতের কারণসমূহ বর্ণনা কর। - 
উত্তলু উপস্থাপনা : ইসলামী আন্দোলনের পথ কাটায় ভরা- ফুল বিছানো নয়। 
রজনী যতই গভীর হয়, সোনালি উষার আবির্ভাবও ততই নিকটবর্তী হয়। তাই 
আমরা দেখতে পাই, খোদাদ্রোহী শক্তির আঘাত যখন চরমে ওঠে, তখন সত্যপন্থীরা 


মাতৃভূমির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত হয়। 
এমন এক ক্রান্তিলগ্নে মহানবী (স) জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় ৷ 
৩ হিজরতের পরিচয় ) 

ক. আভিধানিক অর্থ : হিজরত (১১১) শব্দটি আরবি ৯ ৯) শব্দমূল 
থেকে নির্গত। এর অর্থ নিয়রূপ- কি 

১. একস্থান থেকে অন্যস্থানে বের হওয়া । ঞ 

২. দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে J 

৩. ত্যাগ করা, ৪. বি: করা ইত্যাদি। 


৪. গ্রন্থাকার বলেন, কাফের শাসিত মাতৃভূমি ত্যাগ করে ইসলামী 

করাকে হিজরত বলে। 

৫. ২১১০২ ৯১১িতিন্তিল এপি গাজা 
নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ তম বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে 
মহানবী (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় দেশাস্তরিত হওয়াকে বোঝায় । 

মোটকথা, হিজরত হলো ঈমান রক্ষার্থে বা দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে এক দেশ ছেড়ে অন্য 

দেশে যাওয়া। যেমন মহানবী (স) কর্তৃক মক্কা হতে মদিনার পানে হিজরত। 
রেকারে মক্কার কুরাইশদের শত অত্যাচার, 
, ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও নানা প্রলোভন যখন মহানবী (স) ও তার 
বিয়লি ন আজ যখন কুরাইশরা জানতে 
পারল যে, মহানবী (স) মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন 
তারা মহানবী (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা দারুন নদওয়ার মন্ত্রণাগৃহে 
মিলিত হয়ে আবু জাহলের প্রস্তাবে মহানবী (স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। 
ইতোমধ্যেই আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগত ২০০ জন নওমুসলিমসহ মন্ধার অন্যান্য 
মুসলমানকে মহানবী (স) মদিনায় পাঠিয়ে দেন। মহানবী (স) নিজে এবং হজরত 


জ্চ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৪৩ 


আবু বকর (র) ও হজরত আলী (রা) মক্কায় থাকলেন । এদিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কুরাইশরা মক্কার সব গোত্রের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আবু জাহলের নেতৃত্বে 
একদল অস্ত্রধারী যুবককে মহানবী (স)-কে হত্যার জন্য পাঠাল । তৎপূর্বে আল্লাহর 
প্রত্যাদেশ পেয়ে এবং হত্যার এ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে জানতে পেরে মহানবী (স) হজরত 
আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়তের ত্রয়োদশতম বছরে মাতৃভূমি 
ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন । 

৩ মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের কার j 

সৰ করলে নদী রক মদিনায় হিজরত লে 

কারণকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- A 

ক. পরোক্ষ কারণ, খ. প্রত্যক্ষ কারণ । 

ক. পরোক্ষ কারণ : মহানবী (স)- পি. পেরে 

১. মদিনার অনুকূল পরিবেশ : শুদ্ধ জলবায়ু এবং/উয়ঃ আবহাওয়ার প্রভাবে 

মন্কাবাসীগণ ছিল রুক্ষ এবং বদমেজাজী ফলে তাদের কোনো কিছু 
সি ৬৮৯6১ আগরপক্ষে শস্যশ্যামল মদিনার 
অধিবাসীগণ ছিল সুরুচিসম্পন্ন, ত্র এু্ীনীল। এজন্য মদিনায় ইসলাম 
প্রচার সহজ হবে মনে করে রাসূলুল্লাহ) তথায় হিজরত করেন। 

২. মনন্তাত্তিক কারণ : কথায় বলে; “পীর চেনে না মায়, পীর চেনে না গীয়।” 
রাসূল (স)-কে তার জাতির কলাকেরা প্রথম চিনতে পারেনি। তাই তার ওপর 
নেমে আসে শারীরিক ওমান্রসিক নির্যাতন, লাঙ্ছুনা-গঞ্জনা, বয়কট ইত্যাদি। 
সুতরাং এসব চরম মাত্রায় পৌছলে অনেকটা মনস্তান্তিক কারণেই তিনি 
হিজরতের সিদ্ধান্ত/নেন। 

৩. ,কৌলীন্য ও/আডিজাত্যের দম্ভ : ইসলামের সুমহান সাম্য বাণী মক্কার 
বিধর্মীদের (কৌলীন্য ও আভিজাত্যবোধের মূলে চরম আঘাত হানে । এতে তারা 
ইসলামু শু রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলে তিনি মদিনায় 


কুঠারাঘাত হালে! ফলে তারা রাসুলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে ঘড়যরে দিল 
তিনি আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত করেন। 

৫. পৌরোহিত্যের দন্ত : পৌরোহিত্যের দন্তে অন্ধ মক্কার কুরাইশগণ নিজেদের স্বার্থ 
হাসিলের জন্য নানাভাবে নির্যাতন শুরু করলে মহানবী (স) হিজরতের পথ বেছে নেন। 

৬. মদিনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ : মদিনায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের 
বসবাসের ফলে সেখানে একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল । কাজেই 
আল্লাহর রাসূল (স) বিশ্বজনীন ইসলামকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করার 
উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করেন। 

৭. মকাবাসীদের জঘন্য শত্রুতা : বিপদের রক্ষক পিতৃব্য আবু তালেব এবং 
জীবনসঙ্গিনী খাদিজার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। 
তার এবং তার অনুসারীদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন শতগুণে বৃদ্ধি পায়! 
হয়ে দীড়ায়। 


১৪৪ লা জবা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৮. ইহুদিদের আহ্বান : মদিনার ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ একজন মহামানবের 
আবির্ভাবের কথা জানতে পারে । এ দিকে মক্কায় মহানবী (স)-এর নবুয়তের 
সংবাদ পেয়ে তারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং 
তাকে মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় । 


করেছিলেন। এ দিক দিয়ে মদিনাবাসীদের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক€ছিল। এ 
সম্পর্কও তাকে মদিনার প্রতি আকৃষ্ট করছিল। 

১০. খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের ব্যর্থতা : মদিনায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান চ্টনিত ছিল। 
1৮-৬০-৮4৮1 ৭ Bs 
মদিনাবাসীদের জীবনে এ ধর্মদ্বয়ের কোনো বিশেষ প্রভার? অবশিষ্ট ছিল না। 
তাই সহজেই তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে ভেবেক্রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় 
০১৯ মদিনাবাসীদের সাহাবী 

১১. মুসয়াবের অনুকূল রিপোর্ট : ‘অমিহে হজরত মুসয়াব 
(রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) তথায় ইসলাম, প্রচার ও ইসলাম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
পাঠিয়েছিলেন। তার প্রচারে বহু মদিনাবাসী সাড়া দিয়েছিলেন। ফলে 
রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় যাওয়ারাজন্যউিৎসুক হন। 

১২. অভিজাত কুরাইশদের বিরোধিতা : মক্কার অভিজাত কুরাইশরা প্রথম হতেই 
ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিল। পুতুল পূজার অবসান হয়ে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, হলে তাদের অর্থোপার্জনের পথ, সামাজিক মর্যাদা এবং 
রাজনৈতিক প্রভূত সবই শেষ হয়ে যাবে, সেজন্য কুরাইশগণ মরিয়া হয়ে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতা করছিল। অপরপক্ষে মদিনায় এরূপ কোনো 
অভিজাতংসম্প্রদায় না থাকায় সেখানে ইসলাম প্রচার সম্ভবপর হবে ভেবে তিনি 
মদিনায় হিজরত করেন। 

১৩. আকারার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ : মদিনাবাসিপণ মক্কার আকাবা নামক স্থানে 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে সহযোগিতা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তার 
মদিনা গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল । 

১৪. অর্থনৈতিক কারণ : কুরাইশগণ মক্কায় অবস্থিত কাবায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক তীর্থ 
মেলা উপলক্ষে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো । তাই মক্কায় মহানবী (স)-এর 
নেতৃতৃ প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশদের আর্থিক ক্ষতি হবে। এজন্য তারা মহানবীর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 

১৫. সাধারণ নিয়ম : সাধারণ নিয়ম হলো, সর্বযুগেই নবীগণ নিজেদের দেশে 
সমাদর পাননি। ইসলামের নবীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম কিছুই ঘটেনি। তিনি 
তার দেশবাসী কর্তৃক অবহেলিত অপমানিত হয়েছিলেন, কিন্তু মদিনাবাসীগণ 
তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে সাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন । 

তত 
. ধৰ্মীয় বিশ্বাসে আঘাত : মন্কাবাসীরা মূর্তিপূজা, জড়পূজা এবং ধর্মীয় ও 
সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। ইসলামের একতৃবাদী নীতি তাদের 


রর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৪৫ 


ধর্মীয় বিশ্বাসে চরম আঘাত হানে। ইসলামের একতৃবাদী শিক্ষা তারা গ্রহণ 
করতে পারেনি । তাই রাসূলের ওপর অমানবিক নির্যাতনের পথ বেছে নিলে 
রাসূল (স) মদিনায় হিজরত করেন। 

২. আউস ও খাযরাজ গোত্রের সংঘাত : মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্য় 
বহুদিন ধরেই জঘন্য আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। এ দুই গোত্রের মধ্যে কয়েক যুগ 
ধরে রভক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা 


জীমীর আলী বলেন- In the at which we 
Ww Or order in any city in Arabia. 


ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের তাগিদে মদিনায় 


বপদ যখন চরম আকার ধারণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
মুখীন হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সে সময় তিনি মদিনায় হিজরত 
্লাহর নির্দেশ লাভ করেন। তাই মহানবী (স) নিজের জীবন 
K ম রক্ষার্থে আল্লাহর আদেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মক্কা 
হতে মদিনায় হিজরত করেন। 
হিজরতের ঘটনা : উপরিউক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে মহানবী (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে 
হজরত আলী (রা)-কে নিজ শয্যায় রেখে রাতের আধারে হজরত আবু বকর (রা)- 
কে সঙ্গে নিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দীর্ঘ 
১৪ দিন পথ চলার পর অবশেষে তিনি মদিনায় পদার্পণ করেন এবং মদিনাবাসিগণ 
তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এ ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে হিজরত 
নামে পরিচিত ৷ 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে সব 
দিক বিবেচনায় এবং ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ, প্রচার প্রসার ও সর্বোপরি মহান 
আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স) মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। 
এর মাধ্যমেই রাসূল (স) সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করেন। যেমন এঁতিহাসিক পি. কে. হিষ্টি বলেন-_ The Seer in him now recedes 
into the background and the principal man of politics come to the lure. 
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জন: ৪২৮ ! মহানবী (সে) এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের গুরুত আলোচনা 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
জারা হিজরত বলতে কী বুঝ? ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (স)-এর 
হিজরতের গুরুত্ব আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, মহানবী (স)-এর জীবনে হিজরতের গুরুত ব্যাখ্যা কর। এই ঘটনা 
ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসকে কীভাবে প্রভাবিত ? [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 


উত্তল।। উপস্থাপনা : আল্লাহর হীন ইসলাম প্রচারে রাসূল (স্য পরযয়তফল্যের 
দিকে এগুতে থাকেন। তখনই কাফেররা মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে/চ্ড়ান্ত আঘাত 
হানার ষড়যন্ত্র করে? এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে মহানবী (স) ?” মন্ধা ছেড়ে 
মদিনায় হিজরত করেন। তাই এ হিজরত ইসলামের ইতিহাসে গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা এর মাধ্যমেই ইসলামের/ইঁতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন আসে । এতিহাসিক জোসেফ হেল ব্ল্ন্চূ Hijrat is the greatest 
turning point in the history of Islam. 

৩ হিজরতের পরিচয় 

ক. আভিধানিক অর্থ : হিজরত (১৩ টী আরবি হাজরুন (,2) শব্দমূল 

থেকে নির্গত ।-এর অর্থ নিম্নরূপ- 

১. একস্থান থেকে অন্যস্থানে বেক” ২. দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান 

ছেড়ে দেয়া। ৩. ত্যাগ করা। ৪ জনাভূমি ত্যাগ করা। ৫. সম্পর্কচ্ছেদ করা ইত্যাদি। 

0১৮5৮ এ 
. ইসলামী শরীয়ত্রেংপরিভাষায়, আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে 
ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করাকে 
হিজরত ব্লে ॥ অন্য কথায়, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত 
হওয়ার নীম:হিজরত। 

২. আন্লীমা)বদরুদ্দিন আইনি বলেন, হিজরত হলো বিবাদ বিপর্যয়ের ভয়ে এবং 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে প্রস্থান করা। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য মুহাম্মদ 
(স)-এর সাথে বেরিয়ে পড়াকেই হিজরত বলে। 

৪. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, কাফের শাসিত মাতৃভূমি ত্যাগ করে ইসলামী 
রাষ্ট্রে গমন করাকে হিজরত বলে। 

৫. ইসলামের ইতিহাসে হিজরত বলতে মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ তম বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে 
মহানবী (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় দেশাস্তরিত হওয়াকে বোঝায়। 

মোটকথা, হিজরত হলো ঈমান রক্ষার্থে বা দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে এক দেশ ছেড়ে অন্য 

দেশে যাওয়া। যেমন মহানবী (স) কর্তৃক মক্কা হতে মদিনার পানে 

৩ মহানবী (স)-এর হিজরতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা 

হিজরতের প্রেক্ষাপট : মন্কার কুরাইশদের শত অত্যাচার নির্যাতন, নিপীড়ন ব্যঙ্গ 

বিদ্রুপ ও নানা প্রলোভন যখন মহানবী (স) ও তীর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচার থেকে 

বিরত রাখতে পারল না; যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে, মহানবী (স) মক্কা ছেড়ে 


৮ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৪৭ 


মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তারা মহানবী (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করে। তারা দারুন নদওয়ার মন্ত্রণাগৃহে মিলিত হয়ে আবু জাহলের প্রস্তাবে মহানবী 
(স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যেই আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগত ২০০ জন 
নওমুসলিমসহ মক্কার অন্যান্য মুসলমানকে মহানবী (স) মদিনায় পাঠিয়ে দেন। শুধু 
মহানবী (স) নিজে এবং হজরত আবু বকর (র) ও হজরত আলী (রা) মন্কায় 
থাকলেন। এদিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরাইশরা মক্কার সব গোত্রের মধ্য থেকে 
প্রতিনিধি নিয়ে আবু জাহলের নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী যুবককে মহানবী, (স)-কে 
হত্যার জন্য পাঠাল। তংপূ্বে আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেয়ে এবং হত্যা এ চন সমন্ধে 
৯ পট 


উস ক বল) ত 
মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে,দীর্ঘ ১৪ দিন পথ চলার পর 
অবশেষে তিনি মদিনায় পদার্পণ করেন এবং মদিনারাস্িগণ তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা 
আপন করে এ ঘটনাই ইলমের ইতিহাসে হিজরত দামে পরিচিত । 
ইলা ইন বানী বি ছিল গভীর 
(স)-এর প্রভাব ও গুরুতৃ অত্যন্ত 
ও সর পরসরী মহানবী (এর নট ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে এ ঘটনা যথেষ্ট 
১১০১৭ গুরুতৃ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
1555 হিজরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে 
উরি ৯-:৩-৬২ ৩ 
মদিনা জীবনের সবদিক 


না। তাই তিনি নিশ্চিন্তে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। 

৩. রাষ্ট্র সংগঠন : মদিনায় গিয়ে মহানবী (স) সর্বপ্রথম গোত্রীয় কলহ ও সর্বপ্রকার 
দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে সব গোত্রের মধ্যে একতা স্থাপন করত একটি রাষ্ট্রে 
গোড়া পত্তন করেন। কালক্রমে একে কেন্দ্র করেই বিশ্বজোড়া মুসলিম সাম্রাজ্য 
ERE UTE OU দিক প্রধান মনোনীত হন । 

৪. সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (স) বুঝলেন, মদিনার বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ভ্রাতৃত বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে তার মহৎ 
ই রর চাই ডিনি টি দিবি পয ৰতন রে [লে 

সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। এ সনদই 
নয ইত হল সান 
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৫. কলহের অবসান : (স) মদিনায় হিজরতের ফলে তথাকার বিবদমান 
সকল গোত্রের মধ্যে কলহের অবসান হয়। সকলেই ইসলামের 
ছায়াতলে সাম্য, একতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সকল গোত্রই 
কলহ বিবাদ ভুলে নিজ নিজ উন্নতি অগ্রগতিতে মন দেয় 

৬. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম : মক্কায় ইসলাম সীমিত পরিসরে আবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে । তিনি দূত মারফত ইসলামের শান্তির বাণী বিশ্বের 
NE Cae TE 
থাকে। এভাবে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। 


৭. ০৯১৬৬ বু 


হিজরত করে সে রাসূল (স)-ই , বিচারপতি । মদিনা সনদ 
প্রবর্তন করে বিভিন্ন গোত্র তিনি শাস্তি ও ভ্রাতৃত্বের নজির 
স্থাপন করেন । আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে চলে আসা প্রাচীন দ্বন্ব কলহের 
অবসান ঘটান। তাই উদাস্তক্কি্ঠে' বলতে হয়- Our Prophet Hazrat 
Mohammad (Sm) was | test political leader in the world. 


১০. বিরোধী শক্তির মাঝে ভীতি সঞ্চার : হিজরতের পর ইসলামের শক্তি দৃঢ় হয়। 
“মদিনায় ইসলামী 


১১. রাজনৈতিক নেতা (স) মক্কায় ছিলেন শুধু আল্লাহর রাসূল। হিজরতের পর 
তিনি হলেন বা নেতা । P. K. Hitti বলেন_ This seer in him now recedes 
h ackground and the practical man of politics Comes to the fore. 

ণ : রাসূলুল্লাহ 1 হিজরতের পূর্বে মদিনার নাম ছিল 


১৩. ব্যাপক জনমত সৃষ্টি : মহানবী (স)-এর মদিনায় গমনের ফলে তথায় দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। চিন্তাশীল, সুবিবেচক ও সৎ 
মদিনাবাসী মহানবী (স)-এর নেতৃতে দ্বীনকে বিজয়ী শক্তির মর্যাদায় 
লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে কাতারবন্দি হয়। - 
১৪. মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা : রা ELS eta 
মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন 
SE PEs: এ হিজরত প্রমাণ করেছে, পৃথিবীতে অসত্যের মোকাবৈলায় 
সত্য ও আদর্শের জয় অবশ্যন্তাবী। তাই হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের নৈতিক 
ও আদর্শিক বিজয় সূচিত হয়। নিশির 
১৬. স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের লাভ রাসূলুল্লাহ (স) 
বালা বস (৪2 পর জজ যে 
তিনি মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। 
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৩ হিজরতের ঘটনা যেভাবে ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করে 
মহানবী (স)-এর জীবন ও ইসলামের ইতিহাসে হিজরত ছিল একটি যুগ 
সন্ধিক্ষণকারী ঘটনা । এ ঘটনা তার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। এ প্রসঙ্গে 
নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো_ 

১. নবজীবনের সূচনা : ইসলামের ইতিহাসে এবং হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
জীবনে হিজরত গুরুত্ৃপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
হিন্টি বলেছেন, “হিজরত ছিল হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর মন্ধী জীবনের শেষ 
এবং মাদানী জীবনের শুরু” তাই বলা যায়, হিজরত ছিল মহানরী স)-এর 
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। জন্মভূমি মক্কাবাসীর কাছে অৱহেলিত 
হিসেবে তিনি এমন এক শহরে প্রবেশ করেন, যে শহর তাকে একজন 
সম্মানিত অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে। f 

২. অরাজকতার অবসান : হিজরতের পরকালে মদিনার নূ্জর্ণেডিক ও সামাজিক 
পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও শোচনীয় হয়ে পড়ে ্ব্মীয় অধঃপতন ও হতাশা, 
সামাজিক অসস্তোষ ও কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মদিনাবান্লীংএকজন মহাপুরুষ ও ত্রাণকর্তারূপে 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে সাদরে ওসমানের সাথে আমন্ত্রণ জানায়। হিজরতের 
১২৮৮৮ ঢু ছিল কলহ ও ছন্যে লিও মদিনাবাসীর 


সাব প্রতিষ্ঠা করা আনসে হজরত মুহাম্মাদ (স) মদিনায় ক্ষুদ্র একটি ইসলামী 
শাল রস পারের 

টি 
হুর একটি সনদ প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 

‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত। . - 

৪. কর্মক্ষেত্রের বিস্তার : হিজরতের ফলে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এতদিন মক্কায় তার জীবন ছিল ইসলামের 
নবী হিসেবে ইসলামের বাণী প্রচারের মধ্যে সীমিত। কিন্তু মদিনায় হিজরতের 
ফলে তার কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয়। 

৫. জীবনের মোড় পরিবর্তন : হিজরতের সাথে সাথে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
মক্কী জীবনের অবসান ঘটে এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়।, এর মাধ্যমে 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কে. 
আলী তার 'A Study of Islamic History' গ্রন্থে বলেন, “হিজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী একটি গুরুতৃপূর্ণ ঘটনা ৷” 

৬. ইসলামের প্রসার : হিজরতের পর মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নির্যাতন 
ও নিরাশার দিনগুলোর অবসান ঘটে এবং তার জীবনে আসে ধারাবাহিক 
সফলতা । ইয়াসরিববাসী মহানবী (স)-কে মহাসম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। 


ত ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ৭ 
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তাদের সহযোগিতায় তথায় ইসলাম ধর্ম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরব জাহান মুসলমানদের অধীনে আসে । 

৭. গোস্রীয় কলহের অবসান : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনে মদিনায় 
বিবদমান সকল গোত্রের মধ্যে কলহের অবসান ঘটে এবং আত্মবিভেদ ভুলে 
সকলেই সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

৮. "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব : হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় একটি ইসলামী 
প্রজাতন্ত্র কায়েম হয় এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তিত হয়। এ সময় ইসলাম 
সীমিত গণ্ডি ছেড়ে সর্বজনীন ধর্ম হিসবে স্বীকৃতি লাভ করে। 

৯. জন বিন দ্যান -এর পরিচয় : মক্কায় হজরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন 
শুধু ধর্মপ্রচারক। কিন্তু মদিনায় তিনি হলেন একাধারে ধর্মীয় শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও 
রাষ্ট্রনায়ক । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক হিট্রি বলেন, “ইতিহাসে রাসূল মুহাম্মাদ (স) 
অপেক্ষা রাজনীতিবিদ মুহাম্মাদ (স) বেশি উদ্ভাসিত হতে লাগলেন ।” 

১০. সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে রাসূল, (স) সকল গোত্রের মধ্যে 
একতা স্থাপন করে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী" রাষ্ট্র গঠন করেন। এছাড়া বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব বজায় রাখার জন্য তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য 
একটি সনদ প্রবর্তন করেন। < 

১১. ঘন্ব-সংঘাতের অবসান : হিজরতের ফলে মদিনাবাসীদের মধ্যকার সকল 
প্রকার ঘন্য-সংঘাত ও সংঘর্ষের“অবসীন ঘটে । পরবর্তীতে তারা একটি ্টরক্যবন্ধ 
ও সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবেশ্বাত্রপ্রকাশ করে। 

১২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইস্লামের প্রসার : হিজরতের পর থেকে ইসলাম 
আপাতত সকল সমস্টামুক্ হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে । 
১৯৬৭ ১৮ ইরাদ রী গান লো 

র সম্মানার্ঘে/তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুন্নবী' বা “নবীর শহর'। 
রাল্ল জডুনিনানগার আগমনের সাবে সাবেই মনিকার মান-মাদা ও পেড় 
বহুগুণে, বৃদ্ধি পায়। হিজরতকে চিরম্মরণীয় করে রাখার জন্য দ্বিতীয় খলিফা 
হজরত ওমর (রা) হিজরী সালের প্রবর্তন করেন। মহানবী (স)-এর হিজরত 
ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এতিহাসিক জোসেফ 
হেল যথার্থই বলেছেন, “হিজরত ইসলামের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী 
মহান ঘটনা ।” এর মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুহাম্মাদ (স) 
একটি ইনসাফপূর্ণ কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দায়িতৃ গ্রহণ করলেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে হিজরতে প্রভাব ও গুরুত্ব 
অপরিসীম ৷ হিজরতের পর থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং মহানবী (স)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দেখা দেয়। 
এঁতিহাসিক হিষ্রি তাই বলেন-_ The Hizrah with which the mecca period 
ended and the madina's period began proved a turning point in the life of 

Muhammad (Sm.) Leaving. The city of his berth as a despesed proiohet: 

The entered The city of his adortion as an honoured ehet. This scer in him 

how recedes in to The background and the praetieal man of polefico 

Coines to the fore. 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৫১ 


ছপ্রশ্ব: ৪৩ ॥ হিজরী সনের প্রবর্তন সম্পর্কে যা জান লেখ? 

অথবা, হিজরী সনের প্রবর্তনের ইতিহাস আলোচনা কর। 

উত্তল্ন।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর হিজরত একটি 

যুগান্তকারী ঘটনা । হজরত মুহাম্মাদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় গমনের 
সময় থেকে হিজরী সনের সূচনা হয়। হিজরতের যেসব সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে 
হিজরী সনের প্রবর্তন তার মধ্যে অন্যতম | ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর 

(রা) হিজরী সন প্রবর্তন করেন। 

হিজরী সন প্রবর্তনের কারণ : হজরত ওমর (রা) কর্তৃক হিজরী, সন প্রবর্তনের 

কারণগুলো নিশ্লে প্রদত্ত হলো : 

১. হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখা : হজরত মুহাম্মাদ ১) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে 
কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম প্রচারের'জন্য আল্লাহর নির্দেশে 
মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন । হজরত (ওমর, (রা) হজরত মুহাম্মাদ (স)- 
এর হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হিজরী সনের প্রবর্তন করে । হিজরী 
সনের প্রবর্তনের মাধ্যমে হজরত মুহাম্মাদ, (স)-এর হিজরতের ঘটনা মুসলিম 
জাহান তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট চিব্ম্মরণীয় হয়ে আছে। 

২. মুসলমানদের স্বতন্ত্র সন গণনা : হিজরী সনের প্রবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল 
একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সনের, প্রয়োজনীয়তা । হিজরী সনের প্রবর্তনের পূর্বে 
সৌরবর্ষ অনুযায়ী খ্রিষ্টীয় আল গণনা করা হতো। হজরত ওমর (রা) খ্রিষ্টীয় 
প্রভাবমুক্ত হয়ে মুসলমানদের জন্য চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র সনের 
প্রয়োজনীয়তা/অনুভব করে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন। 

হিজরী সনের প্রবর্তন : ‘হিজরী’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ছেড়ে আসা, পরিত্যাগ করা 
ইত্যাদি। আঁর সন অর্থ বছর বা বর্ধ। সুতরাং হিজরী সন অর্থ হিজরতের বছর । 
ইসলামী, পরিভাষায় হজরত মুহাম্মাদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত 
করলে যে সন গণনা শুরু হয় তাকে হিজরী সন বা বছর বলা হয়। হিজরতের পর 
থেকে হিজরী সন গণণা আরম্ভ হলেও এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্তিত হয় ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে ৷ হিজরী সন অনুযায়ী তিনি 
রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করতেন । তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী 
সনের গণনা দ্বারা ইসলামের নিজস্ব ক্যালেন্ডার বছর প্রবর্তন করেন। হিজরী সনের 
প্রবর্তনের ফলে মুসলমানগণ খ্রিষ্টীয় গণনা ছেড়ে স্বতন্ত্র সন গণনা শুরু করে ইসলামী 
সত্তার পূর্ণতা দান করেন। হিজরী সনের প্রবর্তনের ফলে হজরত ওমর (রা) বিশ্ব 
মুসলিমদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হজরত মুহাম্মাদ 

(স)-এর হিজরত বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তার হিজরতের সময়কে 

অনাগত মানব জাতির নিকট পৌছানোর জন্যই হিজরী সনের প্রবর্তন করা হয়। 

মুসলমানগণ এ হিজরী সন অনুযায়ী তাদের আরবি চান্দ্রবছরের হিসাব করেন । ৬২২ 

খরিষ্টাব্দকে হিজরী প্রথম সন হিসেবে ধরা হয়। 


১৫২ শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


জপ: ৪৪ ' হিজরতের কারণসমূহ বর্ণনা কর এবং ইতিহাসে এর শুরুত় নির্ণয় 
কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
অথবা, যে সকল কারণ ও ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) মদিনায় হিজরত 
করেছিলেন তা বর্ণনা কর। তুমি কি মনে কর যে, এ হিজরত ইসলামের ইতিহাসে . 
অধ্যায়ের সূচনা করেছিল: (ফা. স্নাতক প. ১৯৯৪, '৯৯, '০৬] 

অথবা! মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ১৯৯২, ০৪] 


৪১৭০ ৯ 
প্রচারের সূচনালগ্ন থেকেই তারা প্রকাশ্যে এর বিরোধিতায় 
মুসলমানদের ওপর শুরু হয় কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচার 
হলি বানি পারার হজর 


হুঁ আভিধানিক বিশ্লেষণ : হিজরত শব্দটি আৰবৰ 


৩ মহানবী (স)-এর হিং 
কারণকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. পরোক্ষ কারণ, খ. প্রত্যক্ষ কারণ ৷ 


ক. পরোক্ষ কারণ; (স)- এর হিজরতের পেছনে পরোক্ষ কারণগুলো নিয়রপ- 
মদিনারংআনুকুল পরিবেশ : শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার প্রভাবে 

সীগণ ছিল রুক্ষ এবং বদমেজাজী। ফলে তাদের কোনো কিছু 

গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। অপরপক্ষে শস্যশ্যামল মদিনার 
অধিবাসীগণ ছিল সুরুচিসম্পন্ন, জব্র এবং চিন্তাশীল । এজন্য মদিনায় ইসলাম 
প্রচার সহজ হবে মনে করে রাসূলুল্লাহ (স) তথায় হিজরত করেন । 

২. অনস্তাত্তিক কারণ : কথায় বলে, “পীর চেনে না মায়, পীর চেনে না গীয়।” 
রাসূল (স)-কে তার জাতির লোকেরা প্রথম চিনতে পারেনি। তাই তার ওপর 
নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, লাঞ্ছুনা-গঞ্জনা, বয়কট ইত্যাদি ৷ সুতরাং 
এসব চরম মাত্রায় পৌছলে অনেকটা মনস্তান্তিক কারণেই তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। 

৩. কৌলীন্য ও আভিজাত্যের দম্ভ : ইসলামের সুমহান সামা বাণী মক্কার 
বিধ্মীদের কৌলীন্য ও আভিজাত্যবোধের মূলে চরম আঘাত হানে । এতে তারা 
ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলে তিনি মদিনায় 
হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

৪. স্বার্থে কুঠারাঘাত : ইসলামের প্রচার প্রসার মক্কার কুরাইশদের স্বার্থে চরম 

কুঠারাঘাত হানে ৷ ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে 

তিনি আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত করেন । 


ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৫৩ 


৫. পৌরোহিত্যের দন্ত : পৌরোহিত্যের দম্ভে অন্ধ মক্কার কুরাইশগণ শির স্বার্থ 
হাসিলের জন্য নানাভাবে নির্যাতন শুরু করলে মহানবী (স) হিজরতের পথ বেছে নেন। 

৬. মদিনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ : মদিনায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের 
বসবাসের ফলে সেখানে একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই 
আল্লাহর রাসূল (স) বিশ্বজনীন ইসলামকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করার 
উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করেন। 

৭. মক্কাবাসীদের জঘন্য শত্রুতা : বিপদের রক্ষক পিতৃব্য আবু 
জীবনসঙ্গিনী খাদিজার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত অসহায় 
তার এবং তার অনুসারীদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন শতগুণে স্‌ 
মন্কাবাসীদের জঘন্য শত্রুতা তার মদিনায় হিজরতের অন্যতম ক দাড়ায় । 


৮. ইহুদিদের আহ্বান : মদিনার ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রস্থে, একজন মহামানবের 
আবির্ভাবের কথা জানতে পারে। এ দিকে মক্কায় মহ (স)-এর নবুয়তের 
সংবাদ পেয়ে তারা তাকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার সুক হয়ে ওঠে এবং 


তাকে মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় । 


(স) মদিনায় যাওয়ার জন্য উৎসুক হন। 

১২. অভিজাত কুরাইশদের বিরোধিতা : আবে সুতার ভুরইপরা প্রথম হতে 
ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিল। পুতুল পূজার অবসান হয়ে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অর্থোপার্জনের পথ, সামাজিক মর্যাদা এবং 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতা করছিল । অপরপক্ষে মদিনায় এরূপ কোনো 
অভিজাত সম্প্রদায় না থাকায় সেখানে ইসলাম প্রচার সম্ভবপর হবে ভেবে তিনি 
মদিনায় হিজরত করেন । 

১৩. আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ : মদিনাবাসিগণ মক্কার আকাবা নামক স্থানে 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে সহযোগিতা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তার 
মদিনা গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল । 

১৪. অর্থনৈতিক কারণ : কুরাইশগণ মক্কায় অবস্থিত কাবায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক তীর্থ 
মেলা উপলক্ষে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো । তাই মক্কায় মহানবী (স)-এর 
নেতৃত্‌ প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশদের আর্থিক ক্ষতি হবে । এজন্য তারা মহানবীর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 


১৫৪ শাল জনৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 
১৫. সাধারণ নিয়ম : সাধারণ নিয়ম হলো, সর্বযুগেই নবীগণ নিজেদের দেশে 


তার প্রতি মুদ্ধ হয়ে তাকে সাদরে বরণ করে নিতে প্রতুত ছিলেন। 

১: “য় বিশে আথত : মাসীর মত ধর 

১, আঘাত : পূজা, জড়পূজা এবং ও 
সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার লিপ্ত ছিল। ইসলামের একতৃবাদী নীতি তাদের 
ধর্মীয় বিশ্বাসে চরম আঘাত হানে । ইসলামের একতৃবাদী শিক্ষা,তানা, গ্রহণ 
করতে পারেনি। তাই রাসূলের ওপর অমানবিক নির্যাতনের পথ বেছে নিলে 
রাসূল (স) মদিনায় হিজরত করেন। 

২. আউস ও খাযরাজ গোত্রের সংঘাত : মদিনার আউস/শ খাঁযরাজ গোত্রছয় 
বহুদিন ধরেই জঘন্য আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। এ দুই গোত্রের মধ্যে কয়েক যুগ 
ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল। ফলে উভয় সম্প্রদান্বই দুর্বল হয়ে পড়ে । তারা 
নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতা ও শান্তি স্থাপনের (জনা, একজন দৃঢ় ব্যক্তিতবসম্পন্ন 
লোকের অনুসন্ধান করছিল। মহানবী (স)-এর অসাধারণ মহানুভবতা ও 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে তারা তাকে মদিনায় গমনের আমন্ত্রণ জানায় । 

৩. রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র : ইসলামপ্রচার প্রসারে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি 
করেও যখন মক্কার কুরাইশ্বগ্রগ দেখল কোনো ফলোদয় হচ্ছে না, তখন 
সর্বশেষ তারা দারুন নদওয়ার উ্রঠকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে। কাফেরদের এ/জঘন্য ষড়যন্ত্রের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি 


অত্যন্ত শ্লোচনীয় ছিল। এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন মহানবী (স) একটি 
আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের তাগিদে মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
৫. আল্লাহ্র আদেশ : বিপদ যখন চরম আকার ধারণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সে সময় তিনি মদিনায় হিজরত 
করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ লাভ করেন। তাই মহানবী (স) নিজের জীবন 
এবং ইসলাম রক্ষার্থে আল্লাহর আদেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মক্কা 
হতে মদিনায় হিজরত করেন । 
2 মহানবীর হিজরতের গুরুত/ফলাফল 
ইসলামের ইতিহাসে হিজরত মহানবী (স)-এর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর 
প্রসারী ঘটনা । ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত 
করাই ছিল হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । নিম্নে হিজরতের গুরুত্ব বা ফলাফল 
০৮০ 
ডিবির বারের, হিজরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে 
এক পরিবর্তন আনে । হিজরতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কা 
জীবনের পরিসমাপ্তি এবং মদিনা জীবনের সূচনা হয়। সবদিক দিয়েই তার 
জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ধারাবাহিক সফলতা আসতে থাকে । অবমাননা ও 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৫৫ 


১০, 


অত্যাচারের দিনগুলো শেষ হয়ে বিজয় ও সম্মানের যুগ শুরু হয়। মক্কাতে যিনি 
কোনো স্থানই পাননি; বরং অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন, 
মদিনায় গিয়ে তিনিই বরণীয় হলেন মহামান্য অতিথি এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে । 
চিএ গ সুবিধা : মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) 
জোর জুলুম সহ্য করেছিলেন, কিন্তু হিজরতের ফলে 
জজ 
পান। এখানে তার নিজের অথবা অনুসারীদের নিরাপত্তার কোনো চিন্তা ছিল 
না। তাই তিনি নিশ্চিন্তে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন 


, রাষ্ট্র সংগঠন : মদিনায় গিয়ে মহানবী (স) সর্বপ্রথম গোত্রীয় কলহ ৬ সর্বপ্রকার 


দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে সব গোত্রের মধ্যে একতা স্থাপন করতঃ একটি রাষ্ট্রের 
গোড়া পত্তন করেন। কালক্রমে একে কেন্দ্র করেই বিশ্বাজোড়া মুসলিম সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই এ রাষ্ট্রের প্রধান মনোনীত হন । 
সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (স) বুঝলেন, মদিনার বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আরদ্,করতে না পারলে তার মহৎ 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই তিনি একটি বিশ্বরদ্ধণ্সীনদ প্রবর্তন করেন। এ সনদে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। এ সনদই 
দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম লিখিত সূর্ধরধান। 

কলহের অবসান : রাসূলুল্লাহ/৫) মদিনায় হিজরতের ফলে তথাকার বিবদমান 
সকল গোত্রের মধ্যে বিরাজমান কলহের তবসান হয়। সকলেই ইসলামের 
ছায়াতলে সাম্য, একতাঁ/ওটবিশ্বত্রাতুত্বের বনে আবদ্ধ হয়। সকল গোত্রই 
কলহ বিবাদ ভুলে নিজ নিজ উন্নতি অগ্রগতিতে মন দেয় । 


, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম : মক্কার ইসলাম সীমিত পরিসরে আবদ্ধ ছিল, 


কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
বিস্তৃতি লাভক্ুরতে থাকে । তিনি দূত মারফত ইসলামের শাস্তির বাণী বিশ্বের 
বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন । ফলে বিশ্বের নানা স্থানে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে 


০ ৮৯ 


EEE EE 
উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা আত্মবলে বলীয়ান হয়ে ওঠে ৷ 


, হিজরী সনের প্রবর্তন : এডওয়ার্ড আতিয়ারের ভাষায়, “হিজরত মানব 


ইতিহাসে একটি গুরুতৃপূর্ণ তারিখ, যা পরবর্তীকালে হিজরী সনের প্রবর্তন করে।” 
: মক্কায় যাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, মদিনায় 


. রাজনৈতিক 
হিজরত করে সে রাসূল (স)-ই হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারপতি । মদিনা সনদ 


প্রবর্তন করে বিভিন্ন গোত্র সম্প্রদায়ের মাঝে তিনি শাস্তি ও ভ্রাতৃত্বের নজির 
স্থাপন করেন । আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে চলে আসা শতাব্দীর প্রাচীন ছন্দ 
কলহের অবসান ঘটান। তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে হয়_ Our Prophet Hazrat 
Mohammad (Sm) was the greatest political leader in the world. 

বিরোধী শক্তির মাঝে ভীতির সঞ্চার : হিজরতের পর ইসলামের শক্তি দৃঢ় 
হয়। ফলে মুশরিকরা বিচলিত হয়ে পড়ে। এতিহাসিকদের মতে, “মদিনায় 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিরোধী শক্তি ভীত হয়ে পড়ে ।” 


১৫৬ __ সাল ভনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১১. রাজনৈতিক নেতা : মহানবী (স) মক্কায় ছিলেন শুধু আল্লাহর রাসূল । 
হিজরতের পর তিনি হলেন রাজনৈতিক নেতা । P. K. 11101 বলেন_ This 
seer in him now recedes in to the background and the practical man 
of politics Comes to the fore. 
১২. মদিনা নামকরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পূর্বে মদিনার নাম ছিল 
। তিনি এর নাম রাখেন মদিনা । 
মওকা অত বি ৮৮:৯4 
প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। চিন্তাশীল, সুবিবেচি, ও 
সী সে লে বিন 
কাতারবন্দি হয়। 
১৪ জলকে গব তি হিজরতের পর পরই রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় 
মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার্লরেন। 
১৫. আদর্শের বিজয় : এ হিজরত প্রমাণ করেছে, পৃথিৱীতে অসত্যের মোকাবেলায় 
সত্য ও আদর্শের জয় অবশ্যন্তাবী । তাই হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের নৈতিক 
ও আদর্শিক বিজয় সূচিত হয়। 
১৬. স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের সুবোধ লাভ : মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স) 
স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের সুযোগি-পাননি। হিজরতের পর তা করতে পেরে 
তিনি মানসিক প্রশান্তি লাভ ক্রেন, 
উপসংহার. ; পরিশেষে বলা যার, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ২০০৭ 
ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। হিজরতের পরই হজরত 
(স)-এর চরিত্র মাধুর্ষের্‌, পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়। তিনি শুধু একজন ইসলাম 
প্রচারকই নন; বরং জাতি সংগঠক, রাজনীতিবিদ এবং আদর্শ নেতাও বটে । হিজরত 
পরবর্তী জীবনে ওঁ সত্য সমুজ্জলভাবে প্রমাণিত হয়। তার ২৩ বছরের সাধনা 
মদিনায় পূর্ণতালীভ করে। এ হিজরতের ফলেই হজরত (স) লক্ষাধিক মুসলমান 
নিয়ে বিদায়, হজ্জ সমাপন করতে পেরেছিলেন। এঁতিহাসিক জোসেফ হেল যথার্থই 
বলেছে Hizrat is the greatest turning point in the history of Islam. 


ec :8৫॥ লো: এর জীবন ও ইসলামের ইতিহাসের যুগ 
_ আলোচনা কর 


সি নি রা পের রা জীবন ও ললে ইবনে 
সন্ধিক্ষণকারী ঘটনা বলে মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। 
উত্তল।। : মহানবী (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির দীর্ঘ বারো বছর পর তিনি 
মন্ধা থেকে হিজরত করেন। কেবল নির্যাতন ও মৃত্যুর ভয়েই যে তিনি প্রিয় 
মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ করেছিলেন তা নয়; বরং নির্যাতন ও মৃত্যুকে জগতের কোনো 
মহাপুরুষ কখনো ভয় করেননি । সত্যের ডাকে এবং কর্তব্যের খাতিরেই হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-কে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল । মক্কা থেকে মদিনায় মহানবী 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর এই সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে 'হিজরত' বলা হয়। মহানবী 
(স)-এর এ হিজরতকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য হজরত ওমর (রা) 
পরবর্তীতে হিজরী সালের প্রবর্তন করেন। হিজরত প্রসঙ্গে এতিহাসিক জোসেফ হেল 
বলেছেন, “হিজরতই মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের পরিবর্তনকারী সীমা ।” 
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৩ মহানবী (স)-এর হিজরতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা 
হিজরতের প্রেক্ষার্পট : মক্কার কুরাইশদের শত অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, ব্যঙ্গ 
বিদ্ধাপ ও নানা প্রলোভন যখন মহানবী (স) ও তীর শিষ্যদেরকে ইসলাম প্রচার 
থেকে বিরত রাখতে পারল না; যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে, মহানবী (স) 
মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন তারা মহানরী, (স)-কে 
হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা দারুন নদওয়ার মন্ত্রণাগৃহে মিলিত হয়ে আবু জাহলের 
প্রস্তাবে মহানবী (স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যেই আবিসিনিয়া থেকে 
প্রত্যাগত ২০০ জন নওমুসলিমসহ মক্কার অন্যান্য মুসলমানকে মহানবীর) মদিনায় 
পাঠিয়ে দেন। শুধু মহানবী (স) নিজে এবং হজরত আবু বকর (র)/ও হজরত আলী 
(রা) মন্কায় থাকলেন। এদিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরাইশরালল্মক্কার সব গোত্রের 
মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আবু জাহলের নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী যুবককে মহানবী 
(স)-কে হত্যার জন্য পাঠাল। তৎপূর্বে আল্লাহর প্রত্যাদেশ/পেয়ে এবং হত্যার এ 
ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে জানতে পেরে মহানবী (স) হজরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে 
৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে মাতৃভূমি ত্যাগ, করে মদিনায় হিজরত করেন । 
হিজরতের ঘটনা : উপরিউক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে মহানবী (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে 
হজরত আলী (রা)-কে নিজ শয্যায় রেখেরাতের আধারে হজরত আবু বকর (রা)- 
কে সঙ্গে নিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা রূরেন। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দীর্ঘ 
১৪ দিন পথ চলার পর অবশেছ্ষ-ভিনি' মদিনায় পদার্পণ করেন এবং মদিনাবাসিগণ 
তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এ ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে হিজরত 
নামে পরিচিত । 6? 
উটের পিঠে উপবিষ্ট,হয়ে "মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কুরাইশদের বোকা 
বানানোর জন্য মহানরী (স)-এর বিছানায় হজরত আলী (রা)-কে শুইয়ে রাখা 
হয়েছিল। কুরাইশগণ এটি জানতে পেরে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মহানবী (স) 
হজরত আবুত্বরুর (রা) সহ পথিমধ্যে “সওর' নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে 
তথায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিনে তারা গিরিগুহা থেকে বের হয়ে মদিনা 
অভিমুখে যাত্রা করলেন । পথিমধ্যে আরো অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তারা 
৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনার 
নিকটবর্তী “কুবা' নামক মরূদ্যানে এসে পৌছেন। পরে হজরত আলী (রা) সেখানে 
তাদের সাথে মিলিত হন। 
৩ মহানবী (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে হিজরত 
মহানবী (স)-এর জীবন ও ইসলামের ইতিহাসে হিজরত ছিল একটি যুগ 
স্ধিক্ষণকারী ঘটনা । এ ঘটনা তার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। এ প্রসঙ্গে 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-_ 
১. নূবজীবনের সূচনা : ইসলামের ইতিহাসে এবং হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
. জীবনে হিজরত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে 

হিন্টরি বলেছেন, “হিজরত ছিল হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর মক্কী জীবনের শেষ 

এবং মাদানী জীবনের শুরু” তাই বলা যায়, হিজরত ছিল মহানবী (স)-এর 

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। জন্মভূমি মক্কাবাসীর কাছে অবহেলিত রাসূল 
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হিসেবে তিনি এমন এক শহরে প্রবেশ করেন, যে শহর তাকে একজন 
সম্মানিত অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে। 

২. অরাজকতার অবসান : হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক 
পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও শোচনীয় হয়ে পড়ে । ধর্মীয় অধঃপতন ও হতাশা, 
সামাজিক অসন্তোষ ও কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মদিনাবাসী একজন মহাপুরুষ ও ত্রাণকর্তারূপে 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে সাদরে ও সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানায় । হিজরতের পর 
তাই হজরত (স)-এর প্রধান কর্তব্য ছিল কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত মদিনাবাসীর মধ্যে 
একটি ভ্রাতৃতুসংঘ গঠন করে হিংসা-দ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে্উচ্ছেদ করা। 
তিনি তার এ কর্তব্য অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেছিলেন : 

৩. ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও সনদ প্রদান : মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একা ও 
স্ব প্রতিষ্ঠা করার মানসে হজরত মুহাম্মাদ (স) মদিনায় একটি ইসলামী 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি মদিনারএ্সকল' গোত্র ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহনশীলতার মনৌভাব গড়ে তোলার জন্য 
৪৭টি শর্ত সংবলিত একটি সনদ প্রপ়নু্ুর্দ। ইসলামের ইতিহাসে এটি 
“মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত । কি 

৪. কর্মক্ষেত্রের বিস্তার : হিজরতের ী্হানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেন্ড এতদিন মক্কায় তার জীবন ছিল ইসলামের 
নবী হিসেবে ইসলামের বাণী প্রচারের মধ্যে সীমিত ৷ কিন্তু মদিনায় হিজরতের 
ফলে তার কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয়। 

৫. জীবনের মোড় পরিবর্তন»: হিজরতের সাথে সাথে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
মক্কী জীবনের অবসান, ঘটে এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কে. 
আলী তার Study of Islamic History' গ্রন্থে বলেন, “হিজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷” 

৬. ইসলামের প্রসার : হিজরতের পর মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নির্যাতন 
ও নিরাশার দিনগুলোর অবসান ঘটে এবং তার জীবনে আসে ধারাবাহিক 
সফলতা । ইয়াসরিববাসী মহানবী (স)-কে মহাসম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। 
তাদের সহযোগিতায় তথায় ইসলাম ধর্ম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরব জাহান মুসলমানদের অধীনে আসে । 

৭. গোত্রীয় কলহের অবসান : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনে মদিনায় 
বিবদমান সকল গোত্রের মধ্যে কলহের অবসান ঘটে এবং আত্মবিভেদ ভুলে 
সকলেই সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

৮. ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব : হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় একটি ইসলামী 
প্রজাতন্ত্র কায়েম হয় এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তিত হয়। এ সময় ইসলাম 
সীমিত গণ্ডি ছেড়ে সর্বজনীন ধর্ম হিসবে স্বীকৃতি লাভ করে । 

৯. রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবী (স)-এর পরিচয় : ৮১৫1 
শুধু ধর্মপ্রচারক। কিন্তু মদিনায় হলেন একাধারে ধর্মীয় শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও 
রাষ্ট্রনায়ক এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক হিট্রি বলেন, “ইতিহাসে রাসূল মুহাম্মাদ (স) 
অপেক্ষা রাজনীতিবিদ মুহাম্মাদ (স) বেশি উদ্ভাসিত হতে লাগলেন ।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ________________১৫৯ 


১০. সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে রাসূল (স) সকল গোত্রের মধ্যে একতা 
স্থাপন করে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভ্রাতৃত্বের ভাব বজায় রাখার জন্য তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সনদ প্রবর্তন করেন। 

১১. দ্বন্থ-সংঘাতের অবসান : হিজরতের ফলে মদিনাবাসীদের মধ্যকার সকল 
প্রকার ঘন্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষের অবসান ঘটে । পরবর্তীতে তারা একটি এক্যবদ্ধ 


৩ যুগ সন্ধিক্ষণকারী ঘটনা & 
৯9১১ পর প্রথম দিকের কাজ ছিল মন্ধায় 
ইসলাম প্রচার । কিন্তু তিনি অত্যাচারের কারণে এ কাজটি করতে 


প্রতিষ্ঠিত হন? তাই বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে তথা হজরত মৃহাম্মাদ (স)-এর 
জীবনে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। এ প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক কে. আলী তার 'A Study of Islamic History" হিল রন “মক্কায় ইসলামের 


ভবিষ্যৎ সাফল্য অনিশ্চিতই ছিল না, ৮৬১০৯ । সুতরাং হিজরত ব্যতীত 


শারীরিক ও নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছিলেন । কিন্তু তবুও আল্লাহর দ্বীন প্রচার 


হিজরতকে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলা যায়। 


১৬০ ____ সালজ্নঞাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ৪ 
জগ: সহ -এর মদিনা জীবন আলোচনা কর। . 
অথবা, মদিনায় মহানবী (স)-এর জীবন ও কাধাবলি আলোচনা কর। 
উত্তর : নবুয়তের তেইশ বছরের শেষের দশ বছর মহানবী (স) 
মদিনায় করেন এবং তথায় একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
নবগঠিত মদিনার এ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহানবী (স)। মূলত মাদানী জীবনে 
মহানবী (স) ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা 
করতে গিয়ে এতিহাসিক হিষ্টি বলেন-_ This was the first attempt infthe history 
of Arabia at a social organisation with religion rather than bloods its basis. 

৩ মহানবী (স)-এর মদিনা জীবন ও কার্যাবলি 

প্রাথমিক কার্যাবলি : 

১. উন্রিচারারারা। শুধু স্বীয় ধর্ম বিশ্বাসের জনই মহানবী (স) এবং 

মন্কাবাসী সাহাবায়ে কেরাম তাদের এমীতুভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে 
ইয়াসরিবে আগমন করেন। তার এ আগমন স্মরণীয় করে রাখার জন্য 
ইয়াসরিববাসী তাদের নগরীর পুরাতন, নাম পরিবর্তন করে মদিনাতুন্নবী বা 
সংক্ষেপে মদিনা নামকরণ করেন । এ 

২. মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা : মদিনা়/হিজরতের পরপরই মুহাম্মাদ (স) সেখানে 
মুসলমানদের জন্য মসজিন্: এরং মিলনকেন্দ্র হিসেবে সাহল-সুহাইল নামে 
অনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট/হতে ভ্রক খণ্ড জমি ক্রয় করে তদস্থলে একটি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের, ইতিহাসে এটাই প্রথম মসজিদ, যা মসজিদে নববী 
নামে পরিচিত। 

৩. সুরত অত করত হান (পি) এজ মিয়ার অযারদের রাজার 

ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও 
হতাশার্যঞ্জক ছিল । মহানবী (স) বিবদমান আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 
শত্রুতার অবসান ঘটান। স্বদেশত্যাগী মুসলমানদেরকে “মুহাজির আর যেসব 
মবদীক্ষিত মদিনাবাসী মক্কা থেকে আগত মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন 
এবং হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বাবস্থায় সাহায্য করেছিলেন, তাদেরকে 
‘আনসার’ নামে অভিহিত করা হয় । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক পি. কে. হিত্রি তার 
‘History of the Arabs' গ্রন্থে বলেন, “আরবের ইতিহাসে রক্তের সম্পর্কের 

ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে এটিই প্রথম প্রচেষ্টা।” 

৪. মুহাজির ও আনসার প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) মদিনায় এসে “মুসলমানগণ 
পরস্পরই ভাই" এপ করে প্রথমে জাতি গঠনের অংশ হিসেবে 
আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আনসারগণ মুহাজিরদের 
সার্বিক সাহায্য ও পুনর্বাসনে আন্তরিক সহযোগিতা দান করেন । 

৫. 5০846 হিজরত করে মহানবী (স) মদিনায় ইসলাম প্রচার ও দীর্ঘ 

দিনের কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন ও তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন। 

৬. মদিনা সনদ প্রণয়ন : মহানবী (স) মদিনার এক্য ও সংহতির কথা চিন্তা করে 
জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সহযোগিতা ও 
সমর্থন নিয়ে ৪৭টি ধারার এক লিখিত সক্গিপত্র স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধিপত্রকে 
ইতিহাসে মদিনা সনদ বা Charter 011190118 বলা হয়। 


& ইলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ _ ১৬১ 


৭. ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তন : নার স্থায়ীভাবে রলরাস কে হযরত সুহান 
(স) বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তন করেন। এ এ সময় হজরত ওমর (রা)-এর 
পরামর্শে আযানের প্রচলন ঘটে । নামাযের পূর্বে অযু, দৈনিক পাঁচবার ও 
শুক্রবারে জুমার- নামাজ পড়ার প্রথা হিজরী প্রথমবর্ষে নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় 
হিজরীতে হজরত মুহাম্মাদ (স) প্রথম কেবলা জেরুসালেমের পরিবর্তে কাবাকে 
মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণের জন্য প্রত্যাদেশ লাভ করেন। কেবলা নির্ধারণ 
ছাড়া এ সময় তিনি রোযা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, অর্থনৈতিক, সমৃদ্ধির 
উপাদান যাকাত এবং কাবা শরীফে হজ্জ পালনের প্রত্যাদেশ লাভ করেন) 

৮. সামাজিক অনুশাসন প্রবর্তন : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)খঅদিন্সায় এসে 
শুধু ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তন করেননি, পাশাপাশি সামাজির স্মুঙ্খলা রক্ষার্থে 
সামাজিক অনুশাসনও প্রবর্তন করেন। বিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক, 
স্ত্রীলোকের মৃত পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি ভোগের অধিকার, দাসপ্রথা উচ্ছেদ 
রেল খানার পু 

আনেন । এছাড়া মদ্যপান, জুয়াখেলাঁ, লুণ্ঠন প্রভৃতি সমাজ 
কার্যকলাপের মূলেও তিনি কুঠারাঘাত করেন । 

৯. বদরের যুদ্ধ : মাওলানা মুহাম্মদ আলীই্রলেন, মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সংবাদে মক্কার কাফেররা নবগঠিতামিদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু 
করে । ফলে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেরুৎদ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান শুক্রবার বদর 
প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে/ক্লাফ্রেরদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে । ইতিহাসে 
এটাই বদরের যুদ্ধ নামে পররিচিত। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যে 
বিজয় লাভ করেন। 

ট০-ইছদের : এতিহাসিক হিন্টি বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য 

তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
| অর তল ৬২৫ ভে বহল নামক সালে উভয় দলের মধ্যে মুক 
বাধে । $এ অুদ্ধে মুসলমানগণ সাময়িক কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও 
কাট তেমন লাভবান হতে পারেনি। 

১১. খন্দকের : ইসলামের ক্রমপ্রসারের ঈর্ধাবিত হয়ে এবং মদিনায় 
নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে মক্কার কাফের, মদিনার ইহুদি, 
আরব বেদুইন এবং মুনাফেকদের ১০ হাজার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী ৬২৭ 
খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক পঞ্চম হিজরীতে মদিনা আক্রমণ করে, কিন্তু মুসলমানদের 
রণকৌশলের সামনে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। মহানবী (স) মদিনার তিন 
দিকে পরিখা খনন করে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। 


থম মদিলায় বসবাসরত ইহদিদের জাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে 

সচেষ্ট হন। কিছু ইহুদিদের উপুর বিশ্াসঘকতা, এমন কি হজরত 

বানান স)-এর প্রাণনাশের চেষ্টার কারণে হজরত মুহাম্মাদ (স) মদিনা 
বিতাড়নে বাধ্য হন। 

১৩, স্বান নীতি : মহানবী (স) খ্রিষ্টানদের প্রতিও উদার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি 
খ্রিষ্টানদের একটি সনদ প্রদান করেন। সেই সনদ মোতাবেক খ্রিষ্টানদেরকে 
টু পরার বারাক পান করা হরর পরি রিতার সিরা 

করা হয়। 
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১৪. হোদায়বিয়ার সন্ধি : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক 
ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) ১৪০০ সাহাবী নিয়ে পবিত্র কাবা ঘর যেয়ারতের 
উদ্দেশ্যে অভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদে 
মহানবী (স) হোদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান নেন, এ স্থানেই হোদায়বিয়ার 
এঁতিহাসিক সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

১৫. বিদেশে দূত প্রেরণ : হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (স) সাহাবীদেরকে 

এপি EE 
হিরাক্রিয়াস, পারস্য অধিপতি খসরু পারভেজ, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আকুকাস, 
বসরার শাসনকর্তা হারিস-বিন-আবিসাম এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা হওজা- 
বিন-আলীর নিকট পাঠান । তাদের অনেকে মহানবী (স)-এর আমন্ত্রটো সাড়া দেন। 

১৬. খায়বার যুদ্ধ : ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত ইহুদি/সম্প্রদায় মদিনা থেকে 
বিতাড়িত হয়ে সিরিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী খায়বার নামক স্থানে বসতি স্থাপন 
করে। সেখানে গিয়েও তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে" হজরত মুহাম্মাদ (স) ৬২৮ 
খ্রিষ্টাব্দে ১,৬০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে খায়বারের॥দিকে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে 
ইহুদিদের পরাজয় ঘটে ৷ 

১৭. ওমরাহ্‌ হজ্জ পালন : হোদার বিয়ার শর্তনুযারী মহানবী 0৭. ৬১৯ 
খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ২,০০০ সাহারীওনিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মন্কায় 
যাত্রা করেন এবং তিন দিনংঅবস্থান“করে ওমরাহ্‌ হজ্জ পালনের পর মদিনায় 
ফিরে আসেন । মন্কাবাসীরাটমুষলমানদের ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা 
দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । 4. 

১৮. যুদ্ধ : অষ্টম(হিজরীতে রোমান শাসনকর্তার প্রেরিত বিশাল বাহিনীর 

রাসূল (স) ভিন হাজার সৈন্যের একটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। 
এ যুদ্ধে পর(পর তিন জন সেনাপতি যথাক্রমে হজরত যায়েদ, জাফর ও 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহা শাহাদাত বরণ করার পর বীর সেনানী খালেদ ইবনে 
যক) মূল বাহির লিপ স্পেন 

১৯. মক্কা বিজয় : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার 
সন্ধি ভঙ্গ করলে মহানবী (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে মক্কা 
বিজয়ে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে সামান্য বাধা সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে 
খোদাদ্রোহীরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। ফলে মহানবী (স) বিজয়ী বেশে 
মন্ধায় প্রবেশ করেন। 

৮০০৯১ : মক্কা বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপের মানুষ যখন দলে দলে 

ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে, ঠিক তখনি হোনাইনের 
১১৫০ ০ 
(স) ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের পরাজিত করেন। 

২১. তায়েফ বিজয় : হোনাইনের যুদ্ধে পরাজিতদের একাংশ তায়েফে একত্রিত হয়ে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে মহানবী (স) হজরত 
খালেদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্য দল তায়েফে পাঠালে মুসলিম 
বাহিনী তায়েফ আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করেন। 

২২. তাবুক অভিযান : রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস মদিনা রাষ্ট্রের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ 
করলে মহানবী (স) ৪০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে তাবুক নামক স্থানে উপনীত হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস পথম পত্র ১৬৩ 


এ বিশাল আয়োজন দেখে রোমানরা শংকিত হয়ে পিছু হটে যায়। 
মহানবী (স) কিছুকাল তাবুকে অবস্থান করে মদিনায় ফিরে আসেন । 
২৩.প্রতিনিধি প্রেরণ : নবম হিজরী মহানবী (স)-এর জীবনে বিশেষ করে 
ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ একটি বছর। এ বছর মহানবী (স) 
অসংখ্য বিদেশি প্রতিনিধি ও দূতকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন- এবং 
অসংখ্য প্রতিনিধিকে তিনি বিদেশে প্রেরণ করেন । তাই উক্ত বছরকে" প্রতিনিধি 
প্রেরনের বছর" বা ‘সানাত আল-উফুদ’ বলা হয়। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত 
পরে মহানবী (স)-এর আমন্ত্রণক্রমে বিভিন্ন গোত্র থেকে আসা! প্রতিনিধি 
ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ সময় হদিস অনেক 
গোত্রও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। 

২৪. বিদায় হজ্জ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ৬৩২ প্িষ্টাবী্মাতাবেক দশম 
হিজরী সনে মহানবী (স) বহুসংখ্যক মুসলমানকে সার্ে নিয়ে বিদায় হজ্জ 
সম্পাদনের জন্য মক্কায় যাত্রা করেন। মক্কায় আরাফাত ময়দানে সমবেত 
জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন, যা ইতিহাসে বিদায় 
হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত । 

১*.* স্তকাল : বিশ্ববাসীকে পরিপূর্ণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র উপহার দিয়ে একাদশ 
হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল সৌঁিরার অপরাহ্ছে মহানবী (স)-এর পবিত্র 
আত্মা এ বিশ্ব ভুবন ছেড়ে অন্রন্তের্$পথে যাত্রা করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়,টরাসূল (স)-এর মদিনা জীবনেই ইসলামের 

অধিকাংশ বিধি বিধান নাযিলহিয়৷! মূলত মদিনা জীবনেই তিনি আদর্শ সমাজ ও 

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে উতিহ্থাসের পাতায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। 

তাই Encyclopaedia 91 Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে_ Of 911 the religious 
personalities of thie world Mohammad was the most successful. 


প্রশ্ন: ৪৭ মদিনা সনদের প্রধান শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর এবং নব প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্র ও সমাজে তার গুরুত নিরূপণ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, মদিন'সনদের প্রধান শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর এবং এর গুরুতু নিরূপণ কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, মদিনা সনদের প্রধান শততগুলো বিশ্লেষণ কর। তুমি কি এটাকে ইসলামের 
১ম সংবিধান হিসাবে গণ্য কর? [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
অথবা, মদিনা সনদের শর্তারলি আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, মদিনার সনদ কী? এ সনদের প্রধান প্রধান শর্তগুলো লেখ। ইসলামের 
ইতিহাসে এ সনদের গুরুতু ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। (ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
অথবা, মদিনা সনদের প্রধান শর্তগুলো ও এর গুরুত্ব আলোচনা কর। একে 
ইসলামের প্রথম সংবিধান হিসেবে গণ্য করা যায় কী? [ফা. স্নাতক প. ১৯৯৫] 
উন্তলন।॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স) প্রণীত মদিনা সনদ সর্বযুগের জন্য বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । মদিনায় সুশাসন ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এ সনদ প্রবর্তন করেন 
এবং এরই আলোকে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার 
গৌরব অর্জন করেন । তাই এ সনদ সর্বকালের জন্যই বিশেষ গুরুত্ৃপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন_ Out of the religious Community of Al 
Madina the later and large state of Islam arose. 


১৬৪ ওরাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥& 


৩ মদিনা সনদের পরিচয় 

মদিনা ছিল শস্য-শ্যামল অঞ্চল । তাই এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করতো। 
৬২২ খ্ৰিষ্টাব্দে মদিনায় আগমনের পর মহানবী (স) অনুধাবন করলেন, মদিনার 
নিরাপত্তা বিধান, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সুশাসন কায়েম এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে 
শান্তি স্থাপন করতে হলে তাদের মধ্যে একতার বন্ধন নিতান্ত প্রয়োজন । এ উদ্দেশ্যে 
তিনি একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন, যাকে কিতাবুর রাসূল বা The Charter 
of Madina বলা হয়। 

সনদের নামকরণ : মদিনার পূর্ববর্তী নাম ছিল ইয়াসরিক। রাসুলুল্লাহ (স)-এর 
হিজরতের পরই এর নামকরণ হয় মদিনাতুন্নবী বা নবীর শহর । আর দিনার বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সড়াব ও ভ্রাতৃত প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলো ধারা বিশিষ্ট লিখিত 
সনদ প্রণীত হয় বলে.এর নামকরণ হয় “মদিনা সনদ’ ৷ ৷ 


৩ মদিনা সনদের শর্তাবলি 

মদিনা সনদে ৪৭ মতান্তরে ৫২ বা ৫৩টি সুটটি। আবু ওবায়দ কিতাবুল 

আমওয়াল গ্রন্থে বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা,(বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, 

প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়. সর্বোপরি আউস ও খাযরাজ গোত্রদয়ের 
মধ্যে বিরাজমান বিবাদ সমাধানের সর্রোচচ ক্ষমতা মহানবী (স)-এর ওপর ন্যস্ত করা 
সহ সমুদয় বিষয় এ সনদে অন্তর্ভুক্তুয় সনদের প্রধান প্রধান শর্তাবলি নিম্নরূপ 

১. ইসলামী কমনওয়েলথ গঠন“: মদিনা সনদে স্থাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিষ্টান, 
পৌত্তলিক ও প্রভৃতি সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে 
এবং তারা একটি সাধারণ'জাতীয় কমনওয়েলথ গঠন করবে । 

২. মহানবী সো খন মনোনয়ন ফর বাদল নবি 

ক্ষমতার অধিকারী এবং পদাধিকার বলে মদিনার 
সদ in depos (Court of Appeal) সর্বময় কর্তা হবেন। 

৩. ধৰ্মীয় স্বাধীনতা : সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে। 
মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে নির্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে; কেউ 
কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 

8. বহিঃশক্তির সাথে সন্ধি স্থাপনে নিরপেক্ষতা : কেউ কুরাইশদের সাথে কোনো 
প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না কিংবা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের 
সাহায্য করতে পারবে না। 

৫. পরস্পরের সাহায্য : মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশক্র কর্তৃক 
আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রতিহত করবে । 

৬. যৌথ দায়িতি : মদিনা সনদে স্থাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কোনো একটির 
ওপর বহিঃশক্রর আক্রমণ হলে যুদ্ধের ব্যয়ভার যৌথভাবে সবাই বহন করবে। 

৭. সুবিচার : স্থাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত 
অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে। এর জন্য তার সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না। 

৮. মদিনার পবিত্রতা : এ সনদের মাধ্যমে মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা 
হয় এবং এর সীমানায় রক্তপাত, হত্যা, বলৎকার ও অপরাপর অপরাধমূলক 
কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। 

৯. সুদৃঢ় আইন : অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তাকে ঘৃণার 
চোখে দেখতে হবে। 


জহর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৬৫ 


১০. ইহুদিদের প্রতি সুবিচার : সনদে স্থাক্ষরকারী ইহুদিদের মিত্ররাও সমান 
নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। 
১১. পরোপকার : দুর্বল ও অসহায়কে সর্বোতভাবে সাহায্য করতে হবে। 
১২. মহানবী (স)-এর প্রভাব : মহানবী (স)-এর অনুমতি ব্যতীত মদিনাবাসীগণ 
কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। 
১৩. বিরোধ মীমাংসা : সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা 


১৪. মহানবী (স)-এর কর্তৃতি : প্রত্যেক গোত্র সম্মিলিতভাবে (স)-এর 
ও কর্তৃত্ব মেনে চলবে। কিন্তু গোত্রীয় দল' অঙ্গন 
থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী মৃত্যুপণ ও 
মুক্তিপণসমূহ এককভাবে প্রদান করবে। 
১৫ মদিনা রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা : কুরাইশদের সাধারণভাবে 
রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। বা তাদের সাহায্যকারীদের 
এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাদের কোনো করাযাবে না। 
0.১... সর্বশেষে এ সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর ওপর 
অভিশাপ বর্ষিত হবে। 
০০৮৮১ 
8 হাস প্রণীত মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে 
সর্বপ্রথম লিখিত সংরিধান্‌ হিট্রি বলেন_ It was the first 


বাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পক্ষে একে মহাসনদ বা Magna carta- 
মাযতে পারে। এতিহাসিক মুইর বলেন, মদিনা সনদ মুহাম্মাদ (স)-এর 
মননশীলতার প্রমাণ বহন করে । এটা শুধু তৎকালেই 

মহামানবের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। 
৩. ইস্ট খাতের পন ১০৯158১৯১১৭ 
দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌমত্‌ স্বীকার করা হয়, রাষ্ট্র ও ধর্মের সহাবস্থানের ফলে 
পা সনদই ইসলামী সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি 


৪. সান সপন: ২ নিক আমীর আলী বলেন, মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (স)- 
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। ড. হামিদুল্লাহ বলেন, “মোট 
৫২টি ধারাবিশিষ্ট এ সনদ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শত 
৫. জাতি গঠন : এ সনদের মাধ্যমে মহানবী (স) সকল ধর্ম ও জাতির ব্যাপারে 
যে উদার নীতি গ্রহণ করেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । 
পরমত ও পরধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে এ সনদ এক বৃহত্তর জাতি গঠনের পথ উন্মুক্ত করে। 
৬, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এঁক্য. প্রতিষ্ঠা : মদিনা সনদ মুসলমান ও 
অমুসলমান নির্বিশেষে সব মানুষকে ভ্রাতৃত বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা বিদ্বেষ ও 
কলহের অবসান ঘটায়। ফলে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য একই রূপ ধারণ করে 
এবং বিপদে একে অপরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় । 


১৬৬ 


১০, 


১১, 


১২. 


ঠাল জ্ব্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক : মদিনা সনদের মাধ্যমে সর্বপ্রকার বিপদাপদ 
থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংরক্ষণে সনদে স্বাক্ষরকারী গোত্র গোষ্ঠীগুলোর 
যৌথভাবে যুদ্ধ ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতা ও অর্থনৈতিক আত্ম-নির্ভরশীলতার পরিচায়ক । 


. অবাধে ইসলাম প্রচারের সুযোগ লাভ : এ সনদের মাধ্যমে মহানবী (স) বিনা 


বাধায় ইসলাম প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, “লিখিত সনদের মাধ্যমে মদিনায় যখন 
ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর আয়তন ছিল মাত্র ৬ বর্গমাইল, কিন্তু 
মাত্র এক বছরের মধ্যেই আশপাশের আরো অনেকগুলোগরোত্রের সাথে 
আলোচনার মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় এ রটে সীমানা বহুদূর 
পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ।” 
মহানবী (স)-এর স্বীকৃতি : মদিনা সনদে বদৌলতে মহানবী (স) 
মদিনা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় হন। নবগঠিতঃএ ্রাস্ট্ের সর্বময় ক্ষমতা তার 
করায়ত্তেই ছিল। এ প্রসঙ্গে জর্জ বার্নার্ড লুইসরলেন, “এ দ্বৈত মতবাদ ইসলামী 
সমাজে মজ্জাগত ছিল এবং মুহাম্মাদ (স)এরশ্োষ্ঠতুই ছিল এর ভিত্তি।” 
মদিনা রাষ্ট্রের সংহতি : এ সনদ সংঘর্ষাব্রিক্ষুৰ ও শতধাবিচ্ছিন্ন ইয়াসরিববাসীকে 
সুসংহত করে নবগঠিত মদিনা রাষ্ট্রের ,গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনে বিরাট 
অবদান রাখে । এঁতিহাসিক আমীরনআলী বলেন, “এ সনদ ছিল রণ উন্মাদ আরব 
জাহানে শাস্তি, সহাবস্থান ও সম্প্রীতি স্থাপনের এক মহাপরিকল্পনা ।” 
স্থিতিস্থাপক সংবিধা্ক( পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা ' 
সনদই অরাজকতাপূর্ণ [একটি নগরকে রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে। ড় 
হামিদুল্লাহ বলেন, “এ সংবিধান ছিল খুবই স্থিতিস্থাপক এবং তা বিশাল 
সাম্রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়।” 
রাজনৈতিক এক্য : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃতববোধ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপূন্ক্টর মদিনা সনদ এক তুলনাহীন রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা করে। 


রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের ফলে দীর্ঘকালব্যাপী পরিচালিত বুয়াস 


ই সুনান বয় কা যা হলে কাৰু সর, মাগার লে 


১৩ 


১৪. 


১৫, 


মদিনাবাসীদের মাঝে রাজনৈতিক এক্য স্থাপিত হয় 


. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা : ড. ইবরাহীম বলেন, মদিনা সনদের মাধ্যমে 
সত্যিকার গণতান্ত্রিক 


প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সকল সদস্য 
একের প্রতি অন্যের ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়। ফলে তারা 
একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। 
ইসলামী গণতন্ত্র : মদিনা সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে । ইসলামী 
ভ্রাতৃতববোধের ভিত্তিতে মহানবী (স)-এর ওপর সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসন 


আল্লাহর সার্বভৌমতৃ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি লাভ করে । ধর্ম 
ও রাষ্ট্রের সহাবস্থানে ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা এবং নবগঠিত 
প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। 

ধর্মীয় উদারতা : মদিনা সনদ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষকে 
পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নির্বিঘ্নে যার যার দ্বীন ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৬৭ 
বিধান করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে 


যে ইসলামী উম্মাহ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে তা বিশাল ইসলামী 
সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। 

১৬. যুগান্তকারী মহানায়ক : মহানবী 0) কে ক যে নিছক একজন ধর্ম প্রচারকই নন; 
বরং বিশ্ব ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বিপ্লবী মহাপুরুদ্ ছিলেন, 
তাও এ সনদে প্রমাণিত হয়। উইলিয়াম মুর যথার্থই বলেন, fens ve 
man in his real greatness a master mind not ony en age but 
of all ages. 


১৭. শাসক-শাসিতের 


Ee ৬ ২ ৮০:81 
দায়িতৃমুক্ত নয়। মহানবী (স) এভাঁবেই৷ শাসক শাসিতের দায়িতানুভূতি জাগ্রত 
করে এক কালের দুধর্ষ আরবর্দেরকে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন। 
১৮. আইনের চোখে সবাই চামীন, : মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-ই 
সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে শিক্ষা্দেন, আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ও - 
আইনের চোখে শাসিত উঁয়ে সমান। তিনি নিজেই রায় আইন ও 


করতে বলে 

উপসংহার :,ধরিশেষে বলা যায়, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মদিনা সনদের 
লিল ২৬ এ সনদের মাধ্যমেই মদিনার বুকে শাস্তির ঝরনা ধারা 
প্রবাহিতজ্হয় এবং এ জজের রা (স)-এর বাতি সরান 
হতে থাকে। তাই প্রাচ্যের মনীষীগণ আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন_ Oh Men of the 
world if you want to find out peace from this world you never find you 
may ot to Madina. 


ছপ্রশব: 87745 
কেন ব্যাখ্যা কর। 

উন উপস্থাপনা : হজরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির প্রতীক ৷ 
তিনি রক্তপাত মোটেও পছন্দ করতেন না। কিন্তু আরবের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও 
পৌন্তলিকদের নির্যাতন, হত্যা, লুষ্ঠন এবং ইসলামকে চিরতরে নির্মূলের চক্রান্ত 
করলে তিনি বাধ্য হয়ে বদরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এটি ছিল মুসলমান ও ইসলামের 
জন্য ভাগ্য নির্ধারণকারী প্রথম যুদ্ধ । বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে 'Encyelopedia 
britannica' এহে বলা হয়েছে, “এটি মুসলমানদের ইতিবৃত্তের শুধু একটি বিখ্যাত 
যুদ্ধই নয়, এর এতিহাসিক গুরুতৃও অপরিসীম । 


১৬৮ ধরল জন্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ হয 


বদরের যুদ্ধকে ইসলামের চুড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণীকারী যুদ্ধ বলার কারণ : বদরের 

যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলে বিশ্বের বুক থেকে ইসলাম হয়তো চিরতরে হারিয়ে 

যেত এবং মুসলমানরা হতাশায় নিমজ্জিত হতো। তাই বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলাম 

তথা মুসলমানদের ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ । নিল্লে বদরের যুদ্ধকে ইসলামের চূড়ান্ত ভাগ্য 

চিনিব রিলে সা ক ও 

১. রক্ষা : বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক চরম 
জে সা রর মী সত টা নি রিং 


ঘটত। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও মাত্র ৩১৩ জন লোক জীব্নচমর 
অংশগ্রহণ করে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণকারী এরূপ তাৎপর্যপূর্ম পরিবর্তন আনতে 
পারেনি । এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে তাদের আত ন ভাঙন ধরত 
এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতি হয়তো অন্কুরেই বিনষ্ট টয় যেত। তাই বদরে 
যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের অস্তিতৃ রক্ষার যুদ্ধ । 8 
২. ইসলামের প্রথম : বদরের (যুদ্ধ, ইতিহাসে একটি 
যুগসন্ধিক্ষণকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, 
করেছি। কারণ এটি গ্জাতীয় 
প্রমাণ ।” প্রথম খর দয় মুসলমানদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে 


প্রবল আত্মবিশ্বাস {মুসলমানগণ 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে তাদের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে 
জয়লাভের বাচলে গাজি এবং মরলে শহিদ হওয়ার প্রেরণায় 
উজ্জীবিত রা বুঝতে পারে যে, ইসলামের শক্তির কাছে বিধর্মীদের 
পরাজয়. ৷ নুসনমানদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে তারা সত্যের উপর 
। আর সত্যের সামনে সকল মিথ্যা ও অপশক্তি ধ্বংস হবেই । 
৪. : বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বিশ্ব বিজয়ের সূচনা করে। 
পি. কে. হিট্টি বলেন, “এ সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধে মুসলমানগণ 


যেত । তাই বদরের যুদ্ধ জয়ের প্রেরণা তাদের মাঝে বিশ্বজয়ের প্রেরণা সৃষ্টি 

করে এবং পরবর্তী বিজয়ে ভাগ্যকে সহায়তা করে। 
৫. ইসলামের প্রচার-প্রসার : বদরের যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইসলামের প্রচারে 
নবদিগন্তের সূচনা হয়। এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, “বিধর্মী আরবদের 
অধিকাংশই স্বতঃক্কুর্তভাবে বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করল ।” এর ফলে মাত্র 
কয়েকদিনের মধ্যেই আরব উপদ্বীপে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়। এ বিজয়ের 
পরই মুসলমানরা ইসলামকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার-প্রসারের প্রয়াস পান। 
১০৬1৮৯৯৭০৯০ 
পর ইসলাম যে সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম তা বিধর্মীরা বুঝতে পারে । এ যুদ্ধে 
ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চরম পরীক্ষা হয়ে যায়। অসত্যের উপর সত্যের জয় 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৬৯ 


হয়। যুদ্ধের পর নিধর্মীরা হজরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল 
হিসেবে মেনে নেয়। এতিহাসিক জোসেফ হেলের মতে, “এ বিজয়ের ফলে 
মদিনাবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে ।”" এঁতিহাসিক পি. কে. 
হিন্তি বলেন, “ইসলাম আত্মরক্ষার শঙ্কা.থেকে মুক্তিলাভ করে প্রতিঘাত করার 
শক্তি অর্জন করে ।” 

৭. ভবিষ্যতের গৌরবময় জয়ের ইঙ্গিত : বদরের যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দিক হলো 


ভবিষ্যতে মুসলমানদের গৌরবময় জয়ের ইঙ্গিত প্রদান । এ যুদ্ধে ফলে 
মুসলিম সামরিক বাহিনীর শোর্য-বীর্য ও সত্যের জয়- 
মুসলমানদের গৌরবময় ইঙ্গিত প্রদান। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে নি 


বাহিনীর শৌর্য-বীর্য ও সত্যের জয়-জয়কারে ভবিষ্যৎ 
পাওয়া যায়। এ যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ও 
সামরিক শক্তি হিসেবে সমসাময়িক বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
৮. কুরাইশদের মধ্যে হতাশা : বদরের যুদ্ধে বিশাল বাহিনী 
স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এ 
গ্রাস করে এবং তাদের 
কুরাইশদের গৌরব ও 


টপর সত্যের জয় : মিথ্যার পরিণাম ভয়াবহ । সত্য ও ন্যায় 

মনোবলকে সর্বদা অটুট রাখে। প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধ ছিল 

সাথে মিথ্যার, জ্ঞানের সাথে মূর্খতার লড়াই-। এ যুদ্ধে প্রমাণ হয় যে, 

মিথ্যার উপর সত্যের ও অজ্ঞানতার উপর জ্ঞানের জয় অবশ্যন্তাবী। সত্য ও 

মিথ্যার মধ্যে কোনটি এ ধরাধামে টিকে থাকবে বদরের যুদ্ধে মাধ্যমেই তার 
মীমাংসা হয়। 

১১. সর্বোত্তম ইতিহাস সৃষ্টিকারী : মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে 
একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। এঁতিহাসিক নিকলসনের মতে, “ম্যারাথন 
সংগ্রামের ন্যায় বদরের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বৃহত্তম স্মরণীয় সংগ্রাম। 
এটি সর্বকালের জন্য আরব দেশ, ইসলাম তথা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। 

১২. সত্যতা প্রমাণ : মুষ্টিমের নওমুসলিম নিয়ে বিশাল কুরাইশ 

বিরুদ্ধে যুদ্ধে জললাভ করা ছিল একেবারে অসম্ভব ৷ এ বিজয় হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহর পরোক্ষ 
সাহায্য বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের জয়লাভকে তৃরাস্বিত করেছিল। এ যুদ্ধে 
মুসলমানদের জয়ের মাধ্যমে হজরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল 
এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। 


১৭০ রোল ভা ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বধ জু 


১৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বদরের যুদ্ধে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর শক্তি, সম্মান 
প্রভৃতি বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতির গতিও সঞ্চারিত হয়। মোটকথা এ যুদ্ধে 
জয়ের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ 
তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল । 

১৪. রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি : এতিহাসিক পি. কে. হিট্টির ভাষায়, “সামরিক 
দিক থেকে যত নগণ্যই হোক না কেন, বদরের যুদ্ধ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং ইসলাম ধর্মের গন্ডি পেরিয়ে 
রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে।" বদরের যুদ্ধ ইসলামী মদিনা রাষ্ট্রের ভাগ্যকে 
নির্ধারণ করেছিল । কেননা বদরের যুদ্ধে ক্ষুদ্র মদিনা রাষ্ট্রের পতন্ুলে ইসলামী 
রাষ্ট্র মদিনা প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছরের মাথায় বিলীন হয়ে যেত |.) 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বদরের যুদ্ধে যদি মুসলয়ীনগণ পরাজিত হতো 
তবে ইসলাম ধর্ম তথা মুসলিম জাতি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে 

রত) বরে রিতার সারির বরং আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা 
করার শিক্ষা মুসলমানরা পেয়েছিল । এঁতিহাসিক, প্রি; রে. হিট্রি বলেন, “এ বিজয়ে 
ইসলাম বিজয়ের সূচনা করে এবং পরবর্তী/এএকশ বছরের মধ্যে ইসলাম পশ্চিম 
আফ্রিকা থেকে পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ গমধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ।” 
এজন্য বদরের যুদ্ধকে ইসলামের ভাগ্য সি্রণকারী যুদ্ধ বলা হয়। 


পরশ: ৪৯ ॥ ইসলামের ইতিহীঁ বদর যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. "১৩, '১৫] 

অথবা, বদরের যুদ্ধের কারণ ফলাফল আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ১১] 
অথবা, বদরের যুদ্ধের(ক্লারণসমূহ উল্লেখপূর্বক ইসলামের ইতিহাসে এর তাৎপয 
বিশ্লেষণ কর। (ফা. স্নাতক প.. 
উক্ত ৷৷ উপস্থাপনা? এতিহাসিকদের সর্বসম্মত মতে, ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
গাযওয়া হচ্ছে গাযওয়াতুল বদর বা বদর যুদ্ধ। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) 
মদিনায়» হিজরতের পর প্রথম ছয় মাস বেশ সুখ শান্তিতেই কাটান। ছয় মাস 
কাটতেই মদিনার সোনালি আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি আর আধিপত্য বিস্তারে ঈর্ষান্বিত হয়ে কুরাইশরা ষড়যন্ত্রের 
জাল বুনতে থাকে । এ ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ মক্কার কুরাইশরা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ 
রমযান বদর প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। 
এতিহাসিক নিকলসন বলেন_ The Battle of Badr is not only the most 
celebrated battle in the memory of Muslims, it was really also of a great 
historical importance. 
৩ বদর যুদ্ধের কারণ 
বদর যুদ্ধের মূলে বহুবিধ কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে। যথা- ক. প্রত্যক্ষ কারণ, খ. পরোক্ষ কারণ । 
ক. প্রত্যক্ষ কারণ : 
১. নাখলার ঘটনা : মহানবী (স) কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য মক্কার 

উপকণ্ঠে একটি পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। তারা মক্কার নিকটবর্তী নাখলা 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৭১ 


A 


নামক স্থানে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজনকে 


- হত্যা করে । ফলে কুরাইশদের পূর্বঘোষিত শত্রুতা প্রকট আকার ধারণ করে। 


হয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই কুরাইশগণ আবু, জীহলের 
নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার সৈন্যসহ মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানটহয় । 
অহীলাভ : মক্কাবাসীদের যুদ্ধোদ্দেশ্যে আগমনের সংবাদে, মহারবী (স) চিন্তিত 
হয়ে পড়েন। রক্তপাত তিনি পছন্দ করতেন না, কিন্তু যুদ্ধ/প্রতিহত করা ছাড়া 
উপায়ও ছিল না। এ সময়েই তিনি আল্লাহর পক্ষ «থকে যুদ্ধ পরিচালনার 
নির্দেশ লাভ করেন। এর পর তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত ন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। 
এতে সিদ্ধান্ত হয়, মুসলমানগণ কুরাইশদের/ঘোকাবেলা করবেন । 
মক্কাবাসীদের ক্ষোভ : আবু সুফিয়ানেরটমরিথ্যা প্রচার এবং হাজরামীর হত্যা 
মকাবাসীদের মনে দারুণ ক্ষোভের পুষ্টি করে। তাই তারা আবু জাহলের 
নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য নিত ক্রমপে অগ্রসর হয়। 

, পরোক্ষ কারণ : 

হিংসার সূচনা : মদিনায় ইসলাম সাফল্যজনকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে 
কুরাইশদের মধ্যে রীতিমতো হিংসার সূচনা হয়। তারা পৌত্তলিক গোত্রসমূহকে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে) উত্তেজিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ 
আলী বলেন,/ইলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য কুরাইশদের এ 
উদ্যোগই বদর যুদ্ধের একমাত্র কারণ । 

আবদুন্লাহইবনে উবাইর ষড়যন্ত্র : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেকে মদিনার 
ভাবীঃশ্রাসক হিসেবে কল্পনা করছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (স) মদিনায় ইসলামী 
প্রজীতন্ত্র গঠন করলে তার সে কল্পনা চির কল্পনা হয়েই থাকে । তাই সে 
কুরাইশদের সাথে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 


, ইহুদিদের ষড়যন্ত্র : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ইহুদিগণ সহ্য 


করতে পারেনি। তাই সুবিধাভোগী কিছু ইহুদি নেতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
মুনাফিকদের সাথে মিশে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে । এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর 
আলী বলেন-_ Madina itself was honey combed by sedition and treachery. 
সন্ধিশর্ত ভঙ্গ : মদিনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে 
কুরাইশদেরকে মদিনা আক্রমণে প্ররোচিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
মহানুভবতা ও সহনশীলতার সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে তৎপর হয়ে 
ই 

১৯১১৭ আনকি : মদিনাবাসীর সঙ্গে মক্কার লোকদের বরাবরই 
ভালো সম্পর্ক | কিনতু নবী করীম (স) ও ভার অনুসারীরা মদিনার গেলে 
তাদের পূর্বের সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তাই নবী করীম (স) ও তার 
অনুসারীদেরকে মদিনাবাসীগণ বহিষ্কার না করলে মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে 
মক্কাবাসীগণ যুদ্ধের হুমকি দেয়। 


১৭২ উর জবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৬. বাণিজ্য পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা : মক্কাবাসী কুরাইশরা মনে করল, মদিনায় 
মুসলমানদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া 
তাদের একমাত্র বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা 

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যন প্রতি গ্রহণ করে ॥ 


৮. কাফেরদের আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা : বহু পূর্ব থেকেই মক্কার কায়েরর 
ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় শক্তি করে মক্কার ওপর৯আক্রম 
করবেন। তাই তারা আগেভাগেই আক্রমণ রাসূলুল্লাহ 


পশ্চিমে রী প্রান্তরে উপনীত হন। এদিকে কুরাইশ বাহিনীও 
সেখানে উপস্থিত,হয় । অতঃপর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ উভয় দলের মধ্যে এক 
রক্তক্ষয়ী টিত হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে । মুসলমানদের 


১৪ জন রণ করেন এবং আবু জাহলসহ কুরাইশদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ 


৩ বদর যুদ্ধের গুরুত ও ফলাফল 

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বের দাবিদার । এ যুদ্ধে ইসলামের প্রথম 

ভি ane ক এ 
. সিদ্ধান্তকারী ঘটনা : বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী 
ঘটনা। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চরম পরীক্ষা হয়। অসত্যের ওপর 
সত্যের জয় হয়। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত 
জীবনব্যবস্থা, একে ধ্বংস করা মানুষের সাধ্যের অতীত । 

২. আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি : বদর যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। 
তাদের মধ্যে এ আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে, ইসলামের শক্তির সম্মুখে যে 
কোনো শক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য এবং এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। 

৩. বিশ্ব বিজয়ের সূচনা : বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র 
সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম প্রায় সারা 
বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 7. K. [7111 বলেন_ The 
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১০, 


১১, 


. প্রথম সামরিক বিজয় : বদর যুদ্ধ ইসলামের সোনালি 


. কুরাইশদের শক্তি খর্ব : বদর যুদ্ধের পর 


spirit of discipline and contempt at death manifested at this first 
armed encounter of Islam proved characteristic of it in all its later 
and greater conquests. 


* সর্বোত্তম ইতিহাস সৃষ্টিকারী : এতিহাসিক নিকলসনের ভাষায়, “ম্যারাথন 


সংগ্রামের ন্যায় বদর যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বৃহত্তম স্মরণীয় সংগ্রাম । 
এটি সর্বকালের জন্য আরব দেশে ইসলাম এমনকি সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করেছে।” 


সামরিক বিজয়। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক P. K. [111 ব 
ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। কারণ এযুদ্ধ অন্যদের 
নৈতিক ও সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করে ।” 


প্রকার অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, 
মদিনায় এবং মদিনার আশেপাশে দিন দিন পেতে থাকে। যে ধর্ম 
এতদিন আত্মরক্ষার চিন্তায় শঙ্কিত এখন বরং আত্মরক্ষার্থ 
হামলা করার শক্তি সঞ্চয় করে। এ হিটি বলেন_ [5m 
recovered and passed on gradual Im the defensive of the offensive. 


. ইসলামী রাষ্ট্র : বদর যুদ্ধে ধর্ম ও রাষ্ট্র একীভূত হয় এবং হজরত 


মুহাম্মাদ (স) একাধারে পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক পি. কে. , যত নগণ্যই হোক বদর যুদ্ধ মুহাম্মাদ (স)- 
করে এবং ইসলাম তার প্রথম ও চূড়ান্ত সামরিক 


মুসলমানগণ পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে বিলীন হয়ে যেত। বিস্মৃতির 


দ্বন্ব হিসেবে যত নগণ্যই হোক না কেন, বদর যুদ্ধ মুহাম্মাদ (স)-এর 
রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং ‘ইসলাম’ ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম 
করে রাষ্ট্রের রূপ পরিশ্রহ করে। 

জেহাদের অনুপ্রেরণা : প্রায় এক সহস্র কুরাইশ বীর সেনার বিরুদ্ধে মাত্র 
তিনশ মুসলমানের যুদ্ধাভিযান যে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংঘর্ষ, তা 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। এ যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র হিসেবে 
নয়; বরং 'ধর্ম হিসেবেও ধরণীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বদর 
যুদ্ধ মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদের 
অনুপ্রেরণা প্রদান করে। 
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১২. বীরত্বের খেতাব লাভ : বদর যুদ্ধে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর শক্তি ও সম্মান 
যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তার তিনশ তেরো জন সাহাবী বীরত্বের মর্যাদা পান 
এবং তাদেরকে 'বদরী সাহাবী’ খেতাব দেয়া হয়। 

০৮১৯৮ খাল: বদর যুদ্ধে জয়ের ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 

পার্থিব শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয় । ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং 
মহানবী (স) আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। 

১৪. ইসলাম ও মহানবীর প্রতিষ্ঠা : বদর যুদ্ধ ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ 
(স)-কে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ যুদ্ধ প্রমাণ করে, ইসরাত ও 
ন্যায়ের ধর্ম হিসেবে টিকে থাকার জন্য আবির্ভূত হয়েছে। এ 

১৫. মিথ্যার ওপর সত্যের জয় : পবিত্র কুরআনের ভাষায়, “সমাগত মিথ্যা 
had মিথ্যা বিতাড়িত হওয়ার জন্যই বদর দ্র আরাত সত্যে 


১৬. সত্য মিথ্যার পার্থক্য : হক বালাম বল, নস) বলেছেন 
এ যুদ্ধ সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, কু ইলা ন একটি গর পর 

তাই ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ অপরিসীম গুরুতর দাবিদার । এ যুদ্ধে 

মুসলমানদেরকে সর্বযুগে প্রেরণা দিয়ে/চলেছে। তাই এঁতিহাসিক P. . Hitti 

বলেন_ The Battle of Badr laid the ৪6500081100 of Mohammad's temporal 

porter. Islam had won its first. atid decisive military victory. 


জপ: ৫০ ০ ॥ উহুদ বুদ্ধের করণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 1 ফা, স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, উহুদের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। এ যুদ্ধে মুসলমানরা কি 


উত্তল ।। উপস্থাপনা ১ বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে কুরাইশরা ভগ্নোদ্যম 
যত পপ নন 
ইশ সম্প্রদায়ের নেতা আবু জাহলসহ আরো অনেক নেতৃস্থানীয় নেতা ও 

কী ত হয়েছিল। এজন্য তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে এবং যুদ্ধের 

প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুসলমানরা প্রথমে 

জয়লাভ করলেও পরে পরাজয় বরণ করে। 

৩ উহুদ যুদ্ধের কারণ 

১. প্রতিহিংসা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বদর যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে 
মক্কার কুরাইশদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জলে ওঠে ৷ তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ 
কুরাইশদের নিকট আবু সুফিয়ান প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেন। এতে তারা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে আরেকটি যুদ্ধের 
জন্য মেতে ওঠে । ফলে এঁতিহাসিক উহুদ ময়দানে কুরাইশ ও মুসলিম বাহিনীর 
মাঝে আরেকটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ যুদ্ধ ভবিষ্যতে তাদের জন্য 
মোটেই সুফল বয়ে আনেনি । 

২. প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা : বদর যুদ্ধে কুরাইশদের মধ্যে আবু জাহল ও 
উতবার ন্যায় কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিল। তাই বদর যুদ্ধের পর 
তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের হুঙ্কার মক্কার উপত্যকাব্যাপী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে । 
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তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে । এদিকে আবু 


. স্বার্থপর ইহুদিদের কুমন্ত্রণা : এতিহাসিক পি, কে, হিষ্টি বলেন, বদরে বিপর্যয়ের পর 


ইহুদি কাব বিন আশরাফ মক্কায় গমন করে কাব্য রচনা করে কুরাইশদের উত্তেজিত 
করতে থাকে। শুধু কুরাইশদেরকেই নয়, বেদুইনদেরকেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করতে তৎপর হয় । ফলে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 


. মদিনার প্রাধান্য : বদর যুদ্ধের পর মদিনার আশপাশে এবং আর র'উষ্লদ্বীপের 


অন্যত্র অবস্থিত গোত্রগুলোর নিকট মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী গ্রজীতন্তর দ্রুত 
প্রাধান্য অর্জন এবং ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে, এটা 
মক্কাবাসীরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি । ফলে তারাএমুসলমানদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বিপুল উৎসাহে উহুদ ময়দান অভিমুখে এগিয়ে আসে। 
আলোকবর্তিকা করার দুরাকাজজ্া : হিজরতের পর মহানবী 


i মক” ৷ উতেজ্যা সু চুলবদরের পিজ্তে বু ক থিয় পদ 


মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উত্তেজনামূলক বক্তৃতা 
এবং বহুবিধ যুদ্ধান্ত্র প্রদর্শনপূর্বক সারা মক্কায় ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে 
রণদামামা বেজে ওঠে এবং উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এটিও উহুদ যুদ্ধের অন্যতম কারণ । 
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১১. যুদ্ধে কুরাইশ নারীদের উত্তেজনাকর ভূমিকা : যে সকল যুদ্ধে নারীরা উপস্থিত 
সর ক্র হল নারীদের 
অনেকেরই স্বামী সন্তান ও আত্মীয় স্বজন বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তারা 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নেতৃস্থানীয়দেরকে উত্তেজিত করে তোলে । ফলে উহুদ 
যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 


৯. দের আবার হিজরী তৃতীয় বর্ষে কুরাইশ দলপতি আরুসুফিয়ান 
দলপতি আরু 
সে নুন 
৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় উপস্থিত হন। কুরাইশদের, সম্মরাভিযানের 
সরু বাদ সরস িলিল। 
৫৩২৬ মহানবী (স) শহরের অভ্যন্তরে থেকে 

জলে পতি করেন। তাই্তিন্রি ১০০ বর্মধারী ও ৫০ 
নর, Sone রাহি ডি কাদার রাজ 
উহদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে মুনাফিক/আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার 
৩০০ জন অনুচর নিয়ে ফিরে আসে ।(শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭০০ যোদ্ধা নিয়ে 
মহানবী (স) শক্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 


৪. নুন আত হন; এ যুদ্ধে স্বয়ং মহানবী (স) ইবনে 
কুমাইয়া কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং প্রস্তরাঘাতে তার সম্মুখভাগের দুটি দাত ভেঙ্গে 
সহি সার পরান ফায়াৰ (রা) নিহত হলে এরর উল 
রাসূলুল্লাহ (স) নিহত হয়েছেন। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য তিনি সংজ্ঞা 
ই Co gerd nape 0d 

আমীর আলী বলেন, হজরত আবু বকর, ওমর ও আলী প্রমুখ ১১ জন বিশিষ্ট 
১8 
রর রি উহুদ যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্যসং 

ই খ্যা 
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রা তা ইতঃপূর্বে বদর যুদ্ধেই প্রমাণিত হয়েছে। 
তাই উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ অন্যবিধ ছিল। 

২. প্রবল বায়ুপববাহ : রণক্ষেত্রে অসময়ে প্রবল বাধুপ্রবাহ মুসলিম সেনাবাহিনীকে 
যথেষ্ট বিপর্যস্ত করেছিল। এ বাযুপ্রবাহের ফলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম 
বাহিনী পুনরায় সংঘবদ্ধ হতে পারেনি । 

৩. অপপ্রচার : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মহানবী (স) নিহত হওয়ার অপপ্রচার ও 
কুরাইশ নারীদের কবিতা আবৃত্তিতে মুসলিম সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।" 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র a ১৭৭ 


8. 


৮. 


৯. 


নেতার আদেশ বিস্মৃতির পরিণতি : ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে 
উন্মুক্ত গিরিপথে নিয়োজিত করা হয় । তারা মুসলমানদের প্রাথমিক জয় দেখে 
মহানবী (স)-এর নির্দেশ ভুলে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে । ফলে পেছন 
থেকে খালেদের নেতৃত্বে একদল কাফের সৈন্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
শৃঙ্খলার অভাব : এ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত 
হয়েছিল । ফলে যুদ্ধে তারা অনেকটা-পিছিয়ে পড়ে । 


- সম্পদের লোভ : মুসলমানরা যুদ্ধ চূড়ান্ত না হতেই যুদ্ধ পরিত্যক্ত সম্পদ 


সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল, যা বিজয়ের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়ায় ২ 
কুরাইশ নারী ও কাফেরদের উন্মাদনা সৃষ্টি : এতিহাসিক বালাযুরী বলেন, 
“আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং অন্যান্য কাফের রমণী ওকরিগণ গান গেয়ে 
কুরাইশ সৈনিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত/রুরে তোলে৷" 
পেছন থেকে আক্রমণ : উন্মুক্ত গিরিপথের পেছন, দিক থেকে আক্রমণ করায় 
মুসলমানদের অপ্রত্যাশিতভাবে সাময়িক পরাজয় ব্রণ করতে হয়। 

মদিনার ইহুদিদের কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন্‌উহুদ যুদ্ধে মদিনার ইহুদিরা 
কুরাইশদের পক্ষাবলমন করায় মুসলিম বাহিনী নে বাধা বিপত্তির সন্মুধীন হয়। 


৩ উহুদ যুদ্ধের ফলাফল 


১. 


ধৈর্যের পরীক্ষা : উহ মু দের জন্য ছিল বৈধ অপর 
একথা সত্য, নিরবচ্ছিন্ন বিজয়“ কোনো জাতির ভাগ্যে জুটে না। বিজয়ের 
আনন্দ ও পরাজয়ের গ্রানিকেটসঙ্গী করেই বৃহত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে 
হয়। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্যের । এ পরীক্ষায় মুসলমানগণ সাহসিকতার সাথে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 

ঈমানের দৃঢৃতা।: যুদ্ধোত্তরকালে আল্লাহ তায়ালা সুরা আলে ইমরানে মুসলমানদেরকে 
খাটি মুমিন হতৈ, এবং হকের ওপর দৃঢ়পদ থাকতে নির্দেশ প্রদান করেন। 

ঈমানের পরীক্ষা : উহুদ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেতে 
থাকে যেহেতু সেদিন প্রথম ভাগে জয়লাভ করেও পরবর্তীতে তাদেরকে 
পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। তাই এরপর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তারা 
সেগুলোতে মহানবী (স)-এর আদেশ নির্দেশ পুরোপুরি মেনেই যুদ্ধ 
করেছিলেন। ফলে বলা যেতে পারে, উহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ঈমানী 
পরীক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল। 


* মুসলিম বাহিনীর : উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের আত্মরূপ 


দেখেছেন। বদর যুদ্ধ বিজয়ের পর অনেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, অতএব 
তাদের সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের এহেন 
দোষগুলো দূর করা সম্ভব। এজন্য ভবিষ্যতের বিজয়ী বীর মুসলিম বাহিনী উহুদের 
ময়দানে পরাজয়রূপী অনলে পুড়ে শুচিশ্তদ্ধ হন । উহুদ যুদ্ধে পরীক্ষামূলক পরাজয় না 
ঘটলে এ নৈতিক শিক্ষা তারা কোথা থেকে গ্রহণ করতেন। 


* উভয় পক্ষের বিপর্যয় : উহুদ যুদ্ধে মুসলিম ও কুরাইশ উভয় পক্ষই মারাত্মকভাবে 


বিপর্যস্ত হয়। মুসলিম বীর হামযা নিহত হয় এবং ওমর ও আলী (রা) সহ আরো 
অনেকেই আহত হন। কুরাইশদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল ব্যাপক । 


১৭৮ Uযাল জ্রলতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥্ঞ্র 


৬. ভ্রম সংশোধন : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, উহুদ যুদ্ধ মুসলমানদেরকে 
আত্মনির্ভরশীল সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করে ।' তাদের মধ্যে যা কিছু ভুল 
রাকাত বির নু 

৭. ইহুদিদের চুক্তি ভঙ্গের শান্তি : এতিহাসিক পি. কে. হিষ্ি বলেন, ইহুদি বনু 
নযীর ও বনু কাইনুকা গোত্র মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়। 

৮. মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ : উহুদ যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয় পরবর্তী সকল রণাঙ্গনে 
মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যট মুসলিম 
জাতিকে সুশৃঙ্খল রণনিপুণ জাতিতে পরিণত করে । এটাই উহুদ যুদ্ধের মূল,শিক্ষা। 

৯. জয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা : উহুদ রণাঙ্গনে প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের বিজয় 
এবং সে কারণে উল্লাস ও বিশৃঙ্খলা পরবর্তীতে পরাজয়েটপর্যরসিত হয় । অপর 
দিকে কুরাইশরা জয়লাভ করলেও এর কোনো সুফল ভোগ করতে পারেনি; 
বরং নৈতিক দুর্বলতাহেতু মনোবল হারিয়ে ময়দান্এছেড়ে যেতে বাধ্য হয় । 

১০. মুসলমানদের চরম শিক্ষালাভ : নেতার আদে্,অমান্য করলে পরিণতি কী 
ভয়াবহ হয় তা উহুদ যুদ্ধে পরাজয়বরণকারী মুসলমানগণ অনুধাবন করতে 
সঙ্গম রোজ হরিকে কি দরের সারি 
বিজয়ের প্রতীক, কিন্তু মুসলমানরা তা ধরে রাখতে পারেননি । বর 

১১. মুসলমানদের বৃদ্ধিকবরগ্‌১:৫উহদের পরাজয় মুসলমানদের 
ত বু রর নর অন 
সাহাবীকে মক্কাবাসী কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে অতুলনীয় সাহস, 
মনোবল ও বীর্ধবস্তারঃ প্রমাণ দিয়েছিলেন। 

১২. পরবর্তী বিজয়ের প্রথ উন্মোচন : উহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট 
শিক্ষা। তাই মুসলমানগণ উহুদ যুদ্ধে নেতার আদেশ মান্য করার এবং শৃঙ্খলা রক্ষার 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধে তারা আর এ ভুল করেননি । 
অতএক্উহদের যুদ্ধের পরাজয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করেছিল । 

১৩. দ্বিতীয়. রদর যুদ্ধ : উহুদ যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর আবু 
সুফিয়ান পুনরায় মুসলমানদের সাথে বদর প্রান্তরে মোকাবেলা করতে 
চাইলেন । উদ যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকরা এবার শত্রু নিধনের উদ্দেশ্যে জেহাদী 
মনোবল নিয়ে রণসাজে সজ্জিত হন । বিধর্মীরা মহানবী (স)-এর বিরাট বাহিনী 
দেখে পশ্চাদপসরণ করে । তাই বলা যেতে পারে, উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে 
দ্বিতীয় বদর যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। 

সি এ যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই চূড়ান্ত বিজয় হয়নি। মুসলমানদের তাৎক্ষণিক 

তেমন মর্যাদাহানিকর ছিল না। কারণ কাফের বাহিনী মদিনায় 
সপ 
মহানবী (স)-এর পশ্চাদ্ধাবন অথবা মদিনা আক্রমণ করার মানসিক শারীরিক শক্তি 
তারা হারিয়ে ফেলে । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী ইতিহাসে উহুদ যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 

কারণ এ যুদ্ধে তাওহীদের পতাকাবাহীরা রক্তাক্ত হলেও তাদের শহীদী খুনের 

জ্যোতির্ময় শিখা যুগ যুগ ধরে মর্দে মুজাহিদদের স্মৃতিফলকে-গভীর রেখা এঁকে দেয় 
এবং মুসলমানদের সকল ভুলের অবসান ঘটায় । ফলে তারা সত্যের পথে অগ্রসর হন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ১৭৯ 
প্রশ্ন : ৫১1 খন্দকের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রমাণ কর যে, এ যুদ্ধ 
হজরত রাসূলুল্লাহ (স)- -এর মহিমা ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে॥ফা. স্নাতক প. ২০০৬) 
অথবা, খন্দকের যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। (ফা. স্নাতক প. ১৯৯৬] 
অথবা, খন্দকের যুদ্ধকে 'আহ্যাবের যুদ্ধ' বলা হয় কেন? এ যুদ্ধের কারণ ও 
ফলাফল বণনা কর। 
উত্তজু।। উপস্থাপনা : মহানবী (স) ইসলামের জ্যোতি তিমিরবিদারী সূর্যের আলোর 
মতোই চারদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন, আর কাফেরদের অন্তরে তা বিংক্্, তীরের 
মতো বিদ্ধ হতে থাকে । তাই উহুদ যুদ্ধে সাময়িক বিজয়ী কুরাইশরা, মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে শেষ বারের মতো সীড়াশি আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। মহানবী (স) সীমিত 
শক্তি নিয়ে অভিনব কৌশলে কাফেরদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 
ফলে সংঘটিত হয় এতিহাসিক আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ ৷ এতিহাস্সিক আমীর আলী এ 
যুদ্ধকে Battle of the confederates বলে অভিহিত করেছেন 
খন্দক যুদ্ধ নামকরণের তাৎপর্য : এতিহাসিক পি/ক্লে, হিট্রি বলেন, ফারসি 'খান' 
হতে খন্দক শব্দের উৎপত্তি । এর অর্থ পরিখা । মদ্রিনার/র্তিন দিকে ঘরবাড়ি ও খেজুর 
বাগান থাকায় তা প্রাচীর বেষ্টনীর ন্যায় নিরাগদি-ছিল। কিন্তু উত্তর ও উত্তর পশ্চিম 
দিক ছিল উন্মক্ত। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ ও মজলিসে 
শূরার সিদ্ধান্তে মহানবী (স) মদিনার.উন্ক্ত দিকে পাচ হাত প্রস্থ ও পাচ হাত গভীর 
এক পরিখা খনন করেন। এ স্থানেই.যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। পরিখা খনন করে 
মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রলে একে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। 

আহ্যাব নামকরণের তাৎপর্য ৫ পবিত্র কুরআনে খন্দকের যুদ্ধকে আহযাব ০১০1 

যুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হায়েছে। আরবিতে আহযাব (1১১1) শব্দের অর্থ দলসমূহ, 

গোত্রসমূহ। এ যুদ্ধে, বছদলীয় জোট একত্রে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেছে দুর নামকরণ করা হয় আহযাবের যুদ্ধ । 

5 খন্দক যুদ্ধের কারণ 

১, ote ইসলাম আবির্ভাবের পরও মদিনায় খসরাসকারী 

উচ্ছৃঙখলতা ও লুটতরাজ চালিয়ে মুসলমানদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভঙ্গ 
করতে থাকে । কয়েকবার রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে শাস্তি প্রদান করলেও 
লুটতরাজ বন্ধ হয়নি। ইসলামের বিধি নিষেধ ও আইন কানুন মানায় অনভ্যস্ত 
দুরন্ত বেদুইনরা মুসলমানদের বিরোধিতা করতে থাকে এবং কুরাইশদের সঙ্গে 
হাত মিলায়, ফলে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

২. মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, উহুদের বিপর্যয় 
পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে নতুনভাবে এঁক্য ও সংহতির মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে 
জাতি গঠন বা Nation building এবং রাষ্ট্র গঠন বা State building প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলে । কাফের মুশরিক ও ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীদের তা 
সহ্য হশনি । তাই তারা আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 

৩. ইহুদি বনু নধীর গোত্রের ষড়যন্ত্র : উহুদ যুদ্ধের সময় মদিনা সনদের শর্ত 
লঙ্ঘন করার দায়ে বনু নধীর গোত্রকে মদিনা হতে বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর তারা 
খায়বরে আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে । তারা 
কুরাইশ ও অন্যদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে । 


১৮০ 


১০, 


১১, 


শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার অপচেষ্টা : এতিহাসিক আমীর আলী 


উথ্থান প্রতিরোধ করতে পারেনি। এবার তারা সম্মিলিতভাবে মুসলিম উত্থান 
প্রতিরোধ ও তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। 


. ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি : উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানগণ সংহতির 


মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে । পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য তারা ইসলাম প্রচার 
প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। মদিনার উত্তরে নজদের ইসলাম প্রচার প্রাথমিক 
বাধার সম্মুখীন হলেও বিধর্মীগণ ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে৷ মক্কার 
থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। 

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা : বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদের ইসলাম এবং নবগঠিত 
ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের কারণে মহানবীন্স) তাদেরকে মদিনা 
হতে বহিষ্কার করেন। তাই তারা মক্কার কুরাইশ্রাদেরসাথে মিলিত হয় এবং 
মদিনা আক্রমণে তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি তারা বনু 
আমের গোত্রের দু'জন লোকের হত্যারক্ষতিপূরণ প্রদান .করতে অস্বীকার 
করে। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে 1০. ২ 


. গোপন তথ্য ফাস : এতিহাসিরু মীসুদী বলেন, ইহুদি সম্প্রদায় মদিনার 


যাবতীয় তথ্য কুরাইশদের ,নিরুট ফাস করে দেয়, ফলে আবু সুফিয়ান দশ 
হাজার সৈন্যের এক বিরাট. কাফেলা নিয়ে মদিনাভিমুখে রওয়ানা করে । যদিও 
পরবর্তীতে তার অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


. মুসলমানদের সংকল্প :প্রতিহাসিক মুইর বলেন, “মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেয় 


যে, তারা কুরাইশদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেবে, তাই সময়মতো ইসলাম রক্ষার 


করতো নবী করীম (স) তাদেরকে এ জাতীয় হীন কর্ম হতে বিরত থাকার 
উপদেশ প্রদান করেন এবং কিছু কিছু অপরাধ কর্মের শাস্তিও বিধান করেন। 
তাই তারা মহানবী (স)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয় এবং কুরাইশদের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 
রণপ্রস্তুতি : কুরাইশগণ বাণিজ্যপথ কণ্টকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে পর পর 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো সুফল না পেয়ে তারা সুযোগের 
অপেক্ষায় থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 
মুনাফিকদের গোপন আঁতাত : মদিনায় অবস্থান করেও এক শ্রেণির মুনাফিক 
কপট কুরাইশদের সাথে সব সময় গোপন আতাত করে এখানকার খবরাদি 
তাদের পৌছে দিত, মুনাফিকরা প্রায়ই মদিনা আক্রমণ করতে কুরাইশদের 
আহ্বান জানাতো । মুনাফিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই কুরাইশরা মদিনার ওপর 
আক্রমণ পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হয় । 


১২. কুরাইশদের বাণিজ্যপথ বন্ধের আশঙ্কা : মক্কার আশপাশে কোনো শস্যাদি 


জন্মাতো না, তাই মক্কাবাসীরা ইরাক, ইয়ামেন ও সিরিয়ার সাথে ব্যবসায় 


_ বাণিজ্য রে-জীবিকা নির্বাহ করতো। মক্কার সাথে ইরাকের বাণিজ্যপথ ছিন্ন 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ভি উল ১৮১ 


করে মুসলমানরা কুরাইশদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংকটাপন্ন করে দেয়। ইরাকের 

কুরাইশদের বাণিজ্যপথ নিষ্কণ্টক করার লক্ষ্যেই খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
১৩. সম্মিলিত বাহিনীর রণপ্রস্তুতি : ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে না পেরে আরবের 

সকল গোত্র একত্রিত হয়ে সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে মদিনা আক্রমণের জন্য 

ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে । ফলে খন্দকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। 
যারে 

কৌশল : ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ০০৯৬১, টিক 
ln! বাহিনী নিয়ে সেনাধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান মদিনা ক্র 


এ ত্রিশক্তির সর্বমোট ১০,০০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্যের 
মোকাবেলা করার জন্য মুহাম্মদ (স) ৩০০০ যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হন। এ যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ (স) সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শক্রযে/এক অভিনব যুদ্ধ 
কৌশল অবলম্বন করেন। ১৬ 

২. পরিখা খনন : মদিনার উত্তর ও উত্তর পশ্চিয়োঅরক্ষিত স্থানে গভীর পরিখা 
খনন করা হয়। মহানবী (স) স্বয়ং পনিঞ্লা উখননকার্য তদারক করেন। 
আত্মরক্ষামূলক এ ব্যবস্থায় শিশু ও নারীদের দুর্গ ও গম্থুজে আশ্রয় 


অভিনব পঙ্থা স্বপরথম রাসূলললা' ই গ্রহণ করেন। প্রতিহাসিক আমীর 


৩. কুরাইশদের ব্যর্থতা % ৰ ₹৭ দিন বিধর্মী কুরাইশরা মদিনা অবরোধ করে 


রাখে। পরিখার ত লে মুসলমান যোদ্ধারা কুরাইশদের আক্রমণ বীরদর্পে 
প্রতিহত থাকেন। ইমামুদ্দিন বলেন, “কুরাইশদের অশ্বারোহী ও 
উদ্ারোহী ধা দর্শনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ।” এ পরিখা ছিল মানুষের 


উদ্ভাবনী, ৯৬০৯৮] ডি ৯৮ 
কৌশলের ফলে মদিনা আক্রমণ ব্যর্থ হলে কুরাইশ দলপতি আবু 
অবরোধ প্রত্যাহার করে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। 
যুদ্ধের মহিমা/ফলাফল/গুরুতৃ/তাৎপর্য 

১. খোদায়ী সাহায্যলাভ : খন্দকের মুসলমানগণ মহান আল্লাহর সাহায্য 
সহযোগিতা লাভ করেন। এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন. 
Mali ie 8S) SE Co ES RIG 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ 7 
কর, যখন শক্রবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের 
বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা 
দেখতে না, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। 

২. অহংকারের পতন : উহুদ যুদ্ধে মোটামুটি ভালো অবস্থান লাভ করে কুরাইশরা 
অহংকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদের স্কুল, অহংকার চূর্ণবিচর্ণ 
করে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ $:১১৩০--|| ৫৫ 4 অর্থাৎ, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদের পছন্দ করেন না। 


ভর ফাযিল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ৮ 


১৮২ ৬রালভত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ চর 


৩. ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন : খন্দক যুদ্ধে সম্মিলিত 
বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও মুসলমানদের জয় লাভের ফলে ইসলামের 
অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। অধ্যাপক আবদুল খালেক বলেন, 
“আহযাব যুদ্ধের পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অবিচ্ছিন্ন বিজয় শুরু 
হয়।" ' খন্দক যুদ্ধের পরের বছর হোদায়বিয়ার সন্ধি, পরবর্তী বছর ওমরা, তার 
পরের বছর মক্কা বিজয় হয়। 

৪. সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় : খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ, ইহুদি, বেদুইন মদিনার 
মুনাফিক ও পৌন্তুলিকরা সম্মিলিতভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু সর্বশেষ এ বাহিনীর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। 

৫. ত্রিশক্তিতে ভাঙ্গন : এ যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশক্তির এক্যেরদুর্টে ফাটল ধরে। 
ফলে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এতিহাসিকইমামুদ্দিন বলেন, 
“সম্মিলিত বাহিনীতে ভাঙ্গনের ফলে মন্কাবাসীদের্‌, পরাজয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে 
এবং মদিনায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল খুঁদ়্ করে । 

৬. মুসলমানদের অন্যান্য বিজয়ের দ্বার উন্মোছন::এখন্দক যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য 
বহন করে আনে অন্যান্য বিজয়ের দ্বারউন্মোচন বাণী। এ যুদ্ধের পর মদিনার 
চতুল্পাৰ্শ্বে শক্রর আনাগোনা থেমে যায়.) মুসলমানগণ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকার 
পরিবর্তে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ॥/করে। খন্দক যুদ্ধের পরই মুসলমানদের 
সত ফর চল অতি), 

a. এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সত্য 
হা যার পতি হাব দিব্যা স্পট এব বুপাই । 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহু বলেন_ ; 
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৮. মহানবীর জর্দা বৃদ্ধি : পরিখার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মদিনাসহ সমগ্র আরব 
বিশ্বে/মহান্নবী (স)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি সকলের নিকটই সত্য নবী 
হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেন এবং মদিনার একচ্ছত্র শাসকের মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত হন। পার্শ্ববর্তী বহু জাতি গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় মহানবী (স)-এর আধিপত্য 
স্বীকার করে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। 

৯. খোদায়ী শক্তি অপরাজেয় প্রমাণিত : এতিহাসিক খোদাবখ্শ বলেন, এ যুদ্ধে 
বিশ্বাস, শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ও খোদায়ী বলে বলীয়ান উদীয়মান মুসলিম শক্তি 
অপ্রতিরোধ্য ও অপরাজেয় বলে প্রমাণিত হয় । সেজন্য এ যুদ্ধকে মহাবিজয়ের 
‘সূতিকাগার’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

১০. ইহুদিদের বহিষ্কার : খন্দক যুদ্ধের পর বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ গোত্রের অপরাধী যোদ্ধাদের 
হত্যা করা হয় এবং বাকি লোকদের বন্দি ও নির্বাসিত করা হয়। এভাবে 
ষড়যন্ত্রকারী ইহুদি চক্র খতম হয়। 

১১. মুনাফিক চিহ্নিতকরণ : খন্দক যুদ্ধের মাধ্যমে মদিনায় কারা মুনাফিক তা 
চিহ্নিত হয়ে যায়। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদি ও মুনাফিকরা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহিঃশক্রর সাথে হাত মিলিয়েছিল। এতে মুখোশধারী 
মুসলমানদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৮৩ 


১২. ইসলামের প্রসার : আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপে ইসলাম দ্রুত 
প্রসার লাভ করে এবং আরবের অনেক গোত্র মদিনা রাষ্ট্রের সাথে স্বেচ্ছায় মিত্রতা 
সূত্রে আবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. ইমামুদ্দিন বলেন, “এ যুদ্ধের পর অল্প সময়ের 
মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরব এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ।” 

১৩.ইসলামের ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন : খন্দক যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের ধারা 
পরিবর্তন করে দেয়। এতদিন ধরে কুরাইশরা আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ 
করে আসছিল, কিন্তু এ যুদ্ধের পর তা শেষ হয়ে যায় এবং আক্রমণ করার 
শক্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। 

১৪. মুসলমানদের ঈমানী শক্তি পায় : খন্দক যুদ্ধে সম্মিলিত কুরাইশ 
kA Rhy Bi hs be বিপর্যস্ত করাতে (স) ও 
ইসলামের প্রতি মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় মহান জল্লাহ ই করেন_ 
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১৫. মহালবী (স)-এর উদারতার বহিচপ্কাণ বন্দক যুদ্ধে মহানবী (স)-এর 
উদারতার প্রকাশ ঘটে৷ কারণ এ যুদ্ধে রিবা খননের সময় অন্যদের মতো 

মহানবী (স) নিজেও মাটি বহন করেছিলেন । 

১৬. শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের বিজয় : আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করতে পারলে মহারিগদেও আল্লাহর সাহায্য লাভ করে সাফল্য অর্জন 
করা যায়, খন্দকের যুদ্ধে, মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে এ মহাসত্য প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। জোসেফ /হেল যথার্থই বলেন, “খন্দক যুদ্ধের ফলাফল ছিল 
সংখ্যাগুরু শক্তির ওপর,শৃঙ্খলা ও একতার নব বিজয় ।” 

১৭. কুরাইশদের ভরাডুবি: এতিহাসিক খোদাবখ্শ বলেন, “খন্দক যুদ্ধে কুরাইশদের শক্তি 
মারাত্মকভাবে ক্ষুণী হয় এবং মুসলমানদের শক্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়” এ যুদ্ধে কুরাইশদের 
সামরিক শক্তির চরম দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং মহানবীর সামরিক দক্ষতার পরিচয় ঘটে । 

এ, ৮৭88 পরিখার যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ বলা যেতে পারে, 

ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব বিভিন্ন গোত্রের ওপর বিস্তৃতি লাভ করে 

ইসলাম প্রচারে রাষ্ট্রের আধিপত্যও বৃদ্ধি পায় এবং তা সর্বজনীন রূপ পরিশ্রহ করে। 

সমালোচনা : ইহুদি বনু কুরাইযা গোত্রের বিরূদ্ধে মহানবী (স)-এর শাস্তিমূলক 
পদক্ষেপকে অনেক এতিহাসিক সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছেন। একথা নির্জলা 
সত্য যে, যদি ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা সফল হতো, তাহলে ইসলাম চিরতরে 
বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু এতদসন্তেও মহানবী (স) নিজে ইহুদিদের বিচার করেননি; 
বরং তাদের মনোনীত ব্যক্তির হাতেই বিচারের ভার ন্যস্ত করেন। এতটুকু অধিকার 
কোনো অপরাধীকে কোনো দিন দেয়া হয়নি। এমনকি অধুনা ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগেও 
দেয়া হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে মহানবী (স) সমালোচনার উধের্ব। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ একটি মোড় 
পরিবর্তনকারী ও যুগান্তকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সম্মিলিত খোদাদ্রোহী শক্তি চরমভাবে 
পরাজিত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আর মহানবী (স) বিজয়ী বেশে 
বিশ্বের বুকে ইসলামের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তাই ড. ইমামুদ্দিন 
বলেন_ After the battle of Ahzab it was laser for him to create friendship 
with the Meccas than with the sews. 


১৮৪ শাল জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ঘর পরশ : ৫২. হোদায়বিয়ার যুদ্ধবিরতি শর্তসমূহ নির্ণয় কর। ইসলামের ইতিহাসে 
এর গুরুতৃ নির্দেশ কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব 0২172 (ফা. keh ks Sd ২০১১] 
অথবা, হোদায়বিয়ার সন্ধি আলোচনা কর। 


“ফাতহুম মুবীন' বলা হয়েছে কেন? Epon eat 3) ১৯৯৯, গা 
অথবা, হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি পর্যালোচনা কর। ইসলামের ইতিহাসে 
এ সন্ধির গুরুতু বিয়েষণ কর। __ ফা. স্নাতক প. ২০০১, '০৩| 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি এক নতুন অধ্যায়ের 
শুভ সূচনা করে। আল্লাহ তার প্রিয় হাবিব ও তার সঙ্গী সাথিদেরকে বায়তুল্লাহ 
শরীফে উপনীত করবেন-কারো আশ্রয়প্রার্থী হয়ে নয়; বরং বিজয়ীবেশে। 
হোদায়বিয়ার সন্ধি এরই ভূমিকা । পরবর্তী সকল সংগ্রাম সংঘাত প্রকারান্তরে এ 


ইকামতে দ্বীন আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিজয়ের সমকক্ষ কোনো বিজয় নেই। তাই 

P. K. 7010 বলেন-_ In 628 A. 1). 11011070780 led a body of 1400 believers 

to the city of his birth and exacted fie pact of at Hudaybiyah. 

পটভূমি : প্রখ্যাত, হাদীসবেত্তা ইমাম যুহরী বলেন, “মানবতার 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ হজরত. মুহাম্মাদ (স) স্বদেশ দর্শন ও হজ্জ পালনের জন্য 

১৪০০ সাহাবীসহ মক্কাভিমুখে/গমন করে হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপনীত হয়ে 

শিবির স্থাপন করেন। কাফেররা তাকে কোনোভাবেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না 

মর্মে দৃঢ় অবস্থান নেয়'।'পরিশেষে সেখানে মহানবী (স) ও কুরাইশদের মধ্যে একটি 
সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেহেতু হোদায়বিয়া নামক স্থানে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়, 

সেহেতু ইসলামের ইতিহাসে এটি হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত । অবশ্য এ 

নি ০৮৮88 

৩ হোদায়বিয়ার দৃশ্যপট 

১, টু আকা ইসলামদ্রোহী কুরাইশদের অত্যাচারে দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ 

জীবনযাপন, আত্মীয়স্বজন ও জন্মভূমির বিরহ বেদনা মহানবী (স) এবং 
জী দা পালার নাতি 
মক্কা গমনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। 

২. বায়তুল্লাহ যেয়ারত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “আরবদের মনে খোদার 
ঘর কাবার প্রতি আকর্ষণ ছিল দুর্বার। আর মুসলিমদের মধ্যে এ বাসনা ছিল আরো 
দুর্নিবার | তাই তারা কাবা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করেন।” 

৩. মক্কাভিমুখে যাত্রা : মহানবী (স) তার চৌদ্দশ নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীকে নিয়ে 
হিজরী ষষ্ঠ (৬২৮) সালের যিলকদ মাসে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে 
রওয়ানা করেন। এ যাত্রায় মুসলমানদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। এ 
জন্য তারা কোষবদ্ধ একখানা তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র সাথে নেননি। 

৪. গতিরোধ : মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ ঠেকানোর জন্য 
খালেদ ও ইকরামাকে পাঠায় । মহানবী (স) ‘ওসফান' নামক স্থানে তাবু খাটান 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৮৫ 


এবং বুদাইলের মাধ্যমে নিজেদের ওমরা হজ্জের অভিপ্রায় ও শাস্তি প্রস্তাব 
পালনার্থে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না বলে ঘোষণা করে। 

প্রেরণ ও বাইয়াতুর রিদওয়ান : পরবর্তীতে মহানবী (স) প্রথমে খোরাস 

উমাইয়া এবং পরে হজরত ওসমান (রা)-কে কুরাইশদের সাথে শাস্তি ও 
সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। কিন্তু কুরাইশরা হজরত ওসমান . (রা)-কে 
অন্যায়ভাবে আটকে রাখে । ফলে রব ওঠে কুরাইশরা ওসমান (রা)-রে হত্যা 
করেছে। তখন মহানবী (স) নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদেরকে একটি বারলা,গাছের 
নিচে সমবেত করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য হাতে হাত্‌ রেখে কঠোর 
শপথ গ্রহণ করেন । একে “বাইয়াতুর রিদওয়ান" বলা হয়। // 
সন্ধি স্বাক্ষরিত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বাইয়াতুররিদওয়ানের ফলে 
কুরাইশদের টনক নড়ে। তারা ওসমান (রা)-কে ছেড়েদেয় এবং সুহাইল 
ইবনে আমরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল এসে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর উভয় 
পক্ষে ্রতিহাসিক হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক স্বাক্ষরিত ইয়। 


5 হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি 
মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হোদায়রিযার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি ছিল নিম্নরপ- 


১. 


এ বছর (৬২৮ সাল) মুসলমানগণ ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। 


২. পরবর্তী বছর তারা মাত্র তিষু(দি্র জন্য মন্ধায় অবস্থান করে ওমরা আদায় 


করতে পারবেন। Al 

মক্কায় প্রবেশকালে মুসলমানরা কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে 
রাখতে পারবেন না৷, € 

কোনো মুসলমান, স্বেচ্ছায় মক্কায় থাকতে চাইলে মুসলমান পক্ষ এতে বাধা 
দিতে পাররে!না)। 

মক্কার (কীনা লোক মদিনায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে 
আশ্রয়খদিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান মদিনা হতে মক্কায় চলে 
আসলে মন্কাবাসীরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। 

আরবের অন্য গোত্রগুলো সুবিধামতো যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ 
হতে পারবে । 

হোদায়বিয়ার সন্ধি ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। 

সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষ পুরোপুরিভাবে পালন করবে । 

সন্ধির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে 
অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। 


, সন্ধির মেয়াদকালে কোনো প্রকার লুষ্ঠন বা আক্রমণ চলবে না। 
. হজ্জের সময় মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। 
. মন্ধার ব্যবসায়িগণ বিনা বাধায় মদিনার পথ ধরে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য 


করতে পারবে । 


. মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের দলে 


যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরত দিতে হবে। 


১৮৬ রান জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ছু 


৩ হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুতৃ/তাৎপর্য/ফলাফল 

১. মহানবী (স)-এর নেতৃত্বের স্বীকৃতি : ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধির 
গুরুত্ব অপরিসীম । এ সন্ধিতে কুরাইশগণ মুসলমানদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি 
বলে লিখিতভাবে মেনে নেয় এবং সর্বপ্রথম মদিনা প্রজাতন্ত্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র 
এবং মুহাম্মাদ (স)-কে এর নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় । 

২. সুস্পষ্ট বিজয় : আপাত দৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানদের একটি 
ক্ষতিকর সন্ধি চুক্তি মনে হলেও এ সন্ধিই ইসলামের প্রচার প্রসার এবং চূড়ান্ত 
পর্যায়ে দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পুথ উন্মুক্ত করে ॥/তাই) মহান 
আল্লাহ্‌ হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিকে ০: ৮০৪ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। 

৩. যুদ্ধবিরতি : এ সন্ধির ফলে যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়। সঙ্গি চুক্তিতে দশ বছরের 
জন্য যুদ্ধবিরতির উল্লেখ ছিল। ফলে মহানবী (স)-এর নেতৃতে মুসলমানরা 
তাদের শক্তি সংহত করার যথেষ্ট সুযোগ পান ক্রমাগত যুদ্ধবিঘ্হ হতে 
মুসলিম শক্তি কিছুটা অব্যাহতি পায়। 

৪. ইসলামের স্বীকৃতি : হোদায়বিয়ার সন্ধিরঃফলে ইসলাম পরিপূর্ণ আদর্শ শক্তির 
স্বীকৃতি লাভ করে । আরব উপদ্থীপে এত্দিনকার ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত 
হয়। প্রফেসর ইমামুদ্দিন বলেন, “ হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী 
রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে, ): 

৫. সাংস্কৃতিক যোগাযোগ : /হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আরব বিশ্ব সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতি লাভ করে এবং কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। , 

৬. ইসলামের ছায়াতলে জনতার ঢল : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এ 
সন্ধির মাঝয়ানে, পূর্ণ এক বছর যেতেই দশ হাজার মুজাহিদসহ মহানবী (স) 
মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মুসলমানগণ তাদের গড়া ইসলামী 
প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি পেয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। 

৭. শান্তি প্রতিষ্ঠা : মুসলমানগণ আপাতত কুরাইশদের আক্রমণ হতে নিশ্চিত 
মুক্তি পেয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে । Encyclopaedia 
9£191811-এর ভাষায়_ “এ সন্ধির ফলে মুসলমানগণ ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ হতে 
অব্যাহতি পায় এবং এ সন্ধি ছিল চূড়ান্ত বিজয়ের প্রথম পর্যায় ।” 

৮. মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি : এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, এ সন্ধির ফলে 
মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বারের মতো কুরাইশরা 
তাদেরকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিরূপে লিখিতভাবে স্বীকার করে নেয় । 

৯. ইসলামের প্রসার : এ সন্ধির ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার প্রসার হতে থাকে । 
মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে বহু পৌত্তলিক ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। এ 
প্রসঙ্গে হজরত আবু বকর (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ 
জয়ী হয়েছিলাম, সেরূপ আর কখনো হইনি । বিগত আঠারো বছরে যা করা 
সম্ভব হয়নি, এ সন্ধির ফলে আঠারো মাসে তা করা সম্ভব হয়েছিল । 

০. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম : এ সন্ধির ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
পরিচিতি লাভ করে। মুসলমান দূতগণ ইসলামের বাণী নিয়ে আরবের বাইরে 
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সিরিয়া, আবিসিনিয়া, ইরানের 'রাজদররারে 'উপস্থিত' হন এবং ইসলামের 
মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত করান । মহানবী (স) ইসলামের প্রসারকল্পে রোম, 
পারস্য, মিসর প্রভৃতি দেশে দূত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। 

১১. মৈত্রী স্থাপন : মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক যুহরী বলেন, হোদায়বিয়ার 
সন্ধি অনুযায়ী বনু খোযায়া গোত্র মহানবী (স)-এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে 
এবং এ গোত্রের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় । -)- 

১২. অর্থনৈতিক ফলাফল : হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মদিনা রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের 
ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে । মদিনার সাথে মক্কা ও তায়েফের ব্যবস্য্লিক সম্পর্ক 


হলেও মূলত সার্বিক দিক থেকে উপকার সাধিত হয়েছে মুসলমানদেরই ৷ সুতরাং 
বলা যেতে পারে, সত্যিই এ ছিল মুসলমানদের (জন্য কৌশলপূর্ণ বিজয় । 

১৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : হোদায়বিয়ার্‌ সদধি-মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক 

_ অবকাঠামো মজবুত করার সুযোগ এনে দেয়। বিভিন্নভাবে মুসলমানগণ 
নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা চাঙ্গা করে তোলেন। 

১৫. তিক প্রন শ্রে এসিন্ধির পর ইসলাম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে 


তি পিসের খাপ EE 
অপরদিকে মহানবী&(স্) এ সময়ে নির্বিঘ্নে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে 
ক 
১৬. দেশে, প্রেরণ : হোদায়বিয়ার পর আরবের বাইরে 
বি চি পু পুল মালার তযোন সি কয। 
el ১৪৮১৬২০৮১০৭ পারস্য 
সম্রাটংখসরু পারভেজ, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশী, ইয়ামামার বাদশা 
হাজ্জাজ ইবনে আলী প্রমুখের নিকট দাওয়াতী পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন। 
১৭. মকা রর মে বি যয সম জা নন করে নস 
বিজয়ী শক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ সন্ধির মাত্র 
দু'বছর পর মুসলমানগণ বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। চিরদিনের জন্য 
মক্কা ও তার আশপাশ মুশরিকদের কবলমুক্ত হয় । 
৩ ফাতহুম মুবীন বলার কারণ 
আল্লাহ তায়ালা হোদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানদের জন্য ফাতহুম মুবীন বা প্রকাশ্য 
বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতাহ-এর প্রথম আয়াতে 
বলা হয়েছে 1১4 (১৪4110৯5510 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট তথা প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। 
বাহ্যত দেখা যায়, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি অবমাননাকর 
04554 পরিষ্কার হয় যে, এ সন্ধি মুসলমানদের পরবর্তী 
টিন ডজন গার শা পি লু 
রানির 
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আল্লামা ইবনে কাসীর (র) হজরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বরাত দিয়ে বলেন, তোমরা 
মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়, কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার 
হানা হযে মাদাম জালা বের মনে দার নাজাত লি গাহি 
বৃক্ষের নিচে চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যার, হোদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এ সন্ধি ছিল তাওহীদের এক মহাবিজয়। এ সন্ধি মক্কা বিজয়ের 
পথ সুগম করে এবং মহানবী (স) সত্যিকার অর্থে একজন রাজনৈতিক নেতা 
হিসেবে চিহ্নিত হন। অপরদিকে কুরাইশ সম্প্রদায়ের শক্তি দিন দিন ক্ষীয়মা হয়ে 
আসে । তাই মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক 7011 বলেন-_ There as flo man of 
sense and judgement among the 100181015 who was not led there by oo" Islam. 


EB ৫ চারার সির শরভবলি আলোচনা নটি কি মহানবীর 
? 

অথবা, টিলার বদির নটি হয়ে রর রান গলা 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : : ইসলামের ইভিহাতে ববির সন্ধি এক নতুন অধ্যানের 
শুভ সূচনা করে। আল্লাহ তার প্রিয় হাঁবির ও তার সঙ্গী সাথিদেরকে বায়তুল্লাহ 
শরীফে উপনীত করবেন-কারো/আশ্রয়প্রার্থী হয়ে নয়; বরং বিজয়ীবেশে। 
হোদায়বিয়ার সন্ধি এরই ভূমিরা৷৷৷ পরবর্তী সকল. সংগ্রাম সংঘাত প্রকারান্তরে এ 
ভূমিকারই পশ্চাৎ ভূমি। হোদায়রিয়ার সন্ধি দৃশ্যত মুসলিম স্বার্থাবিরোধী ছিল, কিন্তু 
আল্লাহ তায়ালা এ সন্ধিকে;১১* ০২৯ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। 
ইকামতে দ্বীন আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিজয়ের সমকক্ষ কোনো বিজয় নেই। তাই 
P. K. Hiti বলেনা In 628 A 1). Mohammad led a body of 1400 believers 
to the city of his\birth and exacted the pact of at Hudaybiyah. 

পটভূমি : প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম যুহরী বলেন, “মানবতার 
শ্ৰেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মাদ (স) স্বদেশ দর্শন ও হজ্জ পালনের জন্য 
১৪০০ সাহাবীসহ মক্কাভিমুখে গমন করে হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপনীত হয়ে 
শিবির স্থাপন করেন ।” কাফেররা তাকে কোনোভাবেই মন্কায় প্রবেশ করতে দেবে 
না মর্মে দৃঢ় অবস্থান নেয়। পরিশেষে সেখানে মহানবী (স) ও কুরাইশদের মধ্যে 
একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেহেতু হোদায়বিয়া নামক স্থানে এ চুক্তি সম্পাদিত 
হয়, সেহেতু ইসলামের ইতিহাসে এটি হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। অবশ্য এ 
সন্ধিকে এতিহাসিক আমীর আলী ].07৫1710. বলে অভিহিত করেছেন। 

৩ হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি 
574৮১৮৭৬০১৮ 
এ বছর (৬২৮ সাল) মুসলমানগণ ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। 

ll পরবর্তী বছর তারা মাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করে ওমরা আদায় 
করতে পারবেন। 

৩. মক্কায় প্রবেশকালে মুসলমানরা কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে 
রাখতে পারবেন না। 
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ডানা ৫ 


১০. 
১১. 


১২. 


১৩. 


কোনো মুসলমান স্বেচ্ছায় মন্ধায় থাকতে চাইলে মুসলমান পক্ষ এতে বাধা 
দিতে পারবে না। 

মক্কার কোনো লোক মদিনায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে 
আশ্রয় দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান মদিনা হতে মক্কায় চলে 
আসলে মক্কাবাসীরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। 

আরবের হয যাালো দায়তো যে কোরো পক্জর সাথে করিল আবদ্ধ হড় বা 
হোদায়বিয়ার সন্ধি ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে । 

সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষ পুরোপুরিভাবে পালন করবে । হি 

সন্ধির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হরে, এবং একে 
অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। 

সন্ধির মেয়াদকালে কোনো প্রকার লুষ্ঠন বা আক্রমণ চলবে না। 

হজ্জের সময় মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাহবে। 

মন্ার ব্যবসায়ীগণ বিনা বাধায় মদিনার পথ ধরে-জুন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য 
করতে পারবে। 

মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের দলে 
যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফ্রেরত দিতে হবে। 


৩ হোদায়বিয়ার সন্ধি কূটনৈতিক বিজয়.ছিল কি না 

ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার,সন্ধিরপুরুতব ছিল অপরিসীম । এটি ছিল মহানবী 
(স)-এর কূটনৈতিক বিজয় । কেননা সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে নবদিগন্তের দ্বার 
উন্মোচন করে। এটি যে মহান্ৰী,(স)-এর একটি কূটনৈতিক বিজয় ছিল, নিয়ে সে 
১৯ ৮ 


কুরাইশগণ মুসলমানদের 

সম্মতি দানের অর্থ ইসলামকে একটি নব শক্তিরূপে স্বীকৃতি প্রদান। এর ফলে 
মক্কার পবিত্র কাবা শরীফের ওপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হয়। এ 
সন্ধির ফলে মক্কা ও পবিত্র কাবাগৃহের সর্বজনীন গুরুতৃ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এঁতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, “এই যুগসন্ধিক্ষণে মন্কাবাসীদের সঙ্গে চুক্তি 
সম্পাদন পুণ্যাত্মা পয়গম্বরের জন্য একটি . সুনিশ্চিত. বিজয়। চুক্তিটি 
মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে এবং মক্কাবাসী 
মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্থারূপে স্বীকার করে ।" 


আল্লাহর অস্তিত ও মহানবী (স)-এর শক্তিকে কুরাইশগণ স্বীকার করেন। এ 


সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার এবং প্রসারের পথ দিন দিন প্রশস্ততর হতে থাকে । 


১৯০ 


রাতে 


লজ্জা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠতু ও মহন্ত বুঝতে পেরে কুরাইশগণ দলে দলে 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। সন্ধিপূর্ব ১৯ বছরের কঠোর সাধনা ও 
পরিশ্রমের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দাড়ায় ১,৪০০-তে । অথচ হোদায়বিয়ার 
সন্ধির দুবছরের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত ১০,০০০-এ উন্নীত হয়। 
এতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, “মুহাম্মদ (স) যেখানে ১,৪০০ লোক নিয়ে 
হোদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে দুই বছর পর ১০,০০০ লোক নিয়ে মক্কা 


প্রভৃতি দেশ এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে 


কৌনো মুসলমান মক্কায় জা; িরাইশগণ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে 
না। সুতরাং মুসলমানুগণ_ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল এবং মহানবী (স) তাদের 
ওপর সম্পূর্ণ আস্থাগীল) প্রকৃতপক্ষে ৬২৯ তিষ্টানের পূর্বে মদিনা থেকে 
কেউ মক্কায় , করেনি; বরং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মক্কা থেকে 


রক্ষা : এ সন্ধির পর মুসলমান এবং অমুসলমানদের অবাধ মেলামেশার 
ণ আরবের সাথে মদিনার সংযোগ স্থাপিত হয়। হজরত মুহাম্মাদ 
(সা)ন্ক্ষিণ আরবের বনু দাউস গোত্রের একটি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন । রাষ্ট্র 
ও ধর্ম হিসেবে ইসলামের সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করে হজরত আবুবকর (রা) 
বলেন, “হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম সেইরূপ 
কখনই হইনি।” এজন্য একে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা 4701111 বলা হয়। 


. কুরাইশদের শক্তি ভাস : হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশগণ নিজেদের 


জালে নিজেরাই বন্দি হয় এবং তাদের শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে । 
মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক জোহরি বলেন, “পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন 
কোনো বিবেচক লোক ছিল না যে, সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে 
প্রলুব্ধ হয়নি।” আমর বিন আস এবং খালেদ ইবনে ওয়ালিদের মতো শ্রেষ্ঠ 
বীরও এ সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । খোজা গোত্র মহানবী (স)-এর সাথে 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অপরদিকে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির ফলে 
মুসলমানগণ অবিরাম যুদ্ধাবস্থা ও আক্রমণের আশঙ্কা হতে পরিত্রাণ পায়। এ 
সুযোগে তারা ইসলামের প্রসার ও মদিনা রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে 
সক্ষম হন। 


মুসলমানদের 
সংখ্যা অভাবনীয় গতিতে বৃদ্ধি ৫ শি । কাজেই হোদায়বিয়ার সন্ধি যে 


মহানবী হজরত মুহাম্মাদ ( কূটনৈতিক বিজয় ছিল এতে কোনো 

সন্দেহের অবকাশ নেই । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা, সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি 
সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী এ সন্ধির অন্যতম প্রধান তাৎপর্য ছিল ইসলামের 
বিস্তৃতি ও প্রসারতা। এমনি নবদিগন্তের সূচনা করে। মূলত এ 
সন্ধি ছিল হজরতঃমুহাম্মাদ (স)-এর একটি কূটনৈতিক বিজয়। কেননা এরই পথ 
ধরে মুস ও পরোক্ষভাবে সফলতা লাভ করেছিল এবং এ সন্ধির 
ফলে চাঁ সার্বিক সাফল্য বয়ে আসে । 


রর তন টন ৮ 
অথবা, গাজওয়াতুল ওসরাৎ বা কষ্টের যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উর উপহপনা : পৃথিবীতে শাস্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং বিপথগামী 

মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) যেসব 

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তাবুক যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম । সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুক 

নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে এটি তাবুক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

ইসলামের ইতিহাসে এটি “গাজওয়াতুল ওসরাৎ' নামেও পরিচিত । রক্তপাতহীন এ 

যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । 

৩ তাবুক অভিযানের কারণসমূহ 

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় এবং ইসলামের বিকাশের যুগে বিধর্মীদের সাথে যেসব 

যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো তাবুক যুদ্ধ । এ যুদ্ধের প্রধান 

কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো- 

১. মিথ্যা তথ্য প্রচার : মিথ্যা তথ্য প্রচার তাবুক অভিযানের একটি অন্যতম কারণ । 
নবম হিজরীর প্রারন্তে কোনো কোনো মুসলিম বিদ্বেষী লোক রোম সম্রাটকে জানায় 


১৯২ ধরল ভ্লাত্তাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


যে, হজরত মুহাম্মাদ (স) আর ইহজগতে নেই । কোনো কোনো এঁতিহাসিকের 
ধারণা এ মিথ্যা তথ্যই রোম সম্রাটকে মদিনা আক্রমণে প্রলুব্ধ করে । 

২. হিরাক্লিয়াসের উঁদ্ধত্য : রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস বহুদিন ধরে আরব দেশ 
আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়েফে 
খ্রিষ্টানদের পরাজয় এবং ইহুদিদের প্ররোচনা তাকে উত্তেজিত করে তোলে । 
৮১0 ্ 

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রাকৃতিক ও সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে তারুক জভিযানে 
RES Se FR ৭ 
চরম আকার ধারণ করেছিল। এ সুযোগে উদীয়মান মুস্লিম শক্তিকে পরাস্ত 
করে আরব দেশ অধিকার করা খুব সহজ হবে বলে রোমান সম্রাট মনে 
করেছিলেন। এ ধারণাই তাবুক যুদ্ধকে তৃরান্বিত করে 1 

৪. ইহুদিদের হীন কর্মকাণ্ড : আরবের ইহুদিগূণ কয়েকবার মুহাম্মদ (স)-এর 
হাতে পরাজয়বরণ. করে সিরিয়া সংলগ্ন (খায়বার অঞ্চলে নাশকতামূলক 
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। তারা বাইজান্টাইন্ডঞস্রাট হিরাক্লিয়াসকে মদিনা আক্রমণে 
প্ররোচিত করে । বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ২ও,ইহুদিদের শায়েস্তা করার ইচ্ছাই ছিল 
তাবুক অভিযানের অন্যতম কারণ 

৫. ইসলাম গ্রহণে *্হানরী হজরত মুহাম্মাদ (স) হোদায়বিয়ার সন্ধির 
পর বাইজান্টাইন সম্বাট/হিরাক্লিয়াসকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে 
পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন /হিরাক্রিয়াস মুসলিম দূতকে সাদরে গ্রহণ করলেও 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণে,অস্বীকৃতি জানায় । তাই তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা 
মহানবী (স) আৱশ্যক মনে করেন। 

৬. মদিনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র : রোমানদের মদিনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র তাবুক 
যুদ্ধের/প্রক্টি অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা হয়। মহানবী (স) দূত মারফত 
তীবুক অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করেন। | 

৭. সীমান্ত সংঘর্ষ : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছিল তাবুক। 
বাইজান্টাইন সম্রাট মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে নানাভাবে 
মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাছাড়া সিরিয়ার খ্রিষ্টান বেদুইনরা 
আরব সীমান্তে মাঝে মাঝে হানা দিত। এ সীমান্ত সংঘাত তাবুক অভিযানের 
একটি কারণ। 

তাবুক অভিযান : ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেনাপতি খাসসানীর নেতৃত্বে 

লক্ষাধিক সৈন্যসহ বাইজান্টাইন বাহিনী মদিনাভিমুখে যাত্রা করে । মদিনা আক্রমণের 

সংবাদ পেয়ে হজরত মুহাম্মাদ (স) সিরিয়া গমনের বাণিজ্যিক পথটিকে নিরাপদ 
রাখার জন্য সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুক নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন । এদিকে 
হিরাক্রিয়াসের বাহিনীও যথাসময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় । এ অভিযানে মুসলিম 
যোদ্ধার সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার। তন্মধ্যে ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং 

৩০,০০০ পদাতিক। অন্যদিকে বাইজান্টাইন বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক 

লাখেরও বেশি । এ অভিযানে বিশেষ কোনো যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হয়নি । কারণ 


*্ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র চে তি ১৯৩ 
মুসলমানদের যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যন্তাবী মনে করে বাইজান্টাইন বাহিনী সম্মুখসমরে 
অবতীর্ণ না হয়ে পালিয়ে যায়। মহানবী (স) বিশ দিন তাবুক প্রান্তরে অবস্থান করে 
মদিনায় ফিরে আসেন । 

৩ তাবুক অভিযানের ফলাফল/গুরুত 

হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের সর্বশেষ অভিযান ছিল তাবুক যুদ্ধ। তাই এ 
যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । নিম্নে এ যুদ্ধের ফলাফল/গুরুত্ প্রদত্ত হলো- 


১, 


বিভিন্ন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ : তাবুফ যুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণের,প্রয়োজন 
না হওয়ায় হজরত মুহাম্মাদ (স) খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট মুসলিয়, বাহিনীকে 
ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এতে আশানুরূপ ফুল হয় এবং 
এসব অঞ্চলের অমুসলিমগণ মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ইসলাম 
গ্রহণ করেন। রর 

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা : এ যুদ্ধে বিজয় লাভের, ফলে্রাসূল (স)-এর মর্যাদা 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে লক্ষাধিক; দুর্ধর্ষ রোমান বাহিনী ৪০ হাজার 
মতান্তরে ৫০ হাজার মুসলিম সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ভয় পায় এবং 
পশ্চাদপসারণ করে । ফলে চারদিকে মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার কথা 
ছড়িয়ে পড়ে । এতে ইসলাম ও রাসূল/(স)-এর মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়। 


. শান্তির প্রস্তাব : এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তি প্রদর্শনীর 


খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের জয়জয়কার শুরু হয় । মহানবী (স) 
মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে:চারদিক থেকে শাস্তির প্রস্তাব আসতে থাকে । 
সাম্নাজ্যেরবিস্তার : এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে দ্রুত মুসলিম সাম্রাজ্যের 
র ঘটে। লিবিয়া, নাজরান, শ্যামদেশসহ আরো নতুন নতুন এলাকা 
মুসলিম শাসন্াধীনে আসে । এ যুদ্ধে রোমানদের পিছু হটার ফলে ইসলামের 
বিস্তৃতির প্রথ আরো সুগম হয়। নতুন নতুন অনেক দেশ ইসলামের 
পতাকাতিলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 


. খ্রিষ্টানদের বশ্যতা স্বীকার : তাবুক যুদ্ধে বিজয়ের পর বনু হানিফা, বনু 


তাঘলিব, বনু হারিস, বনু কিন্দা প্রভৃতি খ্রিষ্টান গোত্র মহানবী (স)-এর বশ্যতা 
স্বীকার করে। তাছাড়া এ অভিযানে আয়লার খ্রিষ্টান গভর্নর বার্ষিক কর 
প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং দুমাতুল জন্দলের খ্রিষ্টান 
শাসক বন্দি হয়ে অসদাচরণের দায়ে মুচলেকা দিতে বাধ্য হয়। 


, জিযিয়া লাভ : এ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে বাইজান্টাইন বাহিনীর পলায়নের পর আয়লার 


খ্রিষ্টান শাসনকর্তা এবং মাকনী আজরুহ ও জারবা মরূদ্যানের ইহুদি সম্প্রদায় 
মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে এবং বাৎসরিক কর বা জিযিয়া প্রদানে প্রতিশ্রুতি 
দান করে । ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয় বহুগুণে বেড়ে যায়। 


, মহানবীর বাণীর সত্যতা : তাবুক যুদ্ধের গুরুতৃপূর্ণ দিক হলো মহানবীর 


ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ । রাসূল (স) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননকালে প্রাপ্ত 
পাথরে কুড়ালের আঘাতে বিচ্ছরিত আলোকরশ্মি থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 
যে, খুব শীঘ্রই মুসলমানরা রোম-পারস্য জয় করবে। তাবুক যুদ্ধে বিশাল 
রোমক বাহিনীর পশ্চাদপসারণ তার বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন 
করে এবং কিছুকাল পরে হজরত ওমর (রা)-এর সময়ে তা বাস্তবে পরিণত হয়। 


১৯৪ রান জব্ত্য্ব ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৮. ইসলামের সম্প্রসারণ : মহানবী (স) স্বয়ং যে কয়টি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করেন তাবুক যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম ৷ রক্তপাতহীন এ অভিযান 
ছিলি 


ও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে। বিধর্মী গোত্রপ্রধানগণ মহানবী (স)-এর নিকট 
এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । 
উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সংঘর্ষ ও রক্তপাতহীন অভিযান হলেও গুরুত্বের 
ভিত্তিতে-তাবুক অভিযানকে তাবুক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধে সাহাবায়ে 


পানির অভাবে ভয়ানক কষ্টে পতিত হয় । তাই এ যুদ্ধকে * গাজিওয়াতুল ওসরাৎ' বা 
কষ্টের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। 


পু: ৫৫ ॥ মিলার ইহদিদের সাথে মী হজরত মান্দা সে এর 
বর্ণনা কর এবং যে কারণে তারা মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল 


আলোচনা কর। সহ 
উক্তস।। উপস্থাপনা : উনের) মদিনায় আগমন করলে বম 
তথাকার ইহুদি খ্রিষ্টান নির্বিশেষে/সঁকূলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল । মদিনায় 
অবস্থান সময়ে মহানবী (স) ইহুদিসহ্সকল ধর্মের লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
গড়ে তোলেন, কিন্তু ইহুদিরা/মহানবী (স)-এর সাথে শক্রতাবশত হিংসাত্মক 
কার্যকলাপ চালাতে থাকে৷ এতাই ন্যায়ের প্রতীক রাসূল (স) তাদের অন্যায় 
অপকর্মের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


মদিনার বলি লে রাসূল (স) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন 

ইহুদিদের তিনটি উপগোত্র ছিল। উপগোত্রগুলো হলো- ১. বনু কাইনুকা, ২. বনু 

নযীর, ৩, রনু।কুরাইযা। 

৩ মদিনার ইহুদিদের সাথে মহানবী (স)-এর সম্পর্ক 

১. প্রতিশ্রুত নবী হিসেবে গ্রহণ : মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার 
ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে একজন বিশ্বনবীর আগমনের কথা 
অবগত ছিল। মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার পর তারা তাকে 
প্রতিশ্রুত বিশ্বনবী [01150 Prophet হিসেবে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য 
মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়। 

২. ওঁ সম্পর্ক স্থাপন : মহানবী (স) মদিনার সকল প্রকার ছন্ব-কলহ 

করে তথায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল শ্রেণির ও জাতির মধ্যে 

শান্তি ও সম্প্রীতি করেন। ফলে বিশেষ করে মদিনার ইহুদিদের সাথে 
মহানবী (স)-এর বন্ধুতৃপূর্ণ সকল শ্রেণির ও জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। 

৩. সমমর্যাদাভিত্তিক সনদ স্থাপন : মদিনার সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জন ও বহিঃশক্রর 
হাত হতে রক্ষার জন্য রাসূল (স) মদিনার সকল গোত্রকে সমান মর্যাদা প্রদান 
করে একটি সনদ কায়েম করেন । এ সনদ দ্বারা সকল গোত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। তদুপরি এ মর্মে চুক্তি হয়, মুসলমান ও 
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ইহুদিরা পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করবে। একে অপরকে আক্রমণ 
করবে না, কেউ আক্রান্ত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তা 
২৬৬১ ইহুদিরা পলন্ধি মহানবী 
৪. ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা : যখন উ' করতে পারল যে, 
(স) ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছেন, তখন তারা বেঁকে বসে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। 
তারা গোপনে ইসলামের মূলশক্র কুরাইশদেরকে মুহাম্মদ (স)-এব্স”বিরুদ্ধে 
আক্রমণ পরিচালনার আহ্বান জানায় । মদিনা সনদের প্রতি বিশ্বাঘ্াঘাতকতা 
করে তারা ইসলামের অস্তিত বিপন্ন করার প্রচেষ্টায় মেতে ওঠে ।/:৯ 
৫. মহানবী (স)-এর আচরণ : ইহুদিদের ঘৃণ্য শত্রুতা ও মারাত্মক প্ররোচনা 
সত্তেও মহানবী (স) তাদের প্রতি যে উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেন, 
ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
“মহানবীর কোনো দয়া অথবা বদান্যতাই ইহুদিদের সন্তুষ্ট করতে পারত না।" 
ন্যায় ও সত্যের মূর্ত প্রতীক মহানবী (স) ইহুদিদের, ক্রমাগত শত্রুতার কারণে 
তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ম্বদিনাঃ্থেকে বিতাড়িত করেন। 
৩ মদিনা থেকে ইহুদিদের নির্বাসনের কারণ ও সময় 
মহানবী (স) কর্তৃক ইহুদিদের মদিনা থেকে নির্বাসিত করার সংশ্লিষ্ট কারণ ও সময় নিয়রূপ- 
১. বনু কায়নুকা গোত্র : 4 
অর্ধ সম্পদ ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্নীতার৷ন্য বানু কায়নুকা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী | 
বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কুর্নাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তারা মুসলমানদের 
গোপনীয় সংবাদাদি সরবরাহ করে সর্বপ্রথম মদিনা সনদের শর্ত লঙ্ঘন করে। তাদের 
নেতা কাব মুসলমানদের্ঃরিরুছ্ধে প্রকাশ্যে হিংসাত্মক ও বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করে। 
একদিন তাদের বাজারে জনৈক আনসারী মহিলাকে অপমান করায় মুসলমানদের সাথে 
তাদের দাঙ্গা শুরুইয় ) রাসূল (স) তা মীমাংসার উদ্যোগ নিলে তারা তা ব্যর্থ করে দেয়। 
সময়কাল ও শান্তি : উক্ত প্রেক্ষিতে তৃতীয় হিজরীতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ইসলামের 
অ্তিভ শের পথে বাধা বিদূরিত করার বাবস্থা স্বরপ রাসূল (স) বনু কামনকা 
সম্প্রদায়কে মদিনা থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
বিধর্মীদের প্ররোচনা দান করার জন্য তাদের নেতা কাবকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। 
২. বনু নযীর গোত্র : 
উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদেরকে উক্কানী ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বনু নযীর গোত্র 
মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। এমনকি আমর ইবনে জাহানের নেতৃত্বে ইহুদিরা 
দেয়ালের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে মহানবী (স)-কে হত্যার অপচেষ্টা চালায় । 
সময়কাল ও শাস্তি : বনু নযীর গোত্রের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
জন্য মহানবী (স) তাদের নেতা কাব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে সাল্লামকে 
হত্যার নির্দেশ দিলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । মহানবী (স) তাদের একটি খণ্ড যুদ্ধে 
পরাজিত করে চতুর্থ হিজরী মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে সিরিয়ায় 
বহিষ্কার করেন। 


৩. গাত্র : 
৯ ইহুদি গোত্রের সর্বশেষ সম্প্রদায় ছিল বনু কুরাইযা। উহুদ 
যুদ্ধের সময় তারা ইসলাম বিরোধিদের সাথে গোপন আঁতাত করেছিল । পরবর্তী 
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সময়ে তারা মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলে রাসূল (স) 
তাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তারা খন্দক যুদ্ধে আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 
পক্ষাবলম্বন করে । এমনকি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুসলমানদের 
বিপন্ন করে তোলে। তাদের এরূপ রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি প্রদান করা 
মুসলমানদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে । 
সময়কাল ও শান্তি : খন্দকের যুদ্ধে ইহুদিদের মিত্রশক্তি পরাজয়ের পর বনু 
কুরাইযাকে সমুচিত শাস্তি হিসেবে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু রাসূল 
(স)-এর আদেশ অমান্য করায় তাদের দুর্গ অবরোধ এবং আত্মসমর্পণে ব্রাধ্য করা 
হয়। অতঃপর তাদের ইচ্ছানুযায়ী আউস গোত্রের দলপতি সাদ ইবন্নে মুয়াযের ওপর 
বিচারের ভার ন্যস্ত হয়। অবশেষে ষষ্ঠ হিজরীতে বিচারক হজর্ত সাদ মদিনা রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও প্রকাশ্য তৎপরতা এবং/রহিঃশক্রর মদদ দেয়ার 
অপরাধে তাদের যুদ্ধক্ষম ২০০ জন পুরুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড এবং 
অনলি নারী ও. পিডকে দানে পরিণত করার রিনি! বাকি অন্যান্যদেরকে 
সিরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। 


৩ ইহুদিদের নির্বাসনের অন্যান্য কারণ ) 

১. অর্থনৈতিক তৎপরতা : মুসলমানদের “অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণেও ইহুদিরা শত্রুতা 
শুরু করে। তাছাড়া সুদী কারবার ব্যৱহৃত হওয়ায় তারা মুসলমানদের প্রতি ক্রোধাবিত 
হয়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে তানের নির্বাসনে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাড়ায় । 

২. অন্তর্থাতমূলক তৎপরতা ইহুদিরা সুকৌশলে মদিনার দু'মুসলিম গোত্র আওস 
ও খাযরাজৈর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এমনকি কুরাইশ 
নেতা আবু সুফিয়ানের$সাথে গোপনে আতাত করে রাসূল (স)-কে হত্যার 
প্রচেষ্টাসহ সব ধরনের শক্রতাই শুরু করে। এটাও তাদের নির্বাসনের অন্যতম কারণ । 

এল ৬৪০৮৫, স্পঙ্গর, উইল ওসবর্ন প্রমুখ ইউরোপীয় 
মহানবী (স)-এর ইহুদিনীতির বিরূপ মন্তব্য করলেও নিরপেক্ষ 

বলেন, ইহুদিদের দেশদ্রোহীতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও 

মদ: সি নব 
আর রাসূল (সে) ইহুদিদেরকে শাস্তি প্রদান করেন রাজনৈতিক কারণে, ধর্মীয় কারণে 
নয়। এমনই মন্তব্য করে উইলিয়াম মূর বলেন_ The ostensible ground of 
which Mohammad (sm) punished the jews was political and not religious. 
উতর ২ খলনর নবাব সর রর গা মধু 
সহাবস্থান সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ইহুদিদের জঘন্য বিদ্বোহাত্মক 
কার্যকলাপের কারণে মহানবী (স) তাদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা হণ করেন তা 
ছিল অত্যন্ত গণ্য সুতরাং যে কোনো দিক বিচারে এর সমালোচনা করা যায় না। 


জজ পরশ: ৫৬ ॥ মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদিনায় খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের 
সঙ্গে তার সম্পর্ক পর্যালোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, মদিনায় ইহুদিদের সাথে মহানবী (স)-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যাকর। 
উন্ত্প।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের কারণ হিসেবে ইহুদিদের 
সমর্থনও, অন্যতম কারণ ছিল। মদিনার ইহুদিরা ছিল সেখানকার অর্থনীতির 
চালিকাশক্তি। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সুদি কারবার ছিল তাদের করতলগত। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৯৭ 


বাণিজ্যসূত্রে কুরাইশদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া নী করীম (স)- 
ও ইহুদিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন । কিন্তু অন্যান্য বিধর্মীদের 
চেয়ে ইহুদিরা ছিল চরম বিশ্বাসঘাতক । তাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে রাসূল (স) 
মহানুভবতার পরিচয় দিলেও তারা বারবার মহানবী (স) তথা ইসলামের সাথে চরম 


৩ মদিনায় খরিষ্টান ও ইহুদিদের সাথে রাসূল (স)-এর সম্পর্ক 

মহানবী (স)-এর হিজরতের পর থেকে খায়বারের যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে ইহুদিদের সাথে 
তার বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এই সম্পর্কের পর্যায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে 
আলোচনা করা যায় । নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো-_ k 

ভরের দারা দের: চি 
প্রথম যুগে খিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সড়াব ছিল । হজরত খিষ্টান 

সম্রাট নাজাসীর সহদয়তার কথায় বিস্মৃত হন নাই॥ কারণ, নি 
দেশত্যাগী মুসলমানদের আশ্রয় দান করেন। মদিনায়)হিজরত করার পর স্থানীয় 
রিষ্টানগণ সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবে প্রীত হয়ে'হজরত ষষ্ঠ হিজরীতে সিনাই 
পাহাড়ের সন্নিকটে সেন্ট ক্যাথারিন মঠের সন্ন্যাসীদের এবং অন্য খ্রিষ্টানদের একটি 
সনদ (Cre!) প্রদান করেন । 

এই সনদ মোতাবেক খ্রিষ্টাবনদের্‌ স্পীকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং 
ধৰ্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সনদের শর্ত ভঙ্গকারী মুসলমানদের 
কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা র্লরাইহয়। খ্রিষ্টানদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার ভার 
হজরত স্বয়ং গ্রহণ করেন। এই'সনদের মারফতে তিনি নিজে এবং মুসলিম জাতি 
খ্রিষ্টানদের বাসস্থান, সন গীর্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা ও প্রয়োজনীয় 


হতে বহিষ্কার,(গীর্জজা ধ্বংস করে মসজিদ অথবা মুসলমানদের গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ 

করা হয়।নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান 

করা হয়ংধর্ান্তরিত না হয়েও খ্রিষ্টান মহিলাদের মুসলানকে বিবাহ করার অধিকার 

ছিল | আরবের বাইরে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ সংঘটিত 

হলে আরবের খ্রিষ্টানদের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করা হতো না। 

আমীর আলী বলেন, “খ্রিষ্টানদের প্রতি হজরত মুহাম্মাদ (স) যে উদারতা, 

মহানুভবতা ও সহৃদয়তার পরিচয় এই সনদে প্রদান করেন তা অসাধারণ সহিষ্ণুতার 
ক. ইহুদিদের চির স্থাপনের চেষ্টা : হিজরতের পূর্বে ইহুদিরা মহানবী 

সাথে 

দিন নিট নি ইলরত্র জাহান জরিয়ে সূত পাঠায় এবং প্রচার করতে 

থাকে যে, ধর্মীয় কিতাব তাওরাতে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিই হজরত মুহাম্মাদ (স)। তাই 

হিজরতের পর মহানবী (স) মদিনার সাধারণ জাতিতে ইহুদিদের সামিল করেন। 

এছাড়া তিনি আরো কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা- 

১. ইহুদিদের পবিত্র দিন ১০ মহররমে রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান । 

২. ইহুদিদের কেবলা জেরুসালেমকে মুসলমানদের কেবলা হিসেবে গ্রহণ । 

৩. মুসলমান পুরণ্ষদের জন্য ইহুদি কন্যাদেরকে বিয়ে করার বৈধতা প্রদান করেন 
এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তাদের বিচারব্যবস্থার বিধান করেন। 


১৯ 
খ. 


১. 


৮ _াল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রাজ 


৭, মহানবী গে) ও দার পতি দিন আচরণ মহানবী (স) ও 
ইহুদিদের আচরণ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 
মহানবী (স লো হাৰিল: মহানবী (স)-কে হত্যার মাধ্যমে ইহুদিরা 
মুসলিম খর্ব করার চেষ্টা করে। একবার মহানবী (স) রক্তপণ 
আদায়ের জন্য ইহুদি গোত্রে গমন করলে তারা পেছন থেকে পাথর নিক্ষেপের 
মাধ্যমে তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায় । জয়নব নাম্নী এক ইহুদি মহিলা মহানবী 
(স)-এর খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। 


. মহানবী (স)-এর সমালোচনা : ইহুদিরা মহানবী (স)-এর কঠোর,/সমালোচনা 


করতো এবং তার অনুপস্থিতিতে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি ক্করতো। যখন 
তারা নিজস্ব কোনো সভা আহ্বান করতো, তখন তারা একটা সমালোচনা 
করতে কুষ্ঠিত হতো না। 


, কুরআনের শব্দাবলির বিকৃত উচ্চারণ : মুসলমান দেখ ইহুদিরা জেটি 


কাটতো, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলির বিকৃত উচ্চারণ করতো এবং কুরআনের 
অপব্যাখ্যা করতো । 


- ইসলামী কাধাবলিকে অমূলক ঘোষণা : ইসলামের দৈনন্দিন কার্যাবলি; যেমন- 


নামাজ, রোযা, দোয়া পাঠ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে তারা অর্থহীন, অবান্তর বা 
অপবিত্র বলে প্রতিপন্ন করতো । $ 

কবিতার মাধ্যমে মিথ্যাচার :তগ্নন্ইহুদি কবিরা মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যাচার 
করে কবিতা রচনা করতো ৮ এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “কতিপয় ইহুদি 
পুরুষ ও মহিলা কবি মুসলিম’ মহিলাদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ও বিদ্বপাত্মক 
কাব্য রচনা করে তাদের শ্বালীনতাবোধ ও সম্মানে আঘাত হানত ৷” 

মদিনা সনদ ভঙ্গ,: ইহুদিরা মুসলিম রমণীদেরকে অপমান ও হজরত মুহাম্মাদ (স)- 
কে অপদস্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা মদিনা সনদ ভঙ্গ করে রাষ্ট্রের শত্রুদের 
নিকট গোপনে দৃত প্রেরণ করে মদিনা আক্রমণে সার্বিক সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানায় । 


. ইসলাম সম্পর্কে ধারণা : ইসলাম অথবা পৌন্তলিক-_ কোনটি উত্তম? এ প্রশ্নের 


উত্তরেবতারা বলত হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্মমত অপেক্ষা আনুষঙ্গিক 
অনুষ্ঠানাদিসহ পৌন্তলিকতা অধিক উত্তম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে_ “নিশ্চয় মুখে তারা (ইহুদিরা) জঘন্য ঘৃণা বা হিংসা প্রকাশ করছে, 
অন্তরে তাদের ঘৃণা আরো অধিক ৷" 


. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও হত্যার প্রচেষ্টা : মুসলিম রাষ্ট্র মদিনার শাস্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করার 


লক্ষ্যে ইহুদিরা লুটতরাজ ও অরাজকতা সৃষ্টির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় । তারা মুসলিম 
নারীদের সম্ত্রমহানির চেষ্টা করে এবং অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট : সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ইহুদিরা 
মুসলমানদেরকে অর্থনেতিক ও সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার প্রচেষ্ট চালায় । 
মদিনার খেজুর বাগানগুলোর বেশিরভাগই তাদের দখলে থাকার কারণে তারা 
কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টির প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখে । 


গ. মহানবী (স) ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে পালটা ব্যবস্থা : হজরত মুহাম্মাদ 
৬ এপি Ba ৯১৪০৪০১৮০০৪ 


১, 


অবাধ্য ইহুদি গোত্রের নির্বাসন : 88৮ 
বারবার গৃহীত শাস্তিচুক্তি যখন অবাধ্য ইহুদিদেরকে চিরাচরিত অবাধ্যতা থেকে 


ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৯৯ 


ফেরাতে পারেনি, তখন সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তিনি অবাধ্য ও বিদ্রোহী ইহুদি 
গোত্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে হজরত 
ওমর (রা) তাদেরকে আরব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করে সিরিয়ায় 
নির্বাসন দেন। 

২. রমযান ও মহরমের রোযা রাখার নির্দেশ : মহানবী (স)-এর পক্ষ থেকে 
মহররম মাসে মুসলমানদের রোযা রাখার নির্দেশকে ইহুদিরা তাদের অনুসরণ 
বলে দাবি করে। তাই মহানবী (স) মহররমের ১টি রোযার পরিবর্তে্টি রোযা 
রাখা ও রমযান মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। 

৩. কেবলা পরিবর্তন : ইহুদিদের কেবলা জেরুসালেমকে মুসলমানরা অনুসরণ 
করায় এর মাধ্যমেও তারা নিজেদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রমাণ 
করার প্রয়াস চালায় । কিন্তু মুহাম্মদ (স) কেবলা জেরুম়ালেষ থেকে কাবামুখী 
করায় ইহুদিদের প্রচেষ্টা খর্ব হয়। 

৪. বিশ্বাসঘাতকদের শান্তিদান : মদিনার চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে মহানবী (স) 
যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কতিপয়, ইহুদিকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং 
অন্যদের নির্বাসনে পাঠান। কারণ হিজরী,তৃতীয় বর্ষে কবি কাব বিন আশরাফ 
ও রাফে বিন মাল্লাদকে ইহুদি কমান্ডোবব্রাহিনী বা গুপ্তঘাতকরা হত্যা করে। এরা 
কুরাইশদেরকে বদর যুদ্ধের আহ্বানন-জানিয়েছিল এবং তাদের সাথে সরাসরি 
যোগাযোগ রাখত । € 

৫. জিযিয়া ও খারাজ নির্ধারণ ইসলামের “জিযিয়া' তথা ভূমি কর ও “খারাজ' 

তথা নিরাপত্তা কর সর্বপ্রথয় ইইদিদের ওপরই নির্ধারণ করা হয়। 

ঘ. মহানবী (স)-কে হত্যার অপচেষ্টা : ইহুদিগণ সর্বশেষে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে 

মহানবী (স)-এর জীবননীশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। 

এরপরও মুহাম্মদ (সি) ইহুদিদের ক্ষমা করেন । বিষ প্রয়োগে হত্যা করার জন্য শুধু 
জয়নবকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং বাকি ইহুদি সম্প্রদায়কে খায়বারে বসবাসের 

৮৮৮ ২০১৬ 

নধীর সম্প্রদায়ের শান্তি প্রদান : বনু কায়নুকার মদিনা থেকে বহিষ্কারের পর 
গোত্র পুনরায় আপস করা সত্তেও উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন 

১৬৬০০০1৯৮৯৬ ৪ 

শর্ত দেয়া হয়। কিন্তু তারা কোনো শর্ত না মানায় তাদেরকে প্রথমে অবরোধ ও পরে 

মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন। 

চ. খায়বারের যুদ্ধ সংক্রান্ত : ইহুদিগণ মদিনা হতে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে বসতি 

স্থাপন করে। তারা সেখান হতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র করে। 

ইহুদিগণ মুসলিম বাহিনীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বেদুইন গোত্রের 

সহযোগিতায় ৪,০০০ সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। মহানবী (স) এ 

সংবাদ পেয়ে ১,৬০০ সৈন্য নিয়ে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে খায়বার অবরোধ করেন। হজরত 

আলী (রা)-এর বীর বিক্রমের জন্য ইহুদিগণ মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। 
ইহুদিগণ কর প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় খায়বারে বসতির অনুমতি পায়। এঁতিহাসিক 
মুইর বলেন_ "The ostensible ground for which Muhammad (Sm.) punished 
the jews political and not religious." ইহুদিদের দন্তের কারণে হজরত মুহাম্মাদ 
(স) তাদেরকে ধর্মীয়ভাবে নয়; বরং রাজনৈতিকভাবে শাস্তি প্রদান করেন। 


২০২__ ছাল জ্ত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রা 


আক্রমণ : এতিহাসিক ইয়াকুবীর মতে, খায়বারে মোট ৬টি দুর্গ 
৷ এসব দুর্গের মধ্যে কামূসই ছিল বেশি মজবুত ও সংরক্ষিত । মুসলমানরা 
৯০581 
নেন। কামূস দুর্গ অবরোধ করলে প্রখ্যাত বীর মারহাব মুসলমানদের প্রতিহত 
করতে এগিয়ে আসে। প্রথমে খণ্ডযুদ্ধে মারহাব বীরত্বের পরিচয় দেন। প্রথম 
দিন আবু বকর (রা), দ্বিতীয় দিন ওমর (রা)-এর নেতৃত্বে কামূস দুর্গের পতন 
ঘটানোর উদ্দেশ্যে আক্রমণ পরিচালিত হয়। তৃতীয় দিন হজরত আী (রা)- 
এর নেতৃত্বে কামূস দুর্গের পতন হয়। অবশেষে তার হাতেই মারহাব 


৪. ইহুদি সম্প্রদায়ের জ্থসমর্পণ : দীর্ঘ দিন অবরোধের পর ইহুদি 
সম্প্রদায় মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য পণ 
করার পর রাসূলুল্লাহ (স) করুণাবশত তাদেরকে দান করেন। 
এর মধ্যে ছিল ইহুদিরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ধর্ম পালন 
করতে পারবে, কেউ তাতে বাধা দিতে ক তাদের বাড়ি-ঘর ও 
ধনসম্পন্তি তাদের হাতেই থাকবে, তবে এ তাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি 


বিশর ইবনে তার 
দেয়ায় সৌভাগ্যক্ৰমে, (স)-এর রক্ষা পায়। বিশরের মৃত্যুর 
ও দণ্ডিত করা হয়, কিন্তু সমগ্র ইহুদিদের ওপর কোনো 


ত্বক অভিযান: প্রখ্যাত হাদীসবেন্তা, মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক 

লন, “থায়বার অভিযান ছিল ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের 

১২ ৮ আর এ ধরনের যুদ্ধে এটাই মুসলমানাদের 
প্রথম বিজয় ছিল। এ যুদ্ধের পর প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে অমুসলিমদেরকে জিম্মী 
করা হয় এবং তথায় ইসলামের শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২. উভয় পক্ষে হতাহত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, এ যুদ্ধে ৯৩ জন 
ইহুদি নিহত ও ৫০ জন আহত হয় এবং প্রচুর গনীমত মুসলমানদের হাতে 
আসে এবং ১৫ জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। 


কর্তৃতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। 


দখলে আসে । আর ফাদাকের ভূমি মহানবী (স)-এর পরিবার-পরিজনের ভরণ 
পোষণের জন্য নির্ধারিত হয় । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২০৩ 


৫. অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি : খায়বার যুদ্ধের পর মুসলমানদের অর্থনৈতিক সুবিধা 
অনেকাংশে পায়। শুধু খায়বার থেকেই প্রয়োজনীয় শস্যাদির অর্ধেক 
মদিনায় আসত ৷ এ ছাড়া ঘুদ্ধোত্তর প্রচুর গনীমত মুসলমানদের অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধি এনেছিল। 

৬. রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় : এতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, মহানবী (স) 
খায়বার অভিযানে যে যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন এবং পরবর্তীতে 
আত্মসমর্পিত ইহুদিদের ক্ষমা প্রদর্শন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক্»যে চুক্তি 
সম্পাদন করেন, তাতে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অনন্য দৃষ্টান্ত পা: I 


৭. ইসলাম প্রচারে সুবিধা বৃদ্ধি পায় : সরাসরি বাধা না থেকে 
ইসলাম প্রচারের কাজ আরো তৃরাব্বিত হয় । যুদ্ধাবস্থা না লের সাথে 
মুসলমানদের উন্মুক্ত চলাফেরার ফালে তাদের আচার- দেখে অনেকেই 
ইসলাম গ্রহণ করে নতুন জীবনে পদার্পণ করে । 


৮. নতুন বিধান জারি : খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে 
এগুলোর মধ্যে যেসব পাখি পাঞ্জা দ্বারা ? 
হিংস্র জীব জন্তু এবং গাধা ও খচ্চর হার 


অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি তাকে মুগ্ধ করে। 
ভিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণী 
রন। ফলে তিনি সাফিয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন । 
প্রদান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত আলী 
রণ বীরতৃ প্রদর্শন করেন বলে হজরত মুহাম্মাদ (স) তাকে 
" (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে বিখ্যাত 
র' তরবারি প্রদান করেন । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খায়বার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুতুপূর্ণ 
ঘটনা । ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের এটাই সর্বপ্রথম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ । এ 
যুদ্ধের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণ বিজয়ীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় এবং আবারো প্রমাণিত হয়_ 


১০. 


ইতিহাসে 

খ্রি.) থেকে মক্কা বিজয় (জানুয়ারি, ৬৩০ খ্রি.) পর্যন্ত মুসলমানগণ যে ২৭টি অভিযান 
পরিচালনা করে মুতার যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম ৷ হজরত মুহাম্মাদ (স) মক্কা-মদিনার 
গণ্ডির বাইরে রোমান সাম্রাজ্যে ইসলামের সুমহান বাণীকে পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টা 
করলে রোমান বাহিনীর সাথে মুতা নামক স্থানে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 


২০৪__ ধরাল ভ্রম ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ঘা 


মুতার কারণ/প্রেক্ষাপট : মুতার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 

ঘটনা । নিশ্লে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রধান কারণ/প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো: 

১. মুসলিম দূত হত্যা : মুতার যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম দূত হত্যা। 
হজরত (স) হারিস-বিন-উমাইয়া নামক সাহাবিকে ইসলামের 
আহ্বানপত্রসহ বসরার শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে রোমান 
সম্রাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুরাহবিল তাঁকে হত্যা করে। এতে হজরত 
মুহাম্মাদ (স) খুবই মর্মাহত হন এবং যুদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ করেন । ফুলে মুতার 
যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। 

২. বিশ্বাসঘাতকতা : রোমান সম্রাটের অধীনস্থ প্রাদেশিক কর্তৃক 
মুসলিম দূতকে হত্যা এবং সে শাসনকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং তাকে মদদদানের সম্রাট চরম 
ৃষ্টতার পরিচয় দেয়। এটি কূটনৈতিক নিয়ম-রীতির বলে হজরত 
মুহাম্মাদ (স) রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষ 

৩. ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠা : বিশ্বের বুকে ইসল 
খরিষ্টানরা প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে (হাঃ 
সাঠিত-হতে-থাকে হজরত সু ম্যাদ 


নানাভাবে ইসলাম ও, মুস র ক্ষতিসাধন করতে মুহাম্মদ (স) খ্রিষ্টানদের 
উপযুক্ত শিক্ষা দে৷ মুতার প্রান্তরে খ্রিষ্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । 

৫. মাব অঞ্চলে, সৈন্য সমাবেশ : মাব অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের সৈন্য 

মুতার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। খিষ্টানগণ মুসলিম বাহিনীর 

অভিপ্রায়ে মা'ব অঞ্চলে সমবেত হয়। তারা মুসলমানদের 

৫ দা ও ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে । ফলে 
সংঘটিত হয়। 

৬. মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র : ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনাই মুতার যুদ্ধকে তৃরান্থিত 
করে । মদিনার মুনাফিক, খাইবরের ইহুদি ও মক্কার কুরাইশ- এ তিন শত্রু 
আরব দেশের আন্তঃগোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে 
প্রতিবারই যখন ব্যর্থ হয়, তখন তারা পারস্য ও রোমান স্ম্রাট এবং তাদের 
অধিকর্তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে । এরই ধারাবাহিকতায় 
বসরার শাসনকর্তা শারজিলকে ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিম দূতের প্রতি বিদ্বিষ্ট 
করে তোলে । আর এতে করে মুতার যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। 

৭. ইসলাম ধর্মের প্রসারে খ্রিষ্টানদের আতঙ্ক : বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের প্রচার- 
প্রসারে খ্রিষ্টানরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে । ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় খ্রিষ্টানরা 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রবর্তিত ধর্মমতকে আরবের এক মরুনেতার গোত্রীয় 
ধর্মমত মনে করে । এ কারণে মুশরিক ও ইহুদিদের ন্যায় তারা ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরোধিতায় নামেনি। কিন্তু হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইসলামের 
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দাওয়াত নিযে সাহারার কেরাম সরল দিকে দিকে যেতে খালের তন 
বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত খ্রিষ্টবাদে ফাটল ধরার খ্রিষ্টানরা আতঙ্কিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, 
সর্বোপরি শত্রুপরায়ণ হয়ে উঠে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে 
রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ইসলামের নিরাপত্তা রক্ষার্থে মুসলমানেরা 
মুতার প্রান্তরে যুদ্ধে যোগদান করে । 
মুতার যুদ্ধের ঘটনা : ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (৮ম হিজরী) হজরত মুহাম্মাদ 
(স) তার পালিতপুত্র জাযেদ-বিন-হারিসের নেতৃত্বে ৩,০০০ সৈন্যের চির 
মুসলিম বাহিনী সিরিয়া -অভিযানে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে, 
উপজাতি ও বাইজান্টাইনদের সমন্বয়ে গঠিত দুই লক্ষ সৈন্যের এ বাহিনী 
দিযে সামনের দিকে রহ উতর নাছ নু নাদক রে হয় 
এবং শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রথমদিকে মুস শক্রবাহিনী 
৯৮ ম 
বীরবিক্রমে শক্রুবাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এ তুনু 
শি EE TY 


বিজয়ীর বেশে ৬২৯ খ্রি ফিরে আসেন। এ যুদ্ধে খালিদ-বিন- 
ওয়ালিদের বীরত্বে মুগ্ধ মুহাম্মাদ (স) তাকে ‘সাইফুল্লাহ’ অর্থাৎ 
আল্লাহর তরবারি’ উ' 

মুতার যুদ্ধের /তাৎপর্য : ইসলামের ইতিহাসে মুতার যুদ্ধের গুরুতব 
ছিল অত্যন্ত সুদূর: এ যুদ্ধের ফলাফল/গুরুতব/তাৎপর্য আলোচনা করা হলো : 


১. খ্রিষ্টান শোচনীয় পরাজয় : মুতার যুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনী মুসলমানদের 
বেশি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য 
তিন হাজার সেখানে খ্রিষ্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই 

লক্ষ? এত বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়েও খ্ৰিষ্টান বাহিনী মুসলমানদের নিকট 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে । 

২. আল্লাহর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি : মুসলমানগণ মুতার যুদ্ধে বিজয় লাভ করার কারণে 

আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টানদের দুই লক্ষ সৈন্যের 
বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর 


করলে তাদের অরে এা়াহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস আরো প্রবল ও গভীর 

হয়ে উঠে। 

৩. মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি : মৃতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর -বিজয়ের ফলে খ্রিষ্টান 
জগতে মুসলমানদের শক্তি প্রসার ঘটে। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির পথে এতদিন 
্রিষ্টানরা বিশাল বাধা হয়ে দীড়িয়েছিল। কিন্তু মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী 
বিজয়ের ফলে খ্রিষ্টানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও মনেপ্রাণে ইসলামের বশ্যতা 
স্বীকার করে । ফলে খ্রিষ্টান জগতে মুসলিম শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । 
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৪. ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি : মুতার যুদ্ধে যদি মুসলমানরা হেরে যেত তাহলে 
ইসলাম ও মুসলমানদের জীবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতো। খ্িষ্টানরা 
মুতার যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মাত্র 
৩,০০০ অপেশাদার যোদ্ধা নিয়ে ৬৬ গুণ বেশি সংখ্যাধিকোর পেশাধার যোদ্ধা 
নিয়ে ৬৬ গুণ বেশি সংখ্যাধিক্যের পেশাদার এক শক্তিশালী বাহিনীর 
মোকাবিলা করে মুসলমানগণ জগৎ মাঝে চির অমর ও অবিস্মরণীয় 
গৌরবগাথা রচনা করে। 


৫. প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ : মুতার যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ধন- 
সম্পদ লাভ করে। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব দেখে 
শক্রবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন মুসলমানগণ 
গনীমত হিসেবে লাভ করে । 


৬. রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের পথ উন্মুক্ত : খ্রিষ্টান অধ্যুষিত্যরে 
ছিল মুসলমানদের বহুদিনের ইচ্ছা। মুতার ৮৬. 


সাহের কারণ হয়ে দাড়ায় । 
৭ র যুদ্ধে শক্তিশালী খ্রিষ্টান বাহিনীর 
সাথে যুদ্ধে জয়লাভের অপ্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি 
রা বিশ্বের বুকে ইসলামী আদর্শ ও 
৮. খ্রিষ্টান জগতে মুতার যুদ্ধে জয়লাভ করার কারণে মুসলিম 
জগতে আনন্দ বন্যা নেমে আসে। পক্ষান্তরে, খ্রিষ্টানদের 


হক ও ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়। তাছাড়া 
ধ অহংকার ও দাস্তিকতা চিরতরে বিলীন হয়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের 
্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করতে সাহস করেনি । 

: উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্ভবত পৃথিবীর 


উদার রা দার Blin শল্য গানই 
মুসলিম সৈন্য যে সাহস বীরত্বের পরিচয় দেয় তা তাদের পরবর্তী বৃহত্তর বিজয় 
লাভে কেবল অনুপ্রেরণাই দান করেনি, জয়ের পথকেও সুগম করেছে। এ যুদ্ধে 
মুসলমানদের বিজয়ের ফলে খ্রিষ্টানদের উপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়! 
অনেক এঁতিহাসিক মনে করেন, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে ইসলাম ও 
মুসলমান উভয়ই বিলুপ্ত হতো। 


, স্নাতক প. ২০১৯] 
উপস্থাপনা : অন্ধকারের গহীন তলে লুকিয়ে থাকে আলোর সূর্য। মানবতার যুক্তির 
দিশারি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনেও তেমনি যাবতীয় প্রতিকূলতার মেঘের 
আড়ালে লুকিয়ে ছিল বিজয়ের রক্তিম দিনমণি। যে জন্মভূমি থেকে মহানবী (স) 
ব্যথিত হৃদয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, পুনরায় ৮ বছর পর ৬৩০ সালে ১০ 
হাজার সঙ্গী সাথি নিয়ে বিজয়ী বেশে তিনি সে মক্কায় প্রবেশ করেন। বিশ্ব ইতিহাসে 
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মহানবী (স)-এর মক্কা বিজয় তাই বর্ণনাতীত গুরুত্বের অধিকারা । এ প্রসঙ্গে 
এঁতিহাসিক পি. কে. হিষ্টি বলেন_ Hardly a triumphant entry is a recent 
annuls is comparable to this. 

৩ মক্কা বিজয়ের পটভূমি : হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল আরবের অন্যান্য জাতি 
সম্প্রদায় তাদের ইচ্ছামতো মুসলমান অথবা কুরাইশ যে কোনো পক্ষের সাথে 
মিত্ৰতা স্থাপন করতে পারবে । হোদায়বিয়ার সন্ধির পর দু'বছর কেটে অষ্টম হিজরীর 
রমযান আসল ৷ সঙ্গি মোতাবেক আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে বনী খোয়ুয়া গোত্র 
রাসূলুল্লাহ (স)_ লা যদি ৩০৮৫১ & ক 


সময় তাদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদ বন্ধ থাকে । হোদ টং 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে । 
বনী বকর গোত্রের হঠকারিতা : বনী বকর গোত্র 


হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করের শরীফের মর্যাদা রক্ষা জরুরি মনে করে 


বনী বকর বিরত হয়, কিন্তু নওফ্রেল্ললল, “এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর মিলবে না।” 
শেষ পর্যন্ত হেরেমের অভ্যন্তরেইবেনী খোযায়ার লোকদের হত্যা করা হয়। 
রাসূলের চরম পত্র : রাসূন্লুল্লাহ (স) এ ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হন। 


প্রদ : তখন কুরাইশ পক্ষ থেকে কুরতা বিন ওমর ঘোষণা করল, আমরা 
তৃতীয় পরত তেনে ছিলাম কিন্তু দূত চলে যাওয়ার পর কুরাইশদের বোধোদয় হয়। 
তারা আবু সুফিয়ানকে হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি নতুন করে স্বাক্ষর করার জন্য দূত 
হিসেবে পাঠায় । আবু সুফিয়ান মদিনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এ মর্মে 
আবেদন জানালে তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সে আবু বকর, ওমর সবার কাছে 
গেল, কোনো সাড়া পেল না। অবশেষে আবু সুফিয়ান হজরত আলীর ইঙ্গিতে 
মসজিদে নববীর নিকট গিয়ে ঘোষণা করল, "আমি হোদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন 
করলাম ।' আবু সুফিয়ান মন্কায় ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে সকলেই বলতে 
লাগল- “এটা কোনো সন্ধি নয় যে আমরা নিশ্চিন্তে থাকব, যুদ্ধও নয় যে যুদ্ধের 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করব ৷" 

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি : রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন৷ 
মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ গোত্রসমূহকে দূত মারফত প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন । মক্কাবাসীরা 
যাতে এ অভিযানের খবর জানতে না পারে তার জন্য পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়। অষ্টম হিজরী সনের ১৮ রমযান রাসূলুল্লাহ (স) দশ হাজার অনুরক্ত ভক্ত সাথে 
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নিয়ে মক্কা আভমুখে যাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনা যথাসময়ে মক্কার নিকটবর্তী 
মাররুয যাহরান উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করে । 

রাসূলের কর্মকৌশল : আরবদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) 
সেনাবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আগুন ড্বালাবার নির্দেশ দেন, তাতে সমগ্র মরুভূমি 
ঝলমল করে ওঠে । কুরাইশ প্রধানগণ এ দৃশ্য দেখে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জনা 
হাকিম বিন হেযাম, আবু সুফিয়ান ও বুদায়লকে পাঠায় । 

আবু সুফিয়ান ধৃত : তাবু প্রহরারত মুসলিম সৈন্যরা আবু সুফিয়ানকে ধরে 
ফেললেন। তাকে বন্দি করা হলো। হজরত ওমর (রা) তাকে হত্যা 

অনুমতি দেয়া হয়নি। মহামানব হজরত মুহাম্মাদ (স) আবু সুফিয় 
বছরের অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভুলে গেলেন। 
এখনো কি তুমি এক একক শরীকবিহীন আল্লাহ তায়ালাকে চিনিভেজ্পীরনি? 
আনসার দল : অবশেষে আনসারদের দল এমন রে বব শান-শওকতে 


ৃষ্টিপথে আসল, যাতে আবু সুফিয়ানের চক্ষু স্থির হয়ে কূল সিআবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা 
করলেন, এরা কারা? আব্বাস (রা) বললেন, ৷ এ সময় সে দলের 
নেতা হজরত সাদ তাকে লক্ষ্য করে ঘোরতর যুদ্ধের দিন। আজ 
কাবা শরীফ পবিত্র করা হবে।" 


মুহাজির দল : অবশেষে মুহাজিরগণ হলেন। মহানবী (স) এ দলেই 
যি করে উঠল- “মুহাম্মদ, তুমি কি 


য় নাদের নিবেদন করে ফ্যালফ্যাল নোত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া চারি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি গষ্ঠীর স্বরে 
উত্তর দিলেন, “সাদের ঠিক নয়, আজ প্রেম ও করুণার দিন। আজ কাবার 


রাসূলের নির্দেশ(ইব্জীসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে এ উক্তির 
জন্য সাদকে্ এবং তদস্থলে তার পুত্রকে নিযুক্ত করার আদেশ দেন। সাদ 
এ আদেশ্বাবঅবনত মস্তকে মেনে নেন। তারপর মহানবী (স) আবু সুফিয়ানকে 


বললেন-স্আবু সুফিয়ান, তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের অভয় দাও আজ তাদের প্রতি 
কোনোই কঠোরতা করা হবে না। তুমি আমার পক্ষে নগরময় ঘোষণা করে দাও- 
১. যারা আত্মসমর্পণ করবে, ২. কাবায় প্রবেশ করবে, ৩. নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ 
করে রাখবে, ৪. আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তাদের অভয় দেয়া হলো। 
মক্কায় পৌছে রাসূলুল্লাহ (স) হনুজ নামক স্থানে ঝাণ্ডা উডটীন করতে এবং সৈন্যদের 
নিয়ে হজরত খালেদ (রা)-কে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করেন। 
মহানবী (স) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, যতক্ষণ কেউ তোমাদের সাথে 
লড়াই না করবে, তোমরাও লড়াই করবে না। 

কুরাইশদের থেকে ইকরামা ও সাফওয়ান তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করে। এতে কুরয 
ইবনে জাবের ফেহরী ও কুনায়স ইবনে খালেদ ইবনে রবিয়া শহীদ হন। হজরত 
খালেদ প্রতিশোধ গ্রহণ আরম্ভ করলে যুদ্ধ বেধে যায়। মুসলমানগণ কাফেরদের 
মারতে মারতে মসজিদের দরজায় পৌছান। ২৪ জন কাফের নিহত হয় । 

হেরে গেল কাফেররা : হজরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হজরত মুহাম্মাদ 
(স) মক্কায় প্রবেশ করলে তার দরবারে ফরিয়াদ আসল, খালেদ মক্কাবাসীদের হত্যা 
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করে চলেছেন । তিনি আদেশ দিলেন, তাদের প্রতি তরবারির আঘাত হানা বন্ধ কর, 
কিন্তু সংবাদদাতা গিয়ে বলল, 'তাদের ওপর তরবারি চালাও ।" খালেদ ছুটে গিয়ে 
৭০ জন কাফেরকে হত্যা করে ফেলেন । এতে তার নিন্দা করা হয়, আদেশ অমান্য 
করার কারণে তিনি জিজ্ঞাসিত হন | তিনি কৈফিয়ত দিলেন, ‘হত্যার আদেশ পেয়েই 
পথে এক ভীতিপ্রদ ব্যক্তি উক্তরূপ কথা বলতে আমাকে বাধা করে, অন্যথায় আমার 
গর্দান কাটবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। কোনো কোনো লোকের ধারণা, এ ব্যক্তি 
ফেরেশতা ছিলেন । এভাবে উহুদের ৭০ জনের প্রতিশোধ আদায় হয় । 

আল্লাহর শোকর : মহানবী (স) মক্কায় প্রবেশ করার পর আল্লাহর সেজদায় 
পড়ে শোকর আদায় করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা তিনি নিজ 
করে । খানায়ে কাবার চতুর্দিকে যে প্রতিমাণ্ডলো স্থাপিত হ (স) লাঠি 
দ্বারা সেগুলোর এক একটি মূর্তিকে মৃদু আঘাতের উচ্চারণ করতে 
লাগলেন, ‘সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, অবশ্যন্তাবী।' মূর্তিগুলোর 


আমীর আলী বলেন_ 1 ugh all the annul of conquest there has been 
up triumphant ent p tO this one. 


মুহাম্মাদ (স)-এর মক্কা বিজয় এবং এর গুরুতু ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
র একটি বিবরণ দাও। ইসলামের ইতিহাসে একে একটি 
টিম বলা হয় কেন? 
: অন্ধকারের গহীন তলে লুকিয়ে থাকে আলোর সূর্য মানবতার 
মুক্তির দিশারি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনেও তেমনি যাবতীয় প্রতিকূলতার 
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বিজয়ের রক্তিম দিনমণি। যে জন্মভূমি থেকে মহানবী 
(স) ব্যথিত হৃদয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, পুনরায় ৮ বছর পর ৬৩০ সালে 
১০ হাজার সঙ্গী সাথি নিয়ে বিজয়ী বেশে তিনি সে মক্কায় প্রবেশ করেন। বিশ্ব 
ইতিহাসে মহানবী (স)-এর মক্কা বিজয় তাই বর্ণনাতীত গুরুত্বের অধিকারী । এ 
প্রসঙ্গে এতিহাসিক পি. কে. হিষ্টি বলেন_ Hardly a triumphant entry 1১ a 
recent annuls is comparable to this. 
৩ মক্কা বিজয়ের কারণসমূহ 
১. রাজনৈতিক অবস্থা : মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার রাজনৈতিক অবস্থা তেমন 
ভালো ছিল না। এ সময় মক্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থার চরম অবনতি ঘটে । 
রাজনৈতিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। 
এমনকি কুরাইশরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এতে তাদের শক্তি 
যখন ভেঙে পড়ে তখন মহানবী (স) মক্কা বিজয়ের মনস্থ করেন । 
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২. ভরত ই্লদালের প্রচার এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মহানবী (স) যে 
মদিনায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তার প্রভাব মক্কার ওপরও পতিত 
হয়েছিল।" মক্কার তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে 
ইসলাম গ্রহণ করেন । ফলে মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। 

৩. খালেদ, আমর ও ওসমান প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ : হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা 
বিজয়ের অন্তর্বতীকালে অন্য অনেকের মতো খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর 
ইবনে আস ও ওসমান ইবনে তালহা ইসলাম গ্রহণ করায় মহানবী (স) মক্কা 
বিজয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। 


৪. মক্ধাবাসীর নিষ্ঠুর আচরণ : হোদায়বিয়ার সন্ধির ভিত্তিতে বনু মহানবী 
(স)-এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কুরাইশদের গোত্রের 
লোকেরা তাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অনেককে এবং তাদের 
অনেক ধন-সম্পদ ধ্বংস ও লুটতরাজ করে । মহানবী ( কাছে এ সংবাদ 
কক পু 

৫. মক্কায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নন জে 
পারলেন, পৌন্তলিকদের মক্কা আধিপত্য 
না পারলে আরব বিশ্বের অন্যান্য ৮৯০০০ প১-০ 
ইসলাম একটি সংকীর্ণ গণ্ডিতে থাকবে । তাই তিনি মক্কা বিজয়ের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 


স্ষির শর্ত ভঙ্গ করে । তারা মক্কায় মুসলমানদের 
লিপ্ত হয়। মহানবী (স) শর 


কোনো বিকল্প পথ নেই। এ জন্য তিনি মক্কা বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। 
৮. শক্রতার চির অবসান : মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক যুহরী বলেন, রিসালাতের 
উন তান হরি গর হলে ও উর 
চরম নির্যাতন চালায়। যেহেতু তারা ছিল ইসলামের চিরশক্র, তাই মহানবী (স) 


৯. কুরাইশদের আত্মসম্মান : কুরাইশ সম্প্রদায়ের পরাক্রমশালী নেতৃবৃন্দ মদিনায় 
গমন করে মহানবী (স)-এর করুণা ও দয়া প্রার্থনা করে এবং সর্বশেষ তাঁর কাছে 
আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। এতে সমস্ত মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণই বোঝানো 
হয়েছিল । ফলে মহানবী (স) বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করতে সক্ষম হন। 

৩ মন্ধা বিজয়ের ঘটনা 

১. মন্ধাভিযানের সংকল্প : এতিহাসিক হিন্টি বলেন, দূত মারফত এবং অন্যান্য 
মাধ্যমে সঠিক অবস্থা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স) সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কা 
অভিযানে বের হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই৷ তাই তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে 
মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১১ 


২. 


মক্কায় মুসলিম বাহিনী : মুসলিম বাহিনী মক্কায় পৌছলে মহানবী (স) নবুয়তের ঝাণ্ডা 
হনুজ নামক স্থানে উভ্ডীন করতে নির্দেশ দেন। সৈন্যগণকে নিয়ে উচ্চভূমির দিকে 
অগ্রসর হওয়ার জন্য হজরত খালেদকে নির্দেশ দিয়ে মহানবী (স) ঘোষণা করলেন, 
যতক্ষণ কেউ তোমাদের সঙ্গে লড়াই না করবে ততক্ষণ রক্তপাত করবে না। 


. সামান্য যুদ্ধ : মহানবী (স) তার বাহিনীকে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ 


দিয়ে বলেন, যতক্ষণ কেউ তোমাদের সাথে লড়াই না করবে ততক্ষণ তোমরা 
লড়াই করবে না। মুসলিম বাহিনীর একটা অংশকে কুরাইশরা বাধা দেয়ার ব্যর্থ 
চেষ্টা চালায়। ইকরামা ও সাফওয়ানের তীরে দু'জন মুসলিম হন। 
জবাবে হজরত খালেদ (রা) প্রতিশোধ নিতে শুরু ও 


কয়েকজন সৈন্য নিহত হয়। ও) 
. মকা বিজয় : বিজয়ীবেশে মহানবী (স) মন্কায় । কাবা গৃহে 


রক্ষিত সব মূর্তি অপসারণ করা হয়। মহানবী (স ধ্বনি দিয়ে 
আল্লাহর ঘরে শোকরানা নামাজ আদায় করেন । ক 


. ক্ষমা ঘোষণা : এতিহাসিক আমীর আলী (স)-এর মক্কা বিজয়ের 
পর তার একান্ত শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি সবার উদ্দেশে ক্ষমা 
ঘোষণা করে বলেন, আজ তোমাদের অভিযোগ নেই। 
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় : বলেন, “মহানবী (স) মক্কায় 
প্রবেশ করার পর আল্লাহর পড়ে শুকরিয়া আদায় করেন।” 
কাবা গৃহের চতুর্দিকে মত বা িিলো অপলমণে হর 

ক্টাব্ট অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামাজ পড়েন। আর 


বজয় : করুণার মূর্ত প্রতীক মহানবী (স) মক্কায় বিজিত 
কানো প্রকার দুর্ব্যবহার না করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। 
উদারতা প্রকাশ পায়। তাই এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর বলেন, যে 
এতদিন ধরে মহানবী (স)-কে পরিত্যাগ করেছিল, তাদের 
এ হি বলির ! 

অধ্যায়ের : মক্কা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে । 
পির আবদুর রহমান বলেন, প্রায় বিনাযুদ্ধে রক্তপাতহীন এত 
বড় বিজয় কেউ দেখেনি । এ বিজয় নতুন যুগের দ্বার উদ্ঘাটন করেছে। 


, বিজয়ী শক্তির মর্যাদা লাভ : এতিহাসিক হিষ্রি বলেন, মক্কা বিজয়ের ফলে 


ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য অদম্য মহাপ্লাবনের মতোই বাধা বন্ধনমুক্ত বিজয়ী 
শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

প্রতিষ্ঠিত জাতির মর্যাদা লাভ : মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ পৃথিবীর বুকে 
একটি প্রতিষ্ঠিত জাতির মর্যাদা লাভ করে। সমগ্র আরবে ইসলামের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মহানবী (স) হন আরবের একচ্ছত্র অধিপতি । 

কাবার গৌরব পুনংপ্রতিষ্ঠা : মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) পবিত্র হেরেম শরীফে 
গমন করেন। কাবা ঘরের মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়। কাবার দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র ছিল, 
সেগুলো মুছে ফেলা হয়, কাবা ঘর থেকে পৌন্তলিকতার সর্বশেষ চিহ্ুগুলো দূরীভূত 
করে তাওহীদের নীতি সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 


২১২ াল ভব ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৬. রক্তপাতহীন বিজয় : মক্কা বিজয় করতে গিয়ে মহানবী (স) কোনো-বাধার 
সম্মুখীন হননি । সকলেই তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। তাই কেউ কোনো 
সংঘর্ষে যেতে চায়নি। সকলেই মহানবী (স)-কে দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। 
ফলে তিনি বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করতে সক্ষম হন। 

৭. বিশ্ব বিজয়ের সূচনা : এতিহাসিক হিট্টি বলেন, এ বিজয়ের ফলে মুসলিম 
হৃদয় বিশ্ব জয়ের ধারণা ও শক্তি সঞ্চয় করে এবং মহানবী (স) পরবর্তীতে 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত প্রেরণ করতে সজল! 


" প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্িতার 
ES SE ete ST 


১০. 


১১. মিথ্যার উপর সত্যের পা | 


তল 

তি অবস্থান ছিল। মহানবী (স) মকা বিজয়ের পর প্রথমে 

ফেলেন । ফলে মক্কা শিরকমুক্ত নগরীর মর্যাদায় ভূষিত হয়। 

ইসলামের কর্তৃত স্থাপিত : মক্কা বিজয় ছিল সমগ্র আরবে কর্তৃত 

সমতুল্য। এ বিজয়ের ফলে মহানবী (স) আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে সক্ষম হন। ফলে অনেক অঞ্চলের শাসকগণ 
ইসলাম গ্রহণ করায় সমগ্র মক্কায় ইসলামের কর্তৃত স্থাপিত হয়। 

১৪. মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ : মক্কা বিজয়ের ফলে মহানবী (স) নিজ মাতৃভূমি 
মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। এতে 
মক্কাবাসীরাও দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়। 
এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, এরূপে মহানবী (স) তার আশা পূর্তির চরম 
সীমায় উপনীত হন। 

১৫. হজ্জ ও ওমরা পালনের অবারিত সুযোগ লাভ : মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের 

জন্য হজ্জ, ওমরা ও তাওয়াফের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। মক্কা 
বিজয়ের পর হতে আজ পর্যন্ত এ তিনটি কাজ কোনো সময়েই ব্যাহত হয়নি। 

১৬. পৌতলিকতার অবসান : মহানবী (স)-এর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে পৌন্তলিকগণ দলে 
দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে । এমনকি আরবের বেদুইনরাও 
ইসলাম গ্রহণ করে । ফলে মক্কা হতে পৌত্তলিকতার চির অবসান ঘটে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১৩ 


১৭. একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “৬৩০ সালে 
মহানবী (স) কর্তৃক মন্কা বিজয়ের ফলে মক্কা ও তার নিকটস্থ এলাকায় এক 
আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।” যাকে ইসলামের পরিভাষায় একতৃবাদের 
প্রতিষ্ঠাও বলা যেতে পারে । 

০ দূর লসর লা বা 

ক. সর এঁতিহাসিক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একাংশ মনে করেন, 
মকা সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল; যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। তীরা যুক্তি 


দেখিয়েছেন_ 
১. মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (স) মক্কার লোকদের 
দ্নি করেন জরি সুদান সাথে পূর্বেই মহানবী 


দেখিয়ে বনে বিজয় অর্জন করতে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর 

নেতৃত্বাধীন করে ২৪ জন কাফেরকে হত্যা করেছিলেন। যুদ্ধ না 

হলে এ না। তবে এ মত গ্রহণযোগ্য নয়; বরং পূর্বোক্ত মতই অধিক 
মনে হয়। 


বলা যায়, মক্কা বিজয় শুধু ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন 

করেনি; বরং এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে একটি সুবিশাল ইসলামী রাক্ট্েরও 

ঘটে৷ এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কা তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে 

ওঠে। সমঘ বিশ্ব এ বিজয় অভিযানের সাফল্যে চমকে ওঠে । তাই এঁতিহাসিক 

আমীর আলী বলেন-_ Th through all the annul of conquest there has been 
up tciimphant entry Jike op to this one. 


জম: ৬১ ॥ হুনাইনের যুদ্ধ কখন, কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল? এ যুদ্ধের 
ফলাফল নির্ণয় কর। 

অথবা, হুনাইন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

উব্তল্।। উপস্থাপনা : মক্কা বিজয়ের পর অবশিষ্ট সমগ্র কুফরি শক্তি আরো একবার 
এক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের পতনের প্রচেষ্টা চালায়। তায়েফের হাওয়ািন ও 
সাকিফ গোত্র: এতে নেতৃত্ব দেয়। তাদের বিশ হাজার সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
রণপ্রস্তুতি নেয়। অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে হুনাইন প্রান্তরে তাদের সাথে 
মুসলমানদের যুদ্ধ হয় । ইতিহাসে এটাই হুনাইনের যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত । 


প্র ফাষিল॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র তৃতীয় বর্ষ) + ৯ 


২১৪ রাগ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৩ হুনাইন যুদ্ধের কারণ 
১. কাবা পুনর্দখলের চেষ্টা : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে কাবাঘর মুসলমানদের অধীনে চলে যায়। কাবাঘরে সংরক্ষিত 
প্রতিমাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। এ ঘটনা পৌন্তলিকদের কাছে অসহ্য ছিল। 
তাই তারা গোপনে গোপনে কাবাঘর পুনর্দখলের চেষ্টা করছিল। 
২. মন্ধার নও সাথে বিরূপ আচরণ : মক্কার কাফেররা নও মুসলিমদের 
“ * সাথে সর্বদা আচরণ করতো । যা অনেক ক্ষেত্রেই সহ্য করার মতো ছিল না। 
৩. আর্থিক উনুয়নের স্বপ্ন : পৌত্তলিক গোষ্ঠী ভেবেছিল, মক্কা নগরী 
শক্তিকে নির্মূল করতে পারলে তারা সহজেই মক্কায় 
প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে। এতিহাসিক পি. কে. 


5 যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ 
১. কাফেরদের রণপ্রস্তুতি : বনু সাকিফ ও হাওয়াধিন গোত্রের প্ররোচনায় বনু কাব 
ও কিলাব ব্যতীত অন্যান্য সকল গোত্র থেকে ২০,০০০ সৈন্য মক্কা ও 


তায়েফের মধ্যবর্তী পাহাড় হুনাইনের নিকট ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক অষ্টম 
হিজরীতে একত্রিত হয়। 

২. মহানবী (স)-এর যুদ্ধযাত্রা : মহানবী (স) কাফেরদের রণপ্রস্তুতির সংবাদ 

-.. পেয়ে অতি অল্প সময়ে মক্কা বিজয়ে উপস্থিত ১০,০০০ মুসলমান ও ২,০০০ 
নও মুসলিমসহ মোট ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। 

৩. মহানবী (স)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, এ যুদ্ধে মহানবী 
(স্‌) নেতৃতৃ দেন। 

৪. প্রাথমিক বিপর্যয় : যুদ্ধের ময়দানে সংখ্যাধিক্য ও বৈষয়িক উপকরণ পর্যান্ততায় 
মুসলমানগণ নিজেদের নিশ্চিত বিজয়ী মনে করে উল্লসিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে 
শক্ৰ বাহিনী তীব্র আক্রমণ করলে মুসলিম বাহিনী সাময়িক বিপর্যয়ে পড়ে৷ 


আজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১৫ 


৫. মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণ : প্রাথমিক ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় মুসলিম 
বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, এতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং শক্ররা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । 


5 হুনাইন যুদ্ধের ফলাফল/তাৎপর্য/গুরুত _ 

১. কাফেরদের শোচনীয় পরাজয় : এতিহাসিক হিস্ট্রি বলেন, হুনাইন যুদ্ধে কাফের 
বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন,.-নিহত আর 
৬০০ জন বন্দি হয়, অপরদিকে মুসলমানদের ৪/৫ জন শাহাদাত |] 

২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন : এ যুদ্ধে কাফেরদের অজস্র অস্ত্রশস্ত্রসহ মেষ, 
২৮,০০০ উট এবং ৪১,০০০ তোলা স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলমানদের I 

৩. কুফরি শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় : মক্কা বিজয়ের পর, ভূখণ্ডে 
কাফেরদের 


-৯। ৮০১০ ০৮০ ৮০০১৪ 
লাভ : হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানগণ শিক্ষা লাভ করলেন যে, 
, বস্তুগত উপায় উপকরণ ও বৈষয়িক শক্তি সামি বিজয়ের 
নয়; বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজন সর্বোপরি আল্লাহর ওপর ভরসা ও তার 


সাহায্য। 

৭. সামরিক গুরুত : এ যুদ্ধে মহানবী (স) সেনাবাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত 
করে দলীয় প্রধানদের নিকট তাদের পতাকা হস্তান্তর করেন। তিনি নিজেও 
যুদ্ধের পোশাক পরিহিত অবস্থায় খচ্চরের ওপর আরোহণ করে মুসলিম 
সেনাদের নির্দেশ প্রদান করেন । 

৮. মহানবী (স)-এর প্রতি আনুগত্য : এ যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্র 
পরাজয় বরণ করার পর আরবের অন্য কোনো গোত্র পুনরায় রাসূল (স)-এর 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার পরিবর্তে তীর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হুনাইন যুদ্ধের ফলে আরব ভূমি মুসলমানদের 
পূর্ণাঙ্গ দখলে আসে এবং আনসার ও মুহাজেরীনের সকল সংশয় বিদূরিত হয় । তাই 
ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ যুদ্ধ এতিহাসিক ও সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত 
তাৎপর্যবহ। এক কথায় এ যুদ্ধ সর্বদিক থেকে সকল মুসলিম তথা বিশ্বের মানুষের 
জন্য এক শিক্ষণীয় বিষয় ৷ 


২১৬ কাল জ্ঞতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ গা 


প্রশ্ন: ৬২ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের 
তাৎপর্য আলোচনা কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, বিদায় হজ্জ কী? ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জের গুরুত্ব নিরূপণ কর। 

ফা. স্নাতক প. ২০০৭] 
অর্থবা, বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) ইসলামী সমাজ ও রীষ্্রব্যবস্থার যে 
রূপরেখা বর্ণনা করেছেন তা. পর্যালোচনা কর৷..... [ফা. স্নাতক প. ২০০০] 
উত্তর উপস্থাপনা : বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবাধিকারের এক শ্রেষ্ঠ 
মুক্তির দিশারি রাসূল (স) বিদায় হজ্জের খোতবায় ইসলামের 
করেছিলেন । তাই ইসলামের ইতিহাসে এ ভাষণ বেশ তাৎপর্য 
১০৮৮4৬২২১০০ 


ভাষণ । এ ভাষণের প্রশংসায় এতিহাসিক আমীর is is (Molammad) 

life is the noblest record of a work nobly and টা ithfully performed 

5 বিদায় হজ্জের ঘটনা 

১. পরিকল্পনা গ্রহণ : মহানবী (স) যখন ভূমিকে ইসলামের পতাকাতলে 
আনয়ন করেন তখন তিনি রিসালাতের মিশন শেষ পর্যায়ে । 
অতঃপর মৃত্যুর আর বেশিদিন বুঝতে পেরে তিনি মক্কায় বিদায় হজ্জ 
পালন ও মুসলিম মিল্লাতের গ্রহণ করেন। 


(স).৬৩২ সালে, ১০ম ২৫ যিলকদ শনিবার এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার 


সাহাবী নিয়ে যাত্রা করেন। 

৩. হজ্জ পালন ; (স)-এর জীবনী লেখক এঁতিহাসিক যুহরী বলেন, 
“লক্ষাধিক, সঙ্গে নিয়ে হজরত মুহাম্মাদ (স) জন্মভূমি মক্কায় হজ্জ 
পালন লক্ষ মুসলমানের কণ্ঠে ইসলামের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হতে 


আরাফাতের ময়দানে দীড়িয়ে মহানবী (স) সমবেত ও অনাগত 
লক্ষ্য করে এক এতিহাসিক ভাষণ দেন। এটাই ছিল মহানবী 

॥ (স)-এর জীবনের শেষ হজ্জ ৷ তাই একে হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। 

৩ বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণ 

১. আল্লাহর প্রশংসা : বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আল্লামা শিবলী 
নোমানী বলেন, ভাষণের শুরুতেই মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর 
প্রশংসা করেন । কেননা সকল প্রশংসার প্রাপকই মহান আল্লাহ । 

২. মনোযোগ আকর্ষণ : সমবেত মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে মহানবী (স) বলেন, 
হে মুসলমানগণ, মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর। কারণ পুনরায় 
তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন । 

৩. বিদায়ী ভাষণ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এ ভাষণ যে মহানবী (স)- 
এর জীবনের শেষ ভাষণ তা তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন । তাই তিনি বলেন 
হে সমবেত মানবমণ্্লী! সম্ভবত তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না৷” 

৪. আল্লাহর নিকট উপস্থিতি : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (স) সমবেত 
লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্মরণ রেখো, তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর নিকট 
উপস্থিত হতে হবে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১৭ 


৫. 


১০, 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 


১৯. 


জীবন ও সম্পদের পবিত্রতা ঘোষণা : মহানবী (স) বলেন, মনে রেখো, এ দিন ও 
এ মাস সকলের জন্য যেরূপ পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাপ্রভুর 
সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের নিকট পবিত্র ও হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত । 
জবাবদিহিতার ঘোষণা : স্মরণ রেখো, দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য 
তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে । সুতরাং কখনো 
তোমরা সত্য পথ পরিত্যাগ করবে না। - 

নারীর মর্যাদা : নারীর ওপর যেভাবে পুরুষের অধিকার আছে, তেমনিভাবে 
পুরুষের ওপরও নারীর অধিকার আছে। কাজেই নারীর সাথে সদয় 

কর। আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে স্ত্রী করেছ। 
কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। 

সুদ প্রথা বিলোপ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ) আরাফাতের 
ময়দানে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আজ হতে জাহে র যাবতীয় সুদ 
বাতিল করা হলো । কারণ সুদ প্রদান এবং গ্রহণ পরাধ। 


তারাও আল্লাহর সৃষ্টিএএব্$ র মতোই মানুষ । 

বন্ধন: (স) বলেন, স্মরণ রেখো, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর 
ভাই ভাই এ একই ভ্রাতৃত বন্ধনে আবদ্ধ ৷ সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান 
এক তুসমাজ। 

ণ: আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার, নয করার জন্য মহানবী 
প্রতি আহ্বান জানান । কারণ $৯5 ১৯33 9. 

ও ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ : মহানবী (স) বলেন, তোমরা অন্যায়ভাবে 
নরহত্যা করবে না এবং কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। 
নেতার আনুগত্য : যদি কোনো নাক কাটা হাবশী গোলামও তোমাদের নেতা 
নিযুক্ত হয়, তবে যে পর্যন্ত সে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মীমাংসা 
করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করবে । 
রে রা রে ররর রর টিনার সাম 

1স ও অনাচার আজ আমার পদতলে পিষ্ট হলো । 

সমান অধিকার : স্মরণ রেখো! আবাসভূমি ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়তুক্ত। 
বংশগত আভিজাত্য : তিনি বলেন, আজ হতে বংশগত আভিজাত্য কৌলীন্য বিলুপ্ত হলো। 
শাল বাণী প্রচারের নির্দেশ : মহানবী (স) বলেন, যারা এখানে 
উপস্থিত আছ তোমরা আমার বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেবে । 
জীবনবিধান : তিনি বলেন, তোমাদের জন্য জীবনবিধানরূপে আল্লাহর কিতাব 
এবং তার রাসূলের সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটো আকড়ে 
থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। 


২১৮ ৱাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


২০. নিজেকে শেষ নবী ঘোষণা : তিনি বলেন, হে লোকসকল! আমিই শেষ নবী । 
আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। 

২১, দ্বীনের ব্যাপারে সাবধান বাণী : সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে 
না। যদি তাই কর তা হলে শয়তান খুশি হবে । শয়তানকে খুশি করা থেকে 
“বিরত থেকো। 

২২. আমানত হেফাযতের নির্দেশ : আমানত সম্পর্কে তিনি বলেন, সর্বদা অন্যের 

হেফাযত করবে। 

২৩. শেষ ভাষণ : পরিশেষে আবেগভরা কণ্ঠে আকাশের দিকে হাত 
(স) বললেন, ৬:1, ১ % 11 অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌ আমি 
সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে পেরেছি। উপস্থিত 
নিশ্চয়ই আপনি পেরেছেন। মহানবী (স) তখন বলর্ল্র্ ৷ রর টি ‘হে 
প্রভু তুমি সাক্ষী থেকো, বিদা, আল বিদা।" PY 


এ সময় নিম্নের আয়াত নাযিল হয় SL ১ 
id AEE) EAS 655 এ 2১71 ৩4৪ ঠেলা 
Gas Lyi 

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম এবং 
তোমাদের ওপর আমার পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য 
ইসলামকে 

৩ বিদায় হজ্জের ভাষণের 

১. বিশ্বস্ত দলীল : ইতিহাসে বিদায় হজ্জের ভাষণ একটি বিশ্বস্ত 
দলীল হিসেবে এ ভাষণের তাৎপর্য ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে 


প্রোজ্জীল I 
২. উৎসাহ * এতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, মহানৰী (স)-এর বিদায় হজ্জের 
তাৎপর্যবহ। এ ভাষণ ছিল বাগ্মিতাপূর্ণ ও উৎসাহ উদ্দীপক । 
৩. সতর্কতা : সত্য-সুন্দর, কল্যাণ, আনন্দ, সাম্য, ন্যায় ও মানবতার 
৭১০৭৯ 


৫. শ্রেষ্ঠ দলীল : সা সততা ও 


সর্বোপরি নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে সচেতন হওয়ার জন্য সবাইকে 
অহনা শে জহি উলদেন দিত়েলে। 

৭. দাস-দাসীর মর্যাদা : এ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) দাস-দাসীর প্রতি সদর ও 
মানবোচিত সদ্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধীনস্থদের অপমান 
নির্যাতন থেকে যুক্তি দিয়ে শান্তিতে রাখার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে বিদায় হজ্জের ভাষণে । 


আছ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২১৯ 


৮. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শাসন : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধি নিষেধ 
পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিপালন একদিকে যেমন মানব বিবেকের দাবি, তেমনি মহানবী 
(স)-এর ভাষণ তা বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সাম্য-মৈত্রী, প্রেম-প্রীতি, সত্য ন্যায়ের বাহক 

হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিদায়ী ভাষণ মানবজাতির জন্য সর্বদিক হতে 

তাৎপর্যপূর্ণ । এ ভাষণে তাওহীদ, খতমে নবুয়ত, একতৃবাদ, মানবতা ও নৈতিকতা, 


ভাববাদ ও বস্তুবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং ও 
বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ জন্য এ ভাষণ মানবাধিকারের বলে 
ইতিহাসের পাতায় চির অগ্লান হয়ে থাকবে । 


মুসলিম উদার রতি্ঠাতা হিসেবে মহানবী সে) ত মূল্যায়ন 


9৮০01 the Unmah 


I 

অথবা, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান 
উব্তস।। উপস্থাপনা : হজরত 
মানবের ত্রাণকর্তা হিসেবে । বিশ্বের হান্য রহমত ।-তাই তিনি আরবের 
আর্থ-সামাজিক, রঃ , অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাসংস্কার 
সাধন করেছিলেন। রায়মন্ড লার্জ বলন, The founder of Islam is, in 
fact the [0101101৩0৩ first social and international revolution of which 
history salon 

০ )-এর রাজনৈতিক সংস্কার 

১. আইন প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) মানুষের মনগড়া আইন ও নৈরাজ্যপূর্ণ 
শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু 'ধর্ম ও 
ঈমানের বলে মুহাম্মদ (স) মদিনা রাষ্ট্রে যথাযথভাবে আল্লাহর আইন ও 
সঘলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

২. মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : এতিহাসিক খোদা বখশ বলেন, মহানবী (স) মদিনায় 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত ও রাসূলে করীম 
(স)-এর কর্তৃত ছিল এ রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। 

৩. শুরা-ই নিযাম প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) শুরা-ই নিযাম বা গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথিকৃত। তিনি পরামর্শভিত্তিক শাসনকার্ধ পরিচালনার রীতি 
প্রবর্তন করেন। 

৪. কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন : মহানবী (স) গোত্রতান্ত্রক শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ করে 
কেন্দ্রীয় শাসন চালু করেন এবং মদিনাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। 

৫. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র হতে অপরাধ প্রবণতা চিরতরে বিলুপ্ত করেন। 


১২০ __রাল ভদত্াত্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৬. অমুসলিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) অমুসলিম নাগরিকদের জান, 
মাল, মান-সম্মান ও নিজ ধর্মানুষ্ঠান পালনের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। 

৭. শক্তিশালী জাতিতে পরিণত : হজরত মুহাম্মাদ (স) শতধাবিভক্ত আরববাসীকে 
এককেন্দ্রিক শাসনের অধীনে এনে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। 

৮. -শান্তি, প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) বিবদমান গোত্রগুলোকে এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
করে দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যাপক হিন্টি বলেন_ Thus by one 


5; সমাজ গঠন : মানুষের গড়ে ওঠা কৃত্রিম অসাম্য ভেদাভেদ, 

বংশ, ও কৌলিন্যের মূলে কষাঘাত করে মানবতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের 

(স) যে উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, পৃথিবীর 
ইতিহাসে এর কোনো নযীর নেই। 

২. অশ্লীল ও অনাচারের মূলোৎপাটন : মহানবী (স) সমাজ থেকে যাবতীয় 
অশ্লীলতা অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, রক্তপাত, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদপ্রথা 
এবং সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারমূলক কার্যকলাপ দৃঢ় হস্তে বন্ধ করে একটি 
পবিত্র সুন্দর কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । 

৩. সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) তৎকালীন আরব সমাজে বিদ্যমান 
কৃত্রিম ছন্দ সংঘাত, অহেতুক রক্তপাত, লুষ্ঠন, যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে 
একটি সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । 

৪. শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ : তিনি বলেন, শুধু জন্ম, বংশ, কিংবা ভাষা বা 
অঞ্চলের বিচারে মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য হয় না; বরং সকল মানুষ সমান । 
মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং 
মানবের সর্বাধিক কল্যাণকামী | এ নীতির ভিত্তিতেই রাসূল (স) মানব মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


। ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২২১ 


. নারীর মর্যাদা : মহানবী (স) নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । নারীকে তার ন্যায্য 
অধিকার দিয়ে ঘোষণা করেন, নারীর ওপর পুরুষের যতটা অধিকার, পুরুষের 
ওপরও নারীর ততটা অধিকার ৷ নারী জাতির মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-. i 

SUAS Ll 
, দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন : বিবির হি রা ন হিং 
সংস্কারক, যিনি ১৪০০ বছর পূর্বে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 
তিনি ঘোষণা করেন, “দাসকে আযাদীদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আল্লাহর 
কাছে আর কিছুই নেই ।” 


. ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ : মহানবী (স) ভিক্ষাবৃত্তি মোটেই না। 
তিনি সকলকে স্বাবলমী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম দেন। 
শপ তেন বিকল হাতের চেয়ে 
উপরের হাত শ্রেষ্ঠতর। €° 


. অৰ্থোপার্জন নিয়ন্ত্রণ : মহানবী (স) আল কুরআনের ঘোষণার অর্থানুযায়ী আয় 
উপার্জনের সকল অবৈধ উৎসসমূহকে বন্ধ করে দেন। যেমন_ 

১. ঘুষ, সুদ, জুয়া, লটারি, মদ, শুকর ইত্যাদি হারাম ঘোষণা করেন। 

২. মজুদদারি ও কালোবাজারি বন্ধ ঘোষণা করেন। 

৩. অবৈধ বস্তুর ব্যবসা ও প্রতারণার মাধ্যমে আয় রোজগারকে নিষিদ্ধ করেন। 
8. হালাল উপার্জনে উৎসাহিত করেন। 

৫. পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার বিশেষ তাকিদ দেন। 

৬. শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার স্বীকার করেন। 

. অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : মহানবী (স) অর্থ উপার্জনের উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার 
সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপপূর্বক ব্যয়ের খাতগুলো নির্ণয়ের 
ব্যবস্থা করেন । যেমন_ 

১. অপচয় রোধে তাকিদ প্রদান করেন। 

২. মদ, জুয়া ইত্যাদি গর্হিত কাজে অর্থ বায় নিষিদ্ধ করেন । 
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৩. সুপথে ও কল্যাণের পথে অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেন। 
৪. দুঃস্থ বিপন্ন মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয়ে উৎসাহিত করেন । 
৫. অর্থনৈতিক অধিকার ও হকদারের হক আদায় করার নির্দেশ দেন। 
চ. অর্থ সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা : মহানবী (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের 
“উল্লেখযোগ্য আরেক দিক হলো উপার্জিত সম্পদ কল্যাণের পথে ব্যয় না করে 
-.. কেবল সঞ্চয় করে পুল্তীভূত তহবিল গড়ে তোলাকে নিষেধ করেন। 


ছ. অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ : মহানবী (স)-এর অর্থনৈতিক 
মধ্যে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ অন্যতম । যেমন_ ৩ 


িীকতম্ের মূলে রাসূল (স)-এর তাওহীদের বাণী চরম আঘাত 
ষ পর্যন্ত জড়বাদী পৌত্তলিকদের মাঝে তিনি তৌহিদবাদী ইসলামকে 


৩. নবী রাসূলের প্রতি বিশ্বাস : মহানবী (স) শিক্ষা দিলেন, মানবতার মুক্তির 
লক্ষ্যে ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন। সকলের প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে। কারো ব্যাপারে 
কোনো পার্থক্য করা চলবে না। 

৪. শরীয়ত শিক্ষা : ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি কালেমা, নামাজ, রোযা, হজ্জ ও 
“যাকাত -সম্পর্কে মানুষকে এমনভাবে শিক্ষা দিলেন, যা প্রতিটি বিশ্বাসী 
জীবনকে এক নতুন আলোর পথের সন্ধান দিল। 

৫. পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস : জাহেলী যুগের লোকেরা মৃত্যুর পর হাশর, 
পুনরুথান, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ কিছুই বিশ্বাস করতো না। মহানবী (স) 
শিক্ষা দিলেন, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। 
মৃত্যুর পর সবাই পুনরুখিত হবে এবং কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করবে । 

৬. ইহুদি খ্রিষ্টানদের ধারণার অপনোদন : ইহুদি খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, তারা 
যতই পাপকর্ম করুক না কেন, তাদের শাস্তি পেতে হবে না, পেলেও অল্প 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২২৩ 


কদিন শাস্তি ভোগ করতে হবে । কেননা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন 
স্বয়ং যীশু । মহানবী (স) তাদের এ অলীক ধারণার অপনোদন করে ঘোষণা 
দিলেন, কুরআনের বাণী- “একের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না'। 

৭. জন্মান্তরবাদ-এর পরিবর্তন : অজ্ঞতার যুগের আরেকটি অন্ধ বিশ্বাস 
জন্মান্তরবাদ। অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে পূর্ব কর্মফল ভোগ 
করার জন্য আবার পৃথিবীতে আগমন করবে । এ ধারণা বিদুরিত করে ঘোষণা 
করলেন, কোনো মানুষই মৃত্যুবরণের পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। 


উপসংহার : পরিশেষে বলা (সে) শুধু একজন ধর্ম প্রচারকই ছিলেন 
ও ছিলেন। ফলে তিনি একটি শক্তিশালী 
৷ এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, His life is the 


আপ্রশ্ন:৬ সংস্কার হিসেবে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর কৃতি 

[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 

সংস্কারক হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান মুল্যায়ন কর। 

[ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 

অথবা, সমাজ সংস্কারে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান মূল্যায়ন কর। 

[ফা. স্নাতক প. ১৯৯৬] 

উব্তমু।। উপস্থাপনা : মানবতার মুক্তির দিশারি হজরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন বিশ্ব 

ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ সস্কারক। তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে অশান্ত, পশ্চাৎপদ এবং 

বর্বরতার তিমিরে আচ্ছাদিত সমাজকে তিনি এমন সুন্দর সমাজে পরিণত করেন, যার 

তুলনা ধরণীর ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক রায়মন্ড 

লার্জ বলেন, The founder of Islam is in fact, the promoter of the first ‘social 
and international revolution of which history gives mention. 
৩ সমাজ সংস্কারক হিসেবে মহানবী (স)-এর কৃতিতৃ/অবদান 

১. সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 

হজরত মুহাম্মাদ (স) সর্বপ্রথম বংশীয় কৌলীন্যের পরিবর্তে সাম্য ও মানবতার 

ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, 
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নাগরিক অধিকার প্রদান, মানবতার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল তার সমাজ সংস্কারের 


অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

তাওহীদের আদর্শে সমাজ গঠন : এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, “মহানবী (স) 
নানা অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমগ্র সমাজ 
সংগঠনকে তাওহীদের আদর্শে রূপায়িত করেন ।” 


.. ইসলামী সমাজ গঠন : সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আরবে প্রচলিত সকল প্রকার 


_ কুধারণার অপনোদন করে মহানবী (স) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এরুটি সুখী 


* কালোরসুরর়, বীর পার্থক্য,” খনী-গরিবের সামাজিক 


১১. 


করেছেন এবং তাকে মৃত স্বামী ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগের 
অধিকার I 


. বিবাহ প্রথার সংস্কার : মহানবী (স) প্রাক ইসলামী সমাজে প্রচলিত ব্যভ্চারমূলক 


বিবাহ প্রথার পরিবর্তন সাধনপূর্বক শরীয়তসম্মত পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিবাহ 
প্রথা জারি করেন এবং সমাজকে অন্যায় অবিচার হতে রক্ষা করেন। 


. দাসপ্রথার উচ্ছেদ : তদানীস্তন আরবে প্রচলিত ঘৃণ্য দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে 


মহানবী (স) উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, ‘দাস-দাসীর 
মুক্তিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আর কিছুই নেই'। ক্রীতদাস যায়েদকে সেনাপতিতব 
দান এবং বেলালকে প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করে তিনি দাস-দাসীদের যে সামাজিক 
মর্যাদা দান করেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । 

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
মহানবী (স) জীবন ও সম্পদের জন্য একটি নতুন সামাজিক নিরাপত্তা বিধান 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র শু. ২২৫ 


এবং সুষ্ঠু বন্টন নীতি চালু করেন। এর ফলে সমাজের সকল মানুষ সামাজিক 
নিরাপত্তা লাভ করে এবং সুখ শান্তিতে বসবাস শুরু করে। 

১২. প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা : পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়- 
স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাড়াতে মহানবী (স) সকলকে 
উদ, করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষপা- 
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১৩. গোত্রীয় কলহের অবসান : প্রাক-ইসলাম যুগে গোত্রীয় 
কলুষিত করে তুলেছিল । কিন্তু মহানবী (স) সাম্য ও গোত্রীয় 
কলহের অবসান ঘটান এবং একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল সমাজ 


প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৪. মদ্যপান রহিতকরণ : মদ্যপান আরব ৰণ ও নিতানৈমিতিক 
ব্যাপার ছিল। মদ্যপানে ব্যক্তি মানসিক হারিয়ে অসামাজিক কাজে 
লিপ্ত হয়। তাই মহানবী (স) বিবেক সামাজিক অনাচার রোধ করার 
জন্য সবরকমের নেশাকর দ্রব্য ঘোষণা করেন। নিষেধাজ্ঞা 
উপেক্ষা করে কেউ মদ্যপান শাস্তির ব্যবস্থাও করেন। 

১৫. জুয়া খেলা নিষিদ্ধকরণ : আরব সমাজে জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন 
ছিল এবং একে করা হতো । জুয়া খেলায় হেরে মানুষ নিযস্ব 
হয়ে অসামাজিক হতো, ফলে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতো। 

নি মলা করে সমাজকে ভরাবহ বির হতে 


১৬, : মহানবী (স) বিশ্বত্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধান 
গড়ে তোলেন । মানুষের মনগড়া মতবাদ উচ্ছেদ করে তিনি 
রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে গড়ে তুলেছিলেন। 
তিনি ঘোষণা করেন, $4 $22 এ ৩ সৃষ্টি যার আইনও চলবে তার। আল 
কুরআনের ভাষ্য বিধৃত করে তিনি বলেন-, 
ASF Ll LS Mn 2 
১৭. আল্লাহর সার্বভৌমতৃ প্রতিষ্ঠা : বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রচলিত রাজনীতির বিপরীতে 
মহানবী (স) আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন 
করেন। কোনো দল বা জনগণকে সার্বভৌমত্বের আসনে না বসিয়ে বিশ্বসৃষ্টা 
আল্লাহকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে ঘোষণা করেন । 
তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন_ PCT রি 
০০১৩ ৩৬০৪ ৮৮4 
১৮. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মহানবী (স) তার 
শাসনব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।" তিনি মদিনার মসজিদে বসে নিজে 
স্বয়ং প্রধান বিচারপতি ও শাসনকর্তা কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি রাষ্ট্রের 


২২৬ ৱাল জবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক্র 


সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ হতে অপরাধপ্রবণতা 
চিরতরে বিলোপ সাধন করেন। 

১৯. অধিকার প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) তার রাষ্ট্রের অধীনে অমুসলিম 

জান-মাল ও মান-সন্মান রক্ষা করেন এবং ধর্ম-কর্ম পালনের, পূর্ণ 
অধিকারও প্রদান করেন। তিনি আল্লাহর বাণী ঘোষণা করেন, gd a 
' অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। পাশ্চাত্য এঁতিহাসিক বোর্সওয়ার্থ 
বলেন, “পৃথিবীতে যদি কেউ অমুসলিমদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি 
করতে পারেন তবে তিনি একমাত্র মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কেউ_নন।!" 

২০. গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি : এতিহাসিক আমীর আলীঘ্রলেন, মহানবী 
(সে) সরকারি নীতি নির্ধারণে জনগণকে সমানাধিকার দিয়েছেন। এশীতন্ত্র ও 
গণতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে মহানবী (স) বিরাট সফলতা অর্জন করেন। 

২১. মজুদদারি ও কালোবাজারি নিষিদ্ধকরণ : মহানবী (স) ব্যবসা ক্ষেত্রে 

মজুদ্‌দারি ও কালোবাজারি নিষিদ্ধ ঘোষণা /কঁরেন'। তিনি বলেন, খাদ্যদ্রব্য 
রা RA 
তবুও তার অপরাধ ক্ষমা করা হবে না! এভাবে বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে 
তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ( 

২২. হালাল উপার্জনে উৎসাহিত্ররণ। ₹ ড. মরিস বুকাইলী বলেন, “নবীকুল 
শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ্‌»(স্) জনগণকে হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করেন। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা আল্লাহর বন্ধু। এভাবে রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক গতি সঞ্চগালনে’তিনি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেন।” 

২৩.অর্থ আদায়ের রাষ্ট্রীয় খাত নির্ধারণ : এ্যাডাম স্মীথ বলেন, “রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে 
সুসম্বিত রাখার জন্য মহানবী (স) রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ আদায়ের কতিপয় খাতের 
আলনফাই ও গনীমত ৷” 

২৪.শিশু কন্যা হত্যারোধ : জাহেলী যুগের বর্বর আরবরা কন্যা সন্তান জন্মদান 
অপমানের ব্যাপার মনে করতো । তাই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা 
তাকে জীবন্ত কবর দিত ৷ মহানবী (স) এ জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 

২৫. এতিম মিসকিনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা : তৎকালীন সমাজের প্রতিপত্তিশালীরা 
এতিমদের ওপর জুলুম করতো, তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতো । মহানবী 
(স) এতিম ও মিসকিনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 

২৬. শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা : নিরক্ষর হওয়া সত্বেও মহানবী (স) শিক্ষা ও 
জ্ঞানানুশীলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সব সময় জ্ঞান 
আহরণের কথা বলতেন, তাঁর প্রচেষ্টায় মদিনায় ৯টি মসজিদ কেন্দ্রিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মহানবী (স) আরবের সমাজ ব্যবস্থায় এনেছিলেন 

এক সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী বিপ্লব। তাই তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলা 

হয়। Encyclopaedia of Britanica তে বলা হয়েছে_ Of all the religious 
personalities of the world Mohammad was the most successful. 


ঞ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২২৭ 


প্রশ্ন : ৬৫ ॥ একটি আদর্শ জাতি গঠনকারী হিসেবে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
অবদান বর্ণনা কর। 

অথবা, একটি নতুন জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবী (স)-এর কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
উত্তল উপস্থাপনা : বিশ্ব মানবের যুক্তির দিশারি হজরত মুহাম্মাদ (স).ন্তুন জাতি 
গঠনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা চির উজ্জল ও অম্লান হয়ে 
থাকবে। তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সঠিক দিশারি। অতি অল্প সময়ে 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোলীর কলহে শতধাবিভক একটি জাতিকে তিনি সুু্সংব্ 
জাতিতে পরিণত করে বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। LL 
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১. জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবীর ভূমিকা : এতিহাসিক আমীর আলী 
বলেন, হজরত মুহাম্মাদ (স) মদিনায় আগমনের, পূর্বে আরবরা ছিল 
শতধাবিভক্ত এবং অন্যায় অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত। তাই তিনি 
প্রথমেই আরবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন 
এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৯) 

২. আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠন : মানুষে) মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ ও পার্থক্য 
রত করে ব্লক জাতি নত এর 
অবদান অনন্য। আরবের ইতিহাটস রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ 
গঠনের এটাই প্রথম প্রয়াস তই এতিহাসিক 7». K. 10 যথার্থই বলেন_ 
This was the first atfempt in the history of Arabia at a Social 
organisation with. religion rather than blood as its basis. 

৩. ঈমান ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণ : মহানবী (স) আরবদের গোত্রপ্রীতি 
ভেঙে সকল্ল গোত্র ও সম্প্রদায়কে একই আদর্শের পথে পরিচালনার উদ্যোগ 
নেন। ফ্রলে আরবরা গোত্র্জীতি ভুলে গিয়ে শক্তিশালী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। 

৪. মান্বতাবোধের উন্মেষ : মহানবী (স) আরবদেরকে সংকীর্ণ গোত্রপ্রীতি 
পরিহার এবং মানবতাবোধের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। মদিনায় 
আনসার ও মুহাজিরদেরকে ভ্রাতৃত্বের সুমহান বন্ধনে আবদ্ধ করে এক নতুন 
দিগন্ত উন্মোচন করেন। 

৫. স্জনীতিৰিল হিসেবে বহাৰী সে) মহানবী (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল 
অসাধারণ । তার কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দৃরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ মদিনা সনদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এ সনদের মাধ্যমে 
প্রমাণিত হয়_ It reveals the man in his (005) real greatness a 
master mind not only of his own age, but also all ages. 

৬. সফল সেনাপতি : এঁতিহাসিক হিট্টি বলেন, মহানবী (স) ছিলেন একজন 
সফল সেনাপতি ৷ ইসলামের বিজয় পতাকা উত্ডীন করার জন্য তিনি ছোট বড় 
১৯টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল অবলম্বনে তিনি স্বল্পসংখ্যক 
সৈন্য নিয়ে বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। 

৭. জাতি গঠন প্রক্রিয়া গ্রহণ : মহানবী (স) ছিলেন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। 
. তাই তিনি সর্বপ্রথম সমস্ত ধর্মীয় সংঘাত দূর করে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
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সচেষ্ট হন। তিনি পূর্ববর্তী সকল ধর্ম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করতে 
নির্দেশ দেন। অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ বা তাদের দেব-দেবীর নিন্দা করতে নিষেধ করেন। 
৮. সংস্কারক হিসেবে মহানবী (স) : সুষ্ঠু শাসন পরিচালনায় তিনি শাসক ও 
শাসিতের মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করে একমত্যের শাসন কায়েম করেন। 
আরব-অনারব সকল সম্প্রদায়কে তিনি সমমর্যাদা দান করেন এবং সকল ধর্মের 
প্রতি সমভাবে সহনশীল নীতি প্রদর্শন করেন। 
৯. আন্ঞঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : জাতি-ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 
আদর্শ বাস্তবায়িত করার মানসেই মহানবী (স) 
উৎসাহদান এবং স্বয়ং ভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণীদের পাণি 
কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব অনারব বংশোডুত 
ক্র সরব 


“মহানবী মে) সম্পদের গুহর বনে দিত জ্লোজেন তুলে দিযে একটি রব 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৪. শিক্ষা সংস্কারক : মহানবী (স) শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অধিক গুরুতৃ প্রদান 
করেন । মসজিদে নববী ছিল তার প্রধান শিক্ষালয় এবং এ সময়ে কুরআন পাঠ, 
শরীয়ত শিক্ষা প্রভৃতি ছিল বাধ্যতামূলক । এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, 
জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয। বস্তুত শিক্ষা ক্ষেত্রে এরূপ 
অবদানের জন্যই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন। 

১৫. গণতন্ত্রের মানসপুরুষ : এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (স) ছিলেন 
গণতন্ত্প্রিয়। গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবলে বলীয়ান হয়ে তিনি 
পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং নিজের অনুসারীদের ইসলামবিদ্বেষী 
কাজ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হন। 

১৬. ধর্মীয় সংস্কারক : পুতুল পূজা ও কুসংস্কার আরবদের জাতীয় জীবনকে 
সর্বাধিক কলুষিত করে রেখেছিল । কাবাঘর ছিল ৩৬০ মূর্তির উপাসনাগার । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২২৯ 


হজরত মুহাম্মাদ (স) পুতুলপৃজারী আরবদেরকে তাওহীদের -প্রণা প্রদান 
করেন এবং মাত্র তেইশ বছরের সাধনায় আরব জাতিকে একটি ধর্মাশ্রিত 
জাতিতে পরিণত করেন। 

১৭. সংগঠক : মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক যুহরী বলেন, “মহানবী (স) কেবল 
একজন ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না; বরং একজন সফল সংগঠকও ছিলেন। তিনি 
জনে জনে জনতার সংগঠন গড়ে তোলেন ।” 

১৮. আদর্শ গৃহস্বামী : মহানবী (স) অন্যান্য দায়িতৃ সম্পাদনের সাথে সাথে এক্জন আদর্শ 
গৃহস্বামীর দায়িতৃও পালন করতেন, যা আজও বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণ I 

১৯. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স) সমাজ হতে অন্যায় করার 
জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের কর্তৃ অথবা 


মারী ওয়াট যথার্থই বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ (স) তিনটি বিষয়ে 

ধকারী ছিলেন, যা তৎকালে খুবই বিরল ছিল; যথা- ধর্ম প্রবর্তক 
হিসেবে দুর সেবা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসক হিসেবে ভার 
অসামান্য নৈপুণ্য ।” 


৩ রাষ্ট্র গঠনে হজরত মুহাম্মাদ (স /অভিনবত * 
হজরত মুহাম্মাদ (স) ইসলামী ২০০৮ ৮১৯০০ io ogre বর 
পরিচয় দেন তা বিশ্বে সর্বজনবিদিত । নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: 
১. রাষ্ট্র গঠন : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে একক কোনো 
রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। সামাজিক অনাচার, অপরাধ, নারীতেের অবমাননা, 
বা পাপাচার, লুষ্ঠন, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি আরব জাতির সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। আরবরা ছিল দুনিয়ার অধঃপতিত, এঁক্যহীন ও 
বিচ্ছিন্ন জাতি । সমগ্র আরবে অসংখ্য গোত্র ছিল এবং গোত্রগুলো ছিল স্বাধীন। 
গোত্রের অধিবাসীরা সর্বদা আত্মকলহে মগ্ন থাকত। হজরত মুহাম্মাদ (স) 
নবুওয়াত প্রাপ্তির (৬১০ খ্রিঃ) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে 
এঁক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে তুলে এক অসীম শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন 
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করেন। জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন, “আমি বিশ্বাস করি, তার মতো কোনো ব্যক্তি 
যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কতৃ গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এমন এক 
উপায়ে তার সমস্যা সমাধানে সফলকাম হতেন, যা পৃথিবীতে বহু বাঞ্ছিত সুখ 
ও শাস্তি নিয়ে আসত ৷” এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, “আরব জাতির 
একমাত্র বন্ধন গোত্রপ্রীতি একটি মাত্র আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ঈমান 
(বিশ্বাস)-এর স্থান অধিকার করে নেয় ।” 


পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মদিনায় তখন তার অনুসারী "মুহাজির 
ছাড়াও মূর্তি-উপাসক, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের [করটীবাস 
জানি রী বির জা ক 


ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতিও অবলম্বন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার তিনি একটি সনদ তৈরি 
করেন । এটিই ইসলামের ইতিহাসে * নামে পরিচিত। 

৩. এশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় : ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে 
রাসূলে করীম (স) সর্বপ্রথম কাঠামো সৃষ্ট করেন। তার বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপে এশীতন্ত্র এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে 


, তা পরব্তীকালের জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে 


ও অপ্রতিদন্থী নায়ক রাসূলুল্লাহ (স) রাষ্ট্রপতি 
বিচার-বুদ্ধি এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের 


জীন বীজ বপন : হজরত মুহাম্মাদ (স) সর্বপ্রথম মদিনা প্রজাতন্ত্র গঠন করে 
সেখানে গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন। তীর প্রচেষ্টায় স্বৈরাচারী শেখ শাসনের অবসান 
ঘটে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্্রে স্বীকৃতি 
লাভ করে। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে আজীবন পৌন্তলিকতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও স্বীয় অনুসারীদের প্রতিমা পূজকদের ঘৃণা করতে নিষেধ করেন। 
৫. কাপল হজরত মুহাম্মাদ (স) তার ব্যক্তিগত গুণাবলি ও যোগ্যতা দ্বারা 
একটি বিবদমান জনগোষ্ঠীকে একটি সুসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন। এ 
জাতীয়তার ভিত্তি ছিল ইসলামী ভ্রাতৃতৃ ও আল্লাহর একতে বিশ্বাস। এতিহাসিক 
পি. কে. হিষ্রি বলেন, “হজরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক বর্ণ ও গোত্রের পরিবর্তে 
ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা এই প্রথম ৷” 
৬. প্রশাসনিক কাঠামো গঠন : মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাসূলে 
করীম (স) সর্বপ্রথম একটি ইসলামী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করেন। এশীতন্তর 
ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে তিনি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 
করেন । মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্বী নায়ক রাসূলুল্লাহ (স) রাষ্ট্রপতি হিসেবে যে 
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১০, 


১১, 


১২. 


ভূমিকা পালন করেন তা পরবর্তীকালের শাসকদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 
কুরআনের নির্দেশ, স্বীয় বিচার-বুদ্ধি এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের 
পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । 

প্রদেশ গঠন : শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মহানবী (স) সমঘ আরব 
দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যেমন- মদিনা, খাইবার, মক্কা, 
তায়েফ, সানা, ইয়ামেন, হাজরামাউত, ওমান, বাহরাইন ই « এর 


পরিচয় দেন, তা তার সামরিক দক্ষতা, কুশলতা এবং 
পরিচায়ক। 
: নবী করীম (স)-এর আমলে শিক্ষাদীক্ষার চর্চা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি 
পায়। তিনি স্বয়ং শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করেন । এ সময়ে মসজিদ-মক্তব 
স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করা হয় । কুরআন পাঠ, শরীয়ত শিক্ষা, লিখন, পাঠ 
ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল । শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন, 
“প্রয়োজন হলে চীনে গমন করে বিদ্যা অর্জন কর।” 
মুসলিম সামাজ্যের ভিত্তি গঠন : ৮8 । সহিষ্ণুতা, 
মহানুভবতা ও শান্তির বাণী তার জীবনের কার্যাবলিকে সার্থক একমাত্র 
সু ০১৯ SLC SY 
করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক 
মর্যাদা প্রদান করেন। এর ফলেই তিনি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজদরবারে দূত প্রেরণ 
করে ইসলামের প্রতি বিধর্মীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। এভাবে মদিনার ধর্মভিত্তিক 
রাষ্ট্র পরবর্তীতে বিশ্বে ইসলামী সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠে । 
অভিনবত : মহানবী (স) আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনে অভিনবত্তের মাধ্যমে 
একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেন। প্রাক-ইসলাম যুগে বিভিন্ন গোত্রের 
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মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকতো । তাদের দস্যুবৃত্তি আরবের রাজনৈতিক 
জীবনে অশান্তি ও অনর্থের সৃষ্টি করেছিল। মহানবী (স) শতধা-বিভক্ত 
আরববাসীকে এককেন্দ্রিক শাসনের অধীনে এনে মহাশক্তিশালী জাতিতে 
পরিণত করেন। বিবদমান গোত্রগুলোকে তিনি এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে 
দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিষ্টি বলেন, “আরব জাতির 
একমাত্র বন্ধন, গোত্রীয় প্রীতি একটি মাত্র আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল 
এবং ঈমান সেই স্থান অধিকার করে নিল ।” 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মহানবী (স) ইসলামের মহান এবং 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের বুকে অক্ষয়কীর্তি রেখে ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে তিনি মদিনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন, 

পরিচায়ক । মদিনা সনদে রাষ্ট্রনায়ক এবং সংগঠক হিসেবে প্রতিভার 
ছাপ রয়েছে। বিবদমান আরব জাতিকে তিনি শুধু একটি নতুন 


প্রশ্ন: ৬৭ ॥ মহানবী (স)-এর 
অথবা, হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর শা 


উন্তল্র।। উপস্থাপনা : মহানবী ( ও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে 
স্বীকৃত। তার মদিনা ছিল সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্র। তিনি গোত্রীয় কলহে একটি জাতিকে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ 
জাতিতে পরিণত করে অমর অস্রান হয়ে আছেন। 

৩ মহানবী (স)- 

মহানবী (স)- কুরআনের আলোকেই প্রণীত। তার 


উপমাস্বরপ । নিয়ে মহানবী (স)-এর শাসনব্যবস্থার বিস্তারিত 
করা হলো- 
১. ১০৮ মহানবী (স) প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র ছিল মানব 
জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আইনের চোখে মদিনার সকল 
নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ রাষ্ট্রে কারো জন্য গোত্র বর্ণভেদে 
কোনো বিশেষ সুবিধা বা অধিকার সংরক্ষিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিষ্রি 
বলেন, Thus by one stroke the most vital bond of Arab relationship, 
that of tribal শু was hes sree by new bond. that of faith. 
ই. ১: ৬৬৫ adhe Sls dit ১৭8 
রা heat শাসনকাৰ্য পরিচালনার রীতি প্রবর্তন করেন। 
৩. প্রবর্তন : মহানবী (স) মদিনা রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের 
kiss করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে এক চমৎকার 
শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 
8. beads. রর পা কারে, মদিনা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা গড়ে 
সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচি, এতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ৷ 
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মদিনা রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোয় যে সকল সাহাবী দায়িতু পালনরত ছিলেন, 
তেন ক লস পুরা 
ব্যতীত রাজকর্মচারী নিয়োগ, বদলি, জিযিয়া আদায়, করনীতি প্রণয়ন, বিদেশি 
দূত বা আগস্তুকদের দেখাশোনা প্রভৃতি কাজ তিনি নিজেই করতেন 
tL ROE POE মহানবী (স) একজন প্রাজ্ঞ 


আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট 


মূল্যবোধের এ] 

মদিনা রাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সর্বকালের সকল রাষ্ট্র থেকে শ্রেষ্ঠ ৷ মানবীয় সংস্কার ও 
সফলতার যতগুলো মাপকাঠি আছে তা দিয়ে তুলনা করলে কোনো লোকই তার 
রা বলে দাবি করতে পারবে না। রি 
আপ: ৬৮ ॥ মানব জাতির চরিত্র গঠনে মহানবী (স)- -এর কৃতিতু আলোচনা কর। 

অথবা, মানব চরিত্র গঠনে মহানবী (স)-এর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উন্তল।| উপস্থাপনা : মহানবী (স) ছিলেন বিশ্ব মানবের মুক্তিদূত, জগতের জন্য 
রহমত । তার আদর্শের ছোয়ায় বর্বর আরব জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের 
বুকে গৌরবদৃপ্ত জাতিতে পরিণত হয়। মহানবী (স) ছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি সংগঠক । 
আরব বিশ্বসহ সমগ্র মানবজাতির চরিত্র গঠনে মহানবী (স)-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
জগৎ লয় না হওয়া পর্যন্ত তার এ অমর কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
থাকবে । এতিহাসিক লেনপুল যথার্থই বলেছেন, “নিঃসন্দেহে মহানবী (স) ছিলেন 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও জাতি সংগঠক ৷” 
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৩ মানব চরিত্র গঠনে মহানবী (স)-এর অবদান | 

মানব চরিত্র গঠনে মহানবী (স) যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি সম্পাদন করেছিলেন তা নিয্মরূপ- 

১. একতৃবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ : মহানবী (স) তাওহীদের সুমহান বাণী 
প্রচারের মাধ্যমে বর্বর আরব জাতিকে পৌত্তলিকতা বিমুখ করে সুসভ্য, 
সচ্চরিত্রবান, খোদাভীরু জাতিতে পরিণত করেন। তার একতৃবাদের আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ হয়েই আরব জাতি একটি সুসংগঠিত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা 
উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম, হয়। 


২. : 55414144 54 অৰ্থাৎ, সকল ভাই 
ই উদ্বুদ্ধ করতে মহানবী ( প্রয়াস 
চালান। তিনি ইসলামের আদর্শ প্রচার করে সব পতাকাতলে 


৩. মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ : মদ্যপান সমাজে আভিজাত্য ও 
বীরত্বের প্রতীক ছিল। নিজের প্রকাশের জন্য তারা যত্রতত্র 
মদ্যপানে জড়াত। মদ্যপানের ভারসাম্য হারিয়ে বিভিন্ন 
প্রকার অসামাজিক কাজে লিপ্ত , যা সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলত । 
মহানবী (স) মাদকদ্রব্য মাধ্যমে বর্বর আরব জাতির চারিত্রিক 
উৎকর্ষ সাধন করেন। 

৪. নারীদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ : তদানীন্তন 'আরব সমাজে 
নারীদের নিছক উৎপাদনের মাধ্যম ও ভোগ্যপণ্য হিসেবে চিন্তা করা 
হতো। সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীদের পিতা ও 


স্বামীদের থেকে বঞ্চিত করাসহ তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন 


মহানবী (স) তখন আরব সমাজে প্রচার করলেন, “তোমাদের 

উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম ৷” 

দের সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি দান করে পিতা ও স্বামীর 
স্ততে তাদের অধিকার নিশ্চিত করেন। 

৫. মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা : সে যুগে জোর যার মুলুক তার এ নীতির অনুসরণ 
করা হতো । এতে দুর্বলরা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতো । মানবতার দরদি নবী 
(স) তা উচ্ছেদ করে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 

৬. সুদপ্রথা বিলুপ্তকরণ : তৎকালে আরব সমাজে সুদপ্রথা ছিল একটি জমজমাট 
ব্যবসায় । মহাজনগণ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করতো । ফলে সুদ পরিশোধ 
করতে গিয়ে অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে ভিখারি হয়ে যেত। এভাবে সুদের 
ব্যবসায়ের মাধ্যমে বহুমুখী নির্যাতন চালানো হতো । মহানবী (স) সুদপ্রথা 


৭. কুরআনভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন : হজরত (স) জাহেলী যুগের সকল 
অর্থব্যবস্থা পরিবর্তন করেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এমন অর্থনীতি 
প্রবর্তন করেন, যা ছিল মানবজাতির জন্য চিরকল্যাণকর । 
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৮. যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলন : অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বিদূরিত করে 
মহানবী (স) সমাজে সার্বিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যাকাত 
প্রথার প্রচলন করেন। এর মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করেন। ফলে 
সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন হয়। 
সমাজের গরিব শ্রেণির লোক অর্থনৈতিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পায় । মহানবী 
(স)-এর যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলনে আরব সমাজে প্রচলিত সুদী 
অর্থব্যবস্থার বিলোপ ঘটে । 

৯. শোষণমুক্ত অর্থনীতি : মুহাম্মাদ (স) আরব সমাজে ইসলামী 


করে শোষণমুক্ত সুষ্ঠু অর্থনীতি উপহার দিয়েছিলেন। যা অনন্য 
দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 
১০. কুসংস্কারের অবসান : তৎকালে আরব সমাজে বি প্রকার কুসংস্কার 


প্রচলিত ছিল। এগুলো সমাজে বিভিন্ন প্রকার 
দ্বন্দ সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ত, মানুষের 


(স) এসব কুসংস্কার বিদূরিত করে আরব প্রতিষ্ঠা করেন। 
১১. অশ্লীলতা ও অনাচারের মূলোৎপাটন (স) সমাজ থেকে যাবতীয় 
, অনাচার, ই মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদির 
মূলোৎপাটন করে একটি পবিত্র সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 


১২. মানবতাবোধের উন্নয়ন সাধন” মহানবী (স) তৎকালীন আরবে যাবতীয় 


১৪. বাক ও বির স্বাধীনতা : মহানবী (স) মদিনা রাষ্ট্রে বাক ও বিবেকের 
জিতিষ্ঠা করেন। প্রয়োজনবোধে একজন সাধারণ নাগরিকও সর্বোচ্চ 

পদে ধষ্ঠিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যকলাপের সমালোচনা করতে 
পারটিউন। ফলে সরকারি প্রশাসন সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত ছিল। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মহানবী (স) কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলো ছিল 
আরব সমাজ তথা সারা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম পন্থা। 
জগতের সকল কীর্তিমান লোকদের নিকট তার গৃহীত নীতিমালা আজও ভাস্বর হয়ে আছে। 


প্রশ্ন: ৬৯1। মহানবী (স)-এর কৃতিতৃ ও চরিত্র বর্ণনা কর। 

অথবা, মহানবী (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে যা জান লেখ। 

উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : বিশ্বের ইতিহাসে যে সকল মনীষী সার্বিক গুণে গুণাৰিত, 
তাদের মধ্যে মহানবী (স) অতুলনীয় । তীর এ মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সমগ্র 
মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ । আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ১5! 
২১০০৯ yl < 4৯০০ ৬৪ ₹4915% মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই 
যাতে তার উত্তম আদর্শের ছোয়া নেই। তিনি ছিলেন একজন সফল সেনাপতি, দূরদর্শী 
শাসক, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, আদর্শ সমাজ সংস্কারক, সংসারী ও অভিভাবক । তার সমকক্ষ 
কোনো ব্যক্তিই হতে পারে না, আর তা আদৌ সম্ভব নয়। তার তুলনা তিনি নিজেই। 
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৯ 
১. আল্লাহর একতৃবাদ প্রতিষ্ঠা : ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার, অনাচার, 
পৌন্তলিকতা, জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ, জন্মান্তরবাদ, যাজকতন্ত্র, শিরকতন্ত্র প্রভৃতি 
ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্তন করে নির্ভেজাল একতৃবাদ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)-এর 
অবদান অনন্তকাল চির অস্রান হয়ে থাকবে । 
২. ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা : রাসূল (স) সকল গাড়ামি 
অনিন্দ্যসুন্দর ধর্মীয় 


৪. স চিনি ethos মহানবী (স) সমাজ থেকে মদ্যপান, 
জুয়া, গণিকাবৃত্তি ও অন্যান্য কুৎসিত প্রথা উচ্ছেদ করেন। ফলে মানুষ শাস্তি- 


১. এক্যবদ্ধ জাতি গঠন : LEE না SEE ই পি 
জাতিকে ধর্মের ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন । 

২. ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দ্বারা স্বেচ্ছাচারী গোত্রীয় শাসনের 
বিলোপ সাধন করে মহানবী (স) একটি কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। 

৩. জাতি গঠনকারী : বিভিন্ন কলাকৌশল, সন্ধি, আচার-আচরণ ও একনিষ্ঠতার 
মাধ্যমে মহানবী (স) একটি নতুন শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠন করেন। 
8. সফল সংগঠক : মহানবী (স) কেবল একজন ধর্মগুরুই ছিলেন না; বরং 
একজন সফল সংগঠকও ছিলেন। তিনি জনতার সংগঠন গড়ে তোলেন। 

৫. সনদ প্রণয়ন : রানি নে যর জার বাজি নরলিসি চিনির 

সংবিধান হিসেবে সর্বাধিক প্রশংসিত হয়েছে। 
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ঘ. প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে : 

শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কর আদায় ও ইসলাম প্রচারের জন্য মহানবী (স) 
সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে 
প্রশাসনিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বড় বড় গোত্রের ওপর একজন করে 
ee LEE 


সা মহানবী (স) একটি সেনাবাহিনী 
০০১ পতপ৮৯০৪ থাকতেন । তু - 
উদ্দীপনায় সেনাবাহিনীর মাঝে অকুতোভয় মনোভাব জন্য নেয় । 


২. সামরিক দুরদ্িতা : ka Eh sh পা ০8০৮৬ = hn 
তি হাক 


০ 


his inh aii 
5 সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা মহানবী ro dns lth 
১. প্রণয়ন : (স) কুর 
করে সমাজে বিরাজমান যাবতীয় দুর্নীতি ৷ 
২. রাজস্ব সংস্কারক : একটি সুষ্ঠু ও রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর ভূমিকা ৷ রাজস্বের উৎস হিসেবে তিনি 
, জিযিয়া, বাধ্যতামূলক করেন। ফলে রাজস্ব 
ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্য । 
ছ. শিক্ষা বিস্তারে কৃতিত লক্ষে মহানবী (স) প্রতিটি মসজিদে 
মক্তব স্থাপন করে রার চেষ্টা চালান ৷ কুরআন পাঠ, 
লিখন ও পঠন তিনি ক করেন। শিক্ষার্থীর মর্যাদা সম্পর্কে তিনি ঘোষণা 
করেন, শহীদের ১৯. জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি অধিকতর পবিত্র। 


বা্পুরুষ হওয়ার জন্য যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন সেসবের অপূর্ব 
সমাবেশ খ্লটেছিল মহানবী (স)-এর চর্যি্ত। তার চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
পবিত্র বু ঘোষণা করেন ৮২৯ ১1৯ ৮:৯1 4191 অর্থাৎ, হে নবী! নিশ্চয়ই 


১. সপ্ত পাস সপ পে 
ঠ উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন 


০ মি 
৩. সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা : বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার জন্য মহানবী (স) 
বাল্যকালেই আরব সমাজে সুখ্যাতি । আরব সমাজের 


মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না। মহানবী (স)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই 
সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। 
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৪. সততা ও সদানন্দ স্বভাব : মহানবী (স)-এর চরিত্রের অন্যতম অলঙ্কার সততা । 
জীবনের কঠিন সময়ও তিনি বাস্তবতার বিপরীত কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি । 
চরম বিপদেও তিনি হাসিমুখে সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন! 

৫. ন্যায়পরায়ণতা : ন্যায়পরায়ণতা ছিল রাসূল (স)-এর অত্যুজ্জল চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ন্যায়পরায়ণতার আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র 
পরিচালনা করেছেন। তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরিব, ছোট বড়, ধর্ম-বর্ণ 


নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি । 

৬. ওয়াদা পালন : ওয়াদা পালন মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম (স) 
জীবনের সর্বস্তরে ওয়াদা পালনে সচেষ্ট ছিলেন। সাথে 
সম্পাদিত বিভিন্ন ওয়াদা ও সন্ধিসমূহ তার পক্ষ থেকে করা হয়নি। 

৭. মার্জিত ব্যবহার : মহানবী (স)-এর ব্যবহার ছিল মার্জিত। তিনি 
সকলের সাথে বিনয় সহকারে কথা বলতেন । অংশেই তিনি 


্শীলতা ছিল মহানবী (স)-এর চরিত্রের অন্যতম দিক। তিনি 
আঘাতে জর্জরিত হওয়ার পরও ধৈর্য ধারণ করে তায়েফবাসীর 

জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন । 

১২. শাসক ও কূটনীতিবিদ : মহানবী (স) ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক ও 
৮ । তার দক্ষতা ও কূটনৈতিক জ্ঞান দিয়েই তিনি মদিনাকে 
বনের নান বাসের এলি করেছিলেন এোনারনিরার সার $ মনা 
সনদে' তার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ফুটে উঠেছে। 

১৩. উত্তম প্রতিবেশী : মহানবী (স) ছিলেন প্রতিবেশীর প্রকৃত সাহায্যকারী | তিনি 
প্রতিবেশীদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলতেন ৷ তাদের সুখে দুঃখে, বিপদে 
আপদে সর্বদা পাশে থাকতেন। 

১৪. দয়ালু মহামানব : অভাবগ্রস্তকে তিনি কখনো হতাশ করেননি । নিজে না 
খেয়েও তিনি গরিব মুসাফির ও ক্ুধার্তের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতেন। শক্র-মিত্র, 
স্বজন-পরজন, সকলের জন্য তার অবারিত করুণা সমভাবে বর্ষিত হতো । 

১৫. অনাড়ম্বর জীবন : মহানবী (স) ছিলেন একজন আদর্শ সংসারকর্মী। তিনি বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সন্টেও নিজের জামা নিজেই সেলাই করতেন। মদিনার 


১১, 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র __ ২৩৯ 


মসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি নিজের মাথায় বোঝা নিয়ে সে প্রমাণ রেখেছেন। 

তিনি একাধারে গ্লেহবান পিতা, প্রেমময় স্বামী ও ধৈর্যশীল সংসারী ছিলেন। 
উতর মেরী ছিলেন দাবার হা অর্শ ওর রে তত্র 
মানবিক গুণাবলির সফল সমাবেশ ঘটেছিল । বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শাসক, সংস্কারক ও 
রাজনীতিবিদ হিসেবে যেমন তিনি খ্যাতিমান, তেমনি একজন সহজ, স্বাভাবিক, কোমল ও 


অথবা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স)-এর ভূমিকা আলোচন 
উত্তর উপস্থাপনা : ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহা 
বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে পৃথিবীর ইতিহাসে খ 
করেছেন। বৈপ্লবিক সংস্কার দ্বারা তিনি মুসলিম বির গসামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও ধৰ্মীয় ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব আলোডুনুষ্টি করেন তার তুলনা সত্যিই 
ইতিহাসে বিরল । মূলত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হর্জ্রত্গুহাম্ম 


রেখেছেন। মহানবী (স) শুধু একজন ধর্মুপচারির ও সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না, 

দির বন প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন । ব্রিটিশ মনীষী ও 

সাহিত্যিক জর্জ বার্ড শ' বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, আদর্শ 

ও মতবাদসম্পন্ন করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো 
পক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও 

সমৃদ্ধির পথে পরি 

৩ বিশ্বশান্তি প্র 

মানবতার পরম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হজরত মুহাম্মাদ 


(স) তার শাশ্বত ভাষণে প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পদের পবিত্রতা, 
নারীর অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বিশ্বজাতৃতৃসহ সব মৌলিক দিক তুলে ধরেন এবং 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিম্নে বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠায় তার 
অবদান) আলোচনা করা হলো- 

১. ইসলামী র্্র প্রতিষ্ঠা : ইসলামপূর্ব আরবে সুষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে 
কিছুই ছিল না। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে ও গোত্রে দ্বিধা বিভক্ত আরববাসীদের মধ্যে 
কোনো রাজনৈতিক একতা ছিল না। মহানবীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই 
আরবদের চিরাচরিত গোত্রভিত্তিক রাজনীতির বিলোপ ঘটে। মহানবী (স) 
সকল নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন অমুসলিম গোত্র ও সম্প্রদায়কে 
নিজস্ব রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার এ 
দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা পরবর্তীতে বৃহভ্তর ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের 
পথকে সুগম করে তোলে। 

২. নতুন যুগের সূচনা : দশম হিজরীতে যখন আরবের লোকেরা দলে দলে এসে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করে তখন রাসূলুল্লাহ (স) ভাবলেন তার কাজ শেষ 
হয়েছে। তার ওফাতের আর বেশিদিন বাকি নেই মনে করে তিনি মক্কায় গিয়ে 
শেষ হজ্জৰত পালন করতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জিলকদ মাসের 
২৫ তারিখে লক্ষাধিক মুসলমান সঙ্গে নিয়ে মক্কায় যাত্রা করে জিলহজ্জ মাসের 


২১০ 


(ঠাল জবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৮ তারিখে সেখানে হাজির হন । মক্কাতে এটাই মহানবী (স)-এর মন্ধায় শেষ 


গমন এবং এটাই তার জীবনের শেষ হজ্জ বলে একে 'হুজ্জাতুল বিদা' বা 
বিদায় হজ্জ বলা হয়। এই বিদায় হজ্জ উপলক্ষে মহানবী (স) আরাফাতের 
পর্বত শীর্ষে দাড়িয়ে উপস্থিত জনসমুদ্বকে লক্ষ্য করে যে ভাষণ দান করেন, তা 
এখনো প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে সমুজ্ধল রয়েছে। এটি অন্ধকার ও 
অসমতার চির অবসান ঘোষণা করে দুনিয়ার বুকে এক নতুন আলোকময় 
যুগের সূচনা করেছে। মূলত তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে একটি আদর্শ মুসলিম 
সমাজের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন । এই বিদায় কেন্দ্র 
করেই পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের সম্মেলনের আবির্ভাব হয়! 


সরকারি নীতি নির্ধারণে জনগণকে । কুরআন-সুন্নাহ 
ও গণতন্ত্রের সমৰয় সাধন রাজনৈতিক 3 (স)-এর এক বিশাল 
সাফল্য। এঁতিহাসিক বসওয়ার্থ বলেন, “4 এশ্বরিক বিধানসম্মত শাসন বিধি 
প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি করতে পারেন, মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কেউ নন।” 
রাজনৈতিক অধিকার জীবনের অতি অল্প পরিসরে মুহাম্মদ 
(স) বিশৃঙ্খল ও মধ্য দিয়ে এমন একটি এঁক্যবদ্ধ জাতি ও 
সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইতঃপূর্বে শুধু ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিচিত 
ছিল। সহিষ্ণুতা, ও মহানুভবতা তার জীবনের কার্যাবলিকে সার্থক 
করেছে। মহানবী, যিনি তার জীবদ্দশায় স্বীয় কার্যের সফলতা 
অবলোকন অর্জন করেন। তাঁর সময়ে স্বাক্ষরিত হোদায়বিয়ার 
সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা “মহাবিজয়' হিসেবে অভিহিত করা 
মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। 
প্রতিষ্ঠা | জা সা এ নারি জলক বানান প্র 
করে আরবের জীবনকে গভীরভাবে কলুষিত করে, ঠিক সে সময় 
মহানবী (স) আল্লাহর একতৃবাদের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন। তিনি ঘোষণা 
করেন, “আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (স) 
তার প্রেরিত রাসূল ৷” তার চিরন্তন বাণী যুগ যুগ ধরে লালিত পৌত্তলিকতার 
মূলে কুঠারাঘাত হানে। নিকৃষ্ট পার্থিব বস্তুর পূজা ত্যাগ করে তারা একমাত্র 
আল্লাহকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে তার দাসতৃ স্বীকার করে। 


, ধর্মীয় চেতনার বিকাশ : বিশ্বে সকল মানবজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে 


তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শক হিসেবে আল-কুরআনের বাণীকে 
তিনি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে গেছেন। এটি সকল দেশের, সকল জাতির জন্য 
একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। পি. কে. হিট্রি বলেন, “নিজে অশিক্ষিত হয়েও হজরত 
মুহাম্মাদ (স) এমন একখানা ধর্মগ্রন্থ প্রদান করেন, যা বিশ্বের এক-অষ্টমাংশ 
অধিবাসীদের কাছে সমস্ত বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাপ্তাররূপে পরিগণিত ৷" 


. সমাজ গঠন : বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (স) আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার 


মূলে কুঠারাঘাত করেন। মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও পার্থক্য দূর করেন 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৪১ 


১১. অর্থনৈ 


১২. 


এবং মানবতার ভিত্তিতে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করেন। খুন-খারাবি, মদ্যপান, 
সুদপ্রথা, জুয়াখেলা এবং সকল প্রকার অন্যায় ও ব্যভিচার, শিশুকন্যা হত্যা ও নারীর - 
অপমানকর সকল প্রকার কাজকে তিনি দৃঢ় হস্তে বন্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 
“সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর প্রতি 
সর্বাধিক অনুগত এবং মানবের সর্বাধিক কল্যাণকামী ।" 
নারীর অবস্থার পরিবর্তন : সমাজে নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান হজরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান । ইসলামের রানের পর্বে অন 
নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি। সামাজিক জীবনে নারীরা 
ee সি ৪১1৮ 
নারীকে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা। নারীর অধিকার ও সুযোগ 
মহানবী (স) দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । নারীকে ডি 
করে শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন এবং বিবাহের সময় তানের ম 


দাস-দাসীদের মর্যাদা প্রদান : নবী করীম (সু)প্রাটীন যুগের প্রচলিত দাসপ্রথার 

করেন। দাস-দাসীদের্/জীর ছিল মনিবগণ। 
ফলে তাদের প্রতি তারা অমানুষিক আগর! মানুষের 
মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য মহানবী সর্বাধিক মা লন করেছিলেন! 


তিনি বহু দাস-দাসীকে ক মুক্ত করেন এবং অনেককে 
খেলাফতের উচচপদে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেন। 


.নৈতিক অবস্থার উন্নতি : শে ১ 


পর্ণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে যুগ যুগ আচরিত পাপ ও অন্যায় 
০৭০১ 


দা রে রর নি ফিতরা ও 
সাদকার প্রবর্তন করেন। তিনি পুঁজিবাদি অর্থনীতির মুলোৎপাটন করেন । রাষ্ট্রীয় 
অর্থনৈতিক সম্পদ যাতে জনসাধারণ উপভোগ করতে পারে তিনি তার সঠিক 
ও সুবন্দোবস্ত করেন। গরিব-দুঃখীকে বায়তুলমাল থেকে অর্থ সাহায্য প্রদান 
করার ব্যবস্থা করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রবর্তিত ব্যবস্থাবলি ও ধন- 
সম্পদ বন্টনের সুষম নীতি পুঁজিবাদের মূলে আঘাত হানে । জনগণকে তিনি 
কৃষি ও বাণিজ্যের দিকেও উৎসাহিত করেন। তার এসব ব্যবস্থা জাতীয় 
অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হয়েছিল । 
নি বা তলত দম বদ লা জাক বাচাজোকতা সানা 
শিক্ষার গুরুতু সকলকে বুঝিয়ে দেন। তার ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের যে 
বাণী অবতীর্ণ হয় তা হচ্ছে “পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন” 
পবিত্র কুরআনের এই বাণীর ওপর ভিত্তি করেই তিনি বিদ্যাৰেষণকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (স) যুদ্ধবন্দিগণকে মুসলমান ছেলেমেয়েকে 


১৪১ রাম জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার শর্তের বিনিময়ে তাদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার 
প্রসারকল্লে তিনি প্রতিটি মসজিদকে শিক্ষায়তনে পরিণত করেন। প্রত্যেক মুসলমান 
যাতে আল্লাহ ও ইসলামের মহান রীতিনীতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী 
হয় তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর 
জাগরণের সৃষ্টি করেন তার ফলে মুসলমানগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে অপূর্ব 
সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল৷ শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিশ্বের বুকে এক 
মহান আদর্শ রেখে গেছেন। 
১৩. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত : বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (স) 

প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত । তিনি পৃথিবীতে এসেছেন শান্তির বাণী নিয়ে ॥ শাস্তি 


ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যেমন ছিলেন পরম সহিষ্ণু, প্রতি 
তার বাণী ছিল শাস্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের । বিশ্বের সং র সাথে শাস্তি ও 
সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি বিভিন্ন ত কল করেন 
সহাবস্থান ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের আস্থাবান I 

য় স্বীকৃতি দেন। তিনি শুধু 

দেশের মধ্যে বসবাসকারী 

করে এক মহান আদর্শ, 


জ্ প্রশ্ন : ৭১ 1 খোলাফায়ে রাশেদীনগণ কীভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন? এতে 
কি বাইক নীতিমালা হয়েছিল? 

অথবা, খোলাফায়ে র কীভাবে নিবাচিত হয়েছিলেন? খোলাফায়ে 
রাশেদীনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত হয়েছিল কি? আলোচনা কর। 
উব্তল্ন।। উপস্থাপনা : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর যে চারজন সাহাবী 
হজরত (স)-এর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম জাহানের সর্বাধিনায়ক হিসেবে 
শাসন করে গেছেন, ইসলামের ইতিহাসে তারাই 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে পরিচিত। 
"খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর শাসনামল ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্যুগের সূচনা হয়। 
চারজন খলিফা ত্রিশ বছর (৬৩২-৬১ খ্রি) মুসলিম জাহানের খেলাফতের পদ অলঙ্কৃত 
করেছিলেন। আরব রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তারা কখনো ত্যাগ, ন্যায়নিষ্টা, সরলতা, 
সততা এবং জনসেবা ও জনকল্যাণের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র রা ২৪৩ 


৩ খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি 

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দুটি প্রক্রিয়ায় চারজন খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

এ চারজন খলিফা খেলাফতকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন । নিয়ে 

তাদের খেলাফতে আসীন হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো : 

১. হজরত চর (রা)-এর খেলাফত লাভ : খলিফা নির্বাচন নিয়ে প্রত্যেক 
দাই যখন নিজ নিজ দাবির প্রতি জোরালো যুক্তি পেশ করতে থাকেন সে 
মুহূর্তে হজরত আবুবকর (রা) সকল দলের উপস্থিত জনতাকে 
বলেন, ইসলামের ঘোর দুর্দিনে মুহাজির ও রদের/তাঃ 
সহযোগিতা প্রশংসনীয় ৷ তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো 
ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব আরবের না। এতে 
আনসারগণ উভয় পক্ষ থেকে একজন করে খলিফা ( র প্রস্তাব দেয়। 
তখন হজরত ওমর (রা) চিৎকার করে উঠেন প্রাফণা করেন যে, এক 
খাপে দুই তরবারির স্থান হতে পারে না। পরি আকার ধারণ করলে 
হজরত আবুবকর (রা) হজরত ওমর (রা) উবায়দাকে খলিফা নির্বাচন 
করার প্রস্তাব দেন। হজরত ওমর (রা) , সম্মান ইত্যাদি বিবেচনা 
করে হজরত আবুবকর (রা)-কে ঘোষণা করেন। তখন অন্যরাও তার 
আনুগত্য স্বীকার করেন। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

তাৎপর্য : হজরত আবুবকর (রা)-এর 

প্রথম মারাত্মক সংকট দূরীভূত .হয়। প্রত্যক্ষ 

(রা)-এর খেলাফতের প্রতি নবী করীম (স)-এর 

এছাড়া খলিফা পদপ্রার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে হজরত 


আবুবকর সর্বাপেক্ষা যোগ্য । রাসূল (স) একদা সাহাবীদের 
উদ্দেশ্যে “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে প্রেমভক্তিতে আবুবকর (রা)- 
কে করি।" রন এর এরূপ পরোক্ষ ইঙ্গিত এবং 

, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, 


ৌঁডতে বলত আরুরর (রা) শলিফানির্বাচিতহন। 

২. হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফত লাভ : দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা)- 
এর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি হয়নি। ৬৩৪ 
খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবুবকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে তার নির্বাচনের 
জন্য বিশিষ্ট মুসলমানদের আহ্বান করেন । খলিফা নির্বাচনে বিভেদ ও বৈষম্য 
সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাকে দূরীভূত করার জন্য এবং ইসলামের এঁক্য, নিরাপত্তা ও 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য হজরত আবুবকর (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে 
হজরত ওসমান (রা), হজরত আলী (রা) এবং আব্দুর রহমান (রা) প্রমুখ 
বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে পরামর্শ করে হজরত ওমর (রা)-কে খলিফা মনোনীত 
করে যান। খলিফা আবুবকরের অন্তিম ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে 
পরবতীতে সকলেই এ মনোনয়নকে সমর্থন দেন । 
হজরত ওমর (রা)-এর নির্বাচনের তাৎপর্য : খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় 
খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর নির্বাচন ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ 
ঘটনা । সার্বিক যোগ্যতা বিবেচনায় খলিফা হজরত আবুবকর (রা)-এর পর 
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হজরত ওমর (রা) ছিলেন খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি । 
যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে তিনি ছিলেন 
ব্যতিক্রম এক চরিত্র । মনোনয়ন সম্পাদনের পর খলিফা হজরত আবু বকর 
(রা) উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, আমার কোনো আত্রীয়স্বজনকে 
খলিফা মনোনীত করি নি; বরং হজরত ওমর (রা)-কে মনোনীত করেছি, যাতে 
আপনারা সন্তুষ্ট হন। একথা শুনে উপস্থিত জনগণ সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, 
আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং তার মনোনয়ন মেনে নিলাম । তাই খলিফা - 
হজরত ওমর (রা)-এর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যময় । 

. হজরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত লাভ : ইসলামের দ্বিতীয় 


ওমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় নির্বাচনি 
গঠন করে যান। হজরত ওসমান (রা), হজরত রা), হজরত 
তালহা (রা), হজরত যুবাইর (রা), হজরত সাদ ইবনে (রা) এবং 


হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এ সদস্য ছিলেন। 
তারা সকলেই ছিলেন রাসূল (স)-এর অত্যন্ত এবং ইসলামের একনিষ্ঠ 
সেবক। খলিফা ওমর (রা)-এর (রা) ব্যতীত বাকি 


পাচজন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে (রা)-এর সাথে পরামর্শ 
করেন। হজরত আবুবকর (রা) ও (রা) অসাধারণ ব্যক্তিতৃসম্পন্ন 
ছিলেন বলে ইতঃপূর্বে তাদের কেন্দ্র করে কোনো প্রকার মতানৈক্য 
সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীরা সকলেই 

ও নির্বাচন একটি জটিল আকার ধারণ 
করে। এমতাবস্থায় করার জন্য আবদুর রহমান একটি সুষ্ঠ 
সমাধানে ৫ ৷ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর যুবাইর (রা) 
হজরত ওসমান, হজরত আলী (রা) উভয়কেই সমর্থন করলেন। এভাবে 
সাদ ইবনে হজরত ওসমান (রা)-কে খলিফা মনোনয়নের জন্য 
অভিমত ৷ বয়োজ্যেষ্ঠতায়, ইসলামের সেবায় নিঃসংকোচে অর্থদান 


এ )-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করে ‘যুনুরাইন' খেতাব লাভের কারণে 
(রা)-কে ইসলামের তৃতীয় খলিফা বলে ঘোষণা করেন। 
হজরত ওসমান (রা)-এর নির্বাচনের তাৎপর্য : ইসলামের তৃতীয় খলিফা 
হজরত ওসমান (রা) “ছিলেন খলিফা হজরত আবুবকর (রা) ও হজরত ওমর 
(রা)-এর পরেই ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি রাসূল (স)-এরও অত্যন্ত 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ সুবাদে তিনি রাসূল (স)-এর দু'কন্যাকে বিবাহের সুযোগ 
লাভ করেন। এছাড়া ইসলামের জন্য তার ত্যাগতিতিক্ষা, দুঃখ-কষ্ট সহ্য, 
অপরিমেয় দান, পরবর্তীতে মহাগ্রন্থ আল- বিশুদ্ধ রূপদান এবং 
তাকওয়ায় পরিপূর্ণতার জন্য তাকে খলিফা করার তাৎপর্য অপরিসীম । 
. হজরত আলী (রা)-এর খেলাফত লাভ : খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর 
শাহাদাতের পর খেলাফতের সম্মান, পবিত্রতা ও মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া ছাড়াও 
খেলাফতের সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় 
. বিদ্রোহিগণ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ দলের মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা 
পদে অধিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে । বিদ্রোহী কুফাবাসীরা যুবাইর (রা), 
বসরাবাসীরা তালহা (রা) এবং মিসরবাসীরা ইবনে সাবাহ'র নেতৃত্বে হজরত 


ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৪৫ 


আলী (রা)-কে সমর্থন করেন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন মদিনায় প্রভাবশালী 
নাগরিকবৃন্দের অনুরোধে হজরত আলী (রা) খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করতে 
সম্মত হন। এভাবে চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা)-এর নির্বাচন সম্পন্ন হয়। 
হজরত আলী (রা)-এর নির্বাচনের তাৎপর্য : হজরত আলী (রা) ছিলেন 
সমসাময়িকদের মধ্যে সৎ, দক্ষ, নির্ভীক, যোগ্য এবং সর্বোত্তম চরিত্রের 
অধিকারী । খলিফা হওয়ার জন্য যেসব অনন্য গুণ থাকা প্রয়োজন সে সবই 
তার মধ্যে ছিল। তার ভদ্রতা, নত্রতা ও উদারতার বিরল। মূলত 
সহনশীলতা ও উদারতার কারণেই ইবনে সাবাহ, অন্যান্য 
করে কুফা দলসহ অনেকেই তাকে খলিফা নির্বাচিত করার তিনি 
তালহা কিংবা যুবাইরের নিকট আনুগত্যের শপথ নেয়ার | তাই 


ফুটিয়ে 

৩. যোগ্যতা যাচাই : প্রাচীন কালে আরবের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট 
হলো যোগ্যতার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন করা । আর তাদের চারিত্রিক গুণাবলি 
বিচার করলে দেখা যায় যে, খলিফাগণ সকলেই সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। আল-কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে সর্বগুণ বা বৈশিষ্ট্য 
বিদ্যমান ছিল। যেমন- মুহাজির হওয়া, হোদায়বিয়া, বদর ও তাবুকের যুদ্ধে 
শরীক থাকা, সিদ্দিক, শহীদ প্রভৃতি হওয়া। সুতরাং চার খলিফার কর্মকাণ্ড 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চার খলিফাই খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। 

৪. জনমত যাচাই : জনমতের ভিত্তিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । জনগণের সুযোগ-সুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কেন্দ্র 
করেই জনমত যাচাই করে সকল কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের চার খলিফার ওপরও জনমত যাচাই করা হতো। জনগণের 


ত ফাযিল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র তৃতীয় বর্ষ) ৯ ১০ 
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সমর্থনের ভিত্তিতে তারা পর্যায়ক্রমে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাদের 
মনোনয়ন ঘোষণা করা হলে জনসাধারণ তাদের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করেন এবং তারা ইসলামের খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । 

৫. আদর্শ ব্যক্তি : আদর্শ ব্যক্তি হওয়া খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতিতে 
অনুসৃত গণতান্ত্রিক নীতিমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খলিফা নির্বাচন করার সময় এই 
বিষয়টি লক্ষ করা যায়। যে চারজন খলিফা খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষমতাসীন 


হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন আদর্শ ব্যক্তি । তাদের জীবনপ্রণালি,3 দৈনন্দিন 
সর LO 
-এর পরিপূর্ণ 


আদর্শের উত্তম অনুসারী ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চার | তারা সকলেই 


কুরআন-হাদীস ভিত্তিক খেলাফত পরিচালনা করেন। রাশেদীনের উক্ত 
চার খলিফা দুনিয়াতেই জান্নাতের সার্টিফিকেট । রাসূল (স)-এর 
ইন্তেকালের পর খলিফাগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও সাথে শাসনকার্য ন 
করেছিলেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অসম অবদান । রেখেছিলেন। 

» প্রশ্ন: ৭২॥ খেলাফত ও 


রাশেদীনের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। 


উত্তল্ন।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী খেলাফত একটি উত্তম ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক কল্যাণমূলক প্রতি খোলাফায়ে রাশেদীন এ সুযোগ্য 
পরিচালনা পর্যদ। পরেই এ পরিচালনা পর্ষদের স্থান। এ সম্পর্কে 


elafat) was a period in which the lustre of the 


: খেলাফত (45১.3) আরবি শব্দ। এটি ২১১ (খলিফাতুন) 

। 8: অর্থ প্রতিনিধি। যেমন আল্লাহর বাণী_ ee ওঠ 

ANE :১% = সে হিসেবে খেলাফত অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, কারো প্রতিনিধি 

হিসেবে কাজ করা, দায়িতব পালন করা ইত্যাদি। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ ও তার রাসূলের কর্তৃত স্বীকার করে 
নিয়ে আল্লাহর বিধান মোতাবেক তার প্রতিনিধিত করার নাম খেলাফত। 
এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাসনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাকেই খেলাফত বলে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা হজরত দাউদ (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন. 
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২. মজীদ খাদ্দুরীর মতে, খেলাফত হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক 
নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান। 

৩. আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, খেলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৷ 

এতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, মহানবী (স)-এর পর তার আদর্শ প্রচার 

এবং তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার নামই খেলাফত ৷ 
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৫. কেউ কেউ বলেন, খেলাফত হলো, ১340 49 445৯ অর্থাৎ, 
মহানবী (স) প্রদর্শিত পন্থায় তার প্রতিনিধিত্ব করাঁ। 

৩ খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয় 

ক. আভিধানিক, অর্থ : আরবি খোলাফা (412) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন 
খলিফা (২৫:1১) আর রাশেদীন শব্দটিও বহুবচন, একবচনে রাশেদ । এক্ষেত্রে 
খোলাফায়ে রাশেদীন শব্দটি বহুবচন, আর একবচনে খলিফায়ে রাশেদ । এর 


আভিধানিক অর্থ সুপথ প্রাপ্ত, যথোপযুক্ত, স্থলাভিষিক্ত ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মহানবী 
ত্যাগের পর যিনি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃতৃ, পন, 


শাসন প্রণালি প্রভৃতি বিষয়ে মহানবী (স)-এর হুবহু অনুসির 
তাকে খলিফায়ে রাশেদ বলা হয়। সাধারণ অর্থে 'দায়িতৃশীল ব্যক্তির 


পক্ষে উত্তরসূরি কর্তৃক তার দায়িতু পালন কর বা প্রতিনিধি বলে। 
৩ খোলাফায়ে রাশেদীন 
খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে রাসূল (স)-এর ও তার স্থলাভিষিক্ত প্রথম চার জন 
খলিফাকে বোঝায়। তারা হলেন_ ১. বকর ইবনে আবু কুহাফা (রা), ২ 


হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ৩. সমান ইবনে আফ্ফান (রা) ও ৪. হজরত 
আলী ইবনে আবু তালেব (রা)। 
রা 


অনুসরণ: খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল কুরআনের 

। তারা কখনো এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, যাতে কুরআনের কোনো 

বিধান থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। মহান আল্লাহর ঘোষণা 
০১:৫1 ৬৪ ২১৬১৭১৫1০৮০ 44 ৮4৯৩ অর্থাৎ, আমি তার জন্য করেছি এমন 
এক জ্যোতি, যার ওপর ভর করে সে মানুষের মাঝে চলে। 

২. হাদীস মোতাবেক চলা : খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা রাসূল (স)-এর পদান্ক অনুসরণ 
করতেন । তারা কখনোই রাসূল (স)-এর হাদীস পরিপন্থী কোনো কাজ করতেন না। 
৩. পূর্ণ সত্যবাদী : খলিফাগণ ছিলেন পূর্ণ সত্যবাদী এবং সত্যবাদিতার মূর্ত 
প্রতীক। স্বার্থের কারণে, বিপদের সময় বা কোনো সংকটময় মুহূর্তেও তারা 

সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় নেননি । 

৪. পূর্ণ ঈমানদার : খলিফাদের ঈমানের গভীরতা ছিল অস্বাভাবিক। যত বড় 
সন্ধটজনক পরিস্থিতিই তাদের কাছে আসত, তাদের দৃঢ় অবিচল ঈমান থেকে 
তাদের সামান্যতমও টলাতে পারতো না। 

৫. আতশুদ্ধি : খলিফাদের আত্মা ছিল সম্পূর্ণ অনাবিল পৃতপবিভ্র। কোনো পাপ 
পন্কিলতা তাদের স্পর্শ করতে পারতো না। 
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৬. সত্যোপলব্ধি : খলিফাদের অন্তকরণে এমন এক অপার্থিব উপলব্ধি ছিল, যার 
মাধ্যমে তারা সত্য ও মিথ্যা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে নিতে পারতেন। 
৭. ক্ষমতার প্রতি অনাগ্রহ : খলিফাদের কেউই কর্তৃত্ ও ক্ষমতার লোভে খলিফা 
নির্বাচিত হননি; বরং গণমানুষের কল্যাণে তাদের দ্বারাই তারা খলিফা নির্বাচিত 
হয়েছেন। এমনকি তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনস্বার্থে অনিচ্ছা সড়েও 
খলিফা হতে হয়েছে। 

৮. কুটিলতা ও সংকীর্ণতার উধধের্ব : খলিফাগণ শেষ নিঃশ্বাস পূর্ব 
মুহুর্ত পর্যন্ত সকল কুটিলতা ও সংকীর্ঘতার উর্ধ্বে ছিলেন কোনো 
অঞ্চল, গোত্র বা বর্ণভেদ তাদের খেলাফতের কার্যক্রমে । 


১০, ন্যায়পরায়ণতা : খেলাফতের ছিল ন্যায়পরায়ণতা, 


না পড়ে৷” 

১১. মৌলিক গু খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে পরিপূর্ণ মৌলিক মানবিক 
গুণাবলি । তারা ছিলেন সহজ, সরল, সদয়, দয়ালু, দানশীল, 
সত্যবাদী পালনকারী, ন্যায়পরায়ণ। এসব কারণেই তারা সাফল্যের 
সাথে, মহান দায়িতু পালন করতে সক্ষম হন। 

১২, মানবাধিকার ১০৪ নিশ্চয়তা : খোলাফায়ে রাশেদীনের 

অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মানুষের সর্বপ্রকার 
রিজাল বর অন্য প্রাণীদের 
অধিকার রক্ষায়ও তারা সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনা শেষ হওয়ার মতো নয়। হজরত ওমর (রা) বলেছেন, ইরাক ভু-খণ্ডে 
একটি বকরিও যদি বিধ্বস্ত হয় তবে আমি আশঙ্কা করছি আল্লাহর নিকট 
ওমরকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে । 

১৩. আল্লাহর সার্বভৌমতৃ : খলিফাগণ পৃথিবীর কোনো শক্তিকে ভয় করতেন না, ভয় করতেন 
কেবল মহান আল্লাহকে ৷ বিশ্ববিখ্যাত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তিকেও তারা 
ভয় করেননি; বরং আল্লাহর সার্বভৌমতৃকেই মনেপ্রাণে ধারণ করেছিলেন । 

১৪. মত-প্রকাশের স্বাধীনতা : খলিফাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের সময়ে 
জনগণের মত-প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা । হজরত ওমর (রা) একবার নারীদের 
মহরের পরিমাণ কম ধার্য করার মত ব্যক্ত করলে এক. নারী, এর প্রতিবাদ 
করেন। তা শুনে হজরত ওমর (রা) বলেন, ০ (০১13 $l ০১। 
অর্থাৎ, মহিলাটি সঠিক বলেছে, ওমর ভুল করেছে । 
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১৫. ব্যক্তিগত মতামত জনগণের ওপর চাপিয়ে না দেয়া : খোলাফায়ে রাশেদীনের 
প্রত্যেকেই তার পরবর্তী খলিফা মনোনীত না করে জনগণের মতের ওপর 
ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো প্রদেশের গভর্নর নিয়োগের বিষয়েও খলিফা স্থানীয় 
নাগরিকদের মতামত নিয়েছেন । আবার নাগরিকদের আপত্তির ভিত্তিতে খলিফা 
প্রাদেশিক গভর্নরদের অনেককে পরিবর্তনও করেছেন । 

১৬. অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ : খোলাফায়ে রাশেদীন 
অমুসলিমদের সর্বপ্রকার অধিকার ও স্থাধীনতা যথাযথভাবে রক্ষা করে 
মূলত তাদের সুশাসন ও অসাধারণ গুণাবলির কারণেই তাদের 
মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। _ 


করা হতো তা আলেচনা কর। 


দিয়েই মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যয় নির্বাহ করা হতো । 

আমলে রাজস্বের উৎ 

ই র শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি সুসামঞ্রস্যপূর্ণ রাজস্বব্যবস্থার 

হয়। হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর আমলে যে রাজন্বব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তার কিছুটা পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়৷ খলিফাদের যুগে 
কিভাবে রাজস্ব গ্রহণ করা হতো এবং তা কিভাবে রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগারে সঞ্চিত 
করে রাখা হতো সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো : 

১. যাকাত : যাকাত ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজস্বের অন্যতম 
উৎস । মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) যাকাতকে শুধু ইসলামের অন্যতম বিধান 
হিসেবেই গ্রহণ করেননি; বরং রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হিসেবেই চিহ্নিত 
করেছেন। খলিফাগণ যাকাতের তাৎপর্য উপলব্ধি করে কোনো প্রকার 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি । ধনী মুসলমানদের উদৃত্ত ধন-সম্পদের একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ গরিব-অসহায় মানুষের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনে রয়েছে। যাকাত প্রকৃতপক্ষে গরিব-মিসকিনের অধিকার | এ অধিকার 
ধনীদের উপর ধার্য করা হতো এবং সংগৃহীত সমুদয় অর্থ গরিবদের মধ্যে বন্টন 
করা হতো। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামে সমাজবাদী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ 
চেতনার মূলে একটা বিশেষ চিন্তাধারাও কাজ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
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স্রাব দিয়ে “পবিব্র' করে না নেয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৈধ বলে পরিগণিত 

হতো না। যাকাত প্রদান সকল বিত্তবান মুসলমানের জনা বাধ্যতামূলক ৷ যাকাতের 

জন্য নির্দিষ্ট মাল বা সম্পদকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে৷ যেমন_ 

(ক) সোনা-রুপা, (খ) খাদ্যশস্য, (স) গৃহপালিত পশু ও (ঘ) বাণিজ্যিক দ্রবা। 

নিম্নে এগুলোর যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. সোনা-রুপা : সোনা-রুপা কোনো মুসলমানের নিকট নিসাব পরিমাণ থাকলে 
তার উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত ফরয হয়। সাড়ে তোলা 

খ. খাদ্যশস্য : ভূমিতে উৎপন্ন খাদ্যশসোরও যাকাত দিতে বৃষ্টির 
পানিতে, নদীনালা ও খাল-বিলের পানি ঘর বিনা খরচে চান ১০% ভগ 
এবং সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের ৫% ভাগ যাকাত দ্রিতেচহয় । 

গ. গৃহপালিত পশু : খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজস্বের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল গৃহপালিত পশুর আদায়ের সুবিধার 
জন্য গৃহপালিত পশুকে তিন ভাগে হয়। যেমন-() উট, (ii) 
গরু-মহিষ ও (1) মেষ-ছাগল । 


কর ছিল ইসলামী রাজস্বের আর একটি উৎস। 
[্লমনদের দেয় একটি বিশেষ করকে বলা হয় 'জিযিয়া'। 
হজরত ওমর (র কর আদায়ের একটা বার্ষিক হার নির্ধারণ করে দেন। 
ধি ক ছিল এবং এর বদৌলতে অমুসলমানরা জানমালের 
করতে পারত । উপরস্তু তাদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান 
ভিংদেরা ছতো। এমনও নজির আছে: য়ে, পরুর আরশ থেকে 
অসমর্থ হওয়ায় অমুসলমানদের জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হয়। 
জযিয়া ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো নতুন কর নয়, পারস্য এবং 
বাইজাট্টাইনদের অধীনে নব-অধিকৃত অঞ্চলের'অধিবাসীদের এই কর প্রদান 
করতে হতো । মাথাপিছু এই করের পরিমাণ বার্ষিক ৪ দিনার, ধর্মযাজকদের 
জন্য ২ দিনার, মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য ১ দিনার । 


. খারাজ : খারাজ বা ভূমি কর রাজস্বের তৃতীয় উৎস ৷ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত 


এলাকার অমুসলমানদের সব জমির ওপর এ কর ধার্য করা হতো | তবে অনুর্বর 
জমির ওপর কোনো খারাজ ধার্য করা হতো না। খারাজ ধার্য করার পূর্বে 
হজরত ওমর (রা) সমস্ত কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমি জরিপ করার নির্দেশ দেন। 
জমির গুণগত মান, উৎপাদনের পরিমাণ, অবস্থানের বৈশিষ্ট্য, সেচের সুবিধা 
প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিকরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো। উপমা হিসেবে 
এ প্রসঙ্গে চাষের ওপর ধার্য ভূমি করের হার উল্লেখ করা যায়। যেসব জামিতে 
সামান্য আবাদ হতো তাতে বার্ষিক জরিপপ্রতি দুই দিরহাম কর ধার্য করা 
হতো। যেসব জমিতে গম, ইক্ষু, নানাবিধ বৃক্ষ লাগানো হতো তার ওপর 
যথাক্রমে জরিপপ্রতি ৪ দিরহাম, ৬ দিরহাম ও ১০ দিরহাম হারের কর ধার্য 


+« ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৫১ 


করা হতো । জরিপপ্রতি শাকসবজির জমিতে ৩ দিরহাম, আঙ্গুর ও খেজুর চাষের 
জমিতে ১০ দিরহাম এবং চারণভূমির জন্য ৫ দিরহাম কর ধার্য করা হতো । 
৪. উশর : মুসলিম ভূম্যধিকারীরা তাদের জমির জন্য যে কর দিতেন তাকে বলা 
হতো 'উশর' । সেচের সুবিধাযুক্ত কেবল বৃহৎ ভূসম্পত্তি থেকে এ কর আদায় 
করা হতো । যে সমস্ত জমিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা ছিল, 
এ সমস্ত জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ উশর রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ 
করা হতো। আর যে সমস্ত জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা আশাব্যঞ্জক ন্যয়, অর্থাৎ 
কৃত্রিম উপায়ে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হতো সে সমস্ত ভূমি 


মুসলিম ভূম্যধিকারীরা উশর হিসেবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ 
৫. আল-ফায় : 'আল-ফায়' খোলাফায়ে রাশেদীনের বফান্বর অপর 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। জমি ও বেওয়ারিশ খাস নিকট থেকে 
বাজেয়াপ্ত জমি এবং অনাবাদি ও অন্যান্য 
তাই 'আল-ফায়' নামে পরিচিত। এই 


৬ উত্তর । ॥! বাণিজ্য কর সাধারণত অমুসলমান 
ব্যবসায়ীদের ওপর ধার্য করা হতো । আগে মুসলমান ব্যবসায়ীরা 
তাদের দশ ভাগ কর দিতো, কিন্তু অমুসলমান ব্যবসায়ীরা 
দিতো না। নিকট এ সম্পর্কে বলা হলে তিনি নির্দেশ দেন যে, তাদের 


দশ ভাগের এক ভাগ থেকে অর্ধাংশ কর হিসেবে প্রদান করতে 

পণ্যের মূল্য ২০০ দিরহামের কম হলে তা করমুক্ত হতো । এ নতুন 

ফলে রাষ্ট্রের বিপুল আয় হতে থাকে । 

৭. খুমুস : গনীমত বা যুদ্ধের ময়দানে লুষ্িত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য 
রেখে অবশিষ্ট অংশ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। রাষ্ট্রের জন্য 
রক্ষিত লুটের মালের এ অংশকে আল-খুমুস বলা হতো । খলিফা হজরত আবু 
বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে পরিচালিত বিজয়াভিযানগুলোতে 
এটি রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশানুসারে এ উৎস হতে প্রান্ত অর্থ তিন ভাগে ভাগ করা হতো। এ তিন 
ভাগের এক ভাগ অর্থ পূর্বে নবীর আত্মীয়দের দেয়া হতো এবং পরে মুসলিম 
বাহিনীর সাজসরগ্জামের জন্য ব্যয় করা হতো । ও 

৮. বায়তুলমাল : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে বষ্টন 
করে দেয়ার ফলে কোষাগার বা 'বায়তুলমাল' গঠনের বিশেষ কোনো 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না এবং এই ব্যবস্থা হজরত আবু বকরের সময়েও অব্যাহত 
ছিল। কিন্তু হজরত ওমরের আমলে ইসলামের সম্প্রসারণের ফলে বিজিত 
অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে থাকলে প্রাপ্ত অর্থ নিরাপদে 


২৫২ শাল শুনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


সংরক্ষণের জনা ‘বায়তুলমাল' গঠিত হয়। কেন্দ্রের মতো প্রদেশগুলোতেও 
বায়তুলমাল স্থাপিত হয়। বায়তুলমালে সকল প্রকারের কর জমা রাখার ব্যবস্থা 
করা হতো। এটি খলিফার তন্তাবধানে থাকত । কিন্তু বায়তুলমালের উপর 
খলিফার ভোগের কোনো অধিকার ছিল না। 

৯. দিওয়ান : হজরত ওমর (রা) রাজস্ব আদায় ও বন্টন কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য যে বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে দিওয়ান বলা হয়। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের 

_ সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশ করাই ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব । অর্থনৈতিক, 
ও সামরিক খাতে ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ জনসাধারণের অভাব 
এবং অন্যান্য জাতীয় স্বার্থে ব্যয় করা হতো। বৃত্তিভোগী 
মুসলমানদের নামের তালিকাও এতে সংরক্ষণ করা 


সম্পর্ক, ইসলামের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এ ভিত্তিতে এই 
অর্থ বন্টনের ব্যবস্থা হজরত ওমরই সর্বপ্রথম 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য যে 
রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় তা ইসলামের ইতি পূর্ণ স্থান দখল করে আছে। 
হজরত মুহাম্মাদ (স) যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু তার সামান্য পরিবর্তন করে 


রাজন যথা প্রবর্তন ছিল ব্যবস্থা। 
আও ৭৪ 1॥ খোলাফায়ে দীন কার? তার কীভাবে নিৰ্বাচিত হয়েছিলেন? 


মদিনা কেন্দ্রিক "পম শাসনব্যবস্থা চালু করেন, তার ওফাতের পর সে শাসনব্যবস্থার 
রাশেদীন য়। তারা সম্পূর্ণ ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, 
যদিও বচন পদ্ধতি বর্তমান আধুনিককালের গণতন্ত্রের ন্যায় ছিল না। 

৩ খোলাফায়ে রাশেদীন যারা 

মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবী ন্যায়- 
নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী 
মদিনাকেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন, 
তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয় । তারা হলেন_ 

১. হজরত আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা (রা); 

২. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা); 

৩. হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) ও 

৪. হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)। 

৩ খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি 

খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন গণতানত্রিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল । উত্তরাধিকার 
সূত্রে কেউ খলিফা পদ লাভ করেননি । খোলাফায়ে রাশেদীন নির্বাচনে সুনিদিষ্ট 
নীতিমালা না থাকলেও সে নির্বাচনে দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল । যথা- 
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ক. সরাসরি নিবাচন : এ পদ্ধতিতে খেলাফায়ে রাশেদানের প্রথম খলিফা হজরত 

আবু বকর ইবনে কুহাফা (রা) নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

খ. নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন : একজন খলিফা দায়িত্বে থাকাকালীন পরবর্তী খলিফা 

নির্বাচনের জন্য খুব সৎ, ন্যায়পরায়ণ, প্রভাবশালী, শিক্ষিত, অপরিসীম দায়িত্ববোধ ও 

কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি নির্বাচকমণ্ডলী বা আহল আল ইমাম গঠন করতেন । 

খলিফার ইন্তেকালের পর এ নির্বাচকমণ্ডলী পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করতেন । এ পদ্ধতিতে 
খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা যথাক্রমে হজরত ওমর 

(রা), হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) ও হজরত আলী ইবনে 

নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. হজরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন : খোলাফায়ে 
হজরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন ঝামেলামুক্ত ছিল না। (স) জীবিতকালে 
তার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা বলেননি বা মনোনীত ৷ ফলে নেতৃত্ব নিয়ে 
বেশ সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদ (স) মুসলিম 
উম্মাহর খলিফা নির্বাচনের জনা মুসলিম ওপর দায়িতৃ দিয়ে যান। 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর র আনসারগণ খাজরাজ গোত্রের 
দলপতি সায়াদ বিন আবু খলিফা নির্বাচনের দাবি জানান। 
মুহাজিরগণও তাদের মধ্য খলিফা নির্বাচনের দাবি জানাতে 
থাকেন। হজরত আলী (রা আলী (রা)-কে খলিফা নির্বাচনের 
জন্য প্রচারণা শুরু কুরাইশগণও খেলাফতের দাবি করেন। 
এভাবে প্রত্যেকে নিজ মতের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য পেশ 
করতে থাকেন। য় হজরত ওমর (রা) আবু বকর (রা)-এর সমর্থনে 

করেন। তিনি তার বয়োজ্যেষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, 

বংশমর্যাদা: প্রতি হযরতের আস্থা প্রভৃতি তুলে ধরেন এবং প্রথানুযায়ী তার 

তাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর অন্যরাও তার 

প্রকাশ করেন । এভাবে প্রথম খলিফার নির্বাচন সম্পন্ন হয় । 

ওমর (রা)-এর নির্বাচন : দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতে 
অধিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কারণ, হজরত আবু বকর (রা) 
তার ইন্তেকালের পূর্বে হজরত ওসমান (রা), হজরত আলী (রা) এবং আবদুর রহমান 
(রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হজরত ওমর (রা)-কে খলিফা 
মনোনীত করে যান। পরবর্তীতে সকলেই এ মনোনয়নকে সমর্থন দেন। 

৩. ইত নান ধরা) ্ড নিন জাপার যে) রর গুনে 
খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচনী পরিষদ করে 
যান। হজরত ওসমান (রা), হজরত আলী (রা), হজরত তালহা (রা), হজরত 
যোবায়ের (রা), হজরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং হজরত আবদুর 
রহমান বিন আউফ (রা) এ নির্বাচন পরিষদের সদস্য ছিলেন । অনেক আলাপ- 
আলোচনার পর খলিফা নির্বাচনে তাদের মধ্যে একমত্য না হওয়ায় ভোট গ্রহণ 
করা হয়। হজরত ওসমান (রা) হজরত আলী (রা)-এর চেয়ে এক ভোট বেশি 
পান। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) আনুষ্ঠানিকভাবে হজরত ওসমান (রা)- 
কে খলিফা বলে ঘোষণা করেন । এভাবে তৃতীয় খলিফা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। 


লফা হিসেবে 
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৪. হজরত আলী (রা)-এর নিবাচন : হজরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর 
খেলাফতের পবিত্রতা ও মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া ছাড়াও খেলাফতের সর্বত্র অরাজকতা, 
অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় তিনটি দলে বিভক্ত বাদ্রোহিগণ স্ব-স্ব দলের 
মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী 
কুফাবাসীরা যোবায়ের (রা)-কে, বসরাবাসীরা তালহা (রা)-কে এবং মিসরবাসীরা ইবনে 
সাবার নেতৃত্বে হজরত আলী (রা)-কে সমর্থন করে। অবশেষে কুফা ও বসরার 
বিদ্রোহীরাও হজরত আলী (রা)-কে সমর্থন করে। তখন মদিনায় 
নাগরিকবৃন্দের অনুরোধে হজরত আলী (রা) খেলাফতের দায়িতৃভার 
হন [এসবেনচতুৰ্থ নিকাহ জী (রা)- এর নির্বাচন সম্পন্ন 

নির্বাচন পদ্ধতি/প্রক্রিয়ার খোলাফায়ে র 

ইসলামী প্রজাতাপ্ত্রিক ছিল। ধিকারসূত্রে কেউ 


গণতন্ত্রমনা মহানবী (স) মুসলিম উম্মাহর খলিফা নি 
জনগোষ্ঠীর ওপর দায়িতৃ দিয়ে যান । প্রথম 
মধ্যে সমঝোতা ও একের অভাব দেখা দিলেও তারা একমত্যে পৌছতে 


হাসান (রা) _ | হিজরী হিজরী 
রাসূল (স) খেলাফতকাল ৩০ বছর বলে ভবিষ্যত্বাণী করেছিলেন উল্লেখ্য, 
এতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন, খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল ২৯ বছর ৬ 
মাস। তারা হজরত ইমাম হাসান (রা)-এর ৬ মাসকেও খেলাফতে রাশেদার মধ্যে 
গণনা করেন। যুক্তি হিসেবে তারা বলেন, হজরত হাসান (রা)-এর খলিফা হওয়া 
প্রসঙ্গে হজরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি 
তোমাদের আদেশও করছি না, নিষেধও করছি না। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খেলাফত একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। চার 
খলিফা খেলাফতের নেতৃত্ব দান করে অমরত্ব লাভ করেছেন। বর্তমান বিশ্ব 
পরিচালনায় খেলাফত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা সর্বোত্তম আদর্শ 
হওয়ার দাবি রাখে । 


প্র ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ২৫৫ 


. পি 
খলিফা আবু বকর : ইসলামে আবু বকর (রা)-এর 


| দেব, আক্রমণ ও সম্সারণর সূচনা 


সি 
খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। অতঃপর 


ত eS লে পে ১১ 
সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে জাতির পরবর্তী নেতৃতৃ নির্বাচন কু । যার কারণে তার 
তিরোধানে মুসলিম জাতির নেতা নির্বাচনে সংকট, দ্বারা দয় । এ সংকটময় মুহুর্তে 


ভূয়সী প্রশংসায় বলেন- I এ 


aS ke endowed with more strength 
and forcefulness than current trac Lredits to him. 
ক্র (রা)-এর নির্বাচন 
ধলিফা হিসেবে হজরত আবু বকর (রা)-এর 


শাসন ব্যবস্থার মুত শ্রাতীক। তাই ইন্তেকালের পূর্বে তিনি কোনো উত্তরাধিকারী 
নির্বাচন করেনি ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ 
্বতযনক্তডাট্র 'জরত আবু বকর (রা)-কে তাদের প্রথম খলিফা নির্বাচিত করেন। 
চন ছিল নিরপেক্ষ, অবাধ, স্বতঃক্র্ত এবং খাঁটি প্রজাতাত্রিক পদ্ধতিতে । 
ক পদ্ধ শেখ রা গোত্রপতি নির্বাচনের, দা প্রচলিত ছিল! 
আরবের গোগলো বৃদিমীন, হামিদ, হর এবং:সরদিকে মর্যাদার অধিকারী 
সর্বজন্গ্রাহ্য ব্যক্তিকে তাদের নেতা নির্বাচিত করতেন। হজরত আবু বকরের 
খলিফা নির্বাচন এ দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়েছিল। 
৩. মহানবী (স)-এর পরোক্ষ ইঙ্গিত : মহানবী (স)-এর ব্যক্তিগত সমর্থন 
পরোক্ষভাবে হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের প্রতি ছিল। আবু বকর 
(রা) সদা সর্বদা মহানবী (স)-এর পার্শ্বে ছায়ার মতো অবস্থান করতেন। 
পাল সন তিনের রী তখন হজরত আবু বকর (রা)- 
কেই নামাযে ইমামতের দায়িতৃ দিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, 
“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমি আবু বকরকে শ্রেষ্ঠ মনে করি।” এসব ইঙ্গিত 
সাহাবীদের নিকট ছিল দিবালোকের ন্যায় সমুজ্বল। তাই তারা রাসূলের 
ইশারাকৃত ব্যক্তিতৃকেই প্রথম খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। 
৪. যোগ্যতার আলোকে : যোগ্যতার আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, হজরত 
আবু বকর (রা)-ই ছিলেন খলিফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। কুরআনিক 
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দৃষ্টিতে তার মধ্যে খলিফা হওয়ার সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল । যেমন_ মুহাজির 
হওয়া, হোদায়বিয়ার সন্ধি, বদর ও তাবুকের যুদ্ধে শরীক থাকা এবং সূরা নূর 
অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত থাকা, জান্নাতী বলে সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে 
গণ্য হওয়া, তার দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ কাজ বাস্তবায়িত না হওয়া, 
এসবদিক থেকে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। 
আর সাহাবীগণ যোগ্যতম ব্যক্তিকে তাদের প্রথম খলিফা নির্বাচিত করেন। 


৩ নির্বাচন প্রক্রিয়া 

ক. আনসারদের সমাবেশ : মহানবী (স)-এর তিরোধানের পর 
নিয়ে সাময়িক কিছুটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। আনসারগণ ইবনে 
ওবায়দাকে ঠিক করেন। এদিকে মসজিদে নববীর চলছিল । 


আনসারদের ভিন্ন সভার কথা জানতে পেরে হজরত বকর (রা), ওমর 
(রা) এবং আবু ওবায়দা (রা) সেখানে ছুটে যুদ্ধ ।$এক বিশাল সমাবেশে 
আনসারগণ বলেন, আমরা মুহাজিরদের | কাজেই নেতৃত্ব 
আমাদেরই হবে। আবু বকর (রা) যুক্তি ঠিক, তবে 
মুহাজিরদের ত্যাগ তিতিক্ষাও কম নয়। আরবগণ কুরাইশ নেতৃত্ব ছাড়া 


জনা হজের ইসলামে আর কর নর 
ঢাঁজেই আমি তার হাতে বাইয়াত নিচ্ছি। সাথে সাথে 
ব্‌ রা)-কে মেনে নেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। এভাবে 
ন্।গণতন্ত্রের পূর্ণ কাঠামোতে হজরত আবু বকর (রা) মুসলিম 
ন খলিফা নিৰ্বাচিত হন। 

ধক : খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হজরত আবু বকর (রা) 
জনতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ প্রদান করেন, “হে মুসলমানগণ! আপনারা 
তায়াকে আতর নেতা নিজে বারন যদিও আমি আপনাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই । আমি আপনাদের পরামর্শ ও সাহায্য কামলা করি । আমি ন্যায় 
পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে মান্য করবেন। আর আল্লাহ ও রাসূলের 
বিধিনিষেধ অমান্য করলে আপনাদের আনুগত্য লাভের দাবি আমার থাকবে না।" 


৩ হজরত আবু বকরের (রা)-এর খেলাফতের বৈশিষ্ট্য 


১. 


সরকার : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত আবু বকর 
(রা)-এর সরকার ছিল শ্রাভিত্তিক। তিনি ভাবতেন_ There can be no 
Khilafate except by consultation. 
বায়তুলমালভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাভাবিক নিয়মে হজরত 
আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের অর্থব্যবস্থা ছিল বায়তুলমালভিত্তিক । ধর্মপ্রাণ 
খলিফাগণ বায়তুলমালকে আল্লাহ ও জনগণের পবিত্র আমানত মনে করতেন । 
শরীয়ত গর্হিত উপায়ে বায়তুলমালের অর্থ সংগ্রহ অথবা ব্যয় করা হজরত আবু 
বকর (রা) নাজায়েয মনে করতেন । 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৫৭ 


৩. ইসলামী শাসনব্যবস্থা : হজরত আবু বকর (রা) স্বীয় খেলাফত আমলে 
ইরানী রক সু তিডির ওপর পতি নেন “তিনি ইদলাম ও 
রাষ্ট্রবিরোধী সকল বড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতা নস্যাৎ করে. রাষ্ট্রকে সুসংহত 
করেন । স্বধর্মত্যাগী, যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ডনবীদের চক্রান্তের দাতভাঙা 
জবাব দিয়ে ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখেন । 

৪. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা : হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফত ইসলামী গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের এক চমৎকার নমুনা ছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে জনগণের সমালোচনা ও 
মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট 
নিজে শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন 


(রা) বংশ ও বর্ণ বৈষমাহীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন৷” 
কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে সবার প্রতিই ইনসাফপূর্ণ আচরণ স্কুর 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, রাসূলে করীম (স) প্রতিষ্ঠিত)ইসলাস রাষ্ট্রে যখন বিরাট 
সৃষ্টি হয়েছিল, তখন হজরত আবু বকর (রা) দিক মুসুন্চিক্ঠী 


গতিতে পরিচালিত কারে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। নানা মুহাম্মদ আলী যথার্থই বলেছেন, 
"উপযুক্ত সময় ও স্থানে উপযুক্ত বাক্তিই ইসলামের ধলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন ।" সর্বোপরি 
ইসলামের ইতিহাসে অটল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মু এর পরেই তীর স্থান। 


রা নো আবু রেলের 
আলোচনা চাভ্রাতক প. ২০০৩, '০৫, '০৭, ০৯, '১৩, '১৪,'১৯] 
অথবা, ইসলামের ত্রাণকতান্টিক্টেবে হজরত আবু বকরের (রা) অবদান মূল্যায়ন 


কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, রিদ্দা যুদ্ধের পূবক ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হজরত. আবু 
বকরের (রা বিদ্বীন মূল্যায়ন কর। ...........ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
উত্তল ।।উ' ইসলামের ইতিহাসে হজরত আবু বকর (রা) এক চিরম্মরণীয় নাম। 
ইসলামের ও সম্পদ উৎসর্গকারী হিসেবে তিনি ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার 


মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় সকল সংকটে তার পাশে থেকে এবং মহানবী 
(স)-এ তের পর খেলাফতের দায়িতৃ নিয়ে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে রিদ্ধার যুদ্ধ, 
ভগ্ডনবীদের আন্দোলন দমন, অভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তি প্রতিহতকরণ, আন্তর্জাতিক শক্তি 
পারস্য ও রোমানদের আগ্রাসন প্রতিহতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মদিনার শিশু 
ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি প্রতিষ্ঠা কল্পে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

৩ হজরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলার কারণ/অবদান 

হজরত আবু বকর (রা)-এর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই অসীম সাহসিকতা, আকাশের 
মতো উদারতা ও পর্বতসম দৃঢ়তা। মহানবী (স)-এর তিরোধানের পরপর সাধারণ 
মুসলমানগণ যখন সুগভীর শোকে মৃহ্যমান, ‘কে ধরবে ইসলামের পতাকা'- এ নিয়ে যখন 
দিধা-ছন্, ঠিক এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে এ মহান বীর এগিয়ে এলেন 
ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখতে । তার যোগ্য নেতৃত্ব ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির 
মোকাবেলা ইসলামের অস্তিতূই কেবল রক্ষা করেনি; বরং একে সুসংহত, সুদৃঢ়, শক্তিশালী 
এবং প্রচারমুখীও করেছিল । ইসলামের সূচনাকাল থেকে এর প্রচার, প্রসার ও রক্ষাকারী 
হিসেবে হজরত আবু বকর (রা) যে কৃতিত্বের অধিকারী সে বিবেচনা করেই তাকে 
ইসলামের ব্রাণকর্তা তথা ১৭৬1০9৪9115] বলা হয়। 


২৫৮. উর জনতাৰ ফাযিল নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ইসলামের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকারী হিসেবে হজরত আবু বকর (রা)-কে মূল্যায়ন 

করতে হলে তার কার্যাবলি পর্যালোচনা করা আবশ্যক। 

১. ইসলামের সেবক : হজরত আবু বকর (রা) কেবল খেলাফত লাভের পরই 
নয়, ইসলামের সুচনাপর্ব থেকেই তিনি বিভিন্নভাবে ইসলামের সেবা করে 
আসছিলেন । তিনি মক্কার প্রথম বিজ্ঞ ব্যক্তিতৃ, যিনি মহানবী (স)-এর ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বীনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এ 
পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষায়, “এরূপ সং 


আবু বকরের মতো খলিফা না থাকলে ইসলাম ও 
রক্ষা পেত না; ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ধ্বংস I” 

২. যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন : মহানবী (স)-এর পর আরব 
বেদুইনদের বিরাট অংশ এবং বিভিন্ন গোত্র অস্বীকার করে। 
তারা দাবি করে, যাকাত আদায়ের ক্ষমতা শু (স)-এর জন্য নির্ধারিত 
ছিল। সুতরাং আমরা আবু বকরকে যাকাত এমতাবস্থায় হজরত আবু 
বরা চটির দূ হা রাঠীশ্রমুখকে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা 


ম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ।” 


KS ্নীকরণ : মহানবী (স)-এর জীবদ্দশাতেই 
হুমকিন্বরূপ ছিল। হজরত আবু বকর (রা) 
রাজনৈতিক ও বিভিন্ন গোত্রগোষ্ঠীর মাঝে উদ্বিত সমস্যা ও 


র্‌ । আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা, মুসায়লামা ও সাজাহ নামক 
বতাদগণ নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে । হজরত আবু বকর (রা) 
বিষ্তনবীদের পরাভূত করে ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
বদু র ছত্রভঙ্গকরণ : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, রাসূলবিহীন 
ইসলামকে দুর্বল মনে করে আরব বেদুইনদের এক বিরাট অংশ মদিনা আক্রমণের 
জন্য আসলে আবু বকর (রা) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। 

৬. মুরতাদদের দমন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক নওমুসলিম মুরতাদ 

হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত কয়জন হলো 
লা আম্মানের লকিত বিন মালেক, হাযরামাউতের কিন্দা 
গোত্রের নেতা আসাদ বিন কায়েস। তাশিম উপগোত্রের নেতা মালেক বিন নুবিয়া প্রমুখ । 
আবু বকর (রা) তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে ইসলামকে শঙ্কামুক্ত করেন। 

৭. রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান : ইসলামী খেলাফতের উন্মোষকালে সিরিয়া ছিল 
রোমান ক্যাথলিকদের প্রভাবাধীন। সিরিয়ার মুতা অঞ্চলের শাসনকর্তা ইসলামের 
বার্তাবাহী দূতকে হত্যা করেছিল। এ অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মহানবী (স)- 
এর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করেন। সে ইচ্ছা পূরণার্থে প্রথম 
খলিফা হজরত আবু বকর (রা) ওসামার নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে 
প্রেরণ করেন। ওসামা অনায়াসেই রোমানদের পরাস্ত করে মদিনায় ফিরে আসেন। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথমা পত্র _ টা ২৫৯ 


৮, 


১১, 


১২. 


১৩, 


১৪. 


১৫. 


ইসলাম প্রচার : Reli8i০॥$ ০1 1১1) গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী 
বলেন, ইসলামের খেদমতে হজরত আবু বকর (রা)-কে কেউ অতিক্রম করতে 
পারেনি । কেননা তার একক প্রচেষ্টায় সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ওসমান, 
যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি দ্বীন প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। 
ইসলামের ধারক বাহক : ইসলামের ধারক বাহক হিসেবে হজরত আবু বকর 
(রা) ইসলামী অনুশাসনগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং প্রকার 
ভীতি, বিদ্বেষভাব ও বিরুদ্ধাচরণ তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে . তাই 
নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিতু একমাত্র হজরত প্রাপ্য ।" 


. হীরা অভিযান : হীরার শাসনকর্তা হরমুয ইসলামের ভীত ও ঈর্ধাবিত 


হয়ে ওঠে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে রাষ্ট্রের উপর 
আক্রমণ করার প্ররোচনা দেয়। হজরত (রা) হরমুষের চক্রান্তের 


রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা য়ং হজরত আবু বকর (রা) সৈনাবাহিনী নিয়ে 
তাদের মোকাবেলা করেন রাষ্ট্রকে হেফাযত করেন । 

কুরআন সংগ্রহ : (রা)-এর সময়ে পবিত্র কুরআন বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে 
একত্রে সংগৃহীত, করীম (স)-এর নিকট এঁশীবাণী প্রেরিত হলে তিনি 
সাহাবীদের অথবা মুখস্থ করে রাখতে বলতেন । ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক 
হাফেয হজরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে হজরত আবু বকর (রা) রাসূলে 


করীম বর ব্যক্তিগত অহী লেখক যায়েদ ইবনে সাবিতকে কুরআনের 
পৃস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। যায়েদ ইবনে সাবিতের 
কুরআন মাজীদ গ্রস্থাকারে সংকলিত হয়। 
উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ণ : মহানবী (স)-এর ওফাতকালে আনসার ও 
মুহাজির নামে দু'দলে বিভক্ত সাহাবীদের মধ্য হতে প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি 
হিসেবে পরিচিত হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন এবং সকল 
প্রকার বিশৃঙ্খলার হাত থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন।  $ 
মহানবী (স)-এর দাফন সম্পনুকরণ : মহানবী (স)-এর জীবনী লেপর্বাচন 
এতিহাসিক যুহরী বলেন, মহানবী (স)-এর অনুসারীদের, মাদ।) আনসার 
ওফাতকালে সৃষ্ট বিহ্বলতা ও হতাশা বিদূরীত করে হজরত ক্*গণ। এমতাবস্থায় 
মহানবী (স)-এর দাফনকার্ সুন্দর সুচারুরূপে সমাধা কল্েজরত আবু বকর (রা)- 
হাদীস সংরক্ষণের উদ্যোগ : রাসূল (স)- স্বীকার করেন। এভাবে প্রথম 
হজরত আবু বকর (রা) কার্স 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সততা সম্পার্্মার যথার্থতা বিচার 
না হয়ে কোনো হাদীসের রেওয়া” নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের প্রথম 
কোনো হাদীস একাধিক সমর্থন দিক বিবেচনায় নিঃসন্দেহে তার খেলাফত প্রাপ্ত 


২৫৮ ৬রাল আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


ইসলামের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকারী হিসেবে হজরত আবু বকর (রা)-কে মূল্যায়ন 

করতে হলে তীর কার্যাবলি পর্যালোচনা করা আবশ্যক। 

১. ইসলামের সেবক : হজরত আবু বকর (রা) কেবল খেলাফত লাভের পরই 
নয়, ইসলামের সূচনাপর্ব থেকেই তিনি বিভিন্নভাবে ইসলামের সেবা করে 
আসছিলেন । তিনি মন্কার প্রথম বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, যিনি মহানবী (স)-এর ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি ইসলায়ের প্রাথমিক বুদ্ধণুলোতে সিন 
অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বীনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এরই /প্রতিধ্ 
পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষায়, “এরূপ সংকটেনিনেন্হজর 
আবু. বকরের মতো খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র, কে 
রক্ষা পেত না; ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ধ্বংস হয়ে উ 

২. যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন : মহানবী (স)-এর পর আরব 


বেদুইনদের বিরাট অংশ এবং বিভিন্ন গোত্র যাকাত অস্বীকার করে। 
তারা দাবি করে, যাকাত আদায়ের ক্ষমতা শুধুঃমূহান্বরী (স)-এর জন্য নির্ধারিত 
ছিল। সুতরাং আমরা আবু বকরকে যাকাত/দ্দের/নী। এমতাবস্থায় হজরত আবু 
বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুবাইর (বাষ্টুক্র়ুখকে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা 
করেন, “য়ারা মাহারনী (স)-এর যু! চাত হিসেবে একটি বকরির বাচ্চাও 
দিত, আজ তা দিতে অস্বীকার রুরলে/আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ।" 

৩. বিভক্ত বিচ্ছিন্-গোত্রসমূহ্‌ ক করণ : মহানবী (স)-এর জীবদ্দশাতেই 
বিভিন্ন গোত্র ইসলামের ব্লিকাষ্টী, পথে হুমকিস্বরূপ ছিল। হজরত আবু বকর (রা) 
রাজনৈতিক ও ল বিভিন্ন গোত্রগোষ্ঠীর মাঝে উ্থিত সমস্যা ও 


বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘটিয়ে জাতিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 

৪. ভগুনবীদের রাসূল (স)-এর ওফাতের পর পরই বিভিন্ন স্থানে ভগ্ডনবীদের 

উপদ্রব শু । আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা, মুসায়লামা ও সাজাহ নামক 
নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে । হজরত আবু বকর (রা) 
পরাভূত করে ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। 

৫. ছত্রভঙ্গকরণ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, রাসূলবিহীন 
ইসলামকে দুর্বল মনে করে আরব বেদুইনদের এক বিরাট অংশ মদিনা আক্রমণের 
জন্য আসলে আবু বকর (রা) সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। 

৬. মুরতাদদের দমন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক নওমুসলিম মুরতাদ 

হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়মন্ত্র শুরু করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত কয়জন হলো 
উল ৬১ আম্মানের লকিত বিন মালেক, হাযরামাউতের কিন্দা 
গোত্রের নেতা আসাদ বিন কায়েস। তাশিম উপগোত্রের নেতা মালেক বিন নুবিয়া প্রমুখ । 
আবু বকর (রা) তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে ইসলামকে শঙ্কামুক্ত করেন। 

৭. রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান : ইসলামী খেলাফতের উন্মেষকালে সিরিয়া ছিল 
রোমান ক্যাথলিকদের প্রভাবাধীন। সিরিয়ার মুতা অঞ্চলের শাসনকর্তা ইসলামের 
বার্তাবাহী দূতকে হত্যা করেছিল। এ অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মহানবী (স)- 
এর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করেন। সে ইচ্ছা পূরণার্থে প্রথম 
খলিফা হজরত আবু বকর (রা) ওসামার নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে 
প্রেরণ করেন। ওসামা অনায়াসেই রোমানদের পরাস্ত করে মদিনায় ফিরে আসেন । 


আছ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৫৯ 


৮. ইসলাম প্রচার : 76110195 ০ [$1 গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী 
বলেন, ইসলামের খেদমতে হজরত আবু বকর (রা)-কে কেউ অতিক্রম করতে 
পারেনি । কেননা তার একক প্রচেষ্টায় সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ওসমান, 
যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করেন । এ ছাড়া তিনি দ্বীন প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। 

৯. ইসলামের ধারক বাহক : ইসলামের ধারক বাহক হিসেবে হজরত আবু বকর 
(রা) ইসলামী অনুশাসনগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং প্রকার 
ভীতি, বিদ্বেষভাব ও বিরুদ্ধাচরণ তাকে কর্তব্যছ্যুত করতে . তাই 
নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত একমাত্র হজরত প্রাপ্য ৷” 

১০. হীরা অভিযান : হীরার শাসনকর্তা হরমুয ইসলামের ভীত ও ঈৰ্ষাৰিত 
হয়ে ওঠে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে রাষ্ট্রের উপর 
আক্রমণ করার প্ররোচনা দেয়। হজরত (রা) হরমুযের চক্রান্তের 
কথা জানতে পেরে সেনাপতি খালেদ সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ 
করেন । তারা বীরত্বের সাথে পারস্যের চল অধিকার করেন। 

১১. মদিনার হেফাযত : এতিহাসিক লেঁঝ বিদ্রোহী আরব গোত্র বনু আবস ও বনু 

মদিনা অরক্ষিত রয়েছে ভেবে মদিনা 

য়ং হজরত আবু বকর (রা) সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
রাষ্ট্রকে হেফাযত করেন । 

১২. কুরআন সংগ্রহ : তা বকর (রা)-এর সময়ে পবিত্র কুরআন বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে 
একরে সংগৃহীত রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এশীবাণী প্রেরিত হলে তিনি 
সাহাবীদের অথবা মুখস্থ করে রাখতে বলতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক 

হজরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে হজরত আবু বকর (রা) রাসূলে 

বাক্তিগত অহী লেখক যায়েদ ইবনে সাবিতকে কুরআনের বাণীগুলো 

র পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। যায়েদ ইবনে সাবিতের 

রা Ee 

১৩. উদ্ভৃত বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ (স)-এর ওফাতকালে আনসার ও 
মুহাজির নামে দু'দলৈ বিভক্ত সাহাবীদের মধ্য হতে প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি 
হিসেবে পরিচিত হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন এবং সকল 
প্রকার বিশৃঙ্খলার হাত থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন । 

সক নত হরর অপ মহানবী (স)-এর জীবনী লেখক 

এতিহাসিক যুহরী বলেন, মহানবী (স)-এর অনুসারীদের, মাঝে, তার 
ওফাতকালে বিরান ও রানী বারী রে বি (রা 

, মহানবী (স)-এর দাফনকার্য সুন্দর সুচারুরূপে সমাধা করেন । 

১৫.হাদীস সংরক্ষণের উদ্যোগ : রাসূল (স)-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা 
নিশ্চিতকরণার্থে হজরত আবু বকর (রা) কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সততা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ও সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত 
না হয়ে কোনো হাদীসের রেওয়ায়াত করা ঠিক নয়। তিনি নিজে কখনো 
কোনো হাদীস একাধিক সমর্থক ও সাক্ষী না পেলে গ্রহণ করতেন না। 
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১৬. রাষ্ট্র সংগঠক : রাষ্ট্র সংগঠক ও পরিচালক হিসেবে হজরত আবু বকর (রা) অসামান্য 
কৃতিতৃ প্রদর্শন করেন। অন্তর্বিপ্রব, হিংসা, দ্বেষ, গৃহযুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা যখন সমগ্র আরব 
জাতিকে গ্রাস করার উপক্রম করে, তখন তিনি যুদ্ধাভিযান করে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও 
নিরাপত্তা বিধানপূর্বক নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে বহিঃশক্রর কবল থেকে রক্ষা 
করেন এবং এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম হন। 

১৭. পুনরায় রোমানদের সাথে যুদ্ধ : মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে হজরত আবু 
বকর (রা) উসামার নেতৃতে যুদ্ধাভিযান করে রোমানদেরকে পর্যুস্ত করেন। কিন্তু 
সেনাপতি ওসামা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে তারা পুনরায় বিদ্রোহী হই, ওঠে। 
তখন হজরত আবু বকর (রা) সেনাপতি আবু ওবায়দার নেতুড়ে (রোমানদের 
দমনোদ্দেশ্যে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন । আবু ওবায়দ্‌ 


সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো 

001 9701. অর্থাৎ ‘রাজা কোনো অন্যায় করতে 
(রা) কখনো এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার 
মতে আইনের রাজা বা খলিফা এবং একজন কাঠুরিয়া ভিক্ষুক সমান। 


১৯. গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক : বকর (রা) ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক 
১ মা হল লা? 
এবং একজন 


সাথে এদের দমন করেন। এসব স্বধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে 
ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত 
পুরুষ : হজরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবীর ডান হাত। 
মহানবী (স) অসুস্থ অথবা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে তিনিই নামাযে 
ইমামত করতেন । এমনকি মহানবী (স)-এর জীবনের কঠিন মুহূর্তেও তিনি তাকে 
ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন । এজন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, “ইসলামের 
ইতিহাসে মহানবী (স)-এর পরেই হজরত আবু বকর (রা)-এর স্থান।” 
২২.ধৈর্যশীল : মহানবী (স)-এর ওফাতের সংবাদে ওমর (রা)-এর মতো 
সিংহচেতা মানুষ শোকে বিমূঢ় হয়ে পড়েন । এ পরিস্থিতিতে অসীম ধৈর্য ধারণ 
করে হজরত আবু বকর (রা) সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান প্রদান করেন। 
২৩.মহানবীর নিত্যসঙ্গী : সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শান্তিতে, সংগ্রামে তিনি 
মহানবীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। তিনি রাসূল (স)-এর হিজরতের 
সঙ্গী এবং সব কটি যুদ্ধে তার সাথে ছিলেন । এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
“রাসূলের জীবনাদর্শের বহু বৈশিষ্ট্য তার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।” 
২৪.চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : মক্কার শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্যতম ছিলেন হজরত আবু বকর 
(রা)। কুরআন হাদীসে তার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং আল্লাহ ও 


২১, 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৬১ 


রাসূলের উপর অবিচল বিশ্বাস ছিল। তার ঈমানের দৃঢ়তা, ন্যারপরায়ণতা, 
অসীম ধৈর্য, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, কঠিন সংযম, বিপদে স্থির।৮ত্ততা প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যের জন্য ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক 
সংকটজনক সময়ে খেলাফতে সমাসীন হন এবং দক্ষতার সাথে সকল ষড়যন্ত্র চক্রান্তের 
জবাব দিয়ে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে সংকটমুক্ত করেন। এজন্যই এঁতিহাসিকগণ 


উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : খলিফা শব্দের অর্থ 'প্রতিনিধি' । মুহ! 
(স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র পরিচালনার ৬ 
হয়েছিলেন 


রা নিৰ্বাচন : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর খলিফা 
ব র সৃষ্টি হয়। এ সময় হজরত আবু বকর-(রা) হজরত 
দর নিকট গমন করেন। এসময় হজরত আবু বকর (রা) 


নেতৃত্ব আরবের লোকেরা মেনে নিবে না। কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি, 
জনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষমতার কথা স্মরণ করেই আবু বকর (রা) এ ধরনের 
। এতে আনসারগণ কুরাইশ এবং আনসার উভয় পক্ষ হতে একজন করে 
খলিফা নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়। এতে হজরত ওমর (রা) গর্জন করে উঠেন এবং ঘোষণা 
করেন যে, এক খাপে দুই তরবারির স্থান হতে পারে না। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ 
করলে হজরত আবু বকর (রা) হজরত ওমর (রা) অথবা আবু উবাইদাকে খলিফা নির্বাচন 
করার প্রস্তাব দেন। কুরাইশ দলপতি আবু উবাইদা সেখানে উপস্থিত হলে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক 
আরম্ভ হয় এবং খলিফা নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মহানবী (স)-এর উত্তরাধিকারী নির্বাচন 
প্রশ্নে নিম্নোক্ত চারটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যথা- (i) মুহাজির সম্প্রদায়, (1) আনসার 
সম্প্রদায়, (0) কুরাইশ সম্প্রদায় এবং (৬) হজরত আলী (রা)-এর সমর্থকগণ ৷ এমতাবস্থায় 
হজরত ওমর (রা) বয়স, পদমর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বিবেচনা করে হজরত আবু বকর (রা)- 
কে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। তখন অন্যরাও তার আনুগত্য স্বীকার করেন । এভাবে প্রথম 
খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

5 হজরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা হওয়ার যথার্থতা বিচার 

হজরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের প্রথম 
ভয়াবহ সংকট দূরীভূত হয় । বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নিঃসন্দেহে তার খেলাফত প্রান্তি 
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অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ন্যায়সংগত ছিল। নিয়ে হজরত আবু বকর (রা)-এর 

খলিফা হওয়ার যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো : 

১. বয়োজ্যেষ্ঠতা : খলিফা হওয়ার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা) 
হিলের বোর সরল এছাড়া রানুর দো তি সাহার বে 
তিনি ছিলেন অন্যতম । তাই বয়োজ্যেষ্ঠ ও লা সা 
হিসেবে তিনিই ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে হওয়ার উপযুক্ত। 

২. মহানবী (স)-এর পরোক্ষ ইঙ্গিত : নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে হজরত আবু 
বকর (রা)-এর অসীম মর্যাদা ও প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয় মহানবী হজরাীমুহাম্মাদ 
(স)-এর অসুস্থকালে নামাযে ইমামতের মাধ্যমে । ৬৩২ ্িষ্টাব্দে,আল্লাহর প্রিয় 
রাসূল (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে পরপর তিনদিন মহানবী//ঞ)-এরর নির্দেশে 
হজরত আবু বকর (রা) ইমামত করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, 
“এতে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর মনোবাঞ্ছা এভাবে প্রকাশ পায় যে, 
তিনি হজরত আবু বকর (রা)-কে তার উপযুক্ত উত্তরাপ্রিকারীঃবিবেচনা করেন।” 

৩. উচ্চ বংশমর্যাদা : ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে উচ্চ বুংশমর্যাদাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বলে বিবেচনা করা হয়। হজরত আবু বকর (রা)-রেখিলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এর 
ব্যতিক্রম ঘটেনি। আবু বকর (রা) ছিলেন কির্যাত কুরাইশ বংশীয়। রাসূল (স) প্রায়ই 
কুরাইশ বংশীয় লোকদের বিভিন্ন যোগ্যতা উদ্তক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। 

৪. সত্যবাদিতা ও বিশুন্ততা : হজরত আবু বকর (রা)-এর মধ্যে সত্যবাদিতা ও 
বিশ্বস্ততা ছিল অতুলনীয় । তিনি ছিলেন গভীর সত্যানুরাগী। তিনি ইসলাম ও 
ইসলামের নবীকে অত্যন্ত/দুটুভাবে গ্রহণ করেন । বয়স্কদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
ইসলাম কবুল করেন,। এমনকি মহানবী (স) মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে 
মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনিই প্রথম দ্বিধাহীনচিত্তে তা বিশ্বাস করেন। 
এসব ঘটনা তাকে খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিতে পরিণত করে। 

৫. ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ : হজরত আবু বকর (রা) তার সমস্ত জীবন ও সম্পদকে 
ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেন। মহানবী (স) বলেন, “আবু বকর (রা)-এর 
ধনসূম্পন্তি ব্যতীত অন্য কারো সম্পদ আমার এতবেশি উপকারে আসেনি ।” 
মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, “তার আর্থিক ও ধর্ম প্রচারের জন্য আত্মত্যাগ তাকে 
মহানবীর এতই প্রিয় করে তোলে যে, ধর্মগুরু স্বয়ং তার শিষ্যের গৃহে গমন 
করতেন।” হজরত ওমর (রা) বলেন, “ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা-কে কেউ 
দে পাপা রা 

৬. কুরআনের বাণী সংগ্রহকারী : হজরত আবু বকর (রা) কুরআনের সংগ্রহ 
করে রাখার জন্য সাহাবীদের লিখে রাখতে অথবা মুখস্থ করতে বলতেন । তিনি 
মহানবী (স)-এর ব্যক্তিগত সচিব যায়েদ বিন সাবেতকে কুরআনের বাণীগুলো 
সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। হজরত আবু বকর (রা)- 
এর ইন্তেকালের পর এই পবিত্র গ্রন্থ খলিফা ওমর (রা)-এর নিকট এবং পরে 
তার কন্যা ও রাসূলের স্ত্রী হজরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। 

৭. বিচক্ষণতা : ইসলামের ত্রাণকর্তা হজরত আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও 
দূরদর্শী । এজন্য হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে ওমর (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবিগণ বিরোধিতা 
করলেও হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভেবে রাসূল (স)-এর 
সাথে একমত্য পোষণ করেন। এখানে তাঁর গভীর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ 
অপূর্ব গুণ তার প্রথম খলিফা হওয়ার মতো যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৬৩ 


৮. বৈবাহিক সম্পর্ক : হজরত খাদীজা (রা) পরলোকগমন করলে মহানবী (স) মানসিক 
যন্ত্রণায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (রা) তার কন্যা আয়েশা 
(রা)-কে মহানবী (স)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। 

৯. রাসূলুল্লাহর সহচর : হজরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবী (স)-এর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ 
সহচর ৷ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সুখে-দুঃখে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মহানবী (স)-এর 
পাশে ছিলেন। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) স্বয়ং যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, 
তিনিও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুনাইনের যুদ্ধে তিনি 
অসীম বীরত ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 

১০. ইসলামের দ্বিতীয় পুরুষ : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ই্ডিকালের পর 
ইসলামী রাষ্ট্রে যে ব্যাপক শূন্যতা হয়েছিল, তখন হজরতবআবু বকর (রা) 
মুসলিম জাহানকে কাণ্ডারীর মতো পরিচালিত করেন মহানবী (স)-এর 
জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন তার ডান হাত। সকল বিপদ-আপদে:ভিনি মহানবী (স)-কে 
ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন । মহানবী (স) অসুস্থএ্থবাঃঅনুপস্থিত থাকলে তিনি 
ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন। হজরত আলী্বুর্া) বলেন, ৬ 
পর হজরত আবু বকর (রা) এবং হজরত ওমর (ৱা) শ্রেষ্ঠ মুসলমান ছিলেন” তাই 
তাকে ইসলামের দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। 

১১. গরীবের বন্ধু : হজরত আবু বকর (রা)/ছিলেন নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের 
প্রকৃত বন্ধু। তার অর্থায়নে ও প্রত্যক্ষ, সহযোগিতায় অসংখ্য নওমুসলিম ক্রীতদাস মুক্তি 
লাভ করে। তিনি রাতের অন্ধকারে.রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং দীন- 
দুঃখীর দুর্দশা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 

১ কসরত ॥ হজরত আবু বকর (রা) ইবাদত, আরাধনা, আনুগত্য, 

সালাত সামাজিক আচরণ প্রভৃতি দিক থেকে একজন নিষ্ঠাবান 
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(রা) ও হভুটালী (রা)-সহ সকল সাহাবী তাকে উচ্চে স্থান দিরেছেন। 
বলা যায়, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর 

ইলমের খলিফা নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য ও 
দলাদলি সৃষ্টি হলেও হজরত আবু বকর (রা) ও হজরত ওমর (রা)-এর সুযোগ্য 
নেতৃত্বে তার অবসান ঘটে এবং হজরত ওমর (রা)-এর প্রস্তাবনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য 
ব্যক্তি হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। এ নির্বাচন 
মনোনয়নের মাধ্যমে হলেও এতে অধিকাংশ জনমতের প্রতিফলন ঘটে । সুতরাং 
যথার্থ কারণেই হজরত আবু বকর (রা) ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। 


প্রশ্ন: ৭৮ ॥ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পূর্বে ও পরে ইসলামের 
সেবায় হজরত আবু বকর (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর। 

অথবা, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পূর্বে ও পরে ইসলামের জন্য 
হজরত আবু বকর (রা)-কে মূল্যায়ন কর। 

ভন্তল।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন খলিফা 
ইসলামের পতাকাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা) 
অন্যতম । তিনি মহানবী (স)-এর বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী ছিলেন। মহানবী (স) 
যখন ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন তখনই আবূ বকর (রা) ইসলাম ধর্ম 


২৬৪ (রোল জনত্জহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতায় বষ জ্ছ 


গ্রহণ করেন। হজরত আবু বকর (রা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের সেবায় 
নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেন। হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের ইতিহাসে 
একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

১১৯ মুসা ৯১৮৮ 

নিম্নে মহানবী (স)-এর ওফাতের পূর্বে ইসলামের সেবায় হজরত আবু বকর (রা)- 
এর অবদান মূল্যায়ন করা হলো : 

১. ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচার : মহানবী (স) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নিকট 


গ্রহণ করেন। তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থা [নি 
(স)-এর সাথে ইসলাম প্রচারেও আত্মনিয়োগ করেন প্রচেষ্টার হজরত, 


ওসমান, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ,/পাদ/হইবনে আবি ওয়াক্কাস 
প্রমুখ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হজ াদ (স)-এর মি'রাজের 
ঘটনাকে সর্বপ্রথম নির্দ্বিধায় বিশ্বাস ক রছি ধায় মহানবী হজরত মুহাম্মাদ 


ট £৬৩২ খ্ৰিষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মাদ (স) 
অসুস্থ হয়ে পড়লে হজরত, (রা) নবী করীম (স)-এর নির্দেশে 
ইমামত করেন। তিনি নবী, ব (স)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তার পাশে 


সম্পদ উৎসর্গ: হজরত আবু বকর (রা) কুরাইশদের 

[লী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ ইসলামের 

‘আতিক’ উপাধি লাভ করেছিলেন । ইসলামের সেবায় ধন- 

করে আবু বকর (রা) আনন্দ পেতেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) 

বুবকরের ধন-সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কারো সম্পদ আমার এত বেশি উপকারে 

।” হজরত আবু বকর (রা)-এর সম্পদ সাধারণত যুদ্ধ বায় ও দাস মুক্তিতে 
বায়িত হতো। হজরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে হজরত ওমর (রা) বলেছেন, 
“ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা)-কে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।” 

৪. কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য : হজরত আবু বকর (রা) প্রকাশ্যভাবে 
ইসলাম প্রচারের জন্য কুরাইশদের দ্বারা বহুবার নির্যাতিত হয়েছেন। তবুও 
তিনি কখনো নবী করীম (স)-এর সাহচর্য ত্যাগ করেননি; বরং শত অত্যাচার- 
নির্যাতন সহ্য করে মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর পাশে থেকে তাকে 
ইসলাম প্রচারে সাহস ও উৎসাহ দিয়েছেন । ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে 
কয়জন ব্যক্তি অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের 
মধ্যে আবু বকর (রা)-এর নাম সর্বাগ্রে স্থান পাবে । 

৫. নবী করীম (স)-এর সাথে হিজরত : ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের সময় 
হজরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর সঙ্গী হিসেবে গমন করেন এবং সওর 
পাহাড়ের গুহায় উভয়ে একত্রে আত্মগোপন করেন । সওর পাহাড়ের গুহায় তিন 
দিন তিন রাত অবস্থান করার পর একদিন গোপনে বের হয়ে আবু বকর (রা) 


ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র নি 


নবী করীম (স)-এর জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে আবু বকর (রা) 
নবী করীম (স)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে পাশে থেকেছেন এবং সাহায্য- 
সহযোগিতা করেছেন । 

৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) স্বয়ং যেসব যুদ্ধে অং. 

হজরত আবু বকর (রা)ও সেসব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 

করেছেন এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হজরত আবু বকর (রা) বদর, 
ওহুদ, খন্দক ও হোনাইনের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আতা ত পরিচয় 
চিয়ে ভিসির 

৩ মহানবী (স)-এর ওফাতের পর হজরত আবু বকর (রা)-এর 

১১৯৬৯৯৭০০১৬ পু তের 


সেবায় হজরত আবু বকর (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন করা হলোঁ: 
১. খেলাফতের লাভ : মহানবী (স)-এর ওফাঁতের পর খেলাফতকে কেন্দ্র 


জ ক পর্যুদস্ত করে ইসলামকে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে 


4 2 সম্পূর্ণকরণ : হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার 
(স)-এর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। 
্ত অশান্তি সৃষ্টি ও মুসলিম দূত হত্যাকারী মুতা অঞ্চলের 

শাসনকর্তার বিরুদ্ধে মহানবী (স)-এর অভিযান প্রেরণের ইচ্ছা আবু বকর (রা) 
পূরণ করেন। তিনি ওসামার নেতৃত্বে মুতায় অভিযান প্রেরণ করলে ওসামা 
সফল অভিযান পরিচালনা করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। 

৪. মদিনা রক্ষাকরণ : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর সমগ্র আরবে যখন বিদ্রোহের 

আন ফলিল, ঠিক সেই দূত শেঠ বীর ওসামার অনুপস্থিতি অরক্ষিত 
মদিনা শক্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমনি এক 
ভণ্ডনবী তোলায়হার প্ররোচনায় বনু আবস ও বনু যুবিয়ান গোত্রদবয় 
মদিনা আক্রমণ করে এ আশঙ্কাকে সত্য প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু এতে খলিফা 
আবু বকর (রা) উদ্বিগ্ন না হয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদেরকে 
ধুলকাশ ও রাবাধার যুদ্ধে পরাজিত করে মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
৫. স্বধর্মত্যাগীদের দমন : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর আরববাসীদের মধ্যে 
্বধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। এতিহাসিক মুইর বলেন, “সমগ্র উপদ্বীপের 
লোক স্বধর্মে ফিরে যাচ্ছিল।” এটা ছিল নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্র এবং 


২৬৬ _ (মাল জজ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


ইসলাম ধর্মের প্রতি একটি বিরাট হকি । হজরত আৰু বকর (রা) কঠোর নীতি 
অবলম্বন করে স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করেন এবং তাদেরকে ইসলাম 
ধর্মে ফিরিয়ে আনেন । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, “বিশ্বজয়ের 
পূর্বে আরববাসীকে সর্বপ্রথম আরব দেশকেই জয় করতে হয়েছিল।" 

৬. ভগুনবীদের দমন : হজরত আবু বকর (রা)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 
ভগ্ডনবীদের দমন। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর 
কিছুসংখ্যক স্বার্থবাদী ও অর্থলোলুপ ব্যক্তি নবুওয়তকে লাভজনক ব্যবসা মনে করে 
নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে। এরা হচ্ছে মুসায়লামা, আসাদ 
সাজাহ প্রমুখ । হজরত আবু বকর (রা) এসব ভগ্ডনবীর বিরুদ্ধে 


৮. কুরআনের সংরক্ষণ : ভাতা 
ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম বাহিং 
এদের মধ্যে 5 [কে ছিলেন কুরআনে হাফিজ। ফলে ভবিষ্যতে কুরআন 


সংরক্ষণ হুমকির হয়। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা) হজরত ওমর 
প্র ঘায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ 
চারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। 
বু. :(পরিশেযে বলা যায়, হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের দুর্যোগময় 
মু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর তাই তিনি 
সলীমৈর হাল ধরেছেন। হজরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলী 
বলেন, “প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার 
কৃতিত্ব একমাত্র তারই প্রাপ্য” তাই তিনি ইসলামের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। 


জজ প্রশ্ন : ৭৯ স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবীদের আন্দোলন দমনে হজরত আবু বকর 
(রা)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা কর। 


নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় আবু বকর (রা) 
দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং ইসলামকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৬৭ 


৩ স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমনে হজরত আবু বকর (রা)-এর ভূমিকা/অবদান 
মহানবী (স)-এর ওফাতের সাথে সাথে আরবের কয়েকটি গোষ্ঠী ইসলামের ধ্বংস 
সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে । বহু নওমুসলিম নিজধর্ম ত্যাগ করে । মহানবী (স)-এর 
শক্তিমত্তা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের ভয়ে যারা এতকাল চুপ ছিল, তারা তার ওফাতের পর 
ইসলাম ত্যাগ করে এবং ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। হজরত আবু বকর (রা) 
কঠোর হস্তে এসব বিদ্বোহ ও অপতৎপরতা নস্যাৎ করে ইসলামকে রক্ষা করার 
কারণে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। স্বধর্মত্যাগীদের দমনে 
হজরত আবু বকর (রা)-এর ভূমিকা/অবদান নিম্নে আলোচনা করা 
১. সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ : ভগুনীদের প্ররোচনায় যখন অধিকাং 
ফিরে যেতে আরম্ভ করে, তখন খলিফা আবু বকর (রা) 
নীতি অবলম্বন করেন। তিনি দের ইসলামের 


সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্র ই হবে। যদি তারা তা অস্বীকার 


হজরত মুহাম্মাদ (স) ইন্তেকাল করলে 
শৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ সুযোগে ইসলামের 
ধ্বংস সাধনের, ও মাহরাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা যাকাত 
প্রদানে করে । এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (রা) মোটেও 
বিচলিত, আম্মান ও মাহরাব বিদ্রোহ দমনের নিমিত্তে দুটি শক্তিশালী 
প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনীদ্ধয় আম্মান ও মাহরাবের বিদ্রোহ 


দমন করেন। 
8. গোত্রের দমন : ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে যখন ভণ্ডনবীর আবির্ভাব, যাকাতের বিধান অস্বীকার 


প্রভৃতি সমস্যা চরম আকার ধারণ করে, তখন কাজা গোত্র সে আগুনকে আরো 

তীব্রতর করে । তাই খলিফা হজরত আবু বকর (রা) একটি বাহিনী প্রেরণ করে 

তাদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র কাজা গোত্রের 

অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। লি দিসি 
৫. হাওয়াজিন ও বনু সালম গোত্রের আরবের 

ইবনে সি ও তুওরাজিন গো ইডলানের বিরদ্ধে রিদয় ঘোল 

করে। আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে দুটি বাহিনী প্রেরণ করলে তারা 


' আবু বকর (রা) তার সমুদয় সৈন্যকে মোট ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং 
প্রত্যেক সৈন্যদলকে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে আরবের বিভিন্ন অংশে 
প্রেরণ করেন। খলিফা প্রথম দলটিকে পাঠান তোলায়হা এবং মালিক ইবনে 
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নুবিয়ার বিরুদ্ধে। এ দলের নেতৃত্ব দেন মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ । দ্বিতীয় 
দলটিকে প্রেরণ করেন ভগুনবী মুসায়লাদার বিরুদ্ধে। এ দলের সেনাপতিতব 
করেন ইকরামা ইবনে আবু জাহল। অতঃপর খলিফা আবু উমাইয়াকে ইয়ামেন ও 
হাজরামাউত বিজয়ে প্রেরণ করেন । পরবর্তী সেনাবাহিনীকে তিনি পাঠান সিরিয়া 
সীমান্তে। এভাবে একে একে ১১টি সেনাদলকে তিনি আরবের বিভিন্ন প্রান্তে 
প্রেরণ করে স্বধর্মত্যাগীদের দমন করতে সক্ষম হন। 
৩ ভণ্ডনবীদের আন্দোলন দমনে হজরত আবু বকর (রা)-এর ভূমিকা/অব 
হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে বহু ভণ্ডনবীর উত্থান ঘটে। তিনি, 
হস্তে দমন করে ইসলামকে রক্ষা করেন। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হর 
১. ভণ্ডনবীদের উত্থান : pated shih os 


করে নেয়ার প্রস্তাব করেছিল। রাসূল ( টি বাশন ‘৷ নর বলে 


ক্ষমতাশালী হয়। প্রথমে ইকরাম রং সুরাহযিল হাসনা সুসায়ালামার' নিজে 
প্রেরিত হয়। কিন্তু/তারা দলত্যাগীদের দ্বারা পরাজিত হন। অতঃপর মুসায়লামাকে 


দমন : বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর এ ভণ্ডনবীরা 
দনাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পেলে আবু বকর (রা) এদের দমনের জন্য 

ররর রি সর জাফর পরা নিন বান সন 
অন্যথায় যুদ্ধ “অনিবার্য বলে ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি স্বয়ং প্রধান সেনাপতির 
দায়িতৃ গ্রহণ করেন এবং ওসমানকে ভণ্ডনবী আসাদকে দমনের জন্য সিরিয়া অভিযানের 
নির্দেশ দান করেন। আসাদ ছিল আনাস জাতির নেতা! সে তার অনুচরদের নিয়ে 
দক্ষিণ আরবের ইয়ামেন নগরে বাস করতো । গ্রামের সরদারদের প্রভাবান্বিত করে 
আসাদ এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ওসমানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তার মৃত্যু হয়। 

৪. তোলায়হাকে দমন : ভণ্ডনবী আসাদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা আরো 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের রাজধানী মদিনা অবরুদ্ধ করার প্রয়াস 
পায়। সেনাপতি খালিদ ৩,৫০০ সৈন্য নিয়ে ভণ্ডনবী তোলায়হার বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন। তোলায়হা বনু তায়িম বংশের শক্তিমত্তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। 
কিন্তু তায়িম বংশের নেতা আদি ইবনে হাতিম হজরত খালিদের পরামর্শে স্বীয় 
সম্প্রদায়কে তোলায়হার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য বলেন। এভাবে খালিদ 
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তোলায়হাকে শক্তিহীন করে ফেলেন এবং সহজেই পরাজিত করেন । তোলায়হা 
সাইবেরিয়াতে পলায়ন করে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বিদ্রোহ দমনে খলিফা হজরত আবু বকর (রা)-এর অবদান 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । খলিফা হজরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত কঠোরতার সাথে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ড 
নবীদের বিদ্রোহ দমন করে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে এক কঠিন সংকট থেকে রক্ষা 
করেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি ‘ইসলামের ত্রাণকর্তা' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এতিহাসিক 
পি. কে. হিট্টির মতে, “আবু বকর (রা)-এর মতো লোক না হলে ইসলাম বেদুইন 
বিলীন হয়ে যেত অথবা খুব সম্ভবত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত ৷” 2 


EEE ও. রি 
পরশ: ৮০ ॥ হজরত আবু বকর (রা)-এর আমলে দ্রুত 
সম্প্রসারণের বিবরণ দাও। 
অথবা, বি ক পল সা 
বিস্তারের কাহিনী ব [কর। 


উন্তল্র।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর বং মুসলিম রাষ্ট্রের এক 
সংকটময় মুহূর্তে হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নার বছর ৩ ছাল হার 


পা ব্তিষ্টিত ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে 


নাত দিল সারা? রো মরার দা রানি 
করেছিল তারা পুনরায় অনৈতিক পথে ধাবিত হতে থাকে এবং মুসলমানদের উপর 
নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম মদিনা নগরীতে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ে । ইসলামের তরী যখন বিপদসম্কুল সমুদ্রে টলটলায়মান, এমনি এক বিপদের 
মুহুর্তে বিচলিত না হয়ে হজরত আবু বকর (রা) সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করে সকল সংকটময় পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটান। 

২. এক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ : €জরত আবু বকর (রা) উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ববিজয়ের 
পূর্বে আরববাসীদের প্রথম নিজেদের দেশই জয় করতে হবে। অর্থাৎ নিজেদের 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। তিনি এ কাজেই প্রথম পদক্ষেপ নেন এবং তার পদক্ষেপ 
সফল হয়েছিল । নিম্নে তার এ পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হলো- 

ক. কুরআন পৃষ্ঠপোষকতা : খলিফা আবু বকর (রা) কুরআন-সুন্নাহর 
বসতি নিল আরা রর 
মতানুসারে খেলাফতের কার্যাদি সমাধা করতেন। মজলিস-উশ-শূরা বা মন্ত্রণা 
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পরিষদ গঠন করে তিনি কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা 
করতেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং মুসলিম জাহানের আমীর । ধর্মীয় ও 
পার্থিব কার্যকলাপের সুষ্ঠু সমৰয় তার চরিত্রে দেখা যায়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যাকাত প্রদানে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপনসহ কুরআন-সুন্নাহ অপরাপর হুকুম পালনে অস্বীকৃতি জানালে 
হজরত আবু বকর (রা) তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে কুরআন-সুন্নাহর 
পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 


বকর (রা) অসামান্য করেন। গৃহযুদ্ধ, অন্তঃবিপ্রব, হিংসা, দ্বেষ, 
বিশৃঙ্খলা যখন জাতিকে গ্রাস করার উপক্রম করে তখন তিনি 
যুদ্ধাভিযান এ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে নবপ্রতিষ্ঠিত 
শিশু বহিঃশক্রর হাত থেকে রক্ষা করেন এবং এঁক্য ও 
সংহতি সক্ষম হন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গোত্র শাসনের 


পায় এবং সমগ্র আরব গোত্র মদিনা থেকে পরিচালিত হয়ে 
শাসনের আওতাভুক্ত হয়। একই সমাজব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে 
জনসাধারণ একটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার সুযোগ লাভ করে । 
বিরুদ্ধে জিহাদ : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর পরই বিভিন্ন 
এলাকায় ভগ্ডনবীর উত্থান শুরু হয় । আসাদ আনাসি, তোলায়হা, মুসায়লামা ও 
সাজাহ নামক কুখ্যাত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে। এরূপ 
পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা) কৌশলে ভগ্তনবীদের দমন করেন এবং ইসলামকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন । 

. আজনাদাইনের : খলিফা হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে 
যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে আজনাদাইনের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল 
অপরিসীম । এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি খালিদের নেতৃত্বে 
সম্মিলিত বাহিনী আজনাদাইনের রণক্ষেত্রে বাইজান্টাইন বাহিনীর মোকাবেলা 
করে। এ যুদ্ধে সম্রাট হিরাক্রিরাস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। ফলে দক্ষিণ 
সিরিয়া মুসলমানদের দখলে আসে । এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বহু লোক নিহত হয় । 
চি দমন : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর 
পপ সণ সর এ 
হয়েছিল। হজরত আবু বকর (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, আরবকে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৭১ 


মুরতাদদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে 
না। এরূপ অবস্থায় ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হবে না এবং ইসলামকে রক্ষা 
করাও কঠিন হয়ে দাড়াবে । তাই হজরত আবু বকর (রা) তাদেরকে কঠোর 
হস্তে দমন করে ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
. বেদুইনদের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রের বিরাট অংশ জুড়েই ছিল 
সি পা সা নি রাসূলুল্লাহ 
উসুল 
করে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । কিন্তু আবু 
বকর (রা) ছিলেন একজন দূরদরশী শাসক ৷ তিনি সকল র 
Jos tnt Sots. ০ LADLE © করে 


যর মা সা : ণ সিরিয়ার শাসনকর্তা 
একান্ত ইচ্ছা ছিল সিরিয়া জয় 


সেনাপতি উসামার নেতৃত্বে একটি 


৮৮ 


মুসান্নার নেতৃতে ৮.০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। 
কিন্তু এ ব্যবস্থা নিরাপদ মনে না হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সুদক্ষ সেনানায়ক 
খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে ১০.০০০ সৈন্যের আর একটি বাহিনীকে 


উবাল্লায় মুসান্নার সাথে মিলিত হতে আদেশ দেন। উবাল্লার হাজির নামক 
স্থানে পারস্য বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ হয়। পরাজয় আসন্ন 
দেখে পারস্য বাহিনী পলায়ন করতে থাকে এবং সেনাপতি হরমুজ নিহত হয়। 
ফলে পারস্য মুসলিমদের অধিকারে আসে । 

. রিদ্দা যুদ্ধ : মহানবীর ওফাতের পর মদিনার মুসলিম রাষ্ট্র স্বধর্মত্যাগীদের 
আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। সংগত কারণেই 
তখন হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফত লাভ ছিল ইসলাম ও 
মুসলমানদের জন্যে রহমতস্বরূপ | তিনি বিদ্রোহীদের সমস্ত চক্রান্ত ধূলিসাৎ করেন 
এবং রিদ্দা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। রিন্দা যুদ্ধের 
ফলে ইসলাম আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে শুধু রক্ষাই পায়নি বরং; সমগ্র আরবের বুকে 
আবার ইসলামের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ৷ কাজেই রিদ্দা যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম । 


২১ সাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ ০, 


১০. হিরা অভিযান : হিরার শাসনকর্তা হরমুজ ইসলামের প্রসারে ভীতসন্্স্ত হয়ে 
আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুসলিম রাজ্য আক্রমণের প্ররোচনা দেয় এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়। হজরত আবু বকর (রা) হরমুজের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সেনাপতি 
খালিদ ও মুসান্নাকে সৈন্যবাহিনীসহ হিরা অঞ্চলে অভিযানে প্রেরণ করেন। তারা 
বীরত্বের সাথে পারস্যের হিরা অঞ্চল জয় করেন। সেনাপতি খালিদ হিরা দখলের পর 
উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আনবার নামক স্থানটি অধিকার করেন । 


১১. ইয়ামামার যুদ্ধ : ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদের নেতৃত্বে ইয় যুদ্ধ 
সহি কে হললামের তির মা হওয়ার আশ বীর 
বিক্ৰমে মুসায়লামাকে আক্রমণ করেন । পরাজিত হয়ে শক্রু বাগানে 
আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে মুসায়লামাসহ অসংখ্য হয়। এ 
কারণে আরব এঁতিহাসিক তাবারী একে “মৃত্যুর বাগান" করেন। এ 
যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিদ্রোহী বনু হানিফা ৫ পুনরায় ইসলাম 
ধম যাহণ কলে ধলা আলা সাকার কে ফলে সংকট 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, 


ইসলামের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে হয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে সমূলে ধ্বংস করে ইসলাম ও মুসলিম 
রাষ্ট্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারণ করেন, (স)-এর ওফাতের পর যে ভয়াবহ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে বকর (রা)-এর মতো একজন যোগ্য 
খলিফা না থাকলে হয়ত রাষ্ট্র কোনোটাই রক্ষা পেত না। 
আপ্রশ্ব: ৮১4 পূর্বে আরবদের আরব দেশকেই প্রথম জয় করতে 
হয়েছিল।” _ এ মন্তব্যটির বিশ্লেষণ কর। (ফা. স্নাতক প. ১৯৯৯] 
অথবা, রিদ্ধার কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 

অথবা বিদ্রোহের কারণ কী ছিল? খলিফা আবুবকর (রা) কীভাবে 
এ 


ছিল। 'মহানবী স)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্ব থেকে দলে বে আরববাসী 
ইসলাম গ্রহণ করে। এ নবদীক্ষিত মুসলমানগণ বেশি দিন মহানবীর প্রত্যক্ষ কর্ম 
দেখার সুযোগ পায়নি। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী এসব লোকের 
ইসলামের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা লাভই ছিল অন্যতম 
লক্ষ্য । ফলে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর সহজেই সুযোগসঙ্গানী এবং 
ভগ্নবীদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে তারা পূর্বতন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ফিরে যেতে 
থাকে । এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসবের 
সমাধানকল্লে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । ইসলামের ইতিহাসে একেই রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়। 
হজরত আবু বকর (রা) তার স্বল্পকালীন খেলাফতের বেশির ভাগ সময় এ যুদ্ধে ব্যস্ত 
ছিলেন। তাই এতিহাসিক হিন্টি বলেন_ The ১০7 Khilaphate of Abu Bakar 
was mostly occupied with the so called Ridda wars. 

রিদ্দা যুদ্ধের পরিচয় : রিদ্দা আরবি শব্দ, যার অর্থ ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। 
সুতরাং রিদ্দা বলতে কৃত্রিম ধর্মপ্রবর্তক এবং তাদের অনুগামীদের ইসলাম ত্যাগ ও 


ঞ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ২৭৩ 


বিদ্রোহকে বুঝায় । মহানবী (স)-এর তিরোধানের পর ভগুনবীদের প্ররোচনায় এ 
শ্রেণির লোক ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যাওয়ার তীব্র 
আন্দোলন গড়ে তোলে । ইসলামের ইতিহাসে এ আন্দোলন রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগ 
আন্দোলন নামে পরিচিত । আর স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধকে রিদ্দার 
যুদ্ধ বলা হয়। 


৩ রিদ্দা যুদ্ধের কার 


১, 


ইল সবদিক অর অলি বলের (স)- 
এর জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের মোট একতৃতীয়াংশ লোকও দীক্ষা 


যার ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে দ্রুত অবকাঠামো গড়ে 

তোলা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় গ্রহণ করে এবং 

বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ইসলামকে ধ্বংস করতে হয়। 

মদিনায় মুসলিম প্রাধান্যে ঈর্ষা ক মুইর বলেন, মহানবী (স) মদিনা 
ইসলামের প্রসার ঘ মদিনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী । 

মদিনার এ প্রাধান্যে আরবের [ীাকার লোকজন ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। 

সুসংবদ্ধ প্রচারের অভাব ব রাসূল (স) ব্যাপকভাবে সুসংবদ্ধ প্রচারের 


স্বার্থবাদী মহলের কেই মনে করেছিল, নবুয়ত হলো অৰ্থবিত্ত ও 

প্রভাব প্রতিপত্তি $ & সামাজিক মর্যাদা লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম । তাই অর্থ 

লিন্সার কিছু সংখ্যক লোক নবুয়ত দাবি করে । তাদের মধ্যে 
ূাববাব, সাজাহ ও তুলাইহা প্রধান 

'মাকাইদুল ইয়াহুদিয়াহ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহানবী 

৯ কালো ৬০৬৮৪৮-১২১৮ ডিক বন 

৯৯ 


, খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র : খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রকেও রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে 


সমে দুল পনি কপ 
পারেনি । তাদের উসকানি, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের ফলে 
যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 


, গোত্রত্বীতি : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, তখনকার আরববাসী তাদের 


গোত্রপতিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করতো | কোনো দলপতি ইসলামে দীক্ষিত 
হলেই মনে করা হতো প্রকারান্তরে সে গোত্রের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ 
করেছে। তাই গোত্রপতিদের ইসলাম ত্যাগের সাথে সাথে তারাও ইসলাম এবং 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 


. মহানবী (স)-এর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : মহানবী (স)-এর ওফাতের 


কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেছিল । ফলে তারা 
SEE 060 A SEENON সিসিকর নিরাময় 
ইসলাম অস্বীকার করে বসে । 


২৭৪ ____ ধাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


১০. ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবনে ব্যর্থতা : এতিহাসিক বার্নার্ড শ' লুই বলেন, 
ইসলামের আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ 
করলেও স্বল্প সময়ে তারা ইসলামের গভীর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারেনি । 
ফলে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুতৃ তাদের নিকট প্রাধান্য পায়নি । 

১১. বিশ্বাসের অভাব : খাটি বিশ্বাসের অভাবে অনেকেই ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, 
শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত ও সৌহার্দ্য উপলব্ধি করতে পারেনি; বরং তারা গোত্রপতিকে 


অনুসরণ করতো । ফলে মহানবী (স)-এর ওফাতের পর গোত্র ইসলাম 
ত্যাগ করলে গোত্রের লোকেরাও দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করে 
এবং ইসলামবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে । 

১২. ভৌগোলিক প্রভাব : ভৌগোলিক প্রভাবে আরবদের সুষ্ঠুভাবে 


বিকাশ লাভ করেনি । ফলে বিচার বুদ্ধি তাদের কম । তারা অনেকেই 
লিলা ৯ দৈধদরে। পরে। রহির ও 


খেয়ালি মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এর বি মান হয়। 

১৩. ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধিতা খর দে) প্রাক উসলায় 
যুগের ঘৃণ্য কলুষিত প্রথাগুলো নিশ্চি ্ঁ আরব ভূখণ্ডে সমাজনীতি, ধর্ম, 
রাজনীতি , সু ক্ষেত্রে এক আমূল বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন সাধন করেন। ্ (স)-এর ওফাতের পর আরব ভূখণ্ডের 
বিভিন্ন স্থানে তথাকার স শুরু করে। এর কারণ 
ইসলামের সংস্কারমূলক বাবৃষ্থ দরমরিযরে'কোনোতেব দত করেনি। 

১৪. নৈতিক অনুশাসনের রি রুদ্ধাটরণ : মুক্ত স্বাধীনচেতা আরববাসীরা ইসলামের নৈতিক 


অনুশাসন এবং রুচি মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত ছিল না। চিরদিনই তারা ছিল 

বাধারুরন্ষনহীন। ইসলামের বিধিব্যবস্থা এবং নৈতিক শৃঙ্খলাকে তারা 

অন্তরায় মনে করতো ৷ যতদিন মহানবী (স) জীবিত ছিলেন ততদিন 

করতে সাহস করেনি । কিন্তু তার ইন্তেকালের পর তারা পূর্বের ঘৃণ্য 
ফিরে যেতে উদ্যত হয়। 

১৫. প্রদানে অস্বীকৃতি : আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে আরবের 
বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদানকে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্তর্য ও 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করতো । ইতঃপূর্বে কোনো সরকারকে তারা 
যাকাত প্রদান করেনি এবং এতে অভ্যন্তও ছিল না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 
তারা এ নতুন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি । ফলে বিস্তশালী বেদুইন এবং 
ভগ্ুনবীগণ যাকাত দিতে অস্বীকার করে । ফলে রিদ্দার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

৩ রিদ্দার যুদ্ধের ঘটনাবলি 

১. ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : এতিহাসিক হি্রি বলেন, হজরত আবু বকর (রা) ভগুনবীদের 
দমন করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি হজরত ওসমানের নেতৃত্বে মুসলিম 
বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। 

২, আসওয়াদ আনাসীকে দমন : বিত্তশালী গোত্রপতি আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে 
ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হজরত আবু বকর (রা) তাকেসহ 
তার অনুগত বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন, আসওয়াদ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। 
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৩. তোলায়হাকে দমন : হজরত আবু বকর (রা) সেনাপতি খালেদকে তোলায়হার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তোলায়হা বিদ্রোহ ত্যাগ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। 

8. মুসায়লামাকে দমন : ভত্তনবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিল মুসায়লামা। হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর সে 
ইসলামের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ পরিচালনা করলে তাকে হত্যা করা হয়। 

৫. সাজাহর বিদ্রোহ দমন : সাজাহ নামে এক খ্রিষ্টান নারী নিজেকে নবী বলে দাবি 
করে। স্বীয় সৌন্দর্যের জন্য সে কতিপয় গোত্রের সমর্থন পায়, কিন্ত আবু 
বকর (রা) তার বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলে সে পরাজিত 

৬. যাকাতবিরোধীদের সাথে যুদ্ধ : পরবর্তী পর্যায়ে বকর (রা) 
যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ রণাঙ্গনে 
তাদের সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং তাদের হাব্বান পরাজিত 
হয়ে শোচনীয়ভাবে নিহত হয়। এর ফলে তাদের দহ স্তিমিত হয়ে যায় | 


সুদূরপ্রসারী এবং গ্রুপ এ গুরুত্ব 
Arabia.had to conquer itself it could conquer the world. অর্থাৎ, 

য় দেশকেই জয় করতে হয়েছিল। 
২. বিপর্যয় রোধ : রিদ্দা গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। সর্বাত্মক 
বিপর্যয়কর পরিস্থিতির হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে সে বিপর্যয়কর 


: এতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, “রিদ্দার যুদ্ধে 


সনা? আত্মবিশ্বাস, রণকৌশল এবং উচ্চতর সাংগঠনিক মেধার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । ফলে ভণ্ডনবীদের ধ্বংস করা সম্ভব হয়। 

৫. মিথ্যার ওপর সত্যের জয় : রিদ্দার যুদ্ধে জয়লাভ মূলত অমুসলিমদের ওপর 
মুসলিমদের এবং মিথ্যার ওপর সত্যের জয়। পবিত্র কুরআনের ভাহার- 
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অর্থাৎ সত্য এসেছে, অসত্য দূর হয়েছে, নিশ্চয়ই অসত্য দূরীভূত হওয়ার বিষয় । 

৬. পৌত্তলিকতার অবসান : এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আরব ভূখণ্ডে ইসলাম 
পুনরায় পৌত্তলিকতার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং মূর্তিপূজক, বিধর্মী, 
খোদাদ্রোহীরা ইসলামের অজেয় শক্তিতে বিচলিত হয়ে পড়ে । 

৭. ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় : এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর বলেন, রিদ্দার যুদ্ধে 
বিজয়ের ফলে আরব উপস্বীপে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর 
স্থায়িত্বের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। ইসলামের শক্তি বহির্বিশ্বে খোদাদ্রোহীদের 
আতঙ্কিত করে তোলে । 


২৭৬ রোল তাহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৮. মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস : রিদ্দা যুদ্ধের ফলে স্বজন হারানোর কঠিন 
অবস্থার ভেতর দিয়ে সত্য পলব্ধি করা সহজ হয়। মুসলিম মনে ইসলাম 
সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানগণ অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা 
কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। 

৯. শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন : এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শিশু ইসলামী রাষ্ট্র একটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে রাষ্ট্রের ভিত্তি মহানবী (স) নিজ হাতে স্থাপন 
করেছিলেন, তা হজরত আবু বকরের হাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় । 

১০, গভীর : এ্রতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “রিদ্রার যুদ্ধে 


১১৯১০১৮৯৬৫৯ লাভ করে। 
১২. বিশ্ব বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত : রিদ্দার যুদ্ধে জয়ল লৈ ইসলাম দ্র্তগতিতে 
আরব জাহানের বাইরেও বিস্তার লাভ করতে, যা ভবিষ্যৎ বিশ্ব বিজয়ের 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে খালেদ অসি ধারণ করলেও পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ 
করে তিনি সুতার যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন । তার 
অভূতপূর্ব যুদ্ধ-কৌশল, দক্ষতা, তেজস্বিতার ফলেই ভণ্ডনবীদের নির্মল করা 
সম্ভব হয়েছিল। ভনক্রেমার বলেন, “খালেদের অসীম তেজস্বিতা এবং আবু 
বকরের বুদ্ধিমত্তা না হলে রিন্দার যুদ্ধে ইসলামের শক্রগণই জয় লাভ করতো ।” 

১৭. ধৰ্মীয় এক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা : রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় না হলে ইসলাম হয়তো 
চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেত। এ সম্পর্কে মুইর বলেন, "এতে পরাজয় ইসলামের পক্ষে 
যেমন হতো মারাত্মক, তেমনি বিজয় ছিল গতি পরিবর্তনশীল ।” 

১৮. অর্থনৈতিক গুরুত্ব : এঁতিহাসিক খোদাবখশ বলেন, “অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 
রিদ্দা যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী ।” যাকাত অস্বীকারকারীদের কঠোর 


1 ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৭৭ 


হস্তে দমন করায় মদিনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। যাকাত ও অন্যান] 

রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় হওয়ায় রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের আয় বৃদ্ধি পায়; ফলে 

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুরাৰিত হয় । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হজরত আবু বকরের শাসনামলে রিদ্দার 
যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ৷ তার অভূতপূর্ব যুদ্ধকৌশল, দক্ষতা, তেজস্বিতা এবং 
সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে মদিনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্র দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। 
তার প্রশংসায় এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর বলেন_ But for Abu Bakar Islam 
would have [111৩0 away incompromise with the Bed a win tribes or like 
liarstill have perished in the throse of birth. 


জম: : ৮২ ॥ ভণ্ডনবীদের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যাজান নি লেখ। 
অথবা, ভগ্নবী কারা? তাদের কীভাবে দমন করা হয়েছিল? ৬৮. 
উক্তল।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর বিশাল 
হজরত আবু বকর (রা)-এর ওপর ন্যস্ত হয়। তিনি 
সম্মুখীন হন। তার শাসনামলে ভগুনবীদের উৎপাত 
দৃরদর্শিতার মাধ্যমে এসব ভগুনবীদের উৎখাত বিপর্যয় ও সমূহ ক্ষতি থেকে 
মহানবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী করেছিলেন। 

৩ ভণ্ডনবীদের উত্থান ও পতন 


হিজরীতে নবুয়ত দাবি করে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্বীয় 
নিকটংসে খুবই জনপ্রিয় ছিল। সে ইয়েমেনের মুসলিম প্রশাসককে 
জধানী সানা দখল করে । প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সে 


আসওয়াদ আনাসির পতন : হজরত আবু বকর (রা) এ ভপ্তনবীকে দমনের 
জন্য মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি সেখানে 
বলছ পানি ননদ গত আল আলে রও 


ফিরোজ দায়লামী অতর্কিতে ভণ্ড আসওয়াদ আনাসির ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীর 
সহায়তায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মুগুপাত করেন। 
২. ভগুনবী উত্থান : উত্তর আরবের নজদ অঞ্চলের বনু সাদ গোত্রের 


তুলায়হা ছিল আরেক মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ৷ তুলায়হা স্বীয় 

প্রচারণা দ্বারা বেশ কিছু লোককে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় এবং বেদুইন 

গোত্রসমূহকে মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে । এভাবে মিথ্যা প্রচারণায় 
সে তার নবুয়ত দাবি জনসমাজের কিছু অংশে প্রতিষ্ঠিত করে। 

পতন : এ ভগুনবীকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য হজরত আবু বকর 

(রা) বীর কেশরী খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-কে ৪৫০০ সৈন্য দিয়ে প্রেরণ 


শর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১১. 
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করেন। বুজাখার যুদ্ধে খালেদ সহজেই তুলায়হাকে পরাজিত এবং তার 
অনুচরদের হত্যা করেন। নিরুপায় হয়ে তুলায়হা সিরিয়ায় আত্মগোপন করে । 
কিছুদিন পর বনু সাদ গোত্রকে ক্ষমা করা হলে সে সুযোগে তুলায়হা তওবা 


_ মুসায়লামা একদল প্রতিনিধিসহ মদিনায় মহানবী (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 
এবং ইয়ামামায় ফিরে স্বরচিত কবিতাকে অহী বলে প্রচার করে দাবি 


করে বসে। মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করে লিখিত এক জানায়, 
এশীবাণী প্রচার ও আরব উপদ্বীপে শাসনকার্ধ নির্বাহ সমতুল্য । 
মহানবী (স) তাকে এ মিথ্যা দাবি থেকে বিরত স্বীয় প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন, কিন্তু যুসায়লামা ইয়ামামায় বিদ্রোহ ৷ সাজাহ নামের 
এক ভগ্তনবীকে বিয়ে করে সে আরও শক্তিশালী I 

মুসায়লামার পতন : হজরত আবু বকর ( হিসেবে গ্রহণ 
করেই এ ভগ্তনবীকে দমনের জন্য (রা)-কে । পরে 


৬৩৩ সালে ইয়ামামায় এক প্রচণ্ড 

পরাজিত হয় এবং তার অনুসারীদের কঠোর 

(0০০ বিদ্রোহী ও ৬০০ মুসলমান নিহত হয় । 
কুরআনে হাফেজ ছিলেন। 


রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসায়লামা 


নি লাভ করে। সে ইহুদি ও খ্রিষ্টান উপজাতিদের সাহায্যে 
ফত ধ্বংস করার এক নীলনকশা প্রণয়ন করে। তাগলিব 
কতিপয় বেদুইন গোত্রও তার সাথে যোগ দেয়। এ সময় সে এবং 
ইবনে নুবিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, কিন্তু তার বাহিনীর এত সাহস ছিল 
না যে, মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হবে। সে ব্যাপকভাবে মিথ্যা নবুয়তের 
প্রচারণা চালিয়ে লোকদের তার অনুসারী হতে অনুপ্রাণিত করে। 
সাজাহর পতন : খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তামিম গোত্রের বিদ্রোহ দমন 
করে সামনে অগ্রসর হন। এ সময় মালেক ইবনে নুবিয়া মহিলা ভগ্তনবী 
সাজাহকে সমর্থন করলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাদের পরাজিত করেন। 
সাজাহ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুসায়লামাকে বিয়ে করে, কিন্তু ইয়ামামার 
যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হলে সাজাহ স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে আত্মগোপন করে | 
পরে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আমলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। 
উপসংহার : হজরত আবু বকর (রা) কঠোর হস্তে ভক্তনবীদের দমন করে স্বীয় 
দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ভগ্ুনবীরা খালেদ, ইকরামা 
প্রমুখ সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের নিকট শোচনীয়ভাবে পর্যদস্ত হয়। বস্তুত ভণ্ডনবীরা 
ইসলামের শৈশবেই একে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এক্যবদ্ধ 
হয়েছিল । আবু বকর (রা)-এর সময়োচিত পদক্ষেপে ইসলাম সুসংহত ও সুদৃঢ় হয়। 


আড়ি হজরত আবু বকর (রা)- -এর শাসন আমলের প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা 
কর। তীর সফলতা মূল্যায়ন কর।_ 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : হজরত আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ 

বংশের তায়িম গোত্রে জনুষ্রহণ করেন । তার বাল্যনাম ছিল আবদুল্লাহ এবং ডাকনাম আবু 

বকর ৷ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'সিদ্দিক' বা সত্যবাদী এবং 'আতিক' বা নামে 

পরিচিত হন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর বকর 

পিস বৃ এ ও 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও ধর্মদ্বোহী 

বহিঃ্শক্রর আক্রমণ প্রভৃতি নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ঠেলে দেয়। এ 

সময় আবু বকর (রা) সাহস ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি I 

৩ হজরত আবু বকর (রা)-এর আমলের প্রধান 

খেলাফতে 


হওয়ার পর হজরত আবু -কে নানারূপ জটিল সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয় । নিয়ে তার আমলের প্রধান তুলে ধরা হলো- 

5; যানি বে রাসূলে )-এর অন্তর্ধানে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে 
বিদ্রোহ, , কোন্দল ও উস্কানিমূলক তৎপরতা 
উউরেডি বুজি ডে এতিহাসিকের মতে, আবু বকরের প্রথম 
সময়ে আরব সাম্রাজ্যের স্থানে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্ধলিত হয়ে ওঠে। 
ধর্মদ্রোহিতা এবং দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

২. পৌত্তলিকতার : রাসূল (স)-এর ওফাত এবং আবু. বকর (রা)-এর 
খেলাফত আরব বেদুইনদের অনেকে ইসলাম বর্জন করে। ফলে 
এ সময় পৌন্তলিকতার পুনরাবির্ভার ঘটে এবং অনেকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়। 


৩. ষড়যন্ত্র : হজরত আবু বকর (রা)-এর সময় খ্রিষ্টান ও 
নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এতদিন তারা এ সুযোগের অপেক্ষায়ই 
মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল নগণ্য আর বিধর্মী ছিল সংখ্যাতীত। 


পরিচালিত করে। 
৫. ভগুনবীর আবির্ভাব : হজরত আবু বকর (রা) খেলাফত লাভের পর 
্বধর্মত্যাগী ভণ্ডনবীদের আবির্ভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র একটি 


যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয় এবং এর ভিত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে । 
৬. বহিঃশক্রর আক্রমণ : হজরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতে ইসলামী রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলার সাথে সাথে বহিঃশক্রর আক্রমণ ও বৈদেশিক চক্রান্তেরও শিকার হয়। 
৩ হজরত আবু বকর (রা)-এর সফলতা 
খেলাফত লাভ করে হজরত আবু বকর (রা) নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সকল 
অরাজকতা, প্রতারণা, ভণ্ডামি এবং ধর্ম ও দেশদ্রোহিতার সংকট যোগ্যতার সাথে 
মোকাবেলা করেন । নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্য আলোচনা করা হলো- 
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১. রাজনৈতিক জটিলতার সমাধান : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর খেলাফতকে 
কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার উপযুক্ত সমাধান করে হজরত 
আবু বুকর (রা) যে নধীর সৃষ্টি করেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

২. মদিনা রক্ষণাবেক্ষণ : হজরত ওসমান (রা) কর্তৃক সিরিয়ায় অভিযান প্রেরিত 
হলে আবু বকর (রা) মদিনাকে সুরক্ষিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 
হজরত আলী (রা), যোবায়ের (রা) ও তালহা (রা)-কে প্রহরী দলের অধিনায়ক 
নিযুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র মদিনাকে রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা 

৩. স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন : হজরত আবু বকর (রা) কঠোর নীতি, করে 
স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে আনেন। 
ওঁতিহাসিক মুইর বলেন, “সমগ্র উপদ্বীপের লোক স্বধর্মে ফিরে 

৪. ভগুনবীদের দমন : আবু বকর (রা)-এর খ্যক ভণ্ডনবীর 
আবির্ভাব হয়। এরা হচ্ছে আসাদ, মুসায়লামা, বং সাজাহ। আবু 
বকর (রা) ভগ্ডনবীদের কয়েক মাসের মধ্যে করে সমগ্র আরব 
উপদ্বীপে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন | 

৫. কুরআনের বাণী সংগ্রহ : ওহুদের যুদ্ধে অনেক হাফিজ শহীদ হন। 
আবার হজরত আবু বকর (রা)-এর ভগ্ুনবী মুসায়লামাকে দমনের 
সময় “ইয়ামামার যুদ্ধে' অনেক শহীদ হন। ফলে ভবিষ্যতে 
কুরআন সংরক্ষণ হুমকির পারে ভেবে আবু বকর (রা) হজরত 
ওমর (রা)-এর পরামর্শে সাবিতকে কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ 
করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ দেন। 

৬. মদিনা রাষ্ট্রের £ খলিফা হজরত আবু বকর (রা) মদিনার 
অভ্যন্তরীণ ₹সা, বিদ্বেষ, গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে মদিনার 
নিরাপত্তা ইরা বাত. একা ও সতি করেন। 

৭. বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ : আরবের ইহুদি ও খ্রিষ্টান 

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো এবং কাফেরদেরকে সর্বোতভাবে 
প্রদান করতো । খলিফা আবু বকর (রা) এদের কঠোর 
করে ইসলামের প্রসার দ্রচততর করেন। 

৮. বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের 
সাথে সাথে খলিফা আবু বকর (রা) ইসলামী রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণ ও বৈদেশিক 
চক্রান্তের হাত থেকেও রক্ষা করেন। তিনি মুসান্না ও খালিদের নেতৃত্বে পারস্য 
ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে পর্যুস্ত করে ইসলামকে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে 
রক্ষা করেন! 

৯. বাহরাইনের বিদ্রোহ দমন : মধ্য ও উত্তর আরবে ভগ্ুনবীদের বিদ্রোহ দমন 
করে হজরত আবু বকর (রা) দক্ষিণ ও পূর্ব আরবের বিদ্রোহী গোত্রের বিরদ্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । বাহরাইনের মুসলিম শাসনকর্তা মুনযীরের মৃত্যুর 
পর বনু বকর গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে বিদ্রোহ করে । আবু বকর (রা)-এর 
মুসলিম বাহিনী বনু বকর ও তার মিত্র পারস্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে । 

১০. ইয়েমেনের বিদ্রোহ দমন : দক্ষিণ ইয়েমেনে ভগ্ুনবী আসাদের মৃত্যু হলেও 
তার অনুচরেরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে । এ সময় খলিফা মোহাজির বিন 
আবি উমাইয়ার নেতৃত্বে সহজেই বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে সক্ষম হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৮১ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পরিশেষে বলা যায়, হজরত আবু বকর (রা)-এর 
আড়াই বছর খেলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তার সময়ে উদ্ভূত 
সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করেন 
এবং ইসলামকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এঁতিহাসিক আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ বলেন, “এরূপ সংকটের দিনে হজরত আবু বকর (রা)-এর মতো 
খলিফা না থাকলে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী রাষ্ট্র কোনোটাই রক্ষা পেত না।" 


হজরত ওমর রো)-এর খেলাফতকাল, ইসলামে 
The Khilafat of Umar- His Contributions 


প্রশ্ন: ৮৪ ॥ হজরত ওমর (রা)-এর রাজ্য বিস্তার ২ [লেখ এবং 
ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুতৃ বর্ণনা কর। . স্নাতক প. ১৯৯৪] 
অথবা, খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর রাজ্য আলোচনা কর। 


অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বিস্তৃতির বিবরণ দাও। 
অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে ইসলাধীয্নষ্তু সম্প্রসারণের একটি বিবরণ দাও। 
রো snpaliten “*n ওমর (রা) উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ ৷ 
ইসলাম প্রচার প্রসারে তার ৷ তিনি ছিলেন বিশ্বের দিগ্বিজয়ী 


শাসকদের অন্যতম ৷ তার সৈন্যরা বিশ্ব বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়। 
তারা একের পর এক চালিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখা বিস্তার 
করেন। তার সময়ে স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এতিহাসিক হিট 
বলেন_ After the এ df Prophet, sterile Arabia seems to have been 


converted as if 
number and 


110 into nursery of heros the like of whom both in 
is hard to find any where. 

ণ : ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বৃকে কেন্দ্র করেই আরবরা 

মনোবিবেশ করেন। এ ছাড়া ইসলাম ও জাতির নিরাপত্তার জন্য 

এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয় । 
ফলে তাদের রাজ্য সম্প্রসারিত হয় । 

৩ হজরত ওমর (রা)-এর রাজ্য বিস্তার 

হজরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলিম সৈন্যরা বিশ্ব বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিল । 

একের পর এক বিজয় অভিযান চালিয়ে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখা বিস্তার 

করেন, তার রাজ্য বিজয়াভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ_ 

পারস্য বিজয় : ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় খলিফার আমলে পারস্য জয় করার 

প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে ৷ নিম্নে পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হলো_ 

১. ব্যাবিলনের যুদ্ধ : হজরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে সংঘটিত খশুযুদ্ধের 
ধারাবাহিকতায় ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবিলনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারস্য বাহিনী 
দশ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি হরমুজ মুসলিম সেনাপতি মুসান্নার বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হলে মুসান্না তৃড়িত গতিতে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে তাদের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন । পারস্য বাহিনী দিশেহারা হয়ে পলায়ন করে। 


__ ভরা জনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


ও খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সাসানী সাম্রাজ্যের অংশ হীরা জয় করেন। 
পরাজিত হীরাবাসী রাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। পারস্য স্মাট সেনাপতি রুত্তমের 
অধীনে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। সেতুর যুদ্ধে সেনাপতি মুসান্না 
শাহাদাত বরণ করলে হজরত ওমর (রা) সেনাপতি আবু ওবায়দার নেতৃত্বে 
হীরা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী 
নামারেক যুদ্ধে পারসিকগণকে পরাজিত করে পুনরায় হীরা জয় করে । 


, জসরের যুদ্ধ (অক্টোবর ৬৩৪ খি) : নামারিকের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্রানি মুছে ফেলার 


বাহমনের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হয় তি আবু 
ওবায়দা মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে ইউফেটিস নদীতে করে নদী 
অতিক্রমপূর্বক পারসা বাহিনীর মোকাবেলা করেন। বিশাল 
হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী নিতান্ত পড়ে। এ যুদ্ধে 
সেনাপতি আবু ওবায়দাসহ ছয় হাজার মুসলিম সৈন্য করেন। 

- বুয়ায়েবের নভেম্বর ৬৩৪ বি): সেতু তথা জুমার শোচনীয় পরাজয়ের খবর 
বরকে কের) সাহায্যে বিপুল সৈন্য প্রেরণ 
করেন। তারা কুফার নিকটবর্তী বুয়ায়েব বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এ 

নিহত ও বন্দি হয়। তাদের সেনাপতি 


: নিয় ইরাক দখল করে। 
আসেন মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে কিংবদন্তীর 
সেনাপতি মহাবীর এক লক্ষ্য বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী 


য় মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্য হজরত সাদ ইবনে 


প্রেরণ করেন। ত মোক 
আবি ওয়াক্কাস্রেক্ট্তীড়ে অগ্রসর হয়। কাদেসিয়া প্রান্তরে ৬৩৫ খিষ্টাব্দে উভয় বাহিনীর 
এক ভয়াবহঙ্জুদ্ধ ঈনংঘটিত হয়। যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত ও রুস্তম নিহত হয় এবং 


দের দখলে আসে। 
মন) বিজয় (মার্চ ৬৩৭ খি) : সাদ কাদেসিয়া বিজয়ের পর মাদায়েন 
ধ অগ্রসর হন। এটা ছিল সুরক্ষিত শহর ৷ মুসলিম বাহিনী তিন মাস 


পুরো ইরানে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। 
যুদ্ধ (ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রি) : কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারস্য 
মাদায়েন হতে ১০০ মাইল দৃরবর্তী হুলওয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি 
হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবারও সৈন্য সংগ্রহ করে মাদায়েনের দিকে 
প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে জালুলা প্রান্তরে সেনাপতি সাদ ইবনে আবি 
ওয়াক্কাসের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের মোকাবেলা হয়। এ 
যুদ্ধেও পারস্য বাহিনী পরাজিত হয়। জালুলায় মুসলমানগণ একটি শক্তিশালী 
সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন । 


, 'টাকরিট ও কিরকিসিয়া দুর্গদ্বয় দখল : ইতোমধ্যে মুসলিম বাহিনী আশেপাশের 


বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ দখল করে নেন। মুসলিম বাহিনী টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী 
টাকরিট দুর্গ এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত হিত ও কিরকিসিয়া দুর্গছয় 
দখল করে নেন। 


“4 ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৮৩ 


৯. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ (৬৪২ খ্রি) : ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পারসিকরা তাদের হতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালায় । সেনাপতি ফিরোজানের নেতৃত্বে 
১,৫০,০০০ পারসিক সৈন্য আলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দে 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেনাপতি নুমানের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী 
এ যুদ্ধেও বিজয়ী হয়। এতিহাসিকগণ এ যুদ্ধকে "সর্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ' বলে 
আখ্যায়িত করেন। পারস্য সৈন্যগণ সংখ্যায় ছয়গুণ বেশি হয়েও তারা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । 

১০. সমগ্র পারস্য বিজয় : নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের পর পারস্য সম্রাট হতে 
স্থানান্তরে পলাতক জীবনযাপন করতে থাকেন। অব র 
সীমান্তবর্তী এক গ্রামে স্বগোত্রীয় এক লোক কর্তৃক তিনি ৷ অতঃপর 
একে একে ফারস, কেরমান, মাকরান, সিস্তান, ৫ রবাইজান 
ইত্যাদিসহ সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধি 


৩ রোমান তথা বাইজান্টহিন সাম্রাজ্য বিজয় bd 
হজরত ওমর (রা)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গুরুতৃপূর্ণ আরেক অধ্যায় 
হলো শক্তিশালী রোমান তথা বাইজান্টাইন য়। নিয়ে তৎকালীন আরেক 


ছিল সিরিয়ার গুরুতৃপূর্ণ শহর। হজরত ওমর 
খালেদ (রা) এ শহর অবরোধ করলে খ্রিষ্টানগণ 


দিকে মুসলিম অভিযান চলতে থাকে। মুসলিম বাহিনী রোমান 
সৈন্যবাহিনীর সাথে “ফিহল' নামক স্থানে মুখোমুখি হয় । এতে রোমান বাহিনী 
পরাজয় বরণ করলে 'ফিহল' মুসলমানদের অধিকারে আসে । 

৪. হিমৃস বিজয় : রোমানদের গির্জার শহর বলে পরিচিত সিরিয়ার অতি প্রাচীন পবিত্র 
নগরী ছিল 'হিম্স' ৷ হিম্‌স বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হলে জাওসিয়া 
নামক স্থানে রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করে। মহাবীর খালেদ (রা) 
আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। সাবুয়া ইবনে মাসবুকের নেতৃত্বে খালেদ 
একদল সৈন্য হিমস অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। পথে বেশ কটি বাধা অতিক্রম 
করে মুসলিম বাহিনী হিম্‌সের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে গির্জার পেছন দিক হতে 
আক্রমণ করে মুসলিম বীর শোরাহবিলকে তারা শহীদ করে। পরবর্তীতে খালেদ ও 
আবু ওবায়দার নেতৃত্বে হিমস মুসলমানদের হস্তগত হয় 

৫. ইন তা দামেশকের পতনের সংবাদে রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস 

ম্যানুয়েলের নেতৃতে ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী 


২৮৪ _ মাল জত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। ইয়ারমুক নামক স্থানে আবু ওবায়দা ও 
খালেদ ইবনে ওয়ালিদ মাত্র ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনীর উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এতে আলেপ্পো, 
এন্টিয়ক, কিন্নিসিরিন মুসলমানদের অধিকারে আসে । 

, ফিলিস্তিন বিজয় : ৬৩৮ খিষ্টাব্দে আমর ইবনে আস (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম 
বাহিনী জেরুসালেম অবরোধ করে। জেরুসালেমের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের 
অনুরোধে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হজরত ওমর (রা) সন্ধি শর্তে 

তাদের হাতে সমর্পণ করেন। 

. জািরা বিজয় : ৬৩৮ খিষ্টাব্দে রোমান সমাটের প্ররোচনায় ৩০ 

বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুসলিম আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা ওবায়দা (রা) 
অিখ।ণ পাঞচালনা করে জাযিরা দখল করেন। এ বিজয় শেষে দুর্ভিক্ষ ও 
মহামারীতে সেনাপতি আবু ওবায়দা ও শোরাহবিল হ্‌ন। 

মিসর বিজয় : হজরত ওমর (রা)-এর ও পারস্য বিজয়ের পর 
মুসলমানগণ মিসরে অভিযান পরিচালনা অনুমতিক্রমে আমর বিন 
আস ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪০০০ সৈন্য নিয়ে আরিশ নামক স্থান দখল করেন 
এবং পরে আল ফারামায় স্বীয় করেন। অতঃপর বিবলস ও আরও 
কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর আমর ব্যাবিলনের নিকটবর্তী হন। ৬৪০ 
খ্রিষ্টাব্দে আমর হেলিও বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করেন এবং ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবিলন অধিকার করেন। 


বে 


D 


রী 


১০. উত্তবীৎআফিকা অভিযান : হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে আমর বিন আস 

জানদিয়া হতে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান প্রেরণ করেন। রোমানদের ঘন ঘন 

আরম অরিযে পারত লেট একটি ইমা ল্‌ রেরণ।করেন। 
খ্রিষ্টান জনসাধারণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে করদানে স্বীকৃত হয় । 

১১. ত্রিপোলী বিজয় : এঁতিহাসিক খোদাবখশ, মুইর ও গীবন বলেন, “হজরত 
ওমর (রা) বার্কা দখল করে সেনাপতি আমরের নেতৃত্বে বিনা যুদ্ধে ব্রিপোলী 
জর না লিন পি লিকার 
৩ মুসলমানদের সাফল্যের কার 

১, রা রান না কিরেন রে বা পর ছাল 
মুসলমানগণ 'গাজী' এবং রণক্ষেত্রে নিহত হলে *শহীদের' সম্মান লাভ করবে_ 
এ অনুপ্রেরণায় অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইসলামের সেবা করার জন্য মুসলিম 
অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাদের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে । 

২. জাতীয় এঁক্য : নবী করীম (স) আরববাসীদের মধ্যে একা, শৃঙ্খলা ও 
সৎসাহসের সৃষ্টি করে তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করেছিলেন । জাতির 
কল্যাণের জন্য তারা একই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এঁক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে 


আর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র __ ২৮৫ 


ঝাপিয়ে পড়েছিল । কিন্তু পারসিক ও রোমানদের এরূপ জাতীয় এক্য বা মহৎ 
কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তারা নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল । তাই 
এক্যবদ্ধ মুসলমানদের কাছে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয় । 

৩. অস্তিত্বের সংগ্রাম : বিশাল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের কাছে পরাজয় স্বীকারের অর্থ 
ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত বিলোপ হওয়া। তাই আরববাসী প্রাণপণে যুদ্ধ 
করতো । অপরপক্ষে পারস্যবাসী ও রোমানগণ ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতো। 

8. গনীমত লাভের আশা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
ছিল দরিদ্র। তাই তাদের যে কোনো যুদ্ধ জয়ের অর্থ হলো 
বিরাট অংশ লাভ এবং দারিদ্যের অবসান। সুতরাং 


" ইতিহাসে বিরল। তীর অভিযান শত্রুপক্ষের কারণ হতো এবং 
জারা 


নতুন উদ্যম : এতিহাসিক হুরগুরুজ্জের মতে, “নতুন ধর্মের 
ুয়িত্যুসলমানগণ সকল অত্যাচার অপমানের বিরুদ্ধে সঙ্মবদ্ধ হয়। এ 
ই মুসলমানদের বিজয় লাভে সাহায্য করেছিল । 

পসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওমর (রা) ছিলেন একজন দক্ষ বিজয়ী খলিফা । 
তিনি'কেৰল হুর শাসবই ছিলেন না৷ একজন সুদক্ষ দেশবিজয়ী নেতা ছিলেন। তার 
নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ডঙ্কা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে। তার অসীম 
সাহসিকতার ফলে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ইসলামের প্রভাববলয়ে চলে 
আসে । তাই এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন_ The conquest of the World receiving 
its impulse under Abu Bakar reached its high watermark under Omar. 


জজ প্রশ্ন: ৮৫ || হজরত ওমর (রা)-এর পারস্য বিজয়ের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে দর পারস্য বিজয়ের বিবরণ দাও। 


উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিশ্ব ইতিহাসে হজরত ওমর (রা)-এর শাসনামল একটি স্বর্ণোজ্ববল 
অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত ৷ তিনি বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম একশত মনীষীর 
অন্যতম। তার শাসনামলে ইসলামের প্রসার বিশেষত তৎকালীন পরাশক্তি পারস্য 
সাম্রাজাকে ইসলামের পতাকাতলে আনয়ন উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ৷ নিয়ে হজরত ওমর 
(রা)-এর আমলে পারস্য বিজয়ের কারণ, ঘটনা ও কলাফল বিধৃত হলো । 


২৮৬ 


১, 


নাল জমতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥= 


পারস্য বিজয়ের কার 
পারসিকদের ১১ 


ঈর্ষা : মদ্নীকেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকলে পারসিকরা ঈর্যাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা ইসলাম ও 
মুসলমানদের প্রসার ও প্রতিপত্তিকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় । 
ভুনা হা রাসূল (স) ইসলামের আহ্বান জানিয়ে পারস্য সমাটের নিকট দূত 

প্র পাঠিয়েছিলেন: দাম্ভিক পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রাসূল (স)-এর পত্র 
পপ টন ০১৯৭ 
হয়ে ওঠে । হজরত ওমর (রা)-এর সময়ে মুসলমানদের অবস্থা সুস 
বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 


অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হতো। ইরাক 
রসাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত । ফলে ভৌগোলিক 
ধল ও ইসলামী সাম্রাজ্যভুক্ত করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 
রাজ ক কারণ : ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবতী পরাশক্তি রাষ্ট্র 
মবস্থান থাকায় তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশেষত 
সলামৈর প্রতি পারস্য স্মাটের বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকায় ইসলামী রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমতৃ হুমকির মুখে ছিল। তাছাড়া ইসলামের প্রসারে পারসিকদের বাধা 
অপসারণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । পারস্যের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর 
মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা ছিল বিশ্বজনমতের জন্য 
ইসলামের পক্ষে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এসব কারণে পারস্য 
বাহিনীর সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে পড়ে। 


. আবু বকর (রা)-এর সময়ে সংঘটিত ঘটনা : খলিফা হজরত আবু বকর (রা)- 


এর সময়ে মুসলমানদের সাথে পারসিকদের সংঘর্ষের সূচনা হয়। উভয় 
বাহিনীর মধ্যে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শৃঙ্খল, আল ওয়ালাতাস এবং উলিসের যুদ্ধ 
স্পা ৮5 পা কপ 
করে পরবর্তী অভিযানের প্রতি মনোনিবেশ করে। ইতোমধ্যে হজরত আবু 
বকর (রা) ইন্তেকাল করলে পারস্য অভিযান মুলতবি হয়ে যায়। তথাপি এসব 
ঘটনার জের ধরে হজরত ওমর (রা) ক্ষমতাসীন হয়ে পারস্য অভিযান অব্যাহত 
রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৮৭ 


পারিনা 


১. 


ব্যাবিলনের যুদ্ধ : আবু বকরের সময়ে সংঘটিত খণ্ডযুদ্ধের 
নিবি মামির পারি পারত বলী 
দশ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি হরমুজ মুসলিম সেনাপতি মুসান্নার বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হলে মুসান্না তৃড়িত গতিতে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে তাদের 
উপর ঝাপিয়ে পড়েন। পারস্য বাহিনী দিশেহারা হয়ে পলায়ন করে । 

হীরা রাজ্য পুনঃবিজয় : খলিফা হজরত আবু বকরের সময়ে সেনা 

ও খালেদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সাসানী সাম্রাজ্যের অংশ হীর 
পরাজিত হরবাসী রাজ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। পারসা স্্রট বর 


নাভম্বর ৬৩৪ খ্রি 
র টি তু য় লচ 
লি’ সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা কুফার নিকটবর্তী বুয়ায়েব নামক 
রস্য বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এ যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত 
বই পারস্য সেনা নিহত ও বন্দি হয়। তাদের সেনাপতি মাহরাও নিহত 
হয় | এ যুদ্ধের ফলে মুসলিম বাহিনী ইরাক দখল করে। 
কাদেসিয়ার যুদ্ধ (নভেম্বর ৬৩৫ খ্রি): ১০ 80৮-৮ 
আসেন সম্রাট ইয়াজদিজার্দ। তিনি মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে কিংবদদ্তীব 
লেদাগডি রাবারের লতার এক লক্ষ নিপ হার সিনে এর বিশাল বা 
প্রেরণ করেন। তাদের মোকাবেলায় মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্য হজরত সাদ ইবনে 
আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়৷ কাদেসিয়া প্রান্তরে ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে উভয় বাহিনীর 
এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত ও রম নিহত হয় এবং 
ইরান মুসলমানদের দখলে আসে৷ 
মাদায়েন বিজয় (মার্চ ৬৩৭ খ্রি) : সাদ কাদেসিয়া বিজয়ের পর মাদায়েন 
অভিমুখে অগ্রসর হন। এটা ছিল সুরক্ষিত শহর মুসলিম বাহিনী তিন মাস 
মাদায়েন অবরোধ করে রাখে । দীর্ঘ অবরোধকালে ইরান সম্রাট পলায়ন করলে 
kn de 0th Sahl ৮১ 


* জালুলার যুদ্ধ (ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রি) : কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারস্য সম্রাট 


মাদায়েন হতে ১০০ মাইল হুলওয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি হৃতরাজ্য 


২৮৮ Uরাল জনতা ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


পুনরুদ্ধারের জন্য আবারও সৈন্য সংগ্রহ করে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করেন। 
পথিমধ্যে জালুলা প্রান্তরে সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বাধীন মুসলিম 
বাহিনীর সাথে তাদের মোকাবেলা হয়। এ যুদ্ধেও পারস্য বাহিনী পরাজিত হয়। 


৩. অর্থনৈতিক সাফল্য : পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ইরাকের উর্বর ভূখণ্ড 
লাভ করে । ফলে তারা প্রাকৃতিক এশ্বর্য ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। 
এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দৈন্যের অবসান ঘটে । 

৪. তাওহীদের বিজয় : পারসিক অগ্নি উপাসকদের উপর মুসলমানদের বিজয় 
প্রকারান্তরে বর্ণবাদী আর্যদের বিরুদ্ধে সেমেটিকদের বিজয়। এর ফলে 
অগ্মিপূজার উপর তাওহীদের বিজয় সূচিত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে 
ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পারসিকরা ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে । ফলে ইসলামী আদর্শে তাদের জাতীয় জীবনের উন্মেষ সাধিত হয় । 

৫. শিক্ষা সংস্কৃতির বিনিময় : এ বিজয়ের ফলে সেমেটিক আরব ও আর্য-পারসিকদের 
শিক্ষা সংস্কৃতির বিনিময় ঘটে । মুসলমানগণ পারসিকদের সামরিক বিদ্যা, সাহিত্য, 
শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে পরবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি 
সাধন করে। প্রথম তিন শতাব্দীতে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সকল মুসলিম মনীষী 
অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী পারসিক। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৮৯ 


৬. পারস্য বিজয়ের কৃফল : কথিত আছে, পারস্য বিজয়ের পর বিপুল ধনসম্পদ 
হজরত ওমরের দরবারে উপস্থিত করা হলে তিনি তা দেখে কাদতে থাকেন। 
এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ সকল ধন-সম্পদের মধ্যে তিনি 


পরবর্তী উম্মতের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছেন। ne 
বস্তুত পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ জীবনযাপন ও বিলাসিতার 
সংস্পর্শে এসে তাদের সরলতা ও অন্যান্য বিসর্জন দিতে থাকে। যার ফলে 


উপসংহার :-পরিশেষে বলা যায়, মুসলমানদের পারস্য বিশ্ব এক 
মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা । এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম বাধাহীন 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলাম দিক দিগন্তে প্রসার লাভ করতে ওমরের 
শাসনামলে এরই পথ ধরে অপর পরাশক্তি মুসলমানদের 
অধিকারে আসে। এঁতিহাসিক হিষ্রি যথার্থই বলেন_ Conquest of the world 


receiving its impulse under Abu Bakar reached its hi er mark under Omar. 


পাওয়া দুষ্ধর, এবং মিসর বিজয় তার শাসনামলের কীর্তিময় ঘটনা । 

হজরত রা)-এর সিরিয়া বিজয় : খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর সিরিয়া 

বিজয় ইতিহাসে একটি এতিহাসিক ঘটনা । নিম্লে হজরত ওমর (রা) এর 
খেলাফতকালে মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো : 

১. মুসলিম দূত হত্যা : হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর শাসনামলে সিরিয়ায় মুসলিম 
দূত প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু সোরাহবিল কর্তৃক মুসলিম দূত নিহত হয়। ফলে 
হজরত মুহাম্মাদ (স) সেনাপতি জায়েদকে দিয়ে মুতার অভিযান প্রেরণ করেন। 
পরবর্তীতে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে 
ওমর (রা) সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন । 

২. অর্থনৈতিক কারণ : সিরিয়া ছিল উর্বর ভূমির এলাকা । আরব বণিকগণ এ 
এলাকায় বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করতো । এ স্থানটি বানিজ্যের জন্য খুবই 
উপযোগী ছিল। তাই মুসলমানগণ সিরিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা 
করে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। 

৩, সীমান্ত আক্রমণ বন্ধ : সিরিয়া সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহ 
মুসলমানদেরকে প্রায়ই আক্রমণ করতো। এ সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধের জন্যই 
মুসলমানগণ সিরিয়ায় অভিযান করে । 


২৯০ নাল জ্থতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


সিরিয়া বিজয়ের ঘটনা : ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলিম বাহিনী সেনাপতি 
আমরের নেতৃত্বে ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস ভ্রাতা থিওডোরের নেতৃত্বে ২,৪০,০০০ সৈন্যের 
বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে আজনাদাইনের প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এ যুদ্ধে খ্ৰিষ্টান বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
হিরাক্রিয়াস এন্টিয়ক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলে নতুন - সেনাপতি খালিদ দামেস্ক 
অবরোধ করেন। ৬ মাস অবরোধের পর নগরবাসীর সহযোগিতায় ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে দামেস্ক অধিকার করে। এ বিজয়ের পর সমস্ত 

নিরাপত্তা দেওয়া হয় । কোনো কিছু লুষ্ঠন কিংবা কাউকে বন্দি করা 

দামেক্ষের পতনের ফলে সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের পদানত, পথ খুলে 
যায়। দামেস্ক উদ্ধারে হিরাক্লিয়াস সেনাবাহিনী প্রেরণ প্রতিরোধে 
রোমান বাহিনী জর্দানে অবস্থান গ্রহণ করে । মীমাংসার ব্যর্থ হলে ৬৩৫ 
খ্রিষ্টাব্দে ফিহল প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয় । ৫০,০০০ স্ন্োরখিষ্ট 


ফলে আনেম্পো, এন্টিওক প্রভৃতি জায়গাসহ সমগ্র সিরিয়া 
করতে সাহায্য করে। এ বিজয়ের ফলে পশ্চিম এশিয়ার 
চিরকালের মতো খর্ব হয়। সিরিয়া বিজয়ের ফলে কেউ, কেউ 


সমগ্র মিসর জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে । 

হজরত ওমর (রা)-এর মিসর বিজয় : খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর মিসর বিজয় 

ইসলামের ইতিহাসে একটি এঁতিহাসিক ঘটনা। নিম্নে হজরত ওমর (রা)-এর 

খেলাফতকালে মুসলমানদের মিসর বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো : 

মিসর বিজয়ের কারণ : নিস্নে হজরত ওমর (রা)-এর মিসর বিজয়ের কারণসমূহ 

আলোচনা করা হলো : 

১. সামরিক : প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াও সামরিক দিক দিয়ে মিসরের অবস্থান 
ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা মিসরে রোমানদের শক্তিশালী 
নৌঘীটি ছিল। এটি মুসলিম সাম্রাজের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই 
সুয়েজখাল ও আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করতে মিসর 
বিজয় অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৯১ 


২. প্রতিরক্ষামূলক : হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে 


-এর অনুমতি নিয়ে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর আমর 
অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ওয়াদি আল-আরিশ নামক স্থান দখল 
মিসরে প্রবেশ করে আল-ফারমায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। 
জুলাই মাসে আমর ২৫,০০০ সৈন্য নিয়ে বাইজান্টাইন শক্তির 


ইতোমধ্যে খলিফা ওমর (রা) আমরের সাহায্যের জন্য যুবায়েরের নেতৃত্বে ১,০০০ 
সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন। হেলিওপলিসের যুদ্ধে পরাজিত বাইজান্টাইন 
শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলে ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল 


৫০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। যার ফলে মুসলিম বাহিনীর সাথে রোমানদের যুদ্ধ 
হয়। সংখ্যায় বেশি হলেও রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করে । ৬৪১ 
খ্রিষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর আলেকজান্দ্রয়ার পতনের পর রোমানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
লোপ পায় এবং মিসর মুসলিম সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। 


২৯২ ধাল জ্ঞাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ্ঞ 


বিজয়ের মাধ্যমেই ফুস্তাত নগরীর গোড়াপত্তন হয় এবং ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীর 
খলিফা আল-মুইজের রাজতুকালে আল-কাহিরা (কায়রো) নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত 
এটি মিসরের রাজধানী ছিল। এখান থেকেই মুসলমানগণ উত্তর শাসন 


পরিচালনা করতো । তাছাড়া এ বিজয়ের ফলে সুয়েজ খাল হয়ে সাথে 
লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপিত হয় । এতে মিসর থেকে বন্দর 
১০১ Wind) শা li 
ও স্বচ্ছলতা পায়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, হজরত ওমর (রা), একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা ও 
শাসক হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার । তার রণনৈপুণ্য ও 
যোগ্যতার কারণেই বিশাল পরাক্রমশালী মুসলমানদের করতলগত 
হয়। এঁতিহাসিক পি. কে. হিঠি বলেন, “£ সময় বিশ্ব বিজয়ের উদ্দীপ্ত 


নিয়ে শুরু করে ওমর আরব 


সাম্রাজ্যকে বিশ্বের কত্তে/উন্নীভ্করেন।” সুতরাং হজরত ওমর (রা)-এর 

মিসর ও সিরিয়া বিজয় তার রাজত্ব কাঁলের অনবদ্য কীর্তি। 

টেনে ২০০টি... রর HERE 

এর অবদান মূল্যায়ন ক্র 

অথবা, মুসলিম প্রশ্চনল্ৈক্তী বিকাশে হজরত প্রথম ওমর (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর। 

উক্ত ।।উপস্থা জরত ওমর (রা) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতম ছিলেন। 
পরশ বহজরত ওমর (রা)-এর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামের 


টি সোনালি অধ্যায়। সংস্কারক, শাসক, বিজেতা, রাজনীতিক ও 

সবে তার অবদান ছিল অসাধারণ । হজরত ওমর (রা) বিজিত অঞ্চলে 
বিরাজমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার কথা চিন্তা করে প্রশাসনকে একটি 
সুষ্ঠু, সুসংহত, শক্তিশালী এবং জনগণের উপযোগী বিশাল মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে 
তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরন্কুশ সফলকাম জাতীয় 
নেতাদের অন্যতম। 


তিনি ইসলামের মূলমন্ত্রকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। 

নিম্নে মুসলিম প্রশাসনের বিকাশে ওমর (রা)-এর অবদান আলোচনা করা হলো-_ 

১. কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন প্রবর্তন : হজরত ওমর ফারুক (রা) তার 
খেলাফত আমলে কেবল এক বিরাট সাম্রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং 
তিনি এক শক্তিশালী শাসনপদ্ধতি কায়েম করে তার ভিত্তিমূলও সুদৃঢ় 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৯৩ 


করেছিলেন। শাসন ব্যবস্থাকে তিনি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মো .বক পরিপূর্ণ 
ও সুনির্দিষ্ট রূপদান করেন এবং তিনি যে শাসনপদ্ধতি কারেম করে গেছেন, তা 
সর্বকালে সর্বদেশে আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে অনুসরণীয় । 

২. জনহিতকর কার্যাবলি : হজরত ওমর (রা) সামাজ্য বিস্তার ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম 
করার সাথে সাথে নানাবিধ" জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কার্যের দিকেও মনোনিবেশ 
করেছিলেন। তার শাসনকালে অসংখ্য সরকারি ভবন, মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, 


সেতু ইত্যাদি নির্মিত হয়। এ সময়ে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জন্য 
অনেক খাল খনন করা হয়। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম তিনি 
দাসপ্রথার বিলোপ সাধন করেন। এছাড়াও তিনি অনেক নতুন নির্মাণ 
করেন। এদের মধ্যে বসরা, কুফা, ফুস্তাত ও মসুল বিশেষভাবে I 

৩. সাম্যবাদের অগ্রপথিক : খোলাফায়ে রাশেদীনের হজরত ওমর 
(রা) ছিলেন সাম্যবাদ বিকাশের অগ্রপথিক। মান্তুষে কোনো ভেদাভেদ 
নেই- ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর এ নীতিতে ছিলেন । আমীরুল 


মুমেনীন হয়েও তিনি অসহায় নিরন্ন আটার বস্তা স্বীয় কাধে 
7 
বসার 


উত্তিতে শাসনব্যবস্থা 

গঠন করেন। এটিই “মজলিস-উশ-শূরা' তথা 
রচিত। এই পরিষদ আবার দুভাগে বিভক্ত ছিল, যথা- 
ম এবং মজলিস-উল-খাস। সাহাবিগণ, মদিনার বিশিষ্ট 


ক্যা সম্পাদনের, জন্য খলিফা ওমর: মজদিস-তল-থাদোের প্রা গহণ 
করতেন। অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট মুহাজির নিয়ে মজলিস-উল-খাস গঠিত ছিল। 
হজরত আলী (রা), হজরত ওসমান (রা), হজরত তালহা (রা), হজরত 
যুবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবীর সমন্যয়ে এটি গঠন করা হয়। শাসনকর্তা, 
বিষয়ে খলিফা ওমর মজলিস-উশ-শুরার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সেই 
মোতাবেক শাসনকার্যাদি পরিচালিত হতো । 

৫. আরব জাতীয়তাবাদ নীতি : মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর 
(রা)-এর শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল আরব 
জাতীয়তাবাদকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা । আরব জাতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন 
রাখার জন্য তিনি প্রধানত দুটি নীতি অনুসরণ করেন। যথা- (ক) আরব 
উপদ্বীপে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর কোনো ধর্মের লোক অবস্থান 
করতে পারবে না। এই নীতি বাস্তবায়নে তিনি খায়বারের ইহুদিগণকে এবং 
নাজরানের খ্রিষ্টানগণকে আরবের বাইরে অন্য স্থানে বসবাস করতে নির্দেশ 
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_দেন। অবশ্য এজন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। (খ) তিনি. আরব 
উপদ্বীপ শুধু আরববাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি আরববাসীকে 
বিজিত দেশে জমি ক্রয় করতে কিংবা চাষাবাদ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করেন এবং তাদেরকে শুধু সেনানিবাসে অবস্থান করতে আদেশ দেন। 

. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা : ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা) 
প্রশাসনিক কাঠামোকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে তিনি সমগ্র আরব )&, বিজিত 
দেশসমূহকে ১৪টি প্রদেশে ভাগ করেন । যথা : মক্কা, মদিনা, 


ফারস, কেরমান, খোরাসান। প্রতিটি প্রদেশকে তিনি এবং প্রতিটি 
জেলাকে মহকুমায় ভাগ করেন। খলিফা শূরার বং জনসাধারণের 
মতামত যাচাই করে প্রতিটি প্রদেশে একজন, * এবং প্রতিটি জেলায় 
একজন 'আমিল' নিযুক্ত করেন। তারা জন্য খলিফার 
নিকট দায়ী থাকতেন এবং প্রতি বছর হজ্জ মক্কায় হাজির হয়ে খলিফার 
নিকট তাদের নিজ নিজ এলাকার দাখিল করতেন। দায়িত্ব 


কখনো তাদেরকে শান্তিও দেয়া হতো। 


. রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার : বিস্তার এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা পরিচালনার ২ ওমর (রা) রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন । 
সুষ্ঠু ও সঠিক কর র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা দূরীভূত করে স্থিতিশীল 
প্রশাসনিক কাঃ জন্য প্রথম সাহসী পদক্ষেপ তিনিই গ্রহণ করেন । শিবলী 
নোমানী দেশসমূহের প্রচলিত নিবর্তনমূলক কৃষিব্যবস্থার বিলোপ 


ত ওমরের রাজস্বব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক সংস্কার ৷” 
রা) ভূমি রাজস্বের একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য রাজস্ব 
দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বপ্রথম ইরাকে ভূমি জরিপ 
র করে সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করেন৷ ইরাকের মতো সিরিয়া ও মিসরে ভূমি 
রাজস্ববাবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়। রাজস্বের বিভিন্ন উৎস ছিল। যথা : (ক) 
খারাজ, (খ) উশর, (গ) যাকাত, (ঘ) জিযিয়া, (উ) গনিমাহ এবং (চ) আল-ফাঈ। 
, সামরিক বিভাগ পূনঃগঠন : হজরত ওমর (রা) তার খেলাফতকালে সামরিক 
বাহিনীকে করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন । এর 
উদ্দেশ্য ছিল সুসজ্জিত ও সুসংবদ্ধ মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সর্বদা 
প্রস্তুত রাখা। বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বমোট নয়টি সামরিক বিভাগ বা জুনা 
ছিল: যথা- মদিনা, কুফা, বসরা, দামেস্ক, ফুস্তাত, মিসর, হিম্স, প্যালেস্টাইন 
ও মসুল ৷ এই নয়টি সামরিক ঘাটিতে সর্বদা ৪ হাজার অশ্বারোহী ও ৩৬ হাজার 
পদাতিক সৈন্য সদা প্রস্তুত থাকত। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খলিফা 
সেনাধ্যক্ষদের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতেন । আলেকজান্দ্রিয়ায় 


ব্যবস্থা গহণ করেন। পারস্যে পুরাতন দুর্গ সংস্কার করে ঘাটি তৈরি করা হয়৷ 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৯৫ 


৯. বিচার বিভাগ সংস্কার : বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন এবং উন্নতি বিধান 
বহুলাংশে হজরত ওমর (রা)-এর প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে সম্ভব হয়েছিল । 
প্রশাসনিক কাঠামোর দুটি পৃথক বিভাগ ছিল-নির্বাহক শাসনব্যবস্থা এবং বিচার 
বিভাগ । খলিফা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে একটি 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। স্বাধীন, নিক্ষলুষ চরিত্র, 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান, সুস্থ, শিক্ষিত ও শরীয়তের সম্যক 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের খলিফা “মজলিস-উশ-শূরা'র সাথে আলোচনা করে 


প্রত্যেক প্রদেশে প্রধান কাজি (কাজি-উল-কুজাত) এবং 
একজন কাজি নিযুক্ত করতেন। কাজিগণকে উচ্চহারে দেয়া 
হতো । খলিফা ছিলেন এ বিভাগের সর্বময় কর্তা এবং প্রয়ে তিনি নিম্ন 


আদালতের রায় পুনঃবিবেচনা করে ফয়সালা দিতেন । 

১০. শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গঠন : বিশাল খেলাফতে জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষা এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধ করে শান্তি নিরীপত্তা বজায় রাখার জন্য 
হজরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম একটি শক্তিশালী গঠিত পুলিশ বাহিনী গঠন 


করেন। এ বাহিনীর কার্যকলাপকে নিয়মিত দিওয়ান-উল-আহদাত নামে 
একটি পুলিশ বিভাগ গড়ে তোলা হয়। চুরি-ডাকাতি রোধ, ওজন পরীক্ষা 
মদ বিক্রি বন্ধ এবং অবৈধ সম্পত্তি কাজ করতো । এ বিভাগের 
প্রধান ছিলেন সাহিবুল আহদ 

১১. কারাগার প্রতিষ্ঠাকরণ : থ হজরত ওমর (রা)-এর শাসনের 
অন্যতম প্রধান অবদান ছিল, কারাগার প্রতিষ্ঠা। ৪,০০০ দিরহামে সাফওয়ান 
ইবনে উমাইয়া বাসস্থান্ঙপ্রয় করে তিনি একে কারাগারে রূপান্তরিত করেন । 
হজরত ওমর কেন্দ্রীয় কারাগার ব্যতীত প্রত্যেক প্রাদেশিক 


জল সদর দফতরে একটি করে কারাগার নির্মাণের আদেশ 
রত ওমর (রা)-এর খেলাফতে সর্বপ্রথম নির্বাসন দণ্ড প্রবর্তিত হয়। 

র প্রবর্তন : সর্বপ্রথম হজরত ওমর (রা) হিজরি সনের গণনার 

জস্ব ইসলামী ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তিনি মহানবী (স)-এর 
হজরতকে উপলক্ষ করে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন, যা 
আজও মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে 

১৩. ভাতার তালিকা করা : সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারীদের বেতন এবং 
জনহিতকর কার্যে ব্যয় করার পর যা উদৃত্ত থাকত তা বণ্টনের জন্য দিওয়ান- 
উল-খারাজ নামে একটি বিভাগ প্রবর্তন করেন। তারা ভাতাভোগীদের একটি 
তালিকা প্রণয়ন করতো। এ ভাতাভোগী তালিকা সম্বন্ধে এতিহাসিক মুইর 
বলেন, “ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত ভাতাভোগীদের বৃত্তি তালিকা সম্ভবত দুনিয়ার 
বুকে তুলনাবিহীন ছিল ।” এছাড়াও খেলাফতে বসবাসকারী সকল পঙ্গু, দুর্বল, 
অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বায়তুলমাল থেকে বিশেষ ভাতা দেয়া হতো । অনেক 
ক্ষেত্রে অনেক অমুসলমানও এ ভাতাপ্রান্তি হতে বঞ্চিত হয় নি। 

১৪. সচিবালয় প্রতিষ্ঠা : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা) সচিবালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। সচিবালয় প্রতিষ্ঠা মুসলিম শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন 
করে । সচিবালয় ছিল মূলত আয়-ব্যয়ের হিসাবের প্রতিষ্ঠান এর দুটি শাখা ছিল, 
যথা : (ক) আয়ের খাত ও হিসাব এবং (ব) ব্যয়ের খাত ও হিসাব । 


১২. হিজরি 


২৯৬ ভরা জবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ আঃ 


১৫. বায়তুলমাল পুনর্গঠন : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর বায়তুলমাল 
(রাজকীয় কোষাগার)-এর পুনর্গঠন আর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। খেলাফতের দ্বিতীয় 
বছরে আবুবকর (রা) মদিনায় একটি কোষাগার স্থাপন করেছিলেন। ওয়ালিদ ইবনে 
হিশামের পরামর্শে ওমর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আকরামকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে 
মদিনায় বায়তুলমালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশসমূহ থেকে 
প্রেরিত উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা জমা থাকত । এ ধনাগার পাহারার জন্য সশস্ত্র প্রহরীও 


নিযুক্ত করা হয়। এরপর সব প্রদেশে একটি করে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 
একজন করে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। 
১৬. ভুমি সংস্কার : হজরত ওমর (রা) প্রাচীন যুগের শোষণমূলক ' জমিদারি 


প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে কৃষক সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন ন। তার এ 
বিপ্লবাত্মক সংস্কারের ফলে কৃষকদের অবস্থার যথেষ্ট 
ওমর (রা)-এর আমলে কৃষকদের দুঃখের অবসান ঘটে । 


দিয়ে তিনি এক নতুন নযীর সৃষ্টি করেন। bd 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওমর (রা ইসলামের ইতিহাসে 
একটি গৌরবোজ্বল অধ্যায় ও স্বর্ণযুগের সূচনা করি৷ গুণাবলির অধিকারী ও 
বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন খলিফা ওমর (রা) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠবিজেতা, 
প্রথিতযশা প্রশাসক, বিচক্ষণ সংগঠক, বৈপ্রবিক সংস্কারক 
প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা মুসলিম জাতির 
ভবিষ্যত গড়ে তুলেছিলেন এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। 

ক প্র: ৮৮ ॥ 'রা)-এর শাসনামলে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। আরবদের 
জয়ের কারণসমূহ, কর। 


: এতিহাসিক মুইর বলেন, “মহানবী (স)-এর পর হজরত ওমর 
(রা) সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ৷" আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর 
হজরত ওমর (রা) খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করেন এবং পরিপূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ 
সহকারে প্রথম খলিফার সীমান্ত নীতি অনুসরণ করতে থাকেন । খলিফা ওমর (রা)- 
এর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ এবং দুঃসাহসিক 
ঘটনায় পরিপূর্ণ । স্বল্পকালের মধ্যে তিনি পারস্য ও রোমের মতো শক্তিশালী 
সাম্রাজ্যকে ইসলামী হুকুমতের আধিপত্যাধীনে আনয়ন করেন। 

৩ সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সামাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে আরবদের যুদ্ধ 

খলিফা হজরত ওমর (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবু বকর (রা)-এর বৈদেশিক 
নীতি অনুসরণ করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যবিস্তারে 
মনোনিবেশ করেন । নিম্নে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে আরবদের 
যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

সাসানীয় সাম্রাজ্য : সাধারণত সাসানীয় সাম্রাজ্য বলতে পারস্য বা বর্তমান ইরানকে বুঝানো 
হয়। আরদাশির ২২৪ খ্রিষ্টাব্দে সাসানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি আরব উপদ্বীপের 
উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । এই মরুভূমির অধিবাসীরা আরবীয় যাযাবর বংশোদ্ভূত ছিল। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৯৭ 


৩ সাসানীয় সাম্রাজ্য বিজয়ের কারণ 

হজরত ওমর (রা)-এর শাসনকালে পারস্যবাসীদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ 

অবশস্ভাবী হয়ে পড়ে । নিয়ে এর কারণ আলোচনা করা হলো-_ 

ক. মুসলমানদের বিনাশ সাধনে সাসানীয়দের অপচেষ্টা : মুসলমানদের কোনো প্রকার 
উন্নতি এবং ইসলামের সমৃদ্ধি ও প্রচার সাসানীয়রা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারত 
না এবং সর্বপ্রকারে মুসলমানদের বিনাশ সাধনের অপচেষ্টায় তারা লিপ্ত থাকত ৷ 

খ. ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণ : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক পারস্য 
সাম্রাজ্যের ইরাক প্রদেশ আরবের স্বাভাবিক অংশরূপে পরিগণিত ইরাক 
সীমান্তে আরববাসীদের সাথে তাদের প্রায়ই বিবাদ লেগে কাজেই 
রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্যই এ অঞ্চল হওয়ার 


বিরদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মুসলমানরা বাধ্য হয় 


সাসানীয় সাম্রাজ্যের সাথে আরবদের যুদ্ধের বিভিন্ন ধারা অব্যাহত ছিল। নিম্নে 
geet erie aha Shia ৬ 

মুয়ন বদ ৷ বালা যম ডা ক জী বি রানে এ 
_ বিশাল হিরা দখলের জন্য প্রেরণ করেন । মুসান্না খলিফা ওমর (রা) 
কর্তৃক সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। অচিরেই আবু 
উবায়দা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির হলে নামারিক নামক স্থানে 
সাসানীয়দের সাথে মুসলমানদের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে 


ই রা রি জর হওয়ার জন্য মুসলমান্গদকে অনুমতি প্রদান 
করেন। ফিরোজানের নেতৃত্বে ১,৫০,০০০ সাসানীয় সৈন্য আলবুর্জ পর্বতের 
পাদদেশে নিহাওয়ান্দে বাহিনীর সাথে আর একবার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। 
সেনাপতি নুমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলমানরা এ যুদ্ধেও জয়লাভ করে। এ 
যুদ্ধকে "সর্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ’ বলা হয়। 


২৯৮ উল জ্ষতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. জসরের বা সেতুর যুদ্ধ : নামারিকের লড়াইয়ের পরাজয় পারসিকদের জাতীয় স্বার্থে 
মারাত্াক আঘাত হানে । ফোরাত নদীর অপর তীরে বাহমনের নেতৃত্বে তারা আবার 
মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করে। মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে আবু উবায়দা নদী 
পার হয়ে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন। নৌকার দ্বারা সেতু নির্মাণ করে তিনি 
ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে সাসানীয় বাহিনীর মোকাবেলা করেন বলে ইতিহাসে এ যুদ্ধ 
“জসর' বা সেতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত । যুদ্ধে প্রায় ৬,০০০ মুসলিম সৈন্য নিহত হন। 
সেনাপতি আবু উবায়দা, তীর ভ্রাতা এবং আরো অনেক সুযোগ্য মুসলিম সেন 


হস্তীর পদতলে পিষ্ট হয়ে শাহাদাত বরণ করেন । 

৪. বুয়ায়েবের যুদ্ধ : সেতুর যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থার সংবাদ শুনে ব্যথিত 
হন । তিনি সেনাপতি মুসান্নার সাহায্যে বিপুল করেন। তারা 
কুফার নিকটবর্তী বুয়ায়েব নামক স্থানে পারসিকগণের 


বহু সাসানীয় সৈন্য নিহত ও বন্দি হয় এবং তাদের 
যুদ্ধের পর ইরাক মুসলমানদের অধীনে চলে 


৫. কাদেসিয়ার যুদ্ধ : বুয়ায়েবে সাসানীয় পরাজয়ের সংবাদে 
সম্রাট হয়ে মুসলমানদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এদিকে 
খলিফা ওমর (রা) সাদ ইবনে মুসলিম 


অবস্থিত জালুলা দুর্গ দখল করে নিলে খলিফার অনুমতি নিয়ে সিপাহসালার 
সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সাসানীয় সৈন্যদের আক্রমণ মোকাবিলা 
করার জন্য একটি শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। আট দিনব্যাপী 
অবরোধের পর সাসানীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে । ফলে মুসলমানদের 
রাজ্যসীমা উত্তরে হুলওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে । 
বাঁইজান্টাইন সাম্রাজ্য : আরবের উত্তর-পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য অবস্থিত। 
প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হতো। এ বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন ও জর্ডান নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে 
আরবের অনেক অধিবাসী বসতি স্থাপন করেছিল। এ রাজ্যগুলো যাযাবর আরবদের 
বিচরণভূমিও ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই নানা দিক দিয়ে আরবদের সাথে এ অঞ্চলের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকেও মুসলমানদের সাথে এ 
সাম্রাজ্যের সম্পর্ক খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু পরে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং 
মুসলমানরা নানা কারণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণে বাধ্য হয় । 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ২৯৯ 


৩ বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধের কারণ 

বাইজান্টাইনদের সাথে আরবদের যুদ্ধের বিভিন্ন কারণ ছিল। নিয়ে সেগুলো 
আলোচনা করা হলো- 

ক. সীমান্ত আক্রমণ : রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রসমূহ 


খ. ৯১৮৯০4০৬4৮৯ ৯ 
প্রেরিত দূত পথিমধ্যে মুতায় খ্ৰিষ্টান দলপতি শূরাহবিল হন। এ 
দূত হত্যার ফলেই সেনাপতি যায়েদের নেতৃত্বে মুতার যুদ্ধ এবং আবু 
বকর (রা)-এর সময় ওসামার নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে প্রেরিত হয়। 


মুসলিম দৃতকে হত্যা করে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ 


হর বিভিন্ন ধারা ছিল নিয়ে বাইজান্টাইনদের সাথে আরবদের 
স্কাস বিজয় : সিরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দামাস্কাস। এটি বাইজান্টাইন 

সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এ 
নগরীর যথেষ্ট গুরুতু ছিল। নগরীটি ছিল সম্পদশালী ও জনবহুল । এ নগরীকে 
খিষ্টানরা প্রাচীর ছারা পরিবেষ্টন করে রেখেছিল । এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট 
শক্তিশালী ছিল। খালিদ দামেক্কের গুরুতৃ উপলব্ধি করে এটি অবরোধের ব্যবস্থা 
করেন। ৬ মাস অবরোধের পর এবং নগরবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ৬৩৫ 
খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত নগরী মুসলমানদের অধিকারে আসে । 

২. ইয়ারমুকের যুদ্ধ : দামেস্ক, হিমস ও জর্ডানের অঞ্চল পতনের ফলে রোমান সম্রাট 
রাগাৰিত হয়ে তার ভ্রাতা থিওডোরাসের ৫০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল 
বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠান। আবু ও আমরের বাহিনী ইয়ারমুকে 
এসে উপস্থিত হয় । মহাবীর খালিদও জর্দান হতে সেখানে উপস্থিত হন। উভয় দলের 
মধ্যে মাসাধিককাল খণ্ডযুদ্ধের পর অবশেষে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট ইয়ারমুক 
উপত্যকায় এক মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তারা শেষবারের মতো 
মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয় । অন্যতম সমৃদ্ধ প্রদেশ সিরিয়া চিরতরে রোমানদের 
হস্তচ্যুত হয় এবং মুসলমানদের অধিকারে আসে । 
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৩. ফিহলের যুদ্ধ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহরের সাহায্যার্থে হিরাক্লিয়াস যে 
সৈন্যবাহিনী .প্রেরণ করেন, তা খালিদের সতর্কতার জন্য দামেক্কে আসতে মা 
পেরে উরদুনে অবস্থান করছিল। আপস-মীমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে 
ফিহলে রোমানদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৫০,০০০ সৈন্যের রোমান বাহিনী 
মুসলমানদের নিকট পরাজিত হলে সমগ্র জর্ডান মুসলমানদের অধিকারে আসে । 

৪. হিমসের যুদ্ধ : হিমসের যুদ্ধের পর হিমস মুসলমানদের দখলে আসে । ফলে খলিফার 
আদেশে মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকে। এ কারণে আমর 
ইবনে-আস জর্ডানে, আবু উবায়দা হিমসে এবং খালেদ দামেস্কে থেকে যান। ৯ 

সাফল্যের কার : সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সার্মাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে 
আরবরা অনেকবার যুদ্ধে লিপ্ত ৷ একমাত্র জসরের যুদ্ধ ছাড়া মুসলমানগণ আর 
কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হয়নি। নিয়ে তাদের সফলতার কারণ আলোচনা করা হলো- 

১. ধর্মীয় চেতনা : পারস্য ও রোমের উপর মুসলমানদের, আধিপত্যের প্রধান কারণ ছিল 
ধর্মীয় চেতনা। তারা দেশ ও ধর্মের জন্য জীবন পণ, করে যুদ্ধ করেন এবং তারা 
যেকোনো মুহূর্তে শাহাদাতবরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। জয়লাভ করলে *গাজি' এবং 
মৃত্যুবরণ করলে “শহীদ' হয়ে বেহেশত প্রাপ্তির'আশা নিয়ে মুসলমানগণ শরীরের শেষ 
রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতেন এভাবে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আরববাসীর 
সাথে ভীত রোমান ও পারসিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। 

২. জীবনাদর্শের পার্থক্য : মুস্রামানদৈর জীবনাদর্শ বিপক্ষ দল অপেক্ষা পৃথক ছিল। 
গ্রিক ও পারসিকগণ যখন/চ্ষামতা ও সম্মানের জন্য যুদ্ধ করতো, মুসলমানগণ তখন 
তাদের অস্তিত বজায় রাখার, জন্য সংগ্রাম করতো । যুদ্ধের ময়দানে পরাজয় ছিল 
মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শামিল। দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
সাফল্যের মূলেমুঘলমানদের জীবনাদর্শ বিশেষভাবে কাজ করেছিল এবং এ সাফল্য 
পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মকে সারা বিশ্বে এক অপ্রতিদ্বন্থী আসন লাভ করে। 

৩. জাতীয়তারোধ : বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত আরববাসী ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 
আরদ্ধ।হয়ে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর উপর ঈমান আনয়ন করে এক মহান 

উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে । জাতীয় জীবনে মঙ্গলের জন্য তারা যেকোনো 
ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবোধহীন শতধাবিভক্ত 
রোমান ও পারসিকরা মুসলমানদের কাছে সহজে পরাজিত হয়। 

৪. অর্থনৈতিক কারণ : মরু অঞ্চল হওয়ার কারণে আরবদের অন্য দেশের 
সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হতো। তাই অর্থনৈতিক তাগিদেও তারা দেশ 
জয়ে অনুপ্রাণিত হতো । রোম ও পারস্য ছিল সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যের দেশ । অতএব 
অর্থনৈতিক কারণ এ দুটি সাম্রাজ্য আক্রমণ ও জয় করতে মুসলমানদেরকে 
উৎসাহিত করেছিল । পি. কে. হিষ্রির মতে, “ধর্মান্ধতা নয়; বরং অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনে বেদুইন দলকে তাদের অনুর্বর অঞ্চল থেকে উত্তরের শস্য-শ্যামল 
সুন্দর ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করে।” 

৫. রাজনৈতিক কোন্দল ও ষড়যন্ত্র: রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক 
কোন্দল, সামরিক সংঘাত ও ধর্মীয় বিরোধ বিদ্যমান ছিল । বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের 
শাসনবকার্ে প্রাধান্য নিয়ে সম্রাট ও যাজক শ্রেণির মধ্যে অবিরাম বিরোধ চলছিল। 
পারস্যেও ঘোরতর রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। পারস্য সম্রাট খসরু 
পারভেজের পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে শাসন কর্তৃত্ুকে কেন্দ্র করে 
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সাম্রাজ্যের সর্বত্র ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়। ঘন ঘন শাসকের পরিবর্তন এবং 
অস্থিতিশীল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের জাতীয় শক্তিকে বিপন্ন করে তোলে । 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাসানীয় ও বাইজান্টাইনদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক 
অধঃপতনের জন্য খুব সহজেই আরবরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। সুতরাং ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা) এক বিরাট সাম্রাজ্য জয় করে মজবুত শাসন 
পদ্ধতি কায়েম করে তার ভিত্তিমূলকেও সুদৃঢ় করেন। 

ঘর প্রশ্ন : ৮৯ ॥ কাদেসিয়ার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। 
অথবা, কাদেসিয়ার যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত সম্বন্ধে তোমার নিজের ব্যক্তিগত 
উন্তলন॥। উপস্থাপনা : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে 
মুসলিম মুজাহিদগণ যে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন, তারই ধারাবাহিকতায় পারস্য 
সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। আর পারস্য বিজয়াভিযানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
কাদেসিয়ার যুদ্ধ। মূলত এ যুদ্ধ ছিল মিথ্যার ওপর সত্যের জয়। এ যুদ্ধে পারসিকরা 
ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণের প্রায় সকল ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে। 
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৩ কাদেসিয়ার যুদ্ধের কারণ 

১. পারস্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন : এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, পারস্যের 
রাজনীতিতে ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তখন সাম্রাজ্যের মসনদে 
আরোহণ করেছেন তৃতীয় ইয়াজদেজর্দ। এ সময় তিনি হৃতরাজ্য পুনর্দখলের 
জন্য মহাবীর রুমের ব্যক্তিগত তন্তাবধানে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী 
গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । ফলে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

২. রুন্তমের ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ : মুসলমানদের পক্ষ থেকে শাস্তির প্রস্তাব দিলে রদ্ভম 
গর্বভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে, “সমগ্র আরবের দন্ত আমি চূর্ণ কুরে ছাড়ব ৷" 
এ সময় একজন মুসলিম সৈন্য বলেন, “যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়,” প্রত্যুত্তরে রুস্তম 
বলল, “কিছুতেই নর, খোদার ইচ্ছা না হলেও সবকিছু শেষ করে দিতে পারব ।" 

৩. মুসলিম দূতের অবমাননা : শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ বল্লেন,“ পারস্যের দরবারে 
মুসলিম দৃত প্রেরিত হলে স্য্াট তৃতীয় ইয়াজদেজার্দ মুসলিম দূতকে অপমান কবে 
তাড়িয়ে দেয়। পারস্যরাজের এহেন অশোভন আচ্রর্গ খুদ্ধ তৃরাবিত করে ।” 

৪. পারসিকদের প্রতিশোধ গ্রহণ : বুয়ায়েবের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় পারসিকরা মনে প্রাণে 
মেনে নিতে পারেনি । তাই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। 

৫. ইসলামী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা : হজরতআরু বকর (রা)-এর আমলে বাহরাইনে 
যখন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তখনলপ্রারস্যবাসী এ বিদ্রোহ সৃষ্টিতে নানাভাবে 
সহযোগিতা করায় ইসলামীতসীজ্যের নিরাপত্তার কারণেই মুসলমানগণ এর 
বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে্ডরু করেন। 

৬. ভৌগোলিক কারণ :17190:961৩ 5%৪াট গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, “পারস্য সাম্রাজ্যের 
অন্যতম প্রদেশ ইরাক ভৌগোঁলিক বিশ্লেষণে আরবের স্বাভাবিক অংশ ছিল। তাই আরবের 
অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য এ অংশ জয় করতে মুসলমানগণ উৎসাহ বোধ করেন।” 

৭. অর্থনৈতিক.কাঁরণ : আরবের অধিকাংশ বাণিজ্য ইরাকের ওপর নির্ভরশীল হওয়া 
সত্তেও পারস্যবাসী মুসলিম ব্যবসায়ীদের অবাধে বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল 
না। তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও মুসলমানগণ পারস্য বিজয়ে উদগ্রীব হয়। 

৮. সামাজিক সীতির বৈপরীত্য : এতিহাসিক আমীর আলী ও ড. ইমামুদ্দিন বলেন, “পারসিক 
ও মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতির বৈপরীত্যের কারণেও এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল” 

৩ কাদেসিয়া যুদ্ধের ঘটনাবলি 

বুয়ায়েবের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদে সম্রাট ক্রোধাৰিত হয়ে 

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। এদিকে খলিফা ওমর (রা) হজরত 

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ৩০,০০০ সৈন্যের এক সুসংগঠিত বাহিনী 
পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। পারস্যরাজ ইয়াজদেজার্দও মহাবীর রন্ন্তমের নেতৃতে 

১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলে পারসিক ও মুসলিমদের মধ্যে 

৬৩৭ খ্ৰিষ্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রস্ন্তমসহ বহু পারসিক সৈন্য 

পরাজিত ও নিহত হলে পারসিকরা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। 

৩ কাদেসিয়ার যুদ্ধের ফলাফল 

১. দিনের নামকরণ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এ যুদ্ধের ফলে তিনটি দিনের 
নামকরণ হয়। যেমন-_ প্রথম দিনকে বলা হয় 'ইয়াওমুল আরমাছ', দ্বিতীয় দিনকে 
বলা হয় “ইয়াওমুল আগওয়াছ' এবং তৃতীয় দিনকে বলা হয় “ইয়াওমুল উমাম'। 


গা ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র টি ৩০৩ 


ক সর বকের টোল সানা? শলা নে সালা হর ধরন 
সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডে আঘাত হানতে সক্ষম 

৩. মিথ্যার ওপর সত্যের জয় : কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয়ের, ফলে নতুন করে 
কুরআনের আয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হলো- $১৮০ 3৯১১ $= 2.৯ 
অর্থাৎ, সত্য সমাগত আর মিথ্যা দূরীভূত । 

৪. কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতলাভ : “মরলে শহীদ বাচলে গাজী'_এ হলো ইসলামী 
জেহাদের মূল প্রেরণা। কাদেসিয়া যুদ্ধে আট হাজার মুসলমান শাহাদাতের 
মর্যাদা লাভ করে জান্নাতী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 

৫. ইতিহাসের গতি পরিবর্তন : এতিহাসিক মুইর বলেন, কাদেসিয়্‌র যুদ্ধ পারস্য 


৭. মুসলিম আধিপত্যের বিস্তৃতি : এ যুদ্ধের, ফলে সমগ্র দজলা ও ফোরাত নদীর 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বি 

৮. মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ৫.4 অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলিম 
বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ, ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। 

৯. পারস্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে॥/পড়ে : কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী 
বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে বর্ছু/দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর পারস্য 
বাহিনী বিধ্বস্ত এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। 

১০. উহুদের শিক্ষার বাস্তব৷প্রয়োগ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, উহুদ যুদ্ধে 
মুসলমানগণ ফেশিক্ষা' লাভ করেছিল, কাদেসিয়ার প্রান্তরে তা বাস্তবে প্রয়োগ করে । 

১১. পারস্য সেনীগতি নিহত : পারস্যের গর্ব ছিল কিংবদন্তীর সেনাপতি মহাবীর 
রুত্তম ((এ'খুদ্ধে সে নিহত হলে পারস্যবাসীর গর্ব ধুলায় মিশে যায়। 

১২. সেনাপতি সাদের প্রশংসনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা : ঈতিহািক ঘুর বুসূল বোন, 
“হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এ যুদ্ধে যে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় ।” 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ অসম যুদ্ধে পারস্য বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং 

মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে বিশ্ব বিজয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 


জপ: ৯০ ॥ হজরত ওমর (রা) এর শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে হজরত ওমর (রা)-এর অবদান মূল্যায়ণ 
কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৫] 
অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর॥ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, হজরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

_. ফা. স্নাতক প. ১৯৯২, '৯৬, "০০, '০২, '০8, ০৬]. 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : : ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে হজরত ওমর (রা) ছিলেন ধ্রুব 
নক্ষত্রের ন্যায় জাতির দিকনির্দেশক। তার মতো সুদক্ষ সুশাসক নরপতি বিশ্বের 


৩০৪ ধান ভ্রনত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


ইতিহাসে বিরল। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণ করে সে 
অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে বহু বছর যাবৎ তার রচিত 
শাসনতন্ত্র কার্যকর ছিল । তাই এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন-_ During the thirty 


years that the Republic lasted, the policy derived its character chiefly 
from Omar both during his life time and after his death. 

প্রশাসনিক সংস্কারে হজরত ওমর (রা)-এর অবদান : 

৩ দিওয়ান উল খারাজ 


মহামতি খলিফা হজরত ওমর (রা) রাজস্বের সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং 
বৃহত্তর জনসমষ্টির মঙ্গল সাধনের জন্য দিওয়ান উল-খারাজ (রাজন্থ, বিভাগ) নামে 
একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজস্ব বিভাগই, সংক্ষেপে “ওমরের 
দিওয়ান” নামে পরিচিত । হজরত মুহাম্মাদ (স) ও খলিফা হজরত আবু বকর (রা)- 
এর শাসন কাল পর্যন্ত অর্থদপ্তরকে বায়তুলমাল বলাঃহত্,। খলিফা ওমর (রা) 
পারসিক কায়দায় এ দপ্তরের নাম রাখেন “দিওয়ান্”ঞদিশুয়ানের প্রধান দায়িতৃ ছিল 
বায়তুলমালের সঞ্চিত অর্থের সুষম বন্টন করা প্রশাসনিক খরচ এবং যুদ্ধ 
অভিযানের খাতে ব্যয়ের পর যে অর্থ ব্রায়তুলমালে থাকত তা মুসলমানদের 
মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত। অর্থের সুষ্ঠু বন্টনের জন্য খলিফা হজরত 
ওমর (রা) সর্বপ্রথম আদমশুমারীর প্রচলন করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিট্রি বলেন, 
“রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে (পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ 
আদমশুমারী”। এই গণনার মার্ধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা প্রস্তুত 
করা হয়। ইসলামের সেরোয় নিয়োজিত প্রত্যেকটি আরব ও মাওয়ালী মুসলমান 
পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, যুবক॥ও বৃদ্ধ সকলেই এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষম, পঙ্গু, 
পরল প্রভৃতি এসে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অমুসলমানগণও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হত না। ভাতার 
পরিমাণ তিনি, নীতি দ্বারা নির্ধারিত হত। ১. মহানবী (স)-এর আত্মীয়তা, ২. 
ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, ৩. ইসলাম ধর্মের প্রতি সামরিক ও অন্যান্য খেদমত। 
হজরতত্মুহাম্মাদ (স)-এর পত্বীগণ বার্ষিক ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ দিরহাম ভাতা 
পেতেন। বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরা ৫,০০০ দিরহাম, ওহুদের যোদ্ধারা 
প্রত্যেকে ৪,০০০ দিরহাম, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা 
এবং রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যোদ্ধাকে ৩,০০০ দিরহাম, বদর যুদ্ধের 
পূর্বের মুহাজির ও আনসারদের সন্তানগণ ও ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের প্রত্যেককে ২,০০০ দিরহাম হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি 
দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মক্কার অধিবাসী ও অন্যান্য লোকজন সর্বনিম্ন ২০০ 
থেকে ৮০০ দিরহাম ভাতা পেতেন। 
৩ হজরত ওমরের প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা 
ঠি; পরার বর জল সানীর নী রদ, হজরত ওমর ফারুক 
(রা)-এর সমরে রাষ্ট্রব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত হয়। চারটি মূলনীতির 
ওপর তার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা হলো- ১. আল কুরআন, ২. আল 
হাদীস, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস। এছাড়া তিনি একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে 
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত হন এবং পরামর্শ সভার মতানুসারে 
প্রশাসনিক কাঠামো গঠন ও কার্যক্রম গ্রহণ করেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩০৫ 


২. 


গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা : হজরত ওমর ফারুক (রা)-এর প্রশাসনের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক নাগরিকই আইনের চোখে সমান 
এবং প্রত্যেকেরই পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ ব্যবহার করার অধিকার ছিল। 
তার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন_ Under 
Omar (R) the principle of democracy was carried to apoint to which 
it will yet take the world time to attain. 


. মজলিসে শুরা : হজরত ওমরের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 


মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ । এ উপদেষ্টা পরিষদ মজলিসে থাস ও 
মজলিসে আম দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। হজরত ওমর (রা) ঘোষণা করেন 
There can be no Khilafat except by consultation. অর্থাৎ, পরামর্শ ব্যতীত 
কোনো খেলাফত চলতে পারে না। কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক 
মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুসারে তিনি সকল সমস্যা সমাধান করতেন। 
সাধারণ পরামর্শ সভা : কোনো গুরত্তৃপূর্ণ সমস্যার সমাধানে সর্বসাধারণ 
নাগরিকদের আহ্বান করে হজরত ওমর (রা). সিদ্ধান্ত নিতেন। মসজিদে 
সরীতে এ সাধারণ বজব জানাতে ধরি পগতারিক পতি তির 
সামান্য একটি কাজেও হাত দিতেন নাঁ। এ কারণে আল্লামা শিবলী নোমানী 
বলেন, “বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী গণতন্ত্রের যাবতীয় কায়দা-কানুন 
হজরত ওমর (রা) প্রণয়ন ক্রতে,না পারলেও তার খেলাফতকালে গণতন্ত্রের 
যে মৌলিকতৃ বিকাশ লাভ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।” 


, জনমত গ্রহণ : এতিহাসিরজামীর আলী বলেন, হজরত ওমর ফারুক (রা) রাজ্য 


শাসনের ব্যাপারে জনগণের, মতামত গ্রহণ করতেন। এমনকি বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার 
শাসনকর্তা নিয়োখেতিনি উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করতেন। 
শাসকদের বির্দ্ধেজজনগণের কোনো অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকার করতেন। 
আরব উপদ্বীপকে ইসলামীকরণ : হজরত ওমর (রা)-এর নীতির প্রথম ধাপ 
হলো আরব উপত্যকায় ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সহ্য করা হবে না এবং 
মুসলমান, ছাড়া অন্য কোনো লোক সেখানে বসবাস করতে পারবে না। এ 
উচ্ছেশ্যে তিনি খায়বার হতে ইহুদি এবং নাজরান হতে খ্রিষ্টানদের ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করে সরিয়ে অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করেন। 

ইসলামী সামরিক সাধারণতন্ত্র গঠন : এতিহাসিক পি. কে. হিষ্টি বলেন, হজরত ওমর 
ফারুক (রা)-এর নীতি ছিল, কোনো আরব মুসলমান কোনো বিজিত দেশে জমি ক্রয়, 
চাষাবাদ বা সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারবে না। এছাড়া সামরিক বাহিনীকে 
সেনানিবাসে অবস্থান করতে হতো, যাতে তাদের যুদ্ধস্পৃহা, জাতিগত বিশুদ্ধতা, 
সামরিক প্রাধান্য ও আরব আভিজাত্য অক্ষুণ্ন থাকে। এভাবে তিনি মুসলিম বাহিনীকে 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরপ্রবণ যুদ্ধপ্রিয় জাতিতে এবং ইসলামকে আরব তূ-খণ্ডে 
একমাত্র শক্তিশালী ধর্ম ও রাষ্ট্ররূপে পরিণত করতে সক্ষম হন। 


. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা : ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে হজরত ওমর 


(রা) প্রশাসনিক কাঠামোকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার জন্য সমগ্র আরব ও বিজিত 
অঞ্চলকে সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা- মক্কা, 


নিঝোরীরারদেরেরে রবী অঞ্চরেও বু শামা পরডিচিত হয়। 


৩০৬ 


১০, 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥্ল 


বিভাগীয় শাসনকর্তা নিয়োগ : খলিফা ওমর (রা) প্রত্যেক অঞ্চলকে জেলা ও 


মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রবর্তন করেন। খলিফা উপদেষ্টা 
পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রদেশে ‘ওয়ালী’ এবং জেলায় 'আমীল' নিযুক্ত 
করতেন । তারা তাদের কার্ধের জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। প্রতি বছর 
হজ্জ পালনের সময় শাসনকর্তাগণ মক্কায় 'আগমন করে তাদের কার্যক্রমের 
বর্ণনা এবং আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতেন। 
ওয়ালী ও আমিলদের দায়িতৃ : বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত রুরার পূর্বে 
খলিফা ওমর (রা) ওয়ালী ও আমিলদের স্ব স্ব দায়িতৃ, কর্তব্য, ক্ষমতা তাদের 
১০১৭ ৯৬০৮৮০২ সদা 
কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা হতো, যাতে শাসনকর্তা স্বৈরাচারী 
০ ই পে ER: 
কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিককে নিজ নিজ দায়িতৃ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হতো। 
কোনো সরকারি কর্মচারী দায়ি পালনে কিছু'স্াত্র অবহেলা করলে খলিফা 
তাকে পদচ্যুত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শবাস্তি প্রদান করতেন। 

বিভাগ : প্রাদেশিক সরকারের শাসনকাৰ্য নির্বাহের জন্য খলিফা বিভিন্ন 

কর্মচারী নিয়োগ করতেন । যেম্নন- কাযী, কাতেব, কাতেবুদ দেওয়ান, 

সাহেবুল খারাজ, সাহেবুল আহদাত্রর/সাহেবে বায়তুলমাল ইত্যাদি ৷ প্রশাসনিক 
কাঠামো গঠন করেই খলিফ্রাত্তিমর (রা) ক্ষান্ত ছিলেন না, বিভিন্ন কর্মচারীর 
যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও/মেধা/ অনুসারে বেতন নির্ধারণ করে দেন। ফলে 
উৎকোচ, প্রতারণা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে একটি প্রগতিশীল, 
পপ সস ক চিক ao 
কেলন্পীয় শাসনব্যবস্থা হা শাসনব্যবস্থা করে 
সরকারের সর্বাধিনায়ক হন৷ তিনি বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পদে যোগ্যতম সাহাবীদের 
নিয়োগ.রুরে-জাম্য ও ন্যায়নীতিভিত্তিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এঁতিহাসিক 
আমীর) আলী যথার্থই বলেন, “হজরত ওমর (রা)-কে ইসলামের রাজনৈতিক 
প্রশাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা যেতে পারে ।” 
রাজস্ব বিভাগ : বিশাল ইসলামী রা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টি 
উদ্দেশ্যে হজরত ওমর রো) রাজ বছর আনল পরিবর্তন সাধন করেন এবং 
কর আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূরীভূত করে স্থিতিশীল 
প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের জন্য প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তিনিই গ্রহণ করেন। 
জায়গির প্রথার বিরোধিতা : খলিফা ওমর (রা) একটি সুপরিকল্পিত ভূমি 
রাজন্বব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য রাজস্ব বিভাগ বা দেওয়ানুল খারাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিজিত এলাকা সৈন্যদের মধ্যে জায়গির হিসেবে বন্টনের তিনি 
ঘোরবিরোধী ছিলেন। কারণ এতে একদিকে যেমন কৃষিকার্যের উন্নতি ব্যাহত 
হতো, অপরদিকে সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে 
সামরিকভাবে শক্তিহীন ও পঙ্গু হয়ে পড়ত ৷ 
ভাতা বণ্টনব্যবস্থা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আদম শুমারির ভিত্তিতে হজরত 
ওমর (রা) প্রথম ভাতা বন্টন তালিকা তৈরি করান। বায়তুলমালে উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে 
সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভাতা দেয়া হতো । পঙ্গু, অন্ধ, অকর্মণ্য, বৃদ্ধ, 
চিররোগী প্রভৃতি ব্যক্তির জন্য বায়তুলমাল থেকে বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 


ন ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩০৭ 


১৬. আদম শুমারির প্রচলন : পৃথিবীর ইতিহাসে ফারুকে আযম (রা) কতৃক 
প্রবর্তিত আদম শুমারি রাষ্ট্রীয় ভাতা বণ্টনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে । এ 
সম্পর্কে এতিহাসিক হিষ্টি বলেন_ The first census recorded in history for 
the distribution of the state revenue was undertaken by Omar. অনেক 

ও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত ছিল না। 

১৭. রাজস্বের উৎস : হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফতে রাষ্ট্রে রাজস্ব আয়ের বিবিধ 
উত্স ছিল । যেমন-_ ক. খারাজ (অমুসলমানদের ভূমি কর), খ. ওশর (কৃষি 
কর), গ. যাকাত (দরিদ্র কর), ঘ. জিযিয়া (নিরাপত্তামূলক সামরিরু কর), ৩. 
গনীমাহ (যুদ্ধলন্ দ্রব্যাদি), চ. আল ফাঈ (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়)।৫, ৯ 

১৮. বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স)-এর সময়ে প্রাপ্ত সকলা'াষ্ট্ীয় অর্থ সাথে 
সাথে বষ্টন করা হতো বলে বায়তুলমালের প্রয়োজন ছিল না কিন্তু ইসলামী 
সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে ওয়ালিদ ইবনে হেশামের প্ররামর্শে হজরত ওমর 
(রা) প্রথম বায়তুলমাল বা সরকারি কোষাগার প্রতিষ্ঠাঁকরেন এবং আবদুল্লাহ 
ইবনুল আরকামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে,কেন্দ্রীয় কোষাগারকে একটি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন । 

১৯. গুপ্তচর বিভাগ প্রতিষ্ঠা : আল্লামা শিবলীট্ীরী বলেন, শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত 
করার জন্য হজরত ওমর (রা) গুপ্তচর (বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
কার্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা, লাভেরওউদ্দেশ্যেও তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন এবং 
এদের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদ্রেওপর কঠোর দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হন। 

yas shat si কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতিকল্পে হজরত ওমর (রা) 

কৃষিকার্ষের প্রভূত উন্নৃতি সাধন করেন । তিনি আইন প্রণয়ন করে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধি করার প্রয়াস(পান)। যদি কোনো ব্যক্তি পরিত্যক্ত জমি গ্রহণের তিন বছরের 
মধ্যে তা আবাদ না. করতো, তাহলে তাকে উক্ত জমি থেকে বঞ্চিত করা হতো। 
এভাবে অনাবাদি জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির 
পথ সুগম করা হয়। এছাড়া কৃষি উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রকার সরকারি সহায়তা 
ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। 

২১. সামরিক বিভাগ : হজরত ওমরের খেলাফতে সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করার জন্য 
একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সুসজ্জিত ও সুসংবদ্ধ 
মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা। তিনি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র 
সর্বমোট নয়টি সামরিক বিভাগ সৃষ্টি করেন! যথা- মদিনা, কুফা, বসরা, ফোসতাত, 
মিসর, দামেশক, হিমস্‌, প্যালেস্টাইন ও মোসেল। এ নয়টি সামরিক ঘাটিতে সর্বদা ৪ 
হাজার করে সর্বমোট ৩৬ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সদা প্রস্তুত রাখা হতো। 

২২. শ্রেণিবিভাগ : খলিফা ওমর (রা) মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, 
তীরন্দাজ, বাহক, সেবক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক দশ জন 
সৈন্যের জন্য আমিল আশারা নামক একজন পরিচালক, প্রতি একশ' জনের 
জন্য একজন করে ‘আল কায়েদ' এবং প্রতি দশ জন কায়েদের জন্য একজন 
'আমির' নিযুক্ত করতেন ৷ খলিফা ওমরের সময়েই সিরিয়ার শাসনকর্তা হজরত 
মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন । 

২৩. স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা : খলিফা ওমর (রা) বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ 
থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি স্বাধীন, 


৩০৮ ৬য়াল জত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


নিফলুষ চরিত্র, ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান, সুস্থ, শিক্ষিত এবং শরীয়তের 
সম্যক জ্ঞানসম্পন্ ব্যক্তিদের প্রদেশে প্রধান কাবী এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে 
কাধী নিযুক্ত করেন। কামীদের দুর্নীতি ও প্রলোভন হতে বিরত রাখার জন্য 
যোগ্যতানুসারে উচ্চহারে বেতন দেয়া হতো। নির্ভয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য 
পরিচালনার জন্য খলিফা কাযীদেরকে সকল প্রকার আশ্বাস ও অভয় দান করতেন । 
২৪.পুলিশ বিভাগ : জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং অপরাধমূলক 
কার্যকলাপ রোধ করে শান্তি"ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য হজরত ওমর (রা) 


সর্বপ্রথম একটি সুগঠিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেওয়ানুল আহদাত নামে একটি বিভাগ হয়। 


বিক্রয় বন্ধ করা এবং অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা 
এ 3 ha কৃতিত ছিল 


কে. হিলের “হজরত ওমর ফারুক (রা) হিজরী সনের প্রবর্তন করে ইসলামী 
ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেন এবং দাসপ্রথার বিলোপেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ।” 

২৯. নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি : খলিফা ওমরের শাসনকালে নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবে নারীদের ঘৃণ্য জীবনযাপন করতে হতো । রাসূলে 
করীম (স) এবং খলিফাদের সময়ে নারীরা পুরুষের ন্যায় নাগরিক মর্যাদা ও সম- 
অধিকার লাভ করে এবং ওমর (রা)-এর শাসনামলে বহুসংখ্যক নারী রাষ্ট্রীয় কার্যে 
নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের সেবায় আরব নারীদের 
নিয়োজিত করা হতো ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার ছিল। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওমর (রা)-এর খেলাফত ইসলামের 

ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শাসন সংক্ষারের জন্য তিনি ইতিহাসে 

চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন । তিনি স্বীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার আভা বিকিরণ 
করে ইসলামী জগৎকে ধন্য করেন। তীর প্রবর্তিত শাসন নীতি সর্বকালে সর্বযুগের 
রাষ্ট্রনায়কদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩০৯ 


চ প্রশ্ন : ৯১ ॥ হজরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ানুল খারাজের কর্মকাণ্ড 
আলোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওমর (রা) প্রবর্তিত দিওয়ানুল খারাজের কাধাবলি আলোচনা করা 


উত্তল ৷৷ উপস্থাপনা : হজরত ওমর (রা) তার চরিত্র মাধুর্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা শুধু মুসলিম জাতির ভবিষ্যতই গড়ে তোলেন নি, তাদের নিজস্ব ইতিহাসও সৃষ্টি 

করেছেন । শুধু সাশ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, গোটা সাম্রাজ্যে এক সুষ্ঠু 
পতি কে তি যা কে অন কেছেন। ভিন 


প্রথা সৃষ্টির তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে এগুলো 
ত হয়। 

ওয়ানুল খারাজের কর্মকর্তাদের পরামর্শে খলিফা ওমর (রা) 

তা সিরিয়া ও মিসরেও ভূমি রাজন্বব্যবস্থার সংস্কার করেন। এসব 

ম জরিপ ও কর নির্ধারণের পর নিল্ললিখিত উৎসগুলো থেকে 


ক. যাকাত : যাকাত ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস 
ছিল। হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়েই মুসলমানদের উপর যাকাত ধার্য করা 
হয়। তার নির্দেশে জমিতে উৎপাদিত শস্য, সোনা-রম্পা, উট, মেষ, ছাগলের 
উপর যাকাত নির্ধারিত হয়েছিল। যে কোনো সংগতিপন্ন মুসলমানের জন্য 
যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল । রাসুলুল্লাহ (স)-এর সময় আরবে ঘোড়ার 
ব্যবসার প্রচলন না থাকায় ঘোড়ার জন্য যাকাতের বিধান ছিল না। হজরত 
ওমর (রা)-এর সময় ঘোড়ার ব্যবসা খুব লাভজনক হওয়ায় তিনি ঘোড়ার উপর 
যাকাত ধার্য করেন এবং এতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহীত হয়। 

খ. জিজিয়া : হজরত ওমর (রা)-এর দিওয়ানের তালিকানুযায়ী রাষ্ট্রের আয়ের 
দ্বিতীয় উৎস ছিল.জিজিয়া। জিজিয়া অমুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে আদায় 
করা হতো। এ কর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু খলিফা ওমর (রা) এর হার 
সামান্য পরিবর্তন করেন। অমুসলমানদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান থেকে 
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নিবৃত্ত এবং তাদের জানমাল রক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে খলিফা বিজিত 


অঞ্চলে বিধর্মীদের উপর জিজিয়া করারোপ করেন। এছাড়া তিনি পারসিক ও 
কেনানের অধিবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করে জিজিয়া বৃদ্ধি করেন। 

গ. উত্তর : হজরত ওমর (রা)-এর রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল 
উত্তর বা বাণিজ্য শুক্ক। এটি তার উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা ছিল। 


, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদেশি বণিকরা কোনো প্রকার বাণিজ্য শুল্ক দিত না।' 


"হজরত মুহাম্মাদ (স) প্রবর্তিত এই শুন্কের পরিবর্তন সাধন করে 


এবং এবং বিদেশিদের উপর দশ ভাগ বাণিজ্য শুদ্ধ ধার্য করা 
ঘ, খারাজ : খারাজ বা ভূমি কর ছিল রাজস্ব আয়ের 
হজরত ওমর (রা)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য 
এসব বিজিত অঞ্চল থেকে যে ভূমি রাজস্ব বা খাজ করা হতো তা-ই 
খারাজ বা ভূমি কর নামে পরিচিত। সে সময় জমি 


নির্ধারণ করা হতো। জমির তারতম্য অনুল্লারে, করেরও তারতম্য হতো । 

ঙ. উশর : উশর হলো মুসলমাননেরকউুগর ধার্যকৃত ভূমি কর। খোলাফায়ে 
রাশেদিনের সময়ে এটি নর অন্যতম উৎস হিসেবে প্রচলত ছিল। 
উশর দুই প্রকারে আদায় । যথা_ ক. প্রাকৃতিক উপায়ে অর্থাৎ বৃষ্টি 
নদীনালা, খাল- পা ~ 
রাজস্বপ্রদান এবং খ. যেসব জমিতে কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে 
চাষাবাদ তা থেকে ু ভাগ রাজকোষে জমা দিতে হতো। 

চ. ওমর (রা)-এর প্রশাসনে আল-গনিমাহ বা যুদ্ধলন্ধ সম্পদ 


আয়ের অন্যতম উৎস। যুদ্ধলন্ধ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে 

এবং বাকি চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন 
করে দেওয়া হতো। রাজকোষের অংশ থেকে আবার একটি অংশ হজরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর আত্রীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো। অন্য 
একটি অংশ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকত । 
ছ..আল-ফে : রাজস্ব আয়ের অপর একটি উৎস হলো আল-ফে। দখলচ্যুত 
কিংবা উত্তরাধিকারহীন কিংবা পলাতক দেশত্যাগীর যে সমস্ত জমি মুসলমানদের 
হাতে এসে পড়ে তা-ই 'আল-ফে' জমি নামে অভিহিত হয়। এ সমস্ত সম্পত্তির 
মালিক ছিল রাষ্ট্র । জমি কখনই পতিত অবস্থায় রাখা যেত না। জমি কৃষকদের 
দ্বারা আবাদ করানো হতো । আল-ফে জমি থেকে রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হতো । 
জ. আল-হিমা : আল-হিমা ছিল চারণভূমির কর। এই কর চারণযোগ্য ভূমি 
থেকে সংগৃহীত হতো । এটি ছিল রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম একটি উৎস । 
বায়তুলমালের তত্তাবধান : হজরত মুহাম্মাদ (স) এর সময়ে রাজস্বের আয় 
থেকে প্রান্ত অর্থ সাথে সাথে বষ্টন করা হতো বলে সরকারি কোষাগার বা 
বায়তুলমালের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওমর (রা)-এর সময়ে রাজন্ব 
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বৃদ্ধি পেলে দিওয়ানুল খারাজের কর্মকর্তাদের পরামর্শে তিনি একটি বায়তুলমাল 
বা সরকারি কোষাগার স্থাপন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আরফানকে প্রধান 
কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় কোষাগারকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত 
করা হয়। এর পাহারার জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে 
প্রদেশেও “বায়তুলমাল" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি এবং 
এতে খলিফার কোনো অধিকার ছিল না। | 
৪. ব্যয়ের খাত : দিওয়ানুল খারাজ শুধু রাজস্ব আদায়ই করতো না; বরং রাষ্ট্রীয় 
প্রয়োজনে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় করতো। দিওয়ানুল খারাজ৷ খ্‌ 
খাতসমূহে অর্থ ব্যয় করতো : 
ক. সামরিক ব্যয় নির্বাহ : দিওয়ানের আরেকটি কাজ 
ব্যয়ভার নির্বাহ করা। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় 
(রা) বিশাল সৈন্যবাহিনীর সমন্বয়ে একটি প্রশাসন 


ক ২১ স্তারের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ গুরুতু দেন। এ লক্ষ্যে তিনি 
ব ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। 


OE সপ বাপ এ সপ 
করার জন্য রাতের অন্ধকারে প্রজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের 
অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন। হজরত ওমর (রা) গরিব-দুঃখীর অভাব 
মোচন ছাড়াও রাজস্ব আদায়কারীদের বেতন-ভাতা প্রদান, দাস মুক্তি, দেউলিয়া 
ব্যক্তির খণ মোচন, আল্লাহর পথে পথিক ও পর্যটকদের সাহায্য করতেন । 
'ঘ. ভাতা প্রদান : হজরত ওমর (রা) ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রীয় ভাতাভোগীদের নামের বৃত্তি-তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক মুসলিম 
পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এই তালিকাভুক্ত হয় এবং এই অর্থ-তালিকা এমন 
পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে প্রস্তুত করা হয় যে, প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নাম 
এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

ঙ. জনহিককর কার্যাবলি : খলিফা ওমর (রা)-এর দিওয়ান জনহিতকর 
কার্যাবলি সম্পাদন করতো । তিনি তার শাসনকালে ৪,০০০ টি নতুন মসজিদ, 
অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, সরকারি কার্যালয়, পুল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, 
হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য এবং জলকষ্ট 
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নিবারণের জন্য বসরার আবু মূসা খাল, ইরাকে মা*কিল খাল, পারস্যে সা'দ 
খাল এবং মিসরে আমিরুল মুমেনিন খাল খনন করেন। তিনি বসরা, কুফা, 
'ফুস্তাত, মসুল, জাজিরা প্রভৃতি বিখ্যাত নগর নির্মাণ করেন। 

৫. রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সুষম বণ্টন : দিওয়ানুল খারাজের 
. প্রধান কাজ ছিল রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রক্ষা করা। প্রয়োজনীয় 
খরচ নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ এ বিভাগ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ 
বন্টনের ব্যবস্থা করতো। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক হিট বলেন, “ [ বল্টনকার্ 


(ইতিহাসে 

রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে একটাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদম 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা ওমর (রা) কং 
দাও অতো পরবর্তী এলাকার লিট 'অি 


উক্তল্।।উপস্থাপনা : পি 

অবদান রাখেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভূমি রাজস্বব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দিওয়ানুল খারাজ 

রাজস্ব বিভাগের সকল ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনয়ন 
করেন। মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূরীভূত করে স্থিতিশীল 
মা গঠনের জন্য খলিফা ওমর (রা) ই প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 

ফা,হজরত ওমর (রা)-এর ভূমি ও রাজস্ব্যবস্থা 

রি গা 

এবং ন্যায়সঙ্গত রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করা। সংক্ষেপে তার প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা 

নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. দিওয়ানুল খারাজ : মহানবী (স) ও হজরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। তখন 
কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ অথবা ওশর দিতে হতো । খলিফা ওমর 
(রা) ভূমি রাজস্থের একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য রাজস্ব বিভাগ বা 
দিওয়ানুল খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখাই ছিল এ 
বিভাগের প্রধান কাজ । ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। 

২. জায়গিরদার প্রথার বিলুপ্তি : কৃষিকার্ষের উন্নতি সাধন এবং সৈনিকদের দক্ষতা 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে হজরত ওমর (রা) বিজিত অঞ্চল সৈনিকদের মধ্যে জায়গির 
প্রদান বন্ধ করেন। খারাজ প্রদানের শর্তে সেগুলো পূর্বের ভূমি মালিকদের 
অধীনেই রাখা হয় । ফলে রাজস্বের পরিমাণ বন্ুগুণে বৃদ্ধি পায়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩১৩ 


৩. আদমশুমারি : হজরত ওমর (রা) ইরাকে প্রথম লোক গণনা বা আদমশুমারি করে 
দেখলেন যে, একজন সৈন্যের প্রতি তিনজন বিজিত লোক পড়ে । তাই আবদুর 
রহমান-বিন-আউফ, হজরত বেলাল (রা) প্রমুখ সাহাবীদের সমর্থন ছাড়াই তিনি 
বিজিত এলাকার জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে রাজস্ব নির্ধারণ করে দিলেন। 

৪. রাজস্বনীতি : বিজিত অঞ্চলে জমিজমাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে জায়গিরদার 
প্রথা প্রবর্তনের তিনি বিরোধিতা করেন। কারণ বিজিত 'এলাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় 
সম্পত্তি। আর তিনি এর পূর্বের স্বতাধিকারীদেরও ভূমিহীন করার পক্ষপাতী থয 


ব্যবস্থা করেন। ওমর ইবনে হুনাইফ এবং হোদায়য়া-বিন সুযোগ্য 

পরিচালনায় জরিপ কার্য সমাধা করে বিলি-বন্দোবস্ত ও কর হয়। এ 
প্রসঙ্গে ইরাক ও ইয়ামেনের ভূমি রাজস্বব্যবস্থা বিশেষভাবে উদ 

৬. রাজস্ব আদায় : জমির উর্বরতার ওপর র মাত্রা নির্ধারণ 

করা হতো । মোটামুটি এ বা ভার 

জরীব। প্রতি জরীবে বছরে কর নির্ধারিত হয -২ দিরহাম, বার্লিতে-১ 

ইক্ষুতে-৬, তুলায়-৫, আঙ্গুরে-১০, এবং তিল জাতীয় দ্রব্যে -৮ 


পর বছরে ৮,৬০,০০,০০০ 
কের মতো সিরিয়া ও মিসরেও ভূমি 


রাজস্বব্যরস্থার আমূল প J 
৭. কৃষি ও সেচব্যবস্থার উ ভিত্তি রীতির উরতিকরে হত ওমর (রো) 
কৃষিকার্ষের প্রভূত উন্নয়ন সাম, করেন। তিনি আইন প্রণয়ন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার প্রয়াস পান। তাঁর সময়ে সেচব্যবস্থার সুবিধার জন্য খাল খনন করা হয় এবং 
কৃষি উৎপাদনের সরকারি সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। 
৮. রাজস্বের উৎস; ওমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত রাজস্বের উৎস ছিল সাত প্রকার। 
করা হলো- 
ক. : খারাজ বা ভূমিকর ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের অত্যন্ত 


উৎস। হজরত ওমর (রা)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য যথেষ্ট 

লাভ করে। এ সকল বিজিত অঞ্চল থেকে যে ভূমি রাজস্ব বা 

খাজনা আদায় করা হতো তাই খারাজ বা ভূমিকর নামে .পরিচিত। বিজিত 

অঞ্চলের মুসলমানদেরকে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে নিষেধ করে দেয়া 

হয়েছিল। সুতরাং অমুসলমান কৃষকদেরকে কর দিতে হতো। জমির 
তারতম্য অনুসারে করেরও তারতম্য হতো । 

খ. যাকাত : যাকাত কেবল মুসলমানদের নিকট থেকেই আদায় করা হতো। 
কোনো সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান যাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি পেত না। 
ছাগল. ভেড়া, উট প্রভৃতির জন্য যাকাত দিতে হতো । মহানবী (স)-এর 
সময় ঘোড়ার ব্যবসা চালু হলে তিনি এর উপর যাকাত ধার্য করেন। 
কোনো সাহিবে নিসাব মুসলমানের নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় 
মেটানোর পর বছরান্তে যদি ন্যুনপক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ অর্থ জমা থাকে, তবে উক্ত 
সম্পদের ২.৫% হারে আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত 
বলে । যাকাত আদায় করা সম্পদশালী মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক । 


৩১৪ 


গ. 


ভোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


জিযিয়া : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধানের 
বিনিময়ে যে কর আদায় করা হয় তাকে জিযিয়া বলা হয়। এ কর পূর্বেও 
ছিল। কিন্তু খলিফা ওমর (রা) এ হার সামান্য পরিবর্তন করেন। তিনি 
রোমান ও পারসিক অধিবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করে 


- - জিযিয়া বৃদ্ধি করেন । মাথাপিছু এই করের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৪ দিনার, 


ধর্মযাজকদের জন্য ২ দিনার, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য ১ 


দিনার । এতিহাসিক পি. কে. হিত্রি তার 'History of the Arabs" গ্রন্থে 


বলেন, সামর্থ্যবানদের জন্য চার দিনার, মধ্যবিত্তদের জন্য দুই,দিনার 
এবং গরিবদের জন্য ১ দিনার (জিযিয়া) ধার্য করা হয়।”_ ২৯: 

গনীমত : যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিকে গনীমত বলা হয়। যুদ্ধলক্ধ সম্পত্তির এক- 
পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রেখে অবশিষ্ট অংশ, মুসলিম সৈন্যদের 
মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। রাষ্ট্রের জন্য রক্ষিত অংশকে খুমুস (এক 
পঞ্চমাংশ) বলা হতো। হজরত ওমর (রা)-এর)সময় এটি আয়ের একটি 
বড় উৎস ছিল। কোষাগারের অংশটি নবী/রুরীম (স)-এর আত্মীয়-স্বজন 
ও মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা হতো। 


. আল ফাঈ : রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পতিই,জীলফাঈ। এটি রাজস্ব আদায়ের অন্যতম 
“উৎস । দখলচ্যুত কিংবা উত্তরাধিকাঁরহীন কিংবা পলাতক দেশত্যাগীর যে সমস্ত 


হয়। এ সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল রাষ্ট্র। খলিফা ওমর (রা)-এর সময়ে আল 
ফাঈ জমি থেকে রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হতো । 

ওশর : হজরত ওমর (রা)-এর রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল ওশর 
বা বাণিজ্যশুক্ষ। এটি ছিল তার উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যবস্থা। 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদেশি বণিকগণ কোনো বাণিজ্য শুল্ক দিত না। 
কিন্তু মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্যের উপর শতকরা ১০ ভাগ 


(হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হতো। বিষয়টি খলিফা ওমর (রা)-এর 


্ষ্টিগোচর হলে তিনি মুসলিম ব্যবসায়ীদের পণাদ্রব্যের ওপর শতকরা 


আড়াই শতাংশ অমুসলমান বণিকদের ওপর পাচ শতাংশ (৫%) এবং 
বিদেশীদের ওপর দশ শতাংশ (১০%) হারে বাণিজ্য শুস্ক নির্ধারণ 
করেন। তবে কেবল ২০০ দিনারের অধিক মূল্যের বাণিজ্যিক দ্রব্যাদির 
ওপর এ কর ধার্য করা হতো। 

প্রতিষ্ঠা : নবী করীম (স)-এর সময়ে প্রাপ্ত অর্থ সাথে সাথে 
বন্টন করা হতো বলে সরকারি কোষাগার বা বায়তুলমালের কোনো 
প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইসলামের সম্প্রসারণে রাজস্ব বৃদ্ধি পেলে 
ওয়ালিদ-বিন-হিশামের পরামর্শে হজরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম একটি 
“বায়তুলমাল' স্থাপন করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল আরফানকে প্রধান 
কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে তিনি কেন্দ্রীয় কোষাগারকে একটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন। এর নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা 
হয়। পরবর্তীতে প্রদেশেও বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল 
জনসাধারণের সম্পত্তি এবং এতে খলিফার কোনোই অধিকার ছিল না। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩১৫ 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা ওমর (রা) মহানবা 
(স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজস্বব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে রাজস্বব্যবস্থা গড়ে তুললেও 
তিনি এতে এক যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করেন। তার রাজন্বসংস্কার সম্পর্কে 
এতিহাসিক নোমানী বলেন, “বিজিত দেশসমূহের প্রচলিত বিবর্তনমূলক কৃষিব্যবস্থার 
বিলোপ সাধনই হজরত ওমর (রা)-এর রাজস্বব্যবস্থার একটি বৈপ্রবিক সংস্কার ৷" 


জপ্রশ্ব: ৯৩ ॥ শাসক ও বিজেতা হিসেবে হজরত ওমর (রা)-এর কৃতিত্বের 
ফা. স্নাতকল্চি ২০১২] 
উত্তর ॥ উপস্থাপনা : : হজরত ওমর (রা)-এর সাড়ে দশ বছরের খেলাফতকলি উম মানব 
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্ধদ অধ্যায়ের সুচনা ক্রে। রাজ্য বি বীর অকুতোভয় সৈনিক, দক্ষ 
সমরকুশলী, সফল রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, বৈপ্রবিক সংক্কীরকন = বুণ সংগঠক, 
প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ভার কৃতিতৃ বিশেষঃবৈশিচট'র আধকারা ৷ 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন_ [15 (Muslim Emperors) deation was there for due less 
to early design than to the logic of Immediate circuffistances. 

বাস. সা. বাস 

১. শাসনব্যবস্থার র'আলী বলেন, হজরত ওমর ফারুক 
(রা)-এর সময়ে ০০ ec ২৯৯৬ 
ওপর তার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতছিল। তা হলো- ১. আল কুরআন, ২. আল 
হাদীস, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস 

২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা £ হজরত ওমর ফারুৎ্ড (রা)-এর প্রশাসনের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা । প্রত্যেক নাগরিকই আইনের চোখে সমান 
এবং প্রত্যেকেরই পূর্ণ নাগরিক শুধিকার ভোগ ব্যবহার করার অধিকার ছিল। 
তীর গণতান্ত্রিক, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন-_ Under 
Omar (8) the principle of democracy was carried to apoint to which 
it will ‘yet take the world time to attain. 

৩. মজলিসে শুরা প্রবর্তন : হজরত ওমরের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ। এ উপদেষ্টা পরিষদ মজলিসে 
খাস ও মজলিসে আম দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। 

৪. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা : ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে হজরত ওমর 
(রা) প্রশাসনিক কাঠামোকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার জন্য সমগ্র আরব ও বিজিত 
অঞ্চলকে সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এভাবে 
প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দূরবর্তী অঞ্চলেও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় । 

৫. বিভাগীয় শাসনকর্তা নিয়োগ : খলিফা ওমর (রা) প্রত্যেক অঞ্চলকে জেলা ও 
মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রবর্তন করেন। খলিফা উপদেষ্টা 
পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রদেশে 'ওয়ালী' এবং জেলায় 'আমীল' নিযুক্ত 
করতেন । তাঁরা তাদের কার্ধের জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। প্রতি বছর 
বর্ণনা এবং আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতেন। 

৬. রাজস্ব বিভাগ : বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে হজরত ওমর (রা) রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন এবং সুষ্ঠ 


৩১৬ 


১০, 


১১, 


১২. 


১৩, 


(ঠাল জরতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ 


কর আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূরীভূত করে স্থিতিশীল 


প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের জন্য প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তিনিই গ্রহণ করেন। 
আদম শুমারির প্রচলন : পৃথিবীর ইতিহাসে ফারুকে আযম (রা) কর্তৃক 
প্রবর্তিত আদম শুমারি রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্টনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এ 
সম্পর্কে এতিহাসিক হিট্টি বলেন_ The first census recorded in history for 
the ‘distribution of the state revenue was undertaken by Omar. অনেক 
অমুসলিমও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত ছিল না। 

প্রতিষ্ঠা : মহানবী (স)-এর সময়ে প্রাপ্ত সকল রাষ্টরীয়/'অর্থ সাথে 
সাথে বণ্টন করা হতো বলে বায়তুলমালের প্রয়োজন ছিল না (কিন্তু ইসলামী 
সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে ওয়ালিদ ইবনে হেশামের পরামর্শে) হজরত ওমর 
(বা) পথ" -।য়তুলমাল বা সরকারি কোষাগার প্রতিষ্ঠা /ররেন এবং আবদুল্লাহ 
ইবনুল আরকামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে কে্দ্ীয়'কোষাগারকে একটি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন। 
গুপ্তচর বিভাগ প্রতিষ্ঠা : আল্লামা শিবলী নোমানীবিলেন, শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত 
করার জন্য হজরত ওমর (রা) গুপ্তচর বিভাগ প্রতিষ্ঠাককরেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
কার্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন এবং 
এদের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের ওপীর.কঠোর দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হন। 
কৃষিকার্ষের উন্নয়ন : কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতিকল্পে হজরত ওমর (রা) 

প্রভৃত উন্নতি সাধন ক্ররেন। তিনি আইন প্রণয়ন করে কৃষি উৎপাদন 

বিবার অর পান বরিনো ব্য পরা নি হনে বিন বরের 
মধ্যে তা আবাদ না করতো, তাহলে তাকে উক্ত জমি থেকে বঞ্চিত করা হতো। 
এভাবে অনাবাদি জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির 
পথ সুগম করা! হয় এছাড়া কৃষি উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রকার সরকারি সহায়তা 
ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। 
সামরিক বিভাগ গঠন : হজরত ওমরের বেলাফতে সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করার 
জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সুসজ্জিত ও সুসংবদ্ধ 
মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা। তিনি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রে 
সর্বমোট নয়টি সামরিক বিভাগ সৃষ্টি করেন। যথা_ মদিনা, কুফা, বসরা, ফোসতাত, 
মিসর, দামেশক, হিমস্‌, প্যালেস্টাইন ও মোসেল। এ নয়টি সামরিক ঘাঁটিতে সর্বদা ৪ 
হাজার করে সর্বমোট ৩৬ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সদা প্রস্তুত রাখা হতো। 
স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা : খলিফা ওমর (রা) বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ 
থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি স্বাধীন, 
নি্কলুষ চরিত্র, ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান, সুস্থ, শিক্ষিত এবং শরীয়তের 
সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রদেশে প্রধান কাষী এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে 
কাষী নিযুক্ত করেন। নির্ভয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য খলিফা 
কাষীদেরকে সকল প্রকার আশ্বাস ও অভয় দান করতেন! 
পুলিশ বিভাগ : জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং অপরাধমূলক 
কার্যকলাপ রোধ কৰে শান্তি ও নিরাপভা বজর রাখার জন্য হজরত ওমর (রা) 
সর্বপ্রথম একটি সুগঠিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। এ বাহিনীর কার্যকলা' 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেওয়ানুল আহদাত নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩১৭ 


১৪. হিজরী সালের প্রবর্তন এবং দাসপ্রথার বিলোপ : এঁতিহাসিক মোহাম্মদ আলী এবং পি. 
কে. হিট্রি বলেন, “হজরত ওমর ফারুক (রা) হিজরী সনের প্রবর্তন করে ইসলামী 
ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেন এবং দাসপ্রথার বিলোপেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।" 

৩ বিজেতা হিসেবে হজরত ওমর (রা)-এর কৃতিতৃ 

ক. পারস্য বিজয় : ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় খলিফার আমলে পারস্য জয় 

করার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিয়ে পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হলো- 

১. ব্যাবিলনের যুদ্ধ : হজরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে সংঘটিত্রখগুযুদ্ধের 
ধারাবাহিকতায় ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবিলনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারস্য বাহিনী 
দশ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি হরমুজ মুসলিম সেনাপতিঃমুনসাল্লার বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হলে মুসান্না তুড়িত গতিতে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে তাদের 
উপর ঝাপিয়ে পড়েন। পারস্য বাহিনী দিশেহারা হয়ে প্র করে। 

২. সেতু তথা জসরের যুদ্ধ (অক্টোবর ৬৩৪ খ্রি) : নামারিকের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি 
মুছে ফেলার জন্য এবং মুসলিম বাহিনীকে হীরা,হতে হটিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পারস্য 
বাহিনী সেনাপতি বাহমনের নেতৃত্বে মুসলমানদের/বিরুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হয়। 
মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দা মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে ইউফ্রেটিস নদীতে সেতু 
তৈরি করে নদী অতিক্রমপূর্বক পারস্য বাহিনীর, মোকাবেলা করেন। কিন্তু পারসিকদের 
বিশাল হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিমটরাহিনী নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে! এ যুদ্ধে 
১২১১৯১৭১৯৫৬ এ 

৩. বুয়ায়েবের নভেম্বর ৬৩৪ সেতু তথা জসরের যুদ্ধে 
৪০৬ ১1৯৮১ 
সাহায্যে বিপুল সৈন্য, প্রেরণ করেন। তারা কুফার নিকটবর্তী বুয়ায়েব নামক 
স্থানে পারস্য রাহিনীর মোকাবেলা করেন। এ যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত 
হয়। বহু পারস্য সেনা নিহত ও বন্দি হয়। তাদের সেনাপতি মাহরাও নিহত 
অন দস পালা 

৪. নভেম্বর ৬৩৫ পারস্য সম্রাটের মৃত্যু হলে ক্ষমতায় 

ও নাদের লে তার 
টা Hh dass d dain ahtd ental Poeie Brine 
প্রেরণ করেন। তাদের মোকাবেলায় মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্য হজরত সাদ ইবনে 
আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। কাদেসিয়া প্রান্তরে ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে উভয় বাহিনীর 
এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত ও রুস্তম নিহত হয় এবং 
ইরান মুসলমানদের দখলে আসে। 

৫. ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রি) : কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারস্য 
৯০৬১০ ০৮প 
হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবারও সৈন্য সংগ্রহ করে মাদায়েনের দিকে 
প্রেরণ করেন। | পথিমধ্যে পর প্রান্তরে সেনাপতি সাদ ইবনে আবি 


৬. দিহাওযাদদর শুদ্ধ (৬৪২ সি) : ৬৪২ পদ পারসিবরা তানের হতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালায়। সেনাপতি 


৩১৮ নাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 
পারসিক সৈন্য আলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে 


সংখ্যায় ছয়গুণ বেশি হয়েও তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । 

৭. সমগ্র পারস্য বিজয় : নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের পর পারস্য সম্রাট স্বস্থান হতে 
স্থানান্তরে পলাতক জীবনযাপন করতে থাকেন। অবশেষে 
সীমান্তবর্তী এক গ্রামে স্বগোত্রীয় এক লোক কর্তৃক তিনি নিহত হন। অতঃপর 
একে একে ফারস, কেরমান, মাকরান, সিস্তান, খোরাসান, আর্জারীবাইজান 
ইত্যাদিসহ সম পারস্য সাজ মুসলমানদের অধিকারে আসে. } 

খ. রোমান তথা বাইজান্টাইন সামাজ্য বিজয় 

হজরত ওর (রা)-এর যুগে ইলরাযী বাই সম্প্রসারণের আর্ট সু ারেক বার 

হলো শক্তিশালী রোমান তথা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিজয় ৷ নিম্নে তৎকালীন আরেক 

পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ইতিবৃত্ত বিধৃত হলো-১ 

১. সিরিয়া বিজয় : 11071980710 Watt প্রণেতা উইলিয়াম ওয়াট বলেন, 
হজরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে সিরিয়ার আজনাদাইনে সংঘটিত যুদ্ধে 
বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্রিয়াসের ,রিশালা, বাহিনী পরাজিত হয়। এর পরও 
হজরত-'ওমর (রা) সিরিয়া অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ক্রমাগত শক্ত 
বাহিনীকে পরাস্ত করে সিরিয়া'দখল৷ করেন 

২. দামেশক বিজয় : দাম়েশর্‌১ছিল সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শঙ্র। হজরত ওমর 
(রা)-এর নির্দেশে মহাবীর খালেদ (রা) এ শহর অবরোধ করলে খ্রিষ্টানগণ 
হীনবল হয়ে পড়ে সুযোগমতো মুসলমানগণ শহরে প্রবেশ করতে থাকলে 
সন্ধির মাধ্যমে,দীমেগক মুসলমানদের করতলগত হয় । 

৩. ফিলিস্তিন বিজয় : ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবনে আস (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম 
বাহিনীএজেরুসালেম অবরোধ করে। জেরুসালেমের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের 
অনুরোধে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হজরত ওমর (রা) সন্ধি শর্তে জেরুসালেম 
তাদের হাতে সমর্পণ করেন। 

৪. জাধিরা বিজয় : ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাটের প্ররোচনায় ৩০ হাজার 
জাধিরাবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুসলিম আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করে। 
আবু ওবায়দা (রা) অভিযান পরিচালনা করে জাযিরা দখল করেন। এ বিজয় 
অভিযান শেষে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে সেনাপতি আবু ওবায়দা ও শোরাহবিল 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৫. মিসর বিজয় : হজরত ওমর (রা)-এর আমলে সিরিয়া ও পারস্য বিজয়ের পর 
মুসলমানগণ মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন। খলিফার অনুমতিক্রমে আমর 
বিন আস ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪০০০ সৈন্য নিয়ে ওয়াদি আল আরিশ নামক স্থান 
দখল করেন এবং পরে আল ফারামায় স্বীয় কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর 
বিবলস ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর অধিকার করে আমর ব্যাবিলনের 
নিকটবর্তী হন। ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে আমর হেলিওপলিসের যুদ্ধে বাইজানটাইন 
বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ 
ব্যাবিলন অধিকার করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩১৯ 


৬. আলেকজান্ট্রিয়া অধিকার : জার i ti he পারা! 
আলেকজান্দ্রিয়ার .পতন। মুসলিম সেনাধ্যক্ষ আমরের ব্যক্তিগত পরিচালনায় 
মুসলমানগণ মিসরে বাইজানটাইন সম্রাটের সামরিক ঘাটি আলেকজান্দ্রিয়া 
অবরুদ্ধ করেন। অতঃপর ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর মুসলিম বাহিনী 
আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে। অবশেষে আলেকজান্ট্রিয়ার ধর্মযাজক 
মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন । 

গ. আফ্রিকা অভিযান : পরাজিত রোমানগণ উত্তর আফ্রিকার বার্কা ও রিপুলি থেকে 

মিসর সীমান্ত দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে । ফলে মুসলমানগ্ীগ বাধা 

হয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে বার্কা ও ত্রিপলিতে অভিযান পরিচালনা-ক্করে? নিম্নে এ 

সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

১. বার্কা অভিযান : পারস্য ও বাইজান্টাইন বিজয়ের গর হজরত ওমর (রা) 
আজ্িকার দিকে মনোনিবেশ করেন । ইতোমধ্যে রোমানদের ঘন ঘন আক্রমণে 
অতিষ্ঠ হয়ে আমর ইবনে আস খলিফার নির্দেশে ৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্কায় একটি 
সৈন্য দল প্রেরণ করেন। খ্রিষ্টান জনসাধারণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে 
করদানে স্বীকৃত হয়। 

২. ত্রিপোলী বিজয় : এতিহাসিক খোদাব্রধশ, মুইর ও গীবন বলেন, “হজরত 
ওমর (রা) বার্কা দখল করে সেনাপতি আমরের নেতৃত্বে বিনা যুদ্ধে ব্রিপোলী 
জয় করে সেখানে মুসলিম প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন” 

উপসংহার : হজরত ওমর (রা) ছিলেন্যএকজন দক্ষ বিজয়ী খলিফা । তিনি কেবল সুদক্ষ 

শাসকই ছিলেন না; একজন সুদ্‌ক্ষ, দৈশবিজয়ী নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের 

বিজয়ডঙ্কাপ্রাচ্য- প্রতীচ্যেরওসর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে । তার অসীম সাহসিকতার ফলে 
পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য: ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ইসলামের প্রভাববলয়ে চলে আসে । তাই 
এঁতিহাসিক পি. কে! হিষ্রি-বলেন- The conquest of the World receiving its impulse 
under Abu Bakar reached its high watermark under Omar 


উতর ॥ উপস্থাপনা : হজরত ওমর (রা)-এর সাড়ে দশ বছরের খেলাফতকাল সমগ্র 
মানব ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করে। রাজ্য বিজয়ী বীর, 
অকুতোভয় সৈনিক, দক্ষ সমরকুশলী, সফল রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, বৈপ্লবিক 
সংস্কারক, নিপুণ সংগঠক, প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তার কৃতিত্ব 
ও চারিত্রিক গুণাবলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এতিহাসিক পি. কে. 'হিট্রি 
বলেন_ 115 (Muslim Emperors) creation was there for due less to early 
design than to the logic of Inmediate circumstances. 
ডল এর চরিত্র 
$s হজরত ওমর (রা) জ্ঞানচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। বিদ্বান 
হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। কুরআন ও হাদীসে তার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য ছিল। সামরিক বিজ্ঞান ও কৌশলের জন্য তিনি সমগ্র আরবে 
সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
২. ন্যায়বিচারক : বিচারে তিনি ছিলেন অতি কঠোর। তিনি বিশ্বাস করতেন_ 
Law is no respecter of Person. অর্থাৎ, আইন কাউকে ক্ষমা করে না। 


৩২০ (যাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


বিচারে তার নিকট মুসলিম-অমুসলিম, উঁচু-নীচু, আপন-পর সবাই সমান ছিল। 
তিনি স্বীয় পুত্রকেও মদ্যপান করার দায়ে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। 

৩. আদর্শবাদী : মহানবী (স)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ ছিল তার একমাত্র পাথেয়। 
হয ডা যচা ত দা 

8. চিরিক সুতা! বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে দৃঢ় অভিমত পোষণ করেছেন তার . 
প্রেক্ষিতে কুরআনে ২৩টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে! এজন্যই মহানবী 
(স) বলেন, “আমার পরে যদি কেউ নবী হৃতো তাহলে হজরত ওমর (রা)-ই 
নবী হতো, কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই,” 

৫. ন্যায়পরায়ণতা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “সমাজ থেকে সকল প্রকার 
অন্যায় অকল্যাণ বিদূরিত করে হজরত ওমর (রা) ন্যায়ভিত্তিক শাসন গ্রিচাললা করেন।” 

৬. সম্পদের প্রতি অনীহা : ধন-সম্পদের প্রতি ওমর (রা)-এর ছিল তীব্র অনীহা । 
জীক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণীঃর্লুরতেন। তিনি মনে 
করতেন বিলাসিতা মানব জীবনের সরলতা ও পবিত্রতা বষ্ট করে। 

৭. প্রজাবংসল শাসক : হজরত ওমর (রা) ছিলেন প্রজাবৎসল শাসক । তিনি 
সর্বদা প্রজাদের দুঃখ-দুর্ঘশা মোচন এবং জুখঃগান্তি বিধানে মগ্ন থাকতেন। 
তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে পথে'প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা 
স্বচক্ষে দর্শন করতেন। খলিফা স্বয়ং/আটার বস্তা মাথায় বহন করে দুখী প্রজার 
গৃহে পৌছে দিতেন । 

৮. মানবদরদি : একদা জনৈকৈদুনের স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হলে তিনি 
নিজের স্ত্রীকে বেদুইনের স্ত্রীর খেদমতের জন্য নিয়োগ করে মানবদরদি হিসেবে 
নিজেকে ধরণীর বুকে চিরস্মরণীয় করে রাখেন। 

৯. সাম্য, সততা ও,মানবতীবাদী : হজরত ওমর (রা)-এর সময়ে সর্বস্তরের 
মানুষের মানবিকত্মর্াদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেউ বেআইনী কোনো অতিরিক্ত 
সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারত না। তার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান মানবিক 
মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী ছিল। 

১০. অনাড়ম্বর জীবনযাপন : বাস্তবিকই তার সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ছিল 
বিল্তয়কর। গাত্রাবরণ বলতে তার বহু তালিবিশিষ্ট একটি মাত্র জামাই ছিল। 
তীর প্রধান খাদ্য ছিল সামান্য রুটি বা খেজুর। ধন এশ্বর্ষের প্রতি ছিল তার 
প্রবল অনীহা । 

১১. কোমল ও কঠোরের সংমিশ্রণ : হজরত ওমর (রা)-এর চরিত্রে কঠোরতা ও 
কোমলতার চমৎকার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। এজন্য মহানবী (স) বলেছেন, 
“আল্লাহর কাছে ওমর যত শক্ত ও কঠোর, আমার উম্মতের মধ্যে তদ্রপ আর কেউ নেই ৷” 

১২. কর্তব্যনিষ্ঠা : এতিহাসিক মুইর বলেন, “সরলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল হজরত ওমর 
(রা)-এর মুখ্য নীতি । বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সন্টেও তিনি বায়তুলমাল 
থেকে দৈনিক মাত্র দু'দিরহাম গ্রহণ করে অতি কষ্টে জীবনযাপন করতেন।” 

১৩. সত্য প্রতিষ্ঠায় আপসহীন : আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, “সত্য প্রতিষ্ঠায় 
হজরত ওমর (রা) ছিলেন আপসহীন। অপরাধী প্রমাণিত. হলে কোনো 
শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি ।” 

৪ লু এতিহাসিক মোহাম্মদ আলী বলেন, “দাসপ্রথা 

বিলোপে গৃহীত পদক্ষেপ হজরত ওমর (রা)-এর অন্যতম কৃতিত্ব ৷" 
অমুসলিমদের প্রতিও তিনি ছিলেন একান্ত সহানুভূতিশীল । 


জ্। ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩২১ 


১৫. অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী : তিনি কুরআন হাদীসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
অর্জন করেন। ফিকহ্শান্ত্রের এক হাজার মাসয়ালা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, 
পরবর্তী ফকীহরাও তা সমর্থন করেন। এজন্য অধ্যাপক হিষ্রি বলেন- ]7 বি, 
Omar, whose name according to Moslim tradition is the greatest in 
early Islam after that of Mohammad (SM). 

১৬. ও দি ককের তপ দের হজরত ওমর (রা) ইসলামের মূল 

আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং সকল বিধি-বিধানের প্রতি কর্তব্য পালনে ছিলেন 
মহানবী (স)-এর সার্থক প্রতিচ্ছবি। বদর, উহুদ, খন্দক, হোনাইন্নও শ্বায়বার 
যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরতৃ প্রদর্শন করেছেন। তাবুক অভিযার্নের পূর্বে মহানবী 
(স)-এর আহ্বানে তিনি তার সম্পত্তির অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় রিলিয়ে দেন। 

৩ হজরত ওমর (রা)-এর 

১. সাম্রাজ্য বিজয় : এতিহাসিক পি. কে. হিত্রি বলের; “বদুইন আরব জাতিকে 
সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করা, গ্ারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য 
বিজয় এবং তথায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা! করে হজরত ওমর (রা) পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীররূপে অমর হয়ে আছেন 

২. সামরিক দক্ষতা : হজরত ওমর (রা) একজন দক্ষ সামরিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার দশ 
বছরের শাসনকালে পরিচালিত সেনাঅভিযানগুলো এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। 

৩. সুষ্ঠ রাষ্ট্র পরিচালনা : সারা নধর 
প্রদর্শন করেন। শাসনব্যবস্থার বিন্যাস ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনে তীর গৃহীত 
ব্যবস্থাবলি চির অনুষরণীয় হয়ে থাকবে । এ সকল দিক থেকে তিনি একজন 
সফল রাষ্ট্রনায়ক, একথা নির্ঘিধায় বলা যায়। 

8. সাংগঠনিক দক্ষতা : হজরত ওমর (রা) ইনসাফপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করে বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র সংগঠকের আসন লাভ করেন। 

৫. নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা : বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করে 
স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা হজরত ওমর (রা)-এর অন্যতম কৃতিতৃ। 

৬. দাসপ্রথার বিলোপ সাধন : হজরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবন্দিদের দাসরূপে বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 

a. কুমির উন্নয়ন উন্নয়ন : কৃষির উন্নতির জন্য হজরত ওমর (রা) বহু খাল খনন ও বাধ 

করেন। কৃষির জন্য সেচের ব্যবস্থা এবং খাওয়ার পানির ব্যবস্থা ছাড়াও 
নীলনদের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপন করেন। 

৮. নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি : খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনামলে নারী জাতির 
মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরব নারীরা অত্যন্ত দুর্দশায় জীবনযাপন 
করতো। মহানবী (স) এবং তার খলিফাদের সময়ে আরব নারীরা তাদের 
নাগরিক মর্যাদা ও সমানাধিকার লাভ করে। 

৯. ইসলামী শিক্ষার প্রসার : ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য খলিফা ওমর (রা) আবু 
ওবায়দাকে হিমসে, আবু দারদাকে দামেশকে ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে 
প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করেন। এতিহাসিকদের মতে, দামেশকে আবু দারদার 
ছাত্রসংখ্যা দেড় হাজারে পৌঁছায় । 


৩২২ _ ভরাক্দ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ চর 


১০. গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা : হজরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী । 
শাসন সম্পর্কীয় প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি “মজলিসে শূরার' জনপ্রতিনিধিদের 
সাথে পরামর্শ করতেন । বস্তুত খলিফা ওমর (রা) অপেক্ষা অধিক গণতন্ত্রকামী 
শাসক আজও পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় না। 

১১. সংস্কার সাধন : হজরত ওমর (রা) একজন মহান সংস্কারক ছিলেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক সংস্কার সাধন তাকে মহান সংস্কারক হিসেবে চির অস্রান করে রেখেছে। 
১২. হিজরী সালের প্রবর্তক : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত ওমর (রা) মৃহানবী (স)- 
এর হিজরতের ওপর ভিত্তি করে হিজরতের দিন থেকে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন৷ 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওমর (রা) তার চরিত্র মাধুর্য এবং 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা শুধু মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎই গড়ে তোলেননি; বরং তাদের 
নিজস্ব ইতিহাসও সৃষ্টি করেছেন। তাই এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন-_ The 


death of Omar was a real calamity to Islam. 


হজরত ওসমান (রা) 
The Khilafat of Osman (R.)- His Contributions of Islam 


nu রে জি কি তক 


উত্তর উপস্থাপনা : হী কর পতা হত ওননাদ এ 
খেলাফতকাল ইসলামের; ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। তার 
শাসনকালের প্রথম.এছয়, বছর ছিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় এবং ইসলামী 
সাম্রাজ্যের সীমান্নাও বহুদূর পর্যন্ত এ সময় বিস্তৃত হয়। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক 
হলো, তার/খ্থলাফতকালের শেষ বছরগুলো ছিল বিপর্যয়ের কাল। কিন্তু 
এতদসন্তেও তীর রাজ্য বিজয়ের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 

৩ বিদ্রোহ দমন ও বিজয়াভিযানে হজরত ওসমান (রা) : হজরত ওসমান (রা) 

খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি কঠোর হস্তে 

জনন রন পিজা 

ক. বিদ্রোহ দমন : 

১. পারস্যের বিদ্রোহ দমন : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “হজরত ওসমান 
(রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে পারস্য সম্রাট তৃতীয় 
ইয়াযদিগারদ হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেন। খলিফার আদেশে 
তাবারিস্তান প্রভৃতি রাজ্য দখল করে পারস্যরাজের দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেন।” 

২. আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ দমন : এতিহাসিক পি কে হিট 
বলেন, ৬৪৬ সালে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে 
ওয়ালিদ ইবনে উকবা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সেখানে ইসলামী খেলাফতের কর্তৃত 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সে সাথে আজারবাইজানের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহও 
মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে । 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩২৩ 


হামাদানের বিদ্রোহ দমন : খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর শাসনকালের প্রথম 
দিকে হামাদানের অধিবাসীগণ বিদ্রোহ করলে খলিফা তার বিশ্বস্ত অনুচর হজরত 
মুগীরা (রা)-এর সেনাপতিত্তে ৬১১ খ্রিষ্টাব্দে হামাদান পুনরুদ্ধার করেন । 

রোম দখল : একই বছর রোম অধিবাসীরা বিদ্রোহ করতে থাকলে খলিফার নির্দেশে 
আবু মূসা আল-আশআরী ও বারা ইবনে-আধিব (রা) বিদ্রোহ'দমন করে তা পুন্রাধিকার 
করেন। ফলে বিদ্রোহীরা আর কখনো মাথা উঁচু করে দাড়াতে সাহস পায় নি। -." * 
মিসরে রোমানদের দমন : মিসরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও হজরত ওমর 
(রা)-এর মৃত্যুতে মিসর পুনরুদ্ধারের জন্যে রোমান সম্রাট ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এরুত্বাহিনী প্রেরণ 
করে আলেবজান্দ্িয়া অধিকার করেন। পরবর্তীতে মিসরের গভর্নর আম়র,ইবনুল আস (রা) 
অগ্রসরমান রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে আলেকজান্দরয়া অধিকার কুরেন। 

সিরিয়ায় রোমানদের দমন : রোমানরা ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া আইনর থেকে এক বিরাট 
বাহিনীসহ সিরিয়া অভিযান করে। সিরিয়ার গভর্নরএমুয়াৰিয়া (রা) খলিফা প্রেরিত 
৮,০০০ সৈন্য এবং সিরিয়ার নিয়মিত বাহিনীর সা ঈমানদের দমন করেন। 


খ. বিজয় অভিযান : 


১. 


লিবিয়া বিজয় : হজরত ওসমান (রা)- পুশ ৬৪৫ খ্রিষ্টান হজরত আবদুল্লাহ 

ইবনে আবী সারাহ: (রা) লিবিয়া: অভিযান করে তা মুসলমানদের অধিকারে আনেন। 

পূর্ব আফ্রিকা বিজয় : ২৬ হিজরী, মোতাবেক-৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবায়ের (রা) পূর্ব আফ্রিকায় ইস্সলামের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। 


কলে নুন এলা বিরত মদ (মা) এর শাসনকালে ৬৪৭ বদ সা 


, মধ্য এশিয়ায় বিজগ্লংঅভিযান : ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনে আমর হিরাত, 


কাবুল, গজনী সিজিস্তান, আরাকান, খাওয়ারিজম এবং এর পার্শ্ববর্তী সকল 
পার্বত্য অঞ্চল অধিকার করেন। 


. আলজেরিয়া ও মরক্কো বিজয় : ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এক যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে 


যুৱাইরের নেতৃত্বে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 
আলজেরিয়া ও মরক্কো মুসলমানদের অধিকারে আসে । এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র 
উত্তর আফ্রিকা মুসলিম কর্তৃত্ব আসে । 

মাওয়ারাউন নহর, তাবারিস্তান ও কিরমান অধিকার : ৩০ হিজরী মোতাবেক 
৬৫০ টে হজরত আবহ ইবনে আমর (রা) ও হজরত সাঈদ ইবনুল 
আস (রা) সম্মিলিতভাবে মাওয়ারাউন নহর অভিযান করেন। পরবর্তীতে 
তাবারিস্তান ও কিরমান মুসলিম অধিকারে আসে । 


. পারস্যের অন্যান্য অঞ্চল বিজয় : ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে মার্ভ মুসলমানদের অধিকারে 


আসে। তারপর বলখ, তুকিস্তান, হেরাত ও গজনী ইসলামের করতলগত হয়। 
এ সময় পারস্য সম্রাট নিহত হয়। 

সোয়াত, কাবুল, ানিরার নার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) 
কাবুল, সোয়াত, সিজিস্তান, , নিশাপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চল অধিকার করেন। 


আলেকজান্টরয়ায় রোমান আক্রমণ প্রতিরোধ : ৩১ হিজরী মোতাবেক ৬৫১ 


খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াসের পুত্র কস্টান্টিন বিশাল নৌবহরের সাহায্যে 
আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। মুসলিম নৌবহরের সাথে উক্ত নৌবহরের 


৩২৪ ৬্ররালজ্ষতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ ঢা 


মোকাবেলা হলে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুসলিম নৌবাহিনী এ 
যুদ্ধে বিজয় অর্জন করলে রোমান বাহিনী আলেকজান্দরিয়া থেকে বিতাড়িত হয়। 
১০. সিসিলি ও রোডস দ্বীপ অধিকার : এঁতিহাসিক মুইর বলেন, “মুসলমানদের 
নবগঠিত নৌবাহিনী পরবর্তীকালে সিসিলি ও রোডস দ্বীপ অধিকার করে 
সেখানে ইসলামী পতাকা উডটীন করেন।” 
১১. কনস্টান্টিনোপল বিজয় : হজরত মুয়াবিয়া (রা) ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫২ 
খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী খেলাফতের সীমা কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন। 


১২. রুয়াত অধিকার : হজরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলের শে দিকে 
৩৩ মোতাবেক ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুয়াবিয়া (মি ভূখণ্ডে 
‘হিসনুর রুয়াত' নামক স্থান অধিকার করেন। 


১৩. সাইপ্রাস বিজয় : ৩৩ হিজরী মোতাবেক ৬৫৩ বরষ্টা্দ্ীইরীসে বিদ্রোহ দেখা 
দিলে মুসলমানরা তা পুনরায় অধিকার করেন। এ সময়ে তারা আনাতুলিয়া 
এবং রোম সাগরের বহু দ্বীপও জয় করতে. অক্ষম হন। পরে সাইপ্রাস 
অভিযানের সময় রোমান নৌবাহিনীর সাথে, মুসলমানদের ৫০টিরও অধিক যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হন । 

১৪. লরি লে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ.(র) মিসরের দায়িত্ব নেয়ার সাথে সাথে রোমান 

শাসনকর্তা গ্রেগরী আবার মিসরে আক্রমণ চালায়। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) 

তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে রোখানদের সাথে মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ 

যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়ঈএবং তাদের শাসনকর্তা গ্রেগরী নিহত হয়। ফলে ৩৪ 
হিজরী মোতাবেক ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপোলী মুসলমানদের অধিকারে আসে । 

উপসংহার : পরিশেষে,বলা'যায়, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা) 

স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন। তাই বিজেতা হিসেবে 


তিনি নিঃসনদেত ও শেডের দাবিদার। 
রি ধর: হজরত ৰ সস ডা 
কর। ০৬২ [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 


অথবা, হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা কর। 
অথবা, হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ কর। 
এসব অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ কর। 
উ্তল্ন।। উপস্থাপনা : ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা) ছিলেন আরব দেশের 
তৎকালীন সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ৷ ইসলামের খেদমতের জন্যে তিনি জানমাল 
উৎসর্গ করেন। হজরত ওমর (রা)-এর নির্দেশে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড কর্তৃক ৬৪৪ 
খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওসমান (রা) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর দীর্ঘ বার বছর 
(৬৪৪ _ ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) খেলাফতকালের প্রথম ছয় বছর শাস্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, 
বিজয় ও গৌরবময় ছিল। কিন্তু শেষ ছয় বছর অসন্তোষ, অরাজকতা, বিদ্রোহ এবং পরিশেষে 
রক্তপাতের করুণ ও মর্মান্তিক কাহিনীতে কলুষিত ছিল। 

৩ হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত 

অস্থিরমতিতব, বিদ্রোহী কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক হজরত ওসমান (রা)-এর সরলতা, অকৃত্রিম 
মানবপ্রেম, সহনশীলতা, উদারতা ও ধর্মভীরতার সুযোগ নিয়ে তীর বিরুদ্ধে কয়েকটি 
তথাকথিত অভিযোগ উত্থাপন করে। নিম্নে সেসব অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩২৫ 


১, 


// 


G 


স্বজনগ্রীতি : তার বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ আরব বেদুইন ও অনারব মুসল নদের প্রধান 
অভিযোগ ছিল, তিনি রাসূল (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর ৩ এনুগামীদের অপসারণ 
করে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক গভর্নরের পদে নিযুক্ত করেছেন। খলিফা 
অভিজ্ঞ, বয়স্ক, যোগ্য এবং ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত শাসনকর্তাদের 
পদচ্যুত করে পক্ষপাতিত ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, 
অনভিজ্ঞ ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নিকট আত্মীয়, গোত্রের সদস্য ও 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সেসব পদে নিযুক্ত করেছেন। 
মাজীদ দক্মীকরণ : তীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগঞগুলোর, মধ্যে 


| বলেন গুরুতর অভিযোগ ছি: কুরআন মাজীন দীকরণ ৷৷ তিশার 


বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ভ্রান্তিপূর্ণ কুরআন মাজীদের পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করে 
সংগতিহীন ও অপ্রমাণিত কপিগুলো দদ্বীভূত করার নির্দেশ দেন যাতে ইসলামী 
রাষ্ট্রের এক্য ও শান্তি বজায় থাকে । কেননা, তার সময়ে ইসলামের প্রাধান্য সুদূর 
মধ্য-এশিয়া থেকে উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হলেংদুরাঞ্চলসমূহে কুরআন মাজীদ 
বাস চো 82 ৰ 
বিভিন্ন মুসলমানগণ তাদের চলিত ও স্থানীয় ভাষায় উচ্চারণ করলে কুরআন 
মাজীদের পাঠ, উচ্চারণ ও ভাষা বিভিন্ন রকম হতে থাকে। এসব অসঙ্গতি ও 
মতবিরোধ দূরীকরণের লক্ষ্যে খলিফা ্রান্তিপূর্ণ কপিগুলো দক্মীভূত করার আদেশ দেন। 
অর্থ আত্মসাত, তারা তার বিরুদ্ধে বায়তুলমালের অর্থ 
আত্মসাতের অভিযোগ এনে তাকে ব্বিতকর অবস্থায় ফেলে । বিরোধীরা 
ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে, অর্থ অপচয়, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থদান ও 
অমিতব্যয়িতার অভিযোগঃআনয়ন করে। 

যর গিফারীর নির্বাসন : হজরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতে বিশিষ্ট 

এবং সাধক পুরুষ আবু যর গিফারী ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রচারণা চালান । সিরিয়ায় এই মতবাদ প্রচার করলে গোলযোগ হতে পারে_ এ 
আশঙ্কায় সেখানকার শাসনকর্তা হজরত মুয়াবিয়া (রা) তাকে কৌশলে খলিফার 
নিকট পাঠিয়ে দেন। খলিফা ওসমান (রা) তাকে এরূপ প্রচারণা থেকে বিরত 
থাকার অনুরোধ জানান। খলিফা বলেন, উপযুক্ত কর প্রদান করার পর নিজ 
সম্পত্তি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবু যর গিফারী খলিফার সাথে 
একমত হতে পারেন নি। মদিনায় তার এ প্রচারণা যথেষ্ট সমর্থন লাভ করলে 
শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা হয়। এ অবস্থায় খলিফা বাধ্য হয়ে আবু যর (রা)- 
কে মদিনা থেকে 'রাবাযা' নামক স্থানে গমনের জন্যে অনুরোধ করেন। 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে দুই বছর পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীরা খলিফার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার সুযোগ পায়। তবে 
আবু যর গিফারীর অবমাননা ও নির্বাসনের দ্বারা আকস্মিক মৃত্যুর অভিযোগ 
হজরত ওসমান (রা) অপেক্ষা সিরিয়ার শাসনকর্তা হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 
ওপরই বেশি বর্তায়। কারণ হজরত মুয়াবিয়া (রা) আবু যরের মতবাদে 
বিচলিত হয়ে সর্বপ্রথম তাঁকে সিরিয়া থেকে মদিনায় বিতাড়িত করেন। 
চারণভূমি নির্ধারণ : হজরত ওসমান (রা) যখন ‘বাকী’ নামক চারণভূমিকে 
সরকারি খামাররূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন তখন তারা একে নিজস্ব 
চারণভূমিতে পরিণত করার অসত্য অভিযোগ আনয়ন করে। 


৩২৬ (ঠাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


৬. ০ টি ৬১০ কি ১ 

| কাবাগৃহের সম্প্রসারণে দখলীকৃত পূরণ অস্বীকার করা। 

কাবা শরীফের সম্প্রসারণ আরম্ভ করেন খলিফা ওমর (রা) এবং ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে 

হজরত ওসমান (রা) সে কাজ সম্পন্ন করেন। যাদের কাছ থেকে জমি 

অধিগ্রহণ করে পবিত্র কাবাগৃহ সম্প্রসারিত করা হয় তারা ইসলামী আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হয়ে হজরত ওমর (রা)-এর নিকট থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ 
নিতে অসম্মতি জানায় । 

৭. মদিনার বাজারে প্রাধান্য বিস্তার : হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযৌগ'ক্ররা হয় 
যে, মদিনায় তার কতিপয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের একচেটিয়া বাজার! ছিল” মদিনার 
বাজারে অন্যদের দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও প্রবেশাধিকার তিনি নিষিদ্ধ'িরেন। 

৮. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের ভাতা স্থগিতকরণ : হজরত সমান (রা)-এর বিরুদ্ধে 
একটি অভিযোগ ছিল, তিনি ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মধ্যে একটু ভুল 
বোঝাবুঝির ফলেই হজরত ওসমান (রা) তার ভাতা প্রদান স্থগিত রাখেন। 

রা লন রর রা ৬৫৬ প্রিষ্টাব্দে কুফা, বসরা ও মিসরের 

শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে১৭০০ বিদ্রোহী মদিনায় আগমন 


পত্রে উল্টো বিদ্রোহী দমনের ইঙ্গিতষহ “নির্দেশ বিদ্রোহীদের অধিকতর উত্তেজিত 
করে। অতঃপর তারা মারওয়ান্রকে ট্ভতাদের হস্তে সমর্পণ এবং খলিফার পদত্যাগ 
দাবি করে। কিন্তু খলিফা কর্তৃক’ তাদের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বিদ্রোহীরা 
খলিফাকে কুরআন পাঠরত অৱস্থায় তলোয়ারের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে। 
৩ ওসমান তে আনীত অভিবো দানে সত্যতা প্রা 
ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো 
ছিল যা রানৌয়াট, ভিত্তিহীন, অবাস্তব, কল্পনাপ্ৰসূত ও বিভ্রান্তিকর । খলিফার 
উদারতা, ধার্মিকতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার 
উদ্দেশ্যে মান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আনয়ন করে। নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করলে দেখা যায়, অধিকাংশ অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। যেমন_ 
প্রথমতঃ হজরত ওসমান (রা) স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিলেন 
সত্য তবে তিনি তার কোনো অযোগ্য ও অনুপযুক্ত আত্মীয়কে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত 
করে রাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা করেননি । যদি তিনি পক্ষপাতিতের দোষে দোষী 
হতেন তাহলে তিনি কখনো আত্মীয়-স্বজনকে এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বরখাস্ত 
করতেন না। তিনি তার কয়েকজন আত্বীয়-স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত 
করেছিলেন তার খেলাফতের প্রথম ৬ বছরের মধ্যে যখন তিনি অত্যন্ত 
ছিলেন। কেবল কুফা, বসরা এবং মিসর ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে জনগণ মহান 
খলিফার বিরুদ্ধে কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেননি । খলিফা ওসমান (রা)-এর 
নিযুক্ত সকল গভর্নর তার আত্মীয় ছিলেন না এবং তাঁর নিযুক্ত কোনো গভর্নরই 
অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ছিলেন না। বিশেষ অবস্থায় ও প্রয়োজনে তিনি ওয়ালিদ-বিন- 
ওকবা, আবদুল্লাহ-বিন-আমীর এবং ওয়ালিদ-বিন-সাদকে যথাক্রমে কুফা, বসরা 
এবং মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন । তাই নিরপেক্ষ বিচারে প্রমাণিত হয় 
যে, কুফা, বসরা ও মিসরের বিদ্রোহীদের আনীত অভিযোগ অবান্তর ও ভিত্তিহীন ছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩১৭ 


দ্বিতীয়তঃ কুরআনের নির্ভুল সংস্করণ প্রণয়ন খলিফা ওসমান (রা)-এর অবিস্মরণীয় কীর্তি। 
তিনি সর্বসম্মতিক্রমে হজরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত শুদ্ধ কুরআনকে নির্ভুল বলে 
স্বীকৃতি দিয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতিহীন কপিগুলোকে ভস্মীভূত করার আদেশ দেন, যাতে ইসলামী 
রাষ্ট্রের সর্বত্র একই ধরনের কুরআন, ভাষা, উচ্চারণ, আবৃত্তি প্রচলিত হয়। তাই ওসমান (রা)- 
এর বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের দদ্ধীভূতকরণ দ্বারা কুরআন অবমাননার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন ৷ 

তৃতীয়তঃ বিদ্রোহীরা বায়তুলমালের অর্থ আত্মসাতের কাল্পনিক যে অভিযোগ, আনয়ন 
করে তাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ছিল। কেননা, বায়তুলমাল থেকে তিনি/কোনো ভাতা 
গ্রহণ করতেন না। নিজস্ব ব্যবসায়িক আয়ের দ্বারা যে মহান খলিফা,তীর সংসারের 
ব্যয় নির্বাহ করতেন তার সম্পর্কে এ অভিযোগ অবিশ্বাস্য । ঃ 

চতুর্থতঃ বিশিষ্ট সাহাবী আবু যর গিফারী (রা) যে ইসলামী সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 
প্রচার করছিলেন তার অপকারিতা সম্পর্কে খলিফা তীকেওবুঝাতে চেষ্টা করেন। 
মদিনায় আবু যরের সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক বাণী/ঘাথেষ্ট সমর্থন লাভ করলে শাস্তি 
বিঘ্িত হওয়ার আশংকা হয়। ফলে ওসমান (রা) বাধ্য হয়ে তাকে রাবাযা গমনের 
নির্দেশ দেন। এতেও খলিফার দোষের কিছু ছিলনা ৷ 

পঞ্চমতঃ বিদ্বোহীগণ আরো অভিযোগ করেন” যে, সরকারি চারণভূমি ওসমান (রা) নিজস্ব 
পশুপালনে ব্যবহার করেন। এ অভিযোগও/যুক্তিষঙ্গত ছিল না। কারণ উট, ঘোড়া সরকারি সম্পত্তি 
ছিল। সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে চারণ্ভূমি রক্ষা করা খলিফার একান্ত কর্তব্য ছিল। 
ষষ্ঠতঃ কাবাগৃহ সম্প্রসারণের' সময় ভগ্ন বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের এক পর্যায়ে 
ওসমান (রা) ক্ষতিপূরণ দ্িতেঃচাইলেও তারা তা নিতে সম্মত হয়নি ।-কিন্তু সুযোগ 
বুঝে তারা বিদ্রোহ করে এতে রাজ্যে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। শান্তি ভঙ্গের 
আশঙ্কায় খলিফা তাদেরকে কারারদদ্ধ করেন। 

সপ্তমতঃ মদিনায় 'পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের যে একচেটিয়া বাজার থাকার অভিযোগ 
হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে করা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে 
এতিহা্সিক, ইমামুদ্ীন বলেন, “এ অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। খলিফা কেবল 
সরকারি উ্্রসমূহের আহারের জন্যে খেজুরের ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।” 
অষ্টমতঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাতা বন্ধ করার অভিযোগটি ছিল ভিত্তিহীন। 
খলিফা ও ইবনে মাসউদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে খলিফা তার ভাতা স্থগিত 
করেন মাত্র। কিন্তু ওসমান (রা) পরবর্তীকালে ইবনে মাসউদের মৃত্যুর পর তার 
পরিবারের নিকট ২৫ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগসমূহ ছিল মিথ্যা, বানোয়াট এবং মুসলিম উম্মাহর এঁক্য ও সংহতি বিনষ্ট 
করার এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র মাত্র । খলিফার সরলতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা ও নিরীহ 
প্রকৃতিকে চক্রান্তকারীরা তীর দুর্বলতা ও অক্ষমতা মনে করে সমগ্র কৃফা, বসরা ও 
মিসরে ষড়যন্ত্রের একটি দুর্ভেদ্য জাল পাতে এবং অবশেষে খলিফাকে নির্মমভাবে 
হত্যা করে। খলিফা যদি প্রথম থেকে দৃঢ়ভাবে এসব বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করতেন 
এবং কঠোর হতে পারতেন তাহলে কখনই এরূপ ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হতো না। 
এ হত্যার ফলে মুসলমানদের এঁক্যে প্রথম ফাটল ধরে । 


জজ প্রশ্ন : ৯৭) হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০১৪,১৯] 
অথবা,খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
[ফা. স্নাতক প. ২০০৭, ১০] 
অথবা, খলিফা হজরত ওসমান হত্যার কারণ কী ছিল? ইসলামের ইতিহাসে এর 
পরবর্তী ফলাফল আলোচনা | 


৩২৮ শাল জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


শেষের দিকে দ্বন্থ-সংঘাতের কারণে পরিশেষে তাকে শাহাদাতের_অমীয়, সুধা পান 

করতে হয়েছিল বিদ্রোহীদের হাতে। জোসেফ হেল বলেন, The murder of 

Osman was a signal of civil war.' ফলে এ সময় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় । 

৩ হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ 

Ry Loh ral (ন রটে 

১. কুরাইশদের অ-কুরাইশদের ক্ষোভ ও শাসন ক্ষমতায় - 
কুরাইশরা থাকায় অ-কুরাইশী আরবরা ‘ক্ষুব্ধ, হয়। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় 
BL Rana ats boil tcl 

২. কুচক্রিদের শাস্তি দিতে খলিফার, অস্বীকৃতি : ওসমান (রা) গুরুতর 
অপরাধীকেও সহজেই ক্ষমা করে দিতেন । তাঁর এ উদারতার ফলে দুষ্কৃতিকারী 
ও ষড়যন্ত্রকারীরা উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পায়। 

৩. কুরআন দদ্ধিকরণ : ওসমান' (রা)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে 
কোনো কোনো স্থানে, কুরআন উচ্চারণ ও পঠনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়ায় ওসমান 
(রা) উম্মুল মু'মিনীন হজরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত মূল কুরআন নিয়ে 
যায়েদ ইবনেইসাবিতেব নেতৃত্বে সংকলন কমিটির মাধ্যমে পুনরায় তা কপি 
করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন এবং ভ্রান্তিযুক্ত কুরআন পুড়িয়ে ফেলার 
নির্দেশ৷/দেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অপপ্রচারে মেতে 
ওঠো৷এরং জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করে। 

৪. ই ইবনে সাবাহর অপপ্রচার : আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ নামে এক ইহুদি 

কৌশল হিসেবে ইসলাম কবুল করে। কিন্তু ইসলামী খেলাফতকে 
ধ্বংস করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বসরা, কুফা, মিসর 
প্রভৃতি অঞ্চলে সে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে । নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সে হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে । 

৫. বায়তুলমালের অর্থ অপচয় : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত ওসমান 
(রা)-এর কূটকৌশলী মারওয়ানকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ 
করায় জনগণ তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। তার শাসনামলে উমাইয়া গোত্রের কতিপয় 
উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তা অর্থ অপচয় ও আত্মসাৎ করে। হজরত 
ওসমান (রা)-এর শাসনামলে এ ঘটনা ঘটে বলে তাকেই দোষারোপ করা হয়। 

৬. হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ : কুরাইশ বংশের মধ্যকার পারস্পরিক ঈর্ধা ও কলহ বিশেষ 
করে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ হজরত ওসমান (রা)-এর 
ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। খেলাফতে উমাইয়াদের প্রাধান্য বজায় থাকায় হাশেমিয়া 
গোত্রের লোকেরা ক্ষুব্ধ হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক পর্যায়ে সংহতি বিনষ্ট হয়। 


ez ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ৩২৯ 


৭. খলিফার লাজুকতা ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা : হজরত ওসমান (রা)-এর 
সরলতা, ব্যক্তিগত স্বাভাবিক লাজুকতা ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ছিল তার 
হত্যার প্রধান কারণ। শাসনকার্ে তিনি নমনীয়তা, কোমলতা ও দয়ার্দতা 
অনুসরণ করতেন। তিনি এতই সজ্জন ছিলেন যে, কেউ তার নিজের বা 
ইসলামী খেলাফতের অনিষ্ট সাধন করতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। 

৮. মারওয়ানের ওপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন : হজরত ওসমান (রা) তার আত্মীয় 
মারওয়ানের ওপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কুচক্রী মারওয়ানের 
বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হলেও/ মারওয়ানের 
কূটকৌশলের কারণে সরলপ্রাণ খলিফা এর কোনো প্রতিবিধান ক্ররতে পারেন 
নি। তিনি স্বয়ং মারওয়ানের প্রভাব বলয়ে চলে যান। .. $. 

৯. প্রাদেশিক ওয়ালী পরিবর্তন : হজরত ওসমান (রা) মারওয়ানের পরামর্শান্যায়ী 
মিসরের ওয়ালী আমর ইবনুল আসের স্থলে আবদুল্লাহইবনে সাদেক, বসরার 
ওয়ালী আবু মূসার স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আমের এরং কুফার ওয়ালী ওহীদের 
স্থলে সাঈদ ইবনে আসকে ওয়ালী হিসেরে, নিয়োগ দান করেন। এ অপসারণ 
ও নতুন নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অগ্লে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 

১০. প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তন : হজরত গুমর (রা) আরবদের অনারব অঞ্চলে জমি 
ক্রয় নিষিদ্ধ করেছিলেন। জায়গীরদারির পরিবর্তে তিনি সৈন্যবাহিনীকে বেতন দেয়ার 
ব্যবস্থা করেছিলেন । কিন্তু ওসমান, (রা) মদিনা রাষ্ট্রের পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে 
জায়গীরদারী ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেন। এতে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন দুর্বলতার 
সৃষ্টি হয়, যা মদিনার ইসলামীটাস্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। 

খ. হত্যার প্রত্যক্ষ কারণ ঠ বহুবিধ ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের কারণে সারা দেশে যখন 

অহিরত ও বিপুল তখন বিদ্রোহীরা দলে দলে মদিনায় আসতে থাকে। খলিফা 

বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা স্ব-স্ব আবাসে 
কিরে মারি খালের মোহনাডিত একটি সত তাদের হাতি হয় যাতে 
মিসরের ণ্য়ালীকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন বিল্রোহীদেরকে হত্যা 
করেন“জ্ঞতে বিদ্রোহীরা পত্রের সত্যতা যাচাই না করে তীর ক্ষোভ ও উত্তেজনায় 
ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে খলিফা উত্তেজিত বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। 


৩ ইসলামের ইতিহাসে হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার ফলাফল 

ক. হত্যার প্রত্যক্ষ ফলাফল : 

১. এঁক্য ও সংহতি নষ্ট : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার ফলে ইসলামী 
উম্মাহর এক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃতৃ বিনষ্ট হয়। 

২. দল-উপদলের সৃষ্টি : হজরত ওসমান (রা)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর হজরত 
আলী, তালহা ও যুবায়েরের পক্ষাবলম্বন করে বহু দলে-উপদলের সৃষ্টি হয়ে যায়। 
৩. প্রতিহিংসার উদ্ভব : এ হত্যাকাণ্ডের পর আরব উপদ্বীপে জাহেলি যুগের প্রতিহিংসা 
প্রবৃত্তি আবার জেগে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । 

৪. কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা : সিরিয়ার ওয়ালী হজরত মুয়াবিয়া (রা) মদিনা রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্ব না মেনে ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে তৎপর হন। 

৫. বিজয়াভিযান বন্ধ হয়ে যায় : এ হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের বিজয়াভিযান 

স্বল্পকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। 


৩৩০ ঘা জক্ষত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


খ. হত্যার পরোক্ষ ফলাফল : 

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বিভক্তি : এ হত্যাকাণ্ডের ফলে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিদ্ন্দী 
শক্তিসমূহের মধ্যে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে । 

২. বিভিন্ন মতবাদ ও রাজনৈতিক ধর্মীয় দলের উদ্ভব : এর ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন 
মতবাদ ও রাজনৈতিক ধর্মীয় দলের উদ্ভব হয়। যেমন- খারেজী, রাফেজী, শিয়া ইত্যাদি। 
৩. “জোর যার রাষ্ট্র তার’ নীতির উদ্ভব : জনসমর্থন অপেক্ষা পেশী শক্তি ও 
৮১০০০১৭১৯১৬ পনি ও 

৪. দুর্বল কেন্দ্রের অধীনে প্রদেশগুলো শক্তিশালী হয় : কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শৈথিল্যের 
ফলে প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। 

৫. বিপদ সংকেত : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার ফুলে উমাইয়া- 

সংঘাত স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে । জোসেফ হেল/রলেন: The murder 
of Osman was a signal of civil war. অর্থাৎ, “ওসমানর্(রা)-এর হত্যা ছিল 
গৃহযুদ্ধের বিপদসংকেত স্বরূপ” । উ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ও কারবালার 
বিয়োগান্তক ঘটনা ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পরিণতি । 

৬. খেলাফতের পবিত্রতা বিনষ্ট : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে 
খেলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা ধ্বংস হয়ে যায় । খেলাফত ও খলিফার 
প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ আনুত্যের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে । 

৭. গণতন্ত্র বিনষ্ট : হজরত ওসমান (বা) হত্যার ফলে গণতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। 

৮, আইনের শাসন ও সাম্যএরিনষ্ট:: এর ফলে ইসলামের সুশাসন, আইনের 
প্রাধান্য, এক্য ও সংহতি, সায় ও সহমর্মিতা বিনষ্ট হয়। 

৯. দুটি খেলাফতের সৃষ্টি :( হত্যাকাণ্ডের পর মদিনা রাষ্ট্র দুটি খেলাফতে বিভক্ত হয়ে যায়। 

১০. মদিনার প্রাধান্যুঃলোপ : হজরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের ফলে মদিনার 
প্রাধান্য লোপ পায়। কুফা, দামেশক ও বাগদাদ পরবর্তীকালে রাজধানীতে 
পরিণত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে । 

উপসংহার, পরিশেষে বলা যায়, হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল 

ইসলামীউউম্মাহর জন্যে দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক । জার্মান এতিহাসিক 

ওয়েল হাউসেন বলেন- 'The murder of Osman was more epoch making than 
almost any other event of Islamic history.’ অর্থাৎ, “হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যা 
ইসলামের ইতিহাসের যে কোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ।” 


উত্তন।| উপস্থাপনা : ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা) ইসলামী 
খেলাফতের সুযোগ্য ও দায়িতৃবান খলিফা ছিলেন। এ বর্ষিয়ান শাসক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ 
থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২ বছর খেলাফতের এ মহান দায়িতৃ পালন করেন । তার ' 
সময়ে প্রথম ছয় বছর সুখ্যাতির সাথে অতিবাহিত হয়। পরবর্তী ছয় বছর নানা 
কারণে অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইসলামের ষড়যন্ত্রকারীরা খলিফার 
বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করে তীকে নির্মমভাবে 
হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের 
উদ্ভভ হয়। এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- The murder of Osman was 


more epoch making than almost any other event of Islamic history.’ 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৩১ 


৩ হজরত ওসমান রে)-এর শাহাদাতের বর্মা্তিক ঘটনা: 

হজরত ওসমান (রা)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনা প্রবাহ নিম্নরূপ ছিল- | 

১. ইবনে সাবার চক্রান্ত : ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বসরা, কুফা ও মিসরে হজরত ওসমান 
(রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে । ইবনে সাবা 
ছিল এ বিদ্রোহের মূল নায়ক। সে সর্বত্রই খলিফার বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রপাগান্ডা 
চালায়। তার উসকানিতে বিদ্রোহীরা খলিফার ওপর অনেকগুলো ভিত্তিহীন 
অভিযোগ আরোপ করে। 

২. কুফা ও মিসরের বিদ্রোহ : কুফার বিদ্রোহীরা কুফার গভর্নর হজরত, মাঈদঃ ইবনুল 
আস (রা)-এর অপসারণের দাবি করে। এ প্রেক্ষিতে গভর্নর সাঈদ (রা) মদিনায় 
খলিফার নিকট এসে পুনঃ কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্রোহীরা'তীরৈ কুফা প্রবেশে 
বাধা দেয়। তারা মদিনায় খলিফার নিকট এসে গভর্নরের গাঁদচ্যুতির দাবি জানায়। 
খলিফা তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে হজরত আবু মুসা আল আশয়ারী (রা)-কে 
মনোনয়ন দেন। মিসরের বিদ্রোহীরা মিসরের গভর্নরক্রে পদচ্যুত করে তীর পরিবর্তে 
হজরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা)-কে মিসরের গভর্নর করার দাবি জানায় । এই 
দাবি নিয়ে তারা মদিনার এলে খালিফা ত্র দেনে নি হজরত সুহান 
ইবনে আবু বকর (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ দান করেন। বিদ্রোহীরা তাদের 
এলাকায় চলে গেল এবং মদিনা শারপ্ত_হয়ে গেল। হজরত ওসমান (রা) জুমুয়ার 
খুতবায় উদ্ভূত বিদ্রোহ ও গোলযোগের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত কর্মসূচি ঘোষণা করে 
সকলকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেব 

৩. মারওয়ানের চক্রান্ত : কিন্তু এরপর হঠাৎ মদিনার চারদিক থেকে বিদ্রোহীরা 
এসে জমায়েত হতে থাকে। তারা জানাল, “আমরা ফিরে যাওয়ার পথে 
একজন দৃতকে তল্লাশী করে তার নিকট একটি পত্র পেয়েছি। উক্ত পত্রে 
আমাদের নবনিযুক্ত গভর্নর হজরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা) ও 
আমাদের হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রে খলিফার দস্তখত ও 
সিলমোহরগু;আছে।” হজরত ওসমান (রা) এ ঘটনা শুনে বিস্মিত হন। এ 
বিষয্েংহথজরত আলী (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আল্লাহ তায়ালার নামে 
শপথ করে বলেন, “আমি উক্ত পত্রের ব্যাপারে কিছুই জানি না, উক্ত পত্র আমি 
প্রেরণ করিনি।” হজরত ওসমান (রা)-এর এ কসমের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহীরা 
বুঝতে পারল, এ কাজটি হজরত ওসমান (রা)- করেননি । কাজটি মারওয়ান 
করেছে বলে তারা মারওয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবি জানান । 
খলিফা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তারা খলিফার পদত্যাগ দাবি করলে 
খলিফা তা দ্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আল্লাহ তায়ালা যে পরিচ্ছদ 
(খেলাফত) আমাকে পরিয়েছেন আমি নিজ হাতে তা খুলে ফেলব না। আমি 
রাসূল (স)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।” মূলত খেলাফত থেকে 
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অর্থাৎ, “হে ওসমান! সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তোমাকে একটি পরিচ্ছদ 
(খেলাফত) পরিধান করাবেন। লোকজন যদি তা তোমার নিকট থেকে খুলে 
নিতে চায়, তবে তুমি তাদেরকে অবশ্যই তা খুলে দেবে না।” 


৩৩২. সাল জদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৪. হজরত ওসমানের প্রতি অবরোধ আরোপ : এরপর বিদ্রোহীরা হজরত ওসমান 
(রা)-কে তার বাসস্থানে অবরোধ করে। এ অবরোধ চল্লিশ দিন স্থায়ী ছিল। 
তারা খলিফার সাথে বাইরের সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। মদিনায় 
বিশিষ্ট সাহাবিগণ ও তাদের সন্তানগণ হজরত ওসমান (রা)-এর সাহায্যে এগিয়ে 
আসেন। কয়েকজন তাকে পরামর্শ দেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং 
বিদ্রোহীদের হত্যা করতে । হজরত ওসমান (রা) রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন। 
বরং তাঁর পক্ষে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, 
“এ অবস্থায় রক্তপাত না করাই হবে আমাকে সাহায্য করার উত্তম পথ)” 

৫. বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে হজরত ওসমানের ভাষণ : হজরত$ওস্মান (রা) 

বিদ্রোহীদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর গৃহের ছাদে, ওঠে সমবেত 
জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জান, রাসূলে ক্রীম (স) যখন 
মদিনায় আসেন তখন এ মসজিদটি সংকীর্ণ ছিল। রাসূল (সঁ) বললেন, “ কে এ 
জমিটি ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেবে? এর বিন্রিম্নয়েওসে জান্নাতে এর চেয়ে 
উত্তম জায়গা লাভ করবে ।” তখন আমিই তারানির্দেশ পালন করেছিলাম । আর 
মরুর clin Rah Lge’ রানে 
আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, বস, রাসূল ER jn lord 
আসলেন তখন এখানে রুমা কৃপ/ Re 
রাসূল (স) বললেন, “কে এই. রা pe SLs pe 
বক করে দেয়ে জারী দর মাকে উদর (নিল পারে তখন 
আমিই তার এ নির্দেশ পালন্/করেছিলাম। আর এখন এই কূপের পানি থেকে 
তোমরা আমাকে বঞ্চিতঞকরছ। তোমরা কি জান না, তাবুক যুদ্ধের 
সেনাবাহিনীকে আমিই অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করেছিলাম? সবাই জবাব দিল, “জী 
হ্যা, আপনি যথার্থই বলেছেন।” কিন্তু কুটিল পাষাণ হৃদয় বিদ্রোহীদের ওপর 
এর কোনোঃপ্রভাব পড়ল না। 
তিনি পুবর্বার সমবেত জনতাকে বললেন, “আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে 
বলছি; তোমাদের কি স্মরণ আছে, একবার রাসূল (স) পর্বতে আরোহণ 
করেন, পর্বত কাপতে থাকে, তখন তিনি পাহাড়ে পদাঘাত করে বললেন, “হে 
পাহাড়! থেমে যাও, কারণ তোমার পিঠে বর্তমানে একজন নবী, একজন 
সিদ্দীক ও একজন শহীদ রয়েছেন, তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম ।” লোকেরা 
বলল, “হ্যা আমাদের সে কথা স্মরণ আছে।” তিনি আবার বললেন, “আমি 
পতি পদ তা: 5155 
দত যায সে) মামাকে হা যত সপ 
৮0 মুবারক হাতকে আমার হাত হিসেবে গণ্য করেন নি 
এবং আমার পক্ষ থেকে তিনি নিজেই বাইয়াত করেন নি? সবাই বলল, 
“আপনি যথার্থই বলেছেন ।” 
এরপরও তারা তাকে হত্যার দাবি জানালে তিনি বলেন, “আমি কি অপরাধ 
করেছি, যার ফলে তোমরা আমার রক্তের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছ? ইসলামী 
শরীয়ত কাউকে হত্যা করার জন্য তিনটি পথ নির্ধারণ করেছে। 

. যদি সে ব্যভিচার করে থাকে, তাহলে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। 

যদি সে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাউকে হত্যা করে থাকে, তাহলে কিসাস অর্থাৎ 

রক্তের বদলায় তাকে হত্যা করা হবে। 


গে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৩৩ 


গ. যদি সে মুরতাদ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অথচ আমি 
জাহিলী যুগে বা ইসলামের যুগে কোনো দিন ব্যভিচার করিনি, কাউকে হত্যা 
করিনি এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদও হইনি । এখনো আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি, আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ (স) তীর বান্দা ও রাসূল ৷” কিন্তু বিদ্রোহীদের 
পাথরসম কঠিন হৃদয়ের ওপর তার এ বক্তৃতার কোনো প্রভাব পড়ল না। 

৬. নির্মম হত্যাযজ্ঞ : বিদ্রোহীদের অবস্থা এমন নোত্রামীর পর্যায়ে পৌছায় যে, 
তারা খলিফার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। তীর গৃহে অগ্নিসংযোগ করে ও তার 
ঘরের মালপত্র লুণ্ঠন করে নেয়। কিন্তু তবু খলিফা বিদ্বোহীদের' রুক্তপাতে 
মদিনাকে কলুষিত করেন নি। তিনি মৃত্যুকেই বেছে নেন। হজরত ওসমান 
(রা) স্বপ্নে তার শাহাদাত লাভের আগাম সংবাদ লাভ করেন রিদ্রোহীরা তার 
কক্ষে ঢুকে কুরআন মাজীদ পড়াকালে তাকে নির্মমভাবে শহীদ করে। এই 
বেদনাবিধুর দিনটি ছিল শুক্রবার, বির হু? 
তখন খলিফার বয়স ছিল ৮২ বছরের উর্ধ্বে বর্ষিয়ান খলিফার রক্তে 
কুরআনের যে আয়াতটি রঞ্জিত হয়েছিল তা হালা, . 

ACT NA ATT EIEIO 
অর্থাৎ, “তাদের ব্যাপারে আল্লাহই তোমার জন্যত্থথেষ্ট। তিনি শ্রবণকারী ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।” 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরতন্সমান (রা)-এর হত্যা ইতিহাসের এক 
মর্মান্তিক বেদনাবিধুর ঘটনা। এ হত্যাকান্ডের দ্বারাই ইসলামী খেলাফতে ফিৎনার দ্বার 

উন্মোচিত দলাদলি ও হানাহানির 


উতপ। উপহাপ্ি ইত ওসমান (রা) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা ।ডিনি 
৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ একে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১২ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। 
তার খেলাফতের প্রথম ছয় বছর খুবই সুখ্যাতির সাথে পরিচালিত হয়। কিন্তু 
পরবর্তী,ছয় বছর অশান্তি, বিদ্রোহ আর অরাজকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। 
আরব দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইসলামের 
খেদমতের জন্যে জানমাল উৎসর্গ করতে তার জুড়ি ছিল না। কিন্তু শেষ জীবনে 
তাকে কুচত্রীদের হাতে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হতে হয়। 

৩ হজরত ওসমান (রা)-এর চরিত্র 

বর্ষিয়ান খলিফা ১২ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ 

করেন। নিয়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. খেলাফতপূর্ব জীবন : বাল্যকাল থেকেই খলিফা হজরত ওসমান (রা) ছিলেন সহজ- 
সরল নম্র, দ্র ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি বিশাল ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ছিলেন 
বলে ‘গনি’ বা ‘সম্পদশালী’ নামে পরিচিত ছিলেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে তিনি 
মহানবী (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (স)-এর দুই কন্যা 
রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করে 'যুননূরাইন' বা “দুই নূরের অধিকারী" খেতাবে 
আখ্যায়িত হন। মহানবী (স)-এর সাথে মদিনায় অবস্থানকালে তিনি তার ধন-সম্পত্তি 
ইসলামের কল্যাণে অকাতরে দান করেন। একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া তিনি মহানবী 
(স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 


(ঠাল জত্রাহ- ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


. ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক : ওসমান (রা) ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক 
ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্যে কোনো মুসলমানের এক ফোটা রক্ত ঝরাতেও 
রাজি ছিলেন না। দুর্জয় বাইজান্টাইন শক্তিকে যিনি পরাজিত করতে সমর্থ হন, 
তার বিরুদ্ধে সকল বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করার ক্ষমতাও তার ছিল। কিন্তু 
মহান খলিফা রক্তপাত অপেক্ষা বৃহত্তর এঁক্য ও মানবতার খাতিরে নিজেকে 
কুরবান করে জগতের বুকে এক মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ 
সম্পর্কে এতিহাসিক কে. আলী তার 'A Study of Islamic History' i 
যথার্থই বলেছেন, “একজন মানুষ, যিনি তার জীবন ইসলামের 
প্রজাকল্যাণে উৎসর্গ করতে পারেন, তাকে সহজেই একজন ও 
হিতৈষী শাসক বলা যেতে পারে ।” 

, ধর্মনষ্ঠা : হজরত ওসমান (রা) রাসূল (স)-এর 

অধিকারী’ 


সততা, , একনিষ্ঠতা এবং ধর্ম ভিনি ছিলেন রাসূল (স)- 
এর প্রতিচ্ছবি । তিনি বৃদ্ধ বয়সেও নামাযে 
আরাধনায় এবং পবিত্র কুরআন মাজীদ 


হয়ে ওঠেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। 
. নম্‌ ও বিনয়ী: ওসমান (রা) ছিলেন শ্রশ্রুমণ্তিত এবং, দীর্ঘ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের গৌর বর্ণের ছিলেন। বিনয়, নম্রতা, অমায়িকতা ও 
ধৈর্যশীলতা ত প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। 
রঃ ণ সর্বস্ব দান : মহান খলিফা হজরত ওসমান (রা) ইসলামের 
উৎসর্গ করেন। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মদিনায় মুসলমানদের 
খনন করেন এবং মসজিদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি ক্রয় করেন। 
যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যেও তিনি অনেক সম্পদ ব্যয় করেন। তিনি 
সি বু পম 
করেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও তিনি 
করতেন। 
. দানশীলতা : দানশীলতায় খলিফা হজরত ওসমান (রা) ছিলেন অদ্বিতীয় ৷ 
ইসলাম ও জনসাধারণের সেবায় তিনি অকাতরে তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ দান 
করেছিলেন। তাবুক অভিযানে প্রেরিত মোট ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের 
মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছিলেন । মদিনায় পানির 
জন্যে কূপ খনন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্যে পার্শ্ববর্তী জমি ক্রয়সহ অন্যান্য 
কাজেও তিনি প্রচুর অর্থ অকাতরে দান করেছিলেন । 
, সাধারণ জীবনযাপন : বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও ওসমান 
(রা) হ্বীন-দারদ্রের ন্যায় সরল ও অনাড়ম্কর জীবনযাপন করতেন । বায়তুলমাল 
থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজের ব্যবসায়ের আয় থেকে 
সংসারের খরচ চালাতেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৩৫ 


৩ হজরত ওসমান (রা)-এর 
খলিফা হজরত ওসমান (রা) তার খেলাফতকালে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । নিয়ে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 


১. 


শক্তিশালী গঠন : খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর সময় সর্বপ্রথম 
শক্তিশালী মুসলিম নৌবাহিনী গঠন করা হয়। নৌবাহিনী গঠন দ্বারা সাইপ্রাস ও 
রোডস দ্বীপপুঞ্জ দখল এবং সিসিলিতে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনা 
ওসমান (রা)-এর অন্যতম | 

সামরিক বিভাগ : খলিফা হজরত ওসমান (রা) সামরিক ? 


বিভাগ .থেকে আলাদা করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘাটি 
স্থাপন করেন এবং সামরিক বাহিনীতে সেনাধ্যক্ষের নতুন পদ 
সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি একটি শক্তিশালী সামরিক করেন। 


, রোড মুসলিম 

কৃষ্ণস বং পূর্বে গজনী পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। 
হিতরুর কার্যাবলি : মহান খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর জনহিতকর কার্যাবলি 
র পরিচায়ক। ইসলামের খেদমতে তিনি অকাতরে সকল সম্পত্তি দান 
চরেন সাধারণের মঙ্গলের জন্যে তিনি বাধ, পয়ঃপ্রণালি, রাস্তাঘাট, মসজিদ, খাল 
প্রতি নিৰ্মাণ করেন। এ সমর তিনি “মসজিদে নববীর সংস্কার করে এতে কাঠের ছাদ 
ও প্রস্তরের স্তম্ভ সংযোজিত করেন। ‘মাহজুর' বাধ তৈরি করে তিনি মদিনাবাসীকে 
বন্যার প্লাবন থেকে রক্ষা করেন। মদিনায় অবস্থিত 'কানাত লাইলাহ' নামক খাল থেকে 
আরমায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে তিনি উক্ত স্থানকে চাষের উপযোগী করে 
তোলেন। অন্যান্য খলিফাদের মতো তিনিও ফাদাকের রাজস্ব পথচারীদের মধ্যে ব্যয় 
করতেন । সঙ্গত কারণে তিনি নাজরানের জিম্মিদের রাজস্ব হ্রাস করেন। 


. কুরআন সংকলনকারী : খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর প্রধান কৃতিতৃ ছিল 


কুরআন মাজীদের ধারাবাহিক সংকলন। নির্ভুল কুরআনের সংকলন ইসলামের 
ইতিমাদের একটি অমর কীর্তি করজানের সংকলন সম্পর্কে ইতিহাসিক কে. আলী 
তাঁর 'A Study of Islamic History" গ্রন্থে বলেন, “কুরআনের প্রামাণিক সংগ্রহ এবং 
সংরক্ষণ ইতিহাসে ওসমান (রা)-এর অমর কীর্তি রয়েছে।” ওসমান (রা) কুরআন 
পাঠে গরমিল ও পার্থক্য লক্ষ্য করে হজরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে 
একটি কমিটি গঠন করেন এবং এবং নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে কুরআন সংকলন করে 
ইসলামী রাষ্ট্রের সকল জায়গায় প্রেরণ করেন। 


৩৩৬ ভাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক 


৮. চারণভূমি রক্ষণাবেক্ষণ : মহান খলিফা ওসমান (রা) সামরিক প্রয়োজনে উট 
ও ঘোড়া পালন এবং সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এজন্যে তিনি 
সাৱাজোর বিডির রাজ নক চারার গা তুলেছিলেন এর ছার 
পাশে তিনি পানিরও ব্যবস্থা করেন। অতঃপর সকল চারণভূমিকে তিনি 
সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জনসাধারণের জন্যে এগুলো 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। 

৯. ইসলামী শিক্ষার প্রসার : ইসলামী শিক্ষা প্রসারের দিকে খলিফা ওমর (রা) 
বিশেষভাবে নযর দিয়েছিলেন। অমুসলিম বন্দীদের মধ্যে তিনি: ইস্সলামের 
মর্মবাণী প্রচার ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। এতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ 
করে। মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও চেতনা বিকাশের জন্যে [তিনি সাম্রাজ্যে 
ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের তৃতীয় খলিফা ই্তরত ওসমান রো)- 

এর শাসনকাল অশান্ত ও বিশৃঙ্খলপূর্ণ হলেও তিনি নৈতিক চরিত্র এবং রাজনৈতিক, 

প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ্‌ করেন ৷ এঁতিহাসিক মুইর বলেন, 

“দুর্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত হলেও তার (হজরত, ওসমান) হৃদয়বৃত্তি ছিল কোমল ও 

উদার । তা না হলে তিনি মুসলিম জাহানেরণএকজন জনপ্রিয় শাসক হিসেবে সমাদৃত 

হতে পারতেন না।” তবে দুর্ভাগ্যবশত তঁরদীবনে নির্মম পরিণতি নেমে আসে । 


হজরত আলী (রা) 
The Khilafat of. Ali (R.)- His Contributions of Islam 
ঘপ্রশ্ব: ১০০ ॥ ৷ হজরত আলী (রা) কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? এসব 


সমস্যা সমাধানে:তিনি কী কী প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? 
অথবা, খেলাফত লাভের পর হজরত আলী (রা) কী কী সমস্যার সম্মুখীন 


উত্তর উপস্থাপনা: , খলিফা হজরত ওসমান (রা) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ 
হওয়ার পর মদিনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে হজরত আলী (রা) ইসলামের চতুর্থ 
খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িতু গ্রহণ করেন। হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকান্তকে 
কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে দলীয় বিদ্বেষ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে হজরত আলী (রা)- 


কে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যার তার রাজতৃকালে পর 
পর তিনটি যুদ্ধ- সংঘটিত হয় যা ইসলামের এক্য, সংহতি ও গৌরবের ইতিহাস স্লান করে 
দেয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনকে আবশ্যন্তাবী করে। 


৩ হজরত আলী (রা)-এর 

হজরত আলী (রা) খেলাফতে আরোহণ করে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন নিয়ে 

সেগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. হত্যাসংক্রান্ত গুজব : খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা) তৎপর হন। মুয়াবিয়া (রা) 
কৌশলে ওসমান (রা)-এর হত্যার সাথে পরোক্ষভাবে হজরত আলী (রা) 
জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করেন । তাছাড়া ওসমান (রা)-এর রক্তাক্ত জামা 


এ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৩৭ 


এবং তার স্ত্রী নায়েলার কর্তিত আঙ্গুল সিরিয়ার রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখেন । এতে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষোভ পরে যুদ্ধের রূপ নেয়। 

২. বসরায় সমস্যার উদ্ভব : খলিফা হজরত আলী (রা)-এর নির্দেশে বসরার শাসনকর্তা 
আবদুল্লাহ ইবনে আমিরকে অপসারণ করা হয় এবং ওসমান বিন হানিফকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ওসমান বিন হানিফ বসরায় বিনা বাধায় প্রবেশ করলেও সেখানকার 
লোকেরা হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে। তাঁদের দাবির 
কারণে ক্রমান্বয়ে হজরত আলী (রা)-এর জনপ্রিয়তা দারুণভাবে ত্রাস পেতে থাকে । 

৩. সিরিয়ায় সৃষ্টি : ইয়েমেন ও কুফার শাসনকর্তাদের পদত্যাগের নির্দেশ 
দিলে তারা ১পশ৮+৮৭ ৬৬০৮ 
হজরত মুয়াবিয়া (রা) হজরত আলী (রা)-এর নির্দেশনামাপ্প্রত্যাখ্যান করে 
স্বপদে বহাল থেকে খলিফার বিরোধিতা করতে থারেন হজরত মুয়াবিয়া 
(রা)-এর এই প্রকাশ্য বিরদদ্ধাচরণে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জটিলতার সৃষ্টি 
হয়। মুয়াবিয়া (রা) ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হজরত 
আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও উত্তেজনা করতে থাকেন। 
প্রকৃতপক্ষে, ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোর্ধ/ছিল উপলক্ষ মাত্র এবং 
এর দ্বারা তিনি তার বহু কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সুবিধা চরিতার্থ করতে চেষ্টা 
যা সালা রানির 

দিকে অগ্রসর হয়। _ ণ 

৪. টা )-এর উচ্চাভিলাষ ই.হজরত আলী (রা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে বড় সমস্যা 
১০৯১ মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় ২০ বছর শাসনকার্য 
পরিচালনা করে সেখানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ফলে তিনি ক্ষমতালিন্দু ও 
উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন! মূলতঃ ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অন্তরালে 
তার খেলাফত দখলের প্রবল আকাঙ্খা কাজ করছিল । তাই এ বাসনা চরিতার্থ করতে 
তিনি যেকোনৌভাবে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। ফলশ্রুতি 
হিসেবে হজরত আলী (রা)-কে উ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধের 

সম্মুখীন হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটে। 

৫. হত্যাকারীদের শান্তি দাবি : হজরত আলী (রা) খেলাফত লাভের পরই ইসলামী 
রাষ্ট্রের সর্বত্র হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তীব্র 
দাবি উত্থাপিত হয় । রাসূলে করীম (স)-এর ঘনিষ্ঠ অনুগামী তালহা ও যুবায়ের 
এবং আয়েশা (রা) হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিতে 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা এবং প্রভাবশালী 
আমীর হজরত মুয়াবিয়া (রা) এ হত্যাকাণ্ডের শাস্তি দাবি করেন । কিন্তু বিভিন্ন 
কারণে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
সম্ভব হয়নি । ফলে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। 

৬. প্রশাসনিক সংস্কার : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের 
দাবি স্থগিত থাকার কারণে সমগ্র খেলাফতে যে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও 
অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা হজরত আলী (রা) প্রাদেশিক 
প্রশাসনে সংস্কার ও রদবদলের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তিনি 
আরো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে বিচক্ষণ, দূরদর্শী, উচ্চাকাজ্টী 
ও শক্তিশালী সিরিয়ার শাসনকর্তা হজরত মুয়াবিয়া (রা)-কে অপসারণ করতে 
গিয়ে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে । 


৩৩৮ __ ৱাল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৭. মিসরে বিদ্রোহ সৃষ্টি : হজরত আলী (রা) বসরার ন্যায় মিসরেও নতুন শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কায়েস বিন সাদ পারদর্শী ও দক্ষ প্রশাসক 
হলেও সেখানকার লোকেরা খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা 
পর্যন্ত তার শাসন মানতে অস্বীকার করে । তাই সেখানেও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। 

৮. উমাইয়া ও হাশেমীয়দের সংঘাত : হজরত আলী (রা)-এর সময়ে উমাইয়া ও 
হাশেমীয় গোত্রের পুরাতন সংঘাত পুনঃপ্রভলিত হয়ে ওঠে । উমাইয়া গোত্রভুক্ত 
হজরত মুয়াবিয়া (রা) হাশেমী বংশীয় হজরত আলী (রা)-এর খেলাফত লাভ 
সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই উমাইয়ারা সমবেতভাবে হজরত, জী্লী (রা)- 
এর শাসনের বিরোধিতা করতে থাকে । এ অবস্থায় আলী (রা) উমাইয়াদেরকে 
পদচ্যুত করে রাষ্ট্রের গুরুতৃপূর্ণ পদে হাশেমীয়দের নিযুক্ত করেনন,৷ এতে সংকট 
আরো প্রকট হয়। এ সুযোগে মুয়াবিয়া (রা) জনসাধারগের মনে এরূপ ধারণা 
স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, হজরত আলী (রা) উদ্দেগ্যমূলকভাবে ওসমান 
(রা)-এর হত্যাকারীদের গোপনে সহযোগিতা দিয়িছেন। এভাবে জনমতকে 
বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে এবং ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করে হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) হজরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ৱিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 

৩ সমস্যা সমাধানে আলী (রা)-এর প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা 

হজরত আলী (রা)-এর খেলাফত লাভের পরর্লীজ্যের সকল জায়গায় যে বিদ্রোহের আগুন জলে 

ওঠে তা নিরসনকল্পে তিনি নিম্নোক্ত প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন_ 

১. বিদ্রোহীদের আশ্বাস প্রদান, £১হজরত আলী (রা) খলিফার পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার পর উপলব্ধি করতে পারেন যে, চারদিকে ওসমান (রা)-এর হত্যার 
প্রতিশোধের দাবি চরম পরর্ধায়ে পৌছে। তাই তিনি জনসমক্ষে হত্যাকারীদের 
কঠোর শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেন। 

২. সমর্থন লাভের চেষ্টা : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার সাথে জড়িত ছিল 
স্বার্থান্বেষী আরব অনারব মুসলিম গোষ্ঠী। এদের নির্মূল করে দ্বিধাবিভক্ত আরব- 
অনারব্/মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন লাভের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 

৩. প্রাদেশিক শাসনকর্তা পরিবর্তন : সকল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে 
রাজ্যে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে হজরত আলী (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
পরিবর্তন করার ঘোষণা দেন। খলিফা মনে করেন, কুফা, বসরা, মিসর ও 
সিরিয়ার শাসনকর্তাদের পদচ্যুতিতে বিদ্রোহীরা খুশি হবে এবং নতুন নিয়োগ 
প্রাপ্ত প্রশাসক প্রদেশসমূহ পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হিতে বিপরীত হয়েছিল । 

৪. স্বদেশ রক্ষার সংকল্প : খলিফা হজরত আলী (রা) বুঝতে পেরেছিলেন, রাজ্যের 
বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে বেদুইন ও পুনরায় আরব দেশে হামলা করতে পারে । 
তাই তিনি ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিচারের চেয়ে দেশ রক্ষার প্রতি বেশি 
গুরুত্ব দিলেন এবং সংকটজনক মুহূর্তে দেশ রক্ষার সংকল্প করলেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত আলী (রা) রাজ্যের সকল বিশৃঙ্খলা 
নিয়ন্ত্রণে এনে রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিদ্রোহের আগুন আবারও 
সম্প্রসারিত হয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। তার আমলেই উদ্ট্রের বুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ 
এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয় । অবশেষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে 
আবদুর রহমান কর্তৃক হজরত আলী (রা) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। 


গজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৩৯ 


নি টুর যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল আলোচনা কর। . 
অথবা, উটের যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা কর। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধের গুরুত্ব নিরূপণ কর। 
উরন্তুল।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে খলিফা হজরত আলী (রা)-এর সময়ে 
পরপর তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, জি 
ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। তন্মধ্যে উদ্টের যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাই 


আমীর আলী বলেন, Ayesha the daughter of Abu Bakar Who entertained an 
inconcervable dislike to Ali's fanned the flame. 
৩ উষ্ট্ের যুদ্ধের কারণসমূহ 


নানাবিধ কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলী (রা) ও হজরত্(আটুয়শা (রা)-এর 

মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল। যেমন_ - 

১. প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, তীলহা (রা) ও যুবায়ের 
(রা) যথাক্রমে কুফা ও বসরার শাসনকর্তার পদ্রলাঙভের জন্য হজরত আলী 
8৬৮88: 
তারা খলিফার বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। _ 

২. সর্বপ্রথম গৃহযুদ্ধ সংঘটিত : মুসলমানদের ইতিহাসে যে কটি গৃহযুদ্ধ ইসলামের 
একা, ভ্রাতৃত্ব , সংহতি, নিরাপত্তা ও গৌরবের ইতিহাসকে প্লান করে দেয় তার মধ্যে 
উঠ দুলাল এটি ছি সাম । এ ক মনন 
একে অপরের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারঘরুরে রক্তপাতের সূচনা করে এবং যুগ যুগ ধরে 
্বার্থ-সংঘাত, গোত্রীয় দ্বন্থ/রাজটনতিক লিল্গা প্রভৃতি কারণে এটি চলতে থাকে। 

৩. আয়েশা (রা)-এর (অসৃষ্তোষ : বিভিন্ন এতিহাসিক বলেন, ব্যক্তিগতভাবে 
আয়েশা (রা) আবীঘ্(রা)-কে পছন্দ করতেন না বলে তীর বিরুদ্ধে তালহা (রা) 
ও যুবায়ের (রা)এর সাথে যোগ দেন। কিন্তু আসলে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের 
কারণে আলী, (রা)-এর বিরোধিতা করেননি; বরং হজরত আলীর নির্পিপ্ততায় 

তারা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। 

৪. তাল্হা।ও যুবাযের (রা)-এর বিদ্রোহ : জাহানারা লিকাত্রার পা 
নিকট হজরত ওসমান হত্যার বিচারের দাবি জানালে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আলী 
(রা) তাদের দাবি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক বিচার করতে অসমর্থতা জ্ঞাপন করেন। 
এমতাবস্থায় তালহা ও যুবায়ের (রা) বিলম্ব না করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তারা বসরার 
দিকে অগ্রসর হয়ে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। 

৫. বিদ্রোহের বিলোপ সাধন : উদ্ট্রের যুদ্ধে হজরত আলী (রা)-এর বিজয় এবং 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের শোচনীয় পরাজয় হলে সকল বিদ্রোহের বিলুপ্তি ঘটে । 
জালে আন গাজর 

৬. ভ্রান্ত অপবাদ : এতিহাসিক আমীর আলী, হিষ্টি ও উইলিয়াম মুরের মতে, 
তালহা, যুবায়ের ও হজরত আয়েশা খেলাফতের প্রত্যাশায় হজরত আলীর 
বিরোধিতা করেন। কিন্তু উক্ত এতিহাসিকদের আরোপিত দোষ হতে তারা 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। শুধু ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে তারা অনাচারের প্রতিকার 
দাবি করেন, EH তত 

৭. মুয়াবিয়া (রা ৯ উমাইয়া হজরত মুয়াবিয়া (রা) হজরত ওসমান (রা)- 

৮৬৯০৯ দাবি করেন। কিন্তু শাস্তি দেয়ার কোনো প্রস্তুতি না দেখে 
(রা) যাহার আলী এয বিলে বিলোর করতে ধারেন, 


৩৪০ ফাল জার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ভর 


উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা : ৬৫৬ সালে হজরত তালহা, যুবায়ের (রা) ও আয়েশা (রা) 

৬০০০ সৈন্য নিয়ে বসরায় গমন করে হজরত ওসমান হত্যার সাথে জড়িত 

লোকদের কঠোর শাস্তি দেন। আলী (রা) তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতায় বিচলিত হয়ে এক 

সৈন্যবাহিনী নিয়ে বসরায় উপস্থিত হন। তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর সাথে আলাপ- 
আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আলী (রা) ওসমান হত্যার বিচার করবেন । কিন্তু 
খলিফার অগোচরে রাতের অন্ধকারে তার সৈন্যবাহিনীতে আত্মগোপন করে থাকা 
কুচত্রী সাবায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা কারবালায় হজরত তালহা, যুবায়ের গু হজরত 
আয়েশা (রা)-এর বাহিনীকে আক্রমণ করে । কিন্তু তারা এ আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে সক্ষম হয়। আয়েশা (রা) উ্ট্রের পৃষ্ঠে চেপে যুদ্ধ করেন্‌বিলে একে উদ্ট্রের 
যুদ্ধ বলা হয়। আলী (রা)-এর সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে তালহাঁ-ও যুবায়ের (রা) 
মক্কা গমনের পথে দুর্ভাগ্ক্রমে ইবনে সাবার বাহিনী কর্তৃক নিহত হুন। আলী (রা) আয়েশা 

(রা)-কে উদ্ধার করে ৪০জন মহিলাসহ ভ্রাতা মুহাম্মদের পাহারায় সসম্মানে মদিনায় প্রেরণ 

করেন। এভাবে খলিফা আলী (রা) আয়েশা (রা)-এর ওপর;বিজয় লাভ করেন। 

উষ্ট্রের যুদ্ধের নামকরণ : উদ্ট্রের যুদ্ধে হজরত আয়েশা (রা) উদ্ট্রে আরোহণ করে 

সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করেন । উভয় পক্ষেরধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ চলে । উ্টরের পৃষ্ঠে 

আরোহণ করে আয়েশা (রা) যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলেই এ যুদ্ধ ইতিহাসে 
উদ্ট্রের যুদ্ধ বা 88016 01 08710!"আমে পরিচিত । 

উষ্ট্রের যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল, ইসলামের ইতিহাসে উউ্টরের যুদ্ধ ছিল সর্বপ্রথম 

গৃহযুদ্ধ । ফলাফলের দিক থেকে এ যুদ্ধ কোনো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সম্মুখ যুদ্ধে দুটি 

মুসলিম সেনাদলের শক্তি পরীক্ষার নজির এ যুদ্ধেই দেখা যায়। উদ্টরের যুদ্ধের 
ফলাফল নিয়ে আলোচনা।করা হলো- 

১. বিপুলসংখ্যরুংমুসলমানের প্রাণনাশ : এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের 

- মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনাকারী যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত । এ যুদ্ধে প্রায় ১০ হাজার মুসলমান 
প্রাণ হ্থারিয়েছিলেন এবং হজরত আয়েশা (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার 
নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার জন্য প্রায় চার হাজার সাতশ সৈন্য নিহত হন। 

২. বিভিন্ন গোত্রীয় দ্বন্ব-সংঘাত সৃষ্টি : উ্ট্রের যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের মধ্যে 
গোত্রীয় দ্বন্ব-সংঘাত শুরু হয়েছিল। এরই ফলশ্রর্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণ অনেক বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যদিও 
তাদের সেসব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. প্রশাসনিক রদবদল : বিদ্রোহ সমূলে ধ্বংস করার জন্য হজরত আলী (রা) প্রশাসনিক 
রদবদল করেন এবং তিনি কায়েস ইবনে সাদ, সাহল ইবনে হানিফ ও আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাসকে যথাক্রমে মিসর, হিজাজ ও বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 

৪. মদিনায় কর্তৃত-হাস : হজরত আলী (রা) কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তর তার পক্ষে 
কল্যাণকর হয়নি। এ সিদ্ধান্তই তার অবস্থাকে শক্তিহীন করে ফেলেছিল। 
রাজধানী স্থানান্তর কুফার অশান্ত ও বিদ্রোহী জনতার ওপর আলীর নির্ভরতা 
অধিকতর বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ সময় হতে রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র 
হিসেবে প্রাদেশিক রাজধানীগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । ফলে মদিনার গুরুত্ব 
অনেকটা তাস পায়। 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৪১ 


৫. মতবিরোধের অবসান : উদ্ট্রের যুদ্ধের ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার 
মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটে এবং মুসলমানরা পরস্পর 
সংঘাতের পথ পরিহার করে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে । 

৬. শক্তি পরীক্ষার যুদ্ধ : উদ্টের যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী 
শক্তি পরীক্ষা। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে 
রক্তপাতের সূচনা করে । তাই এতিহাসিক উইলিয়াম মুর যথার্থই বলেন, “এ যুদ্ধে 
মুসলমানগণ সর্বপ্রথম একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। 

৭. ভুল বোঝাবুঝির বিলোপ সাধন : খলিফা ওসমান হত্যাকারীদের উক্কানি ও 
প্ররোচনায় হজরত আলী ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির শুরু 
হয়েছিল, উদ্ট্রের যুদ্ধে আলীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কা, কুষ্কা,ও বসরার 
মুসলমানদের মধ্যে সে মতবিরোধের বিলুপ্তি ঘটে । 

৮. লালী য-এর রও ছে কতিরা এ যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বসরা ও 

(রা)-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এভদ্রাঞ্চলের মুসলমানদের 
সু রে রাতের হয়েছি উর যেত 

৯. রাজধানী স্থানান্তর : হজরত আলী (রা) উদ্টের যুদ্ধের পর মদিনা হতে কুফায় 
রাজধানী স্থানান্তর করেন। কুফায় আলী সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় এবং 
এটি সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় আলী (রা) কুফাকে রাজধানী 
হিসেবে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেছিলেন । 

১০. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত উট যুদ্ধ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম 


অনুভূতিতে আঘাত লাগে. ও$খলিফা মদিনাবাসীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও 

সমর্থনলাভ করতে ব্যর্থ হন? ফলে ইসলামের বিভিন্ন দলউপদলের সৃষ্টি হয়। 
উপসংহার : পরিশেষ্ন্রলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে উদ্ট্রের যুদ্ধ ছিল সর্বপ্রথম 
গৃহযুদ্ধ । গুরুত্বের দিক-দিয়ে এ যুদ্ধ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও সন্মুখ যুদ্ধে দুটি 
মুসলিম সেনাদলের শক্তি পরীক্ষার নজীর এ যুদ্ধেই প্রথম হয়েছিল। 
মুসলমানদের, মধ্যে গোত্রগত ঘন্ব-কলহের বীজ এ যুদ্ধে নিহিত ছিল । ফলশ্র্তিতে 
মুসলিম উম্মাহর এঁক্য ও সংহতি চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
১৮৮ উ্থাপনের সুযোগ মিলেছিল। 


উন উপস্থাপনা : ইনিকা জর ওনার রে) ৬৫৬ নে দিযে নান 
নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করার পর হজরত আলী (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা 
হিসেবে খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। তার খেলাফতকালে পরপর তিনটি 
গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায়. ইসলামের এক্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও গৌরবের ইতিহাস 
মলিন হয়ে যায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন তৃরান্বিত হয়। হজরত আলী 
(রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্থ থেকে যেসব সংঘর্ষের শুরু 
হয়, তার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

সিফফিনের যুদ্ধের কারণ : খলিফা হজরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর 
মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধের কারণ ছিল নানাবিধ । এ যুদ্ধের প্রধান কারণগুলো 
নিম্নে আলোচনা করা হলো- 


ত ফাধিল॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ১৩ 
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১. রর কোবাপারের হিসাব : খলিফা আলী (রা) খেলাফতে আরোহণ করেই 
রাষ্ট্রীয় সকল সম্পত্তি ও কোষাগারের হিসাব নিতে শুরু করলে অবৈধভাবে 
সম্পদ উপার্জনকারীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরূপ অসন্তোষের ফলে 
যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে আসে । 

২. রত রর উডিলা হজরত মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় ২০ 

শাসনকার্য পরিচালনা করে সেখানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ফলে 
তিমি টাচাকিলিরী হয়ে এড়াল কায়ান রান্নার এলো গহনার 
মধ্যে আসলে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর খলিফা হবার প্রবল ইচ্ছা নিহিত ছিল 
বলে এতিহহাসিকগণ মন্তব্য করেন। 

৩. হাশেমীয় ও উমাইয়া সংঘাত : হজরত আলী (রা)-এর খের্লাফতে হাশেমীয় ও 
উমাইয়া গোত্রের পুরাতন দন পুনঃপ্রভ্বলিত হয়। খলিফা উম্‌হিয়াগণকে পদচ্যুত করে 
হামেশীয় গোত্রীয় যোগ্য লোকদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করায় উমাইয়াগণ 
মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে/রিন্রোহ করতে থাকে। 

৪. তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর অসন্তোষ : তালহা।ও যুবায়ৈর (রা) নামক দুজন জননেতা 
কুফা ও বসরার শাসনকর্তার পদ দাবি করে করিম হজরত আলী (রা) তাদের দাবি 
মঞ্জুর না করায় তাঁরা হজরত আলী (রা)/এরগ্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। 

৫. হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর স্বর্থপ্রতাট হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর স্বার্থপরতাও 

. হজরত আলী (রা)-এর সঙ্গে তার সংঘর্ষের অন্যতম কারণ ছিল। মুয়াবিয়া 
(রা) প্রকাশ্যভাবেই আলী (লা),কে ওসমান (রা) হত্যার জন্য দায়ী করেন। তিনি 
ওসমান (রা)-এর রজাক্ত রনতরাদি এবং তদীয় স্ত্রী নায়েলার কর্তিত অঙ্গুলি প্রকাশ্যে 
প্রদর্শন করে জনসাধারণকে হজরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। 
উভয়ের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্কে অবশেষে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

৬. অদুরদশী ভীতি, : হজরত আলী (রা) খেলাফত লাভের পর রাজ্যের শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য কুফা, বসরা, সিরিয়া ও মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
অপষারণ করে সেখানে নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুয়াবিয়া (রা) ছাড়া 
অন্য সকল শাসনকর্তা খলিফার আদেশ মান্য করে নতুন শাসনকর্তাদের কাছে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) খলিফার আদেশ অমান্য করে 
যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করেন। 

৭. ওসমান (রা)-এর হত্যাকা: মুয়াবিয়া (রা) এবং পদচ্যুত আমীরগণ একযোগে হজরত 
ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। শাস্তি দেয়ার কোনো প্রস্তুতি না দেখে 
তারা হজরত আলী (রা)-কে এ হত্যার জন্য দায়ী করেন। মুয়াবিয়া (রা) বিভিন্নভাবে 
সিরিয়াবাসীদের আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন।.ফলে আলী (রা)-এর 
সাথে মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 

৮. সম্পত্তি প্রত্যর্পণে অসম্মতি : হজরত ওসমান (রা)-এর সময় উমাইয়াগণ 
অবৈধভাবে বহু সরকারি ভূ-সম্পত্তি লাভ করে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু 
আলী (রা) অন্যায়ভাবে দখলকৃত এ সমস্ত সরকারি ভূ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার 
নির্দেশ দেন। এতে উমাইয়াদের বিশেষত মুয়াবিয়া (রা)-এর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 
ফলে হজরত মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতালাভের নীল নকশা প্রণয়ন করতে থাকেন । 


*ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৪৩ 


৯. রাজধানী স্থানান্তর : খলিফা আলী (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামী 
সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
মুয়াবিয়াসহ কতিপয় আনসার খলিফার বিরোধিতা আরম্ভ করে। তাদের এরূপ 
বিরোধিতা আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরোধকে ঘনীভূত করে তোলে । 

১০. আয়েশা (রা)-এর অসন্তোষ : হজ্জ উপলক্ষে হজরত আয়েশা (রা) তখন 
মক্কায় ছিলেন। ফেরার পথে তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর কাছে পথিমধ্যে 
মদিনার অবস্থা জেনে তিনি হজরত আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করেন। 
অতঃপর হজরত আয়েশা (রা) হজরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অরষ্থান্ন।নেন । 

সিফফিনের যুদ্ধের ঘটনা : হজরত মুয়াবিয়া (রা) খলিফার আদেশ গ্রালন করা তো 

দূরের কথা, হজরত আলী (রা)-কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে) অনীহা প্রকাশ 
করেন । তাই মুয়াবিয়া (রা)-কে বাধ্য করার জন্য হজরত আলী (রা) ৫০,০০০ সৈন্য 

নিয়ে সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন। এ সংবাদ পেয়ে মুয় (রা) ৬০,০০০ 

সিরীয় সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সিফফিন নামক স্থানে উপস্থিত হন। ৬৫৭ 

খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা)- 

এর পক্ষ অনিবার্য পরাজয়ের আশঙ্কা করে, সেনাপতি আমরের পরামর্শে বর্শার 
অগ্রভাগে কুরআন মাজীদ বিদ্ধ করে সন্ধি প্রার্থনা করেন। হজরত আলী (রা) 
মুয়াবিয়া (রা)-এর এ চক্রান্ত উপলব্ধি করতে পারলেও তার দলের হাফিজদের চাপে 
তিনি যুদ্ধ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন ॥অত্ঃপর শান্তি আলোচনার জন্য “দুমাতুল জন্দল' 
নামক স্থানে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর 
পক্ষে আমর (রা)-এর নেতৃত্বে, একটি আলোচনা. সভা বসে। আলোচনা সভায় 
উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করে রিচারকছয়ের প্রত্যেকে স্ব স্ব ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতঃ 
তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফাঁনির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর হজরত আবু মুসা 


(রা) প্রথম মঞ্চে ওঠে'হজরত আলীর ঘোষণা করেন। কিন্তু হজরত আমর 
(রা) সিদ্ধান্তের বিপরীতে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-কে খলিফা পদে বহাল ঘোষণা 
করেন। এগ্টনার ফলে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষ হতে ১২,০০০ লোক তার দল 


ত্যাগ রুরেবএদেরকেই খারিজী বলা হয়। পরে আলী (রা) নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তাদের 
পরাজিত করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় হজরত আলী (রা) 
মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং মিসর ও সিরিয়াকে মুয়াবিয়া 
(রা)-এর হাতে তুলে দেন। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হজরত আলী (রা) খারেজীদের হাতে নিহত 
যা (ছা ন দা নিযে রা কর) 
জিবি ইসলামের ইতিহাসে সিফফিনের যুদ্ধের ফলাফল 
নিম্নে এর ফলাফল আলোচনা করা হলো- 
logis ps dh por rath Sle bes te coum এ যুদ্ধের ফলে হজরত 
আলী (রা) খারিজী আততায়ীর হাতে শহীদ হন এবং কুরআন ও হাদীসের অবমাননা শুরু হয়। 
২. রাজকোষ আত্মসাৎ : রাজকোষ আর জনসাধারণের বায়তুলমাল নয়, খলিফার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 
৩. শাসনব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ : খেলাফতের বিলুপ্তির পর শাসক শাসিত এ দুই 
শ্রেণিতে সমগ্র জনসাধারণ বিভক্ত হয়ে পড়ে । 
৪. ১5815 এ যুদ্ধের ফলশ্রর্তিতে উমাইয়াদের হাতে ক্ষমতা চলে 
যাওয়ায় সিরিয়ার প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । 


৩৪৪ ওরাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৫. খেলাফত ব্যবস্থার অবসান এবং রাজতন্রের সূত্রপাত : এ যুদ্ধের ফলে 
খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং খেলাফতের পরিবর্তে মুয়াবিয়া (রা) 
স্বেচ্ছাচারী বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন । 

৬. কারবালার হত্যাকাণ্ড : এ গৃহযুদ্ধেই কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পথ 
পরিষ্কার হয় এবং পরবর্তীতে উমাইয়া বংশের পতনের পথ তৃরাস্বিত করে । 

৭. বিপুল সংখ্যক মুসলমান শহীদ : এ যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন যা 

‘ ইতিঃপূর্বের কোনো যুদ্ধেই হয়নি এ যুদ্ধে প্রায় ৫০,০০০ মুসলমান শহীদ হন। 

৮. খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : খলিফা আলী (রা) এবং মুয়ারিয়া(রা)-এর 
মধ্যকার ঘন্থকে কেন্দ্র করে ইসলামে একটি নতুন সম্প্রদায়ের হয়। এ 

সম্প্রদায় খারিজী সম্প্রদায় নামে পরিচিত । 

৯. উমাইয়া শাসনের পটভূমি : হজরত আলী (রা)-এর শাহাদীতেরঁ পরবর্তী ঘটনাবলি, 
বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসান (রা)-এর শাহাদাত, মারজ.ই-দাকিকের যুদ্ধ, আরাফাতের 
লা সনে 
লা বিরান পবা শাসনের পটভূমি রচনা করে। 

১১৫৮৯ ৮দিস$১ টুর করণ হজরত আলী (রা) 

মূলত সিফফিনের যুদ্ধে পরাজিত হননি, তিনি পরাজিত হয়েছিলেন 

১১১4১ ১৮৮০১৯১ 

কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো-উ: 

১. পবিত্র কুরআন নিয়ে ম্ড্যুন্্র : সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলী (রা)-এর 
বাহিনী যখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সেনাপতি 
আমর (রা)-এর. মাধ্যমে হজরত আলী (রা)-এর বাহিনীকে সুকৌশলে পরাস্ত 
করার লক্ষ্যে র্শার অগ্রভাগে পবিত্র কুরআন বিদ্ধ করে সন্ধি প্রার্থনা করে। 
এতে হজরত আলী (রা)-এর বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে । 
হজর্তবআলী (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর এ চক্রান্ত উপলব্ধি করতে পারলেও 
কুরআনের সম্মানে এবং তার দলের হাফেজদের চাপে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। 

২. ‘সেনাপতি আবু মুসার সরলতা : যুদ্ধ বন্ধের পর স্থির হলো যে, উভয় পক্ষের 
৮৯৩৯০ দশ 
হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা আশআরী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)- 
এর পক্ষে আমর-বিন আস (রা) সালিশ নিযুক্ত হলেন। আবু মুসা (রা) ছিলেন 
সহজ-সরল প্রকৃতির ও দুর্বলচিত্তের। অন্যদিকে, আমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত 
কুটকৌশলী। আমরের কুটচাল আবু মুসা বুঝতে পারেননি । ফলে আমর বিন 
আস (রা)-এর সুচতুর চালে হজরত আলী (রা) পরাজিত হন। 

৩. আলী (রা)-এর অদুরদর্শিতা : হজরত আলী (রা) সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্ত 
মুয়াবিয়া (রা)-এর মতো যোগ্য সংগঠক ও দূরদশী রাজনীতিবিদ ছিলেন না। আলী 
(রা)-এর এরূপ অদূরদর্শিতাই সিফফিনের যুদ্ধে তার পরাজয় ডেকে এনেছিল । 

৪. আয়েশা রো) ও খারেজীদের বিদ্রোহ : যুদ্ধে সেনাপতি তালহা ও যুবায়ের 
(রা)-এর মৃত্যু হলে হজরত আয়েশা (রা) বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এ সময় 
খারিজীরাও খলিফা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের এরূপ 
সম্মিলিত বিদ্রোহ আলী (রা)-এর পতনকে তরান্বিত করে। 
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৫. আমর (রা)-এর কূটকৌশল : আবু মুসা (রা) এবং আমর (রা)-এর মধ্যে 
সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, হজরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) দুজনকেই খলিফা 
পদ থেকে সরিয়ে তৃতীয় একজনকে খলিফা মনোনীত করা হবে । এই সিদ্ধান্ত 
মোতাবেক উভয় পক্ষ থেকে আটজনের উপস্থিতিতে আবু মুসা প্রথমে তার 
পক্ষের খলিফা হজরত আলী (রা)-এর নাম প্রত্যাহার করেন। কিন্তু আমর 
মুয়াবিয়া (রা)-এর পদচ্যুতি সম্পর্কে কিছুই বললেন না। খেলাফতের বিলুপ্তির 
এখতিয়ার সালিশদের থাকার কথা নয় । অথচ রাজনীতির কূটকৌশলেসে সীমা 
অতিক্রম করে হজরত আলী (রা)-এর পরাজয় নিশ্চিত করা হলো। ঞ ঘটনা 
খেলাফতের অভ্যন্তরে বিরাজমান সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করে,তোলে। সুতরাং 
এটি নিশ্চিত যে, হজরত আলী (রা) কুটকৌশলের কাছে পরাজিত, হয়েছেন, যুদ্ধে নয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, যদি কূটকৌশলে হজরত মুয়াবিয়া (রা) খলিফা 

আলী (রা)-এর সাথে প্রতিদ্বন্িতা না করতেন, তাহলে খলিফা. হিসেবে হজরত আলী 

(রা) সফলতা লাভ করতে সক্ষম হতেন। এতে ইসলামের ভবিষ্যৎ অনেক বেশি 

সমৃদ্ধিশালী ও সাফল্যম্ডিত হতো। হজরত আলী/রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর 

মধ্যকার বিরোধ খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে মলিন করে দিয়েছে । 


পারস্পরিক ভুলবুঝাবুঝির আবর্তে পড়েই হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)- 
এর মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। পরিণামে ইসলামের এতিহ্যে নেমে আসে সর্বাত্মক 
ধ্বংস। খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের অনুসরণে যে খেলাফত চলার কথা 
তা ত্রমৈতরাজতন্ত্রে পর্যবসিত হওয়ার মঞ্চ তৈরি হতে থাকে । হজরত আলী (রা)- 
এর পাচ বছরের খেলাফতকাল ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত ইতিহাসের কলঙ্কময় অ 
হিসেবে চিত্রিত হয়। এঁতিহাসিক ভনক্রেমার বলেন, “যদি হজরত ) ও 
মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটত তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আরো 
প্রীতিকর, সুখকর এবং সম্ভবত অধিকতর সাফল্যমন্তিত হতো ।” 

হজরত আলী রো) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণ : হজরত 
আলী (রা) bg th রি মধ্যে সংঘর্ষের যেসব কারণ 
এঁতিহাসিকগণ নির্দেশ করেছেন তা 


অধিকতর বেগবান করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া (রা) হজরত ওসমান হত্যার 
রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করে হজরত আলী (রা)-কে ব্বিতকর অবস্থায় ফেলেন 
এবং সিরিয়ার সমগ্র জনতাকে স্বীয় পতাকাতলে সমবেত করেন । 


৩৪৬ ৬য়াল জ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


২. উমাইয়া ও হাশেমী বিরোধ : আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষের 
গুরুতৃপূর্ণ কারণ ছিল দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা উমাইয়া হাশেমী বিরোধ । 
মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া গোত্রের এবং আলী (রা) ছিলেন হাশেমী 
গোত্রের। ওসমান (রা)-এর সময় উমাইয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার 
জন্য হাশেমীগণ যেমন তৎপর ছিল, হাশেমী বংশীয় আলী (রা) ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হলে উমাইয়াগণও তেমনি এর ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয় । 

৩. হজরত আলী (রা)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান : উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাব 
হজরত আলী (রা) সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাবসহ মুয়াবিয়া (রা)-এর 
করেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হজরত 
(রা)-এর সাথে পরামর্শ ক্রমে হজরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 

৪. মুয়াবিয়া (রা)-এর কৌশল অবলম্বন : যুদ্ধ শুরু হবো অ 
এড়াবার জন্যে মুয়াবিয়া (রা) এক অভিনব কৌশল অবলম্বন 


* হজরত আলী (রা)-এর ৃ 
করে ঘোষণা করে, এ 
পরবর্তী ঘটনার জন্য হজরত আলী, আমর ইবনুল আস ও 


করল। 
প্লনা : খারেজীরা উপর্যুক্ত ব্যক্তিদেরকে মুসলিম সাম্রাজ্যের 
য় হিসেবে দায়ী করে। তারা নির্দিষ্ট সময়ে এতিনজন নেতাকে 


হজরত মুয়াবিয়া (রা) তা প্রত্যাখ্যান করে তার আনুগত্য অস্বীকার করেন। 
ফলে হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। 

৮. ভূমি ও রাজস্বনীতির পরিবর্তন : হজরত আলী (রা) ভূমি ও রাজস্বনীতির 
পরিবর্তন সাধন করে অন্যায়ভাবে দখলিকৃত সকল সরকারি জমি সরকারকে 
ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে উমাইয়াদের বিশেষত হজরত 
মুয়াবিয়া (রা)-এর স্বার্থ বিদিত হয়। 

৯. ওসমান হত্যার বিচার দাবি : ওসমান সমর্থিত লোকেরা বিশেষত মুয়াবিয়া 
(রা) তাৎকণিকভাবে ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু 
নাজুক পরিস্থিতির কারণে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে 
ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিচার করা সম্ভব ছিল না। এটি ছিল 
সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ৷ মুয়াবিয়া (রা)-এর সমর্থকরা এ সুযোগ গ্রহণ করে 
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১০, 


১১. 


১২. 


অপপ্রচার করেন যে. আলী নিজেও ওসমান হত্যার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত 
এবং এজন্য তিনি হত্যাকারীদের বিচার করছেন না। হজরত আলী (রা) 
মুয়াবিয়া (রা)-কে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেন। তিনি উদ্ভূত উত্তেজনাময় 
পরিস্থিতির অবসান হলে বিচারের আশ্বাস দেন । কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) তাৎক্ষণিক 
বিচারের দাবি করে খলিফার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। অবশেষে 
হজরত আলী (রা)-এর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাখ্যান করে হজরত আলী (রা)-কে 
ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুড়ান্ত 
tat 


(৩৬ হিজরী রি ৬ হাজার 
সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন স্থানে উপস্থিত হন। 

এঁতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, “যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঈ১ আলী (3) 
মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট অযথা যুদ্ধ ছেড়ে স্বার্থে আনুগত্যের 


(রা)-এর কেউই হাতে পারবে না। ত.তঃপর আমর ইবনুল আসের চক্রান্তে 
আবু মুসা প্রথমে ঘোষণা দেন, হজরত আলী খলিফা হতে পারবেন 

খলিফা' হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমর ইবনুল আস (রা) এ 
ঘোষণা করেন হজরত মুয়াবিয়াই হবেন খেলাফতের খলিফা । 
জন্দলের প্রহসনমূলক সালিশি বৈঠক শেষ হলো । হজরত আলী (রা)- 
এ সালিশ মেনে না নিয়ে প্রতিশোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন । এভাবে 
খেলাফত এক অজানা ও নৈরাশ্যজনক পরিণতির দিকে অগ্রসর হলো। 
হত্যাকাণ্ড : পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক খারেজীদের তিনজন ঘাতককে কুফা, 
দামেশক ও ফোসতাতে প্রেরণ করে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে আমর (রা) 
মসজিদে উপস্থিত হন নি, আর মুয়াবিয়া (রা) সামান্য আহত হলেও প্রাণে রক্ষা 
পান, কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে হজরত আলী (রা) মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হন। 
আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের অব্যর্থ ছুরিকাঘাতে তিনি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ 
জানুয়ারি (১৭ রমযান ৪০ হিজরী) শাহাদাত বরণ করেন। 


৩ হজরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার কারণ 


১, 


তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর মৃত্যুতে আলী (রা)-এর ক্ষতি : পরিস্থিতির 
কারণে তালহা, যুবায়ের ও হজরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে আলী (রা)-কে 
যুদ্ধ করতে হয়েছিল । তালহা, যুবায়ের হজরত আলী (রা)-এর অনুসারীগণের 
মাঝে লুকিয়ে থাকা সাবায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক নিহত হন। তাদের মৃত্যুতে শেষ 
পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রা)-এর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং হজরত আলী (রা)-এর পক্ষ 
দুর্বল হয়ে যায়। 


৩৪৮ ৬্রাদল ভ্লত্াহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রাঃ 


২. রাজের বিবির ছুয়ে করছ: হজরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার কারণ হলো 
রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশেষভাবে তখন বসরা, মিসর ও পারস্য বিদ্রোহ 
চলছিল এবং সকল প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে হজরত আলী (রা)-এর শাসনকার্যে 
নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। মিসরের পরাজয় তার সম্মানের ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল। 

৩. উমাইয়া ও হাশেমীয় বিরোধ : উমাইয়া ও হাশেমী বংশগত সংঘাত হজরত 

আলী (রা)-কে ব্ব্িত করে। সময়টাও মুয়াবিয়ার অনুকূলে ছিল। কারণ তখন 

EON oe EAU পা ০71৯8 পুিনিশি ক 


৫. 
উপসংহার : পরিশেষে জরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে আত্মঘাতী 
গৃহযুদ্ধের ফলে ইসলামের মোড় ঘুরে যায়। হজরত আলী (রা) নিঃসন্দেহে সাহসী যোদ্ধা 


ছিলেন, কিন দরদী রাজনীতিক ও রণনিপুগ সেনাপতি ছিলেন না। ফলে তিনি মুয়াবিয়া (র)-এর মতো 
বিচক্ষণ রাজনীতি মাকাবেলা করতে পারলেন না। উইলিয়াম মুইর এ কথাই বলেছেন- | 


compromi 6 and in Procrastination lay the failure of his Caliphate. 


qh ১০৪ ॥ হজরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দব্বের কারণসমূহ 
আলোচনা কর। এর ফলাফল কী হয়েছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০১৩, '১৫, '১৮] 
অথবা, হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। 
মুয়াবিয়া (রা)-. -এর সাফল্যের কারণ কী ছিল? এ ফা, স্নাতক প. ২০১০] 
উন্তল। উপস্থাপনা : হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া রা)-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ 
ও রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্িতা ইসলামের ইতিহাসের অতীব দুঃখজনক অধ্যায় । তৃতীয় 
খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর রাজতৃকালের রাজনৈতিক কোন্দল, স্বার্থসংঘাত, 
গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিণামে হজরত ওসমানের শাহাদাত, , অস্থিরতা 
এবং দলীয় বিদ্বেষ সর্বোপরি পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির পড়েই হজরত 
আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। যার পরিণামে 
ইসলামের এঁতিহ্যে নেমে আসে ধ্বংস। খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের 
পদাঙ্কানুসারে যে খেলাফত চলার কথা তা ক্রমে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হওয়ার মঞ্চ 
তৈরি হতে থাকে। হজরত আলী (রা)-এর পাচ বছরের খেলাফতকাল ভ্রাতৃঘাতী 
রক্তাক্ত ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত হয়। এঁতিহাসিক ভনক্রেমার 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৪৯ 


দুঃখ করে বলেন, “যদি হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষ না 

ঘটত তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আরো প্রীতিকর, সুখকর এবং সম্ভবত 

ই বা ক আর 

হজরত রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত দ্বন্ধ বা গৃহযুদ্ধের কারণ 

হজরত আলী ke যতি nto 2 hdd Bk odes sl 

এতিহাসিকগণ নির্দেশ করেছেন তা নিয়রূপ_ 

৯, তর (রা)-এর ডিলান ও ভা গ্রে বাসন | রত 
১০৮৮ সংগঠক, বিজেতা ও শাসু র 

তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত 


" গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দীর্ঘদিন থেকে চলে আনা উমাইয় 
টাল যে 'হ'আলী 


কুরআনের সন্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করলেন । হজরত আলী (রা) তাদের চক্রান্তকে বুঝতে 
পারলেও তার বাহিনীর লোকের চাপে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হন। 

৫. খারেজীদের উদ্ভব : দুমাতুল জন্দলের প্রহসনমূলক মীমাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে হজরত 
আলী (রা)-এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল তার দল ত্যাগ করে ঘোষণা 
করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো মীমাংসার অধিকার নেই ৷ তারা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত 
ঘটনার জন্য হজরত আলী, আমর ইবনুল আস ও মুয়াবিয়া (রা)-কে দায়ী করল । 

৬. হত্যার পরিকল্পনা : খারেজীরা উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মুসলিম সাম্রাজ্যের 
শান্তির অন্তরায় হিসেবে দায়ী করে। তারা নির্দিষ্ট সময়ে এতিনজন নেতাকে 
হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা মাফিক তারা অগ্রসর হয়। 


৭. প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ব্যাপক পরিবর্তন : সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষায় হজরত 
আলী (রা) ওসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদত্যাগের 
নির্দেশ দেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসকগণ আলীর নির্দেশ মেনে নিলেও 


রদ 
ফলে হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয় । 


৩৪৮ ৬রল জ্ত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


২. রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ : হজরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার কারণ হলো 
রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশেষভাবে তখন বসরা, মিসর ও পারস্যে বিদ্রোহ 
চলছিল এবং সকল প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে হজরত আলী (রা)-এর শাসনকার্ষে 
নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। মিসরের পরাজয় তার সম্মানের ওপর তীব আঘাত হেনেছিল। 

৩. উমাইয়া ও হাশেশীয় বিরোধ : উমাইয়া ও হাশেমী বংশগত সংঘাত হজরত 

আলী (রা)-কে বিব্রত করে। সময়টাও মুয়াবিয়ার অনুকূলে ছিল। কারণ তখন 

॥ উমাইয়া শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাশেমীদের শক্তি দুর্বল হতে থাকে । 

৪. মুয়াবিয়ার সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধি : মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়াবাসীর ওপর; ির্ভঝটকরতেন 
এবং তারা তীর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিল; কিন্তু হজরত আলী রা)-এর অনুগত 
কুফার অধিবাসী ছিল অস্থির চিত্তের অধিকারী । বিপদের সম তারা তার পাশে 
সশ্তায়শান খনি । তাছাড়া খলিফার সেনাবাহিনীতে হঙজ্জরত "ওসমান (রা)-এর 
hi ar arias pishassisielh 0" OU I shes sd ste in 

বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা হজরত আলী (রা)-এর, পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছিল। 

৫. উস দূরদর্শিতার অভাব : জা লারা 

কিন্তু যোগ্য সংগঠক ও রাজনৈতিক ছিলেন না। বিশৃঙ্খল 
ও অরাজক পরিস্থিতিতে সমঝোতা ও,জাপসৈর মাধ্যমে তিনি সকল সমস্যার 
সমাধান খুঁজতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে 
শাসনকর্তাদের পরিবর্তন ত্ার/রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। 
আমর বিন আস (রা)-এর ক্লুটনীতি এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতা হজরত আলী (রা)এর ব্যর্থতার বিশেষ কারণ ছিল। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা[য়ায়হজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে আত্মঘাতী 

গৃহযুদ্ধের ফলে ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। হজরত আলী (রা) নিঃসন্দেহে সাহসী যোদ্ধা 

ছিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিক ও রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন না। ফলে তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর মতো 
বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মোকাবেলা করতে পারলেন না। উইলিয়াম মুইর এ কথাই বলেছেন- ॥॥ 


compromise tc Indeed, andin procrastination | lay the failure of his Caliphate. 


জর প্রশৃত ১১০৪ ॥ হজরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার হন্যের কারণসমূহ 
আলোচনা কর। এর ফলাফল কী হয়েছিল? (ফা. স্নাতক প. ২০১৩, '১৫, '১৮] 
অথবা, হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। 
মুয়াবিয়া (রা)- এর সাফল্যের কারণ কী ছিল? [ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত 

ও রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্িতা ইসলামের ইতিহাসের অতীব সী সরা ব্য 
যো লা রে 'রাজতুকালের তির সিনে ্বার্থসংঘাত, 
গোত্রীয় প্রতিদ্বন্িতা, পরিণামে হজরত ওসমানের শাহাদাত, , অস্থিরতা 
এবং দলীয় বিদ্বেষ 'সর্বোপরি পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির পড়েই হজরত 
আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। যার পরিণামে 
ইসলামের এঁতিহ্যে নেমে আসে ধ্বংস! খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের 
পদাঙ্কানুসারে যে খেলাফত চলার কথা তা ক্রমে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হওয়ার মঞ্চ 
তৈরি হতে থাকে । হজরত আলী (রা)-এর পাচ বছরের খেলাফতকাল ভ্রাতৃঘাতী 
রক্তাক্ত ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত হয়। এতিহাসিক ভনক্রেমার 


গল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৪৯ 
দুঃখ করে বলেন, “যদি হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষ না 


হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত দ্বন্ধ বা গৃহযুদ্ধের কারণ : 
জাত আনান ও ডা ১১১৮০ 


১. 


করেছেন তা নিম্নরূপ 

হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা দখলের বাসনা : হজরত 
মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন সংগঠক, বিজেতা ও শাসূরূ।। সিরিয়ায় 
তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত । তার এ প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি তার 
উচ্চাভিলাযকে অধিকতর বেগবান করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া, (রা) হজরত 
ওসমান হত্যার রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করে হজরত আলী (রা)-কে বিব্রতকর 
অবস্থায় ফেলেন এবং সিরিয়ার সমগ্র জনতাকে স্বীয় পতাকাতলে সমবেত করেন। 
উমাইয়া ও হাশেমী বিরোধ : আলী ও মুয়াবিয়া (রী)-এর মধ্যে সংঘর্ষের 
গুরুতৃপূর্ণ কারণ ছিল দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা উমাইয়া হাশেমী বিরোধ । 
মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া গোত্রের এএবংআলী (রা) ছিলেন হাশেমী 
গোত্রের। ওসমান (রা)-এর সময় উমাইয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার 
জন্য হাশেমীগণ যেমন তৎপর ছিল, হাশেমী বংশীয় আলী (রা) ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হলে উমাইয়াগণও তেমনি এর ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়। 


. হজরত আলী (রা)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান : উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হলে 


হজরত আলী (রা) সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাবসহ মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র প্রেরণ 
করেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হজরত আমর ইবনুল আস 
(রা)-এর সাথে পরামর্শ ক্রমে হজর্ত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। 


| সুর তু লে বশ রা ধা 
জন্য মুয় 


(রা) এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর 
বর্শা ও পতাকার সাথে কুরআন মাজীদ ঝুলিয়ে দেয়া হলো, অতঃপর মুয়াবিয়া বাহিনী 
চিৎকার কুরে বলতে লাগল, “এ কুরআনই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা 
করবে)” মুয়াবিয়া বাহিনীর এ কাজে হজরত আলী (রা)-এর আল্লাহভীরু সৈনিকরা 
কুরআনের সম্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। হজরত আলী (রা) তাদের চক্রান্তকে বুঝতে 
পারলেও তার বাহিনীর লোকের চাপে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হন। 


, খারেজীদের উদ্ভব : দুমাতুল জন্দলের প্রহসনমূলক মীমাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে হজরত 


আলী (রা)-এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল তার দল ত্যাগ করে ঘোষণা 
করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো মীমাংসার অধিকার নেই। তারা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভুত 
ঘটনার জন্য হজরত আলী, আমর ইবনুল আস ও মুয়াবিয়া (রা)-কে দায়ী করল। 


, হত্যার পরিকল্পনা : খারেজীরা উপর্যুক্ত ব্যক্তিদেরকে মুসলিম সাম্রাজ্যের 


শান্তির অন্তরায় হিসেবে দায়ী করে । তারা নির্দিষ্ট সময়ে এতিনজন নেতাকে 
হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা মাফিক তারা অগ্রসর হয়। 


, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ব্যাপক পরিবর্তন : সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষায় হজরত 


আলী (রা) ওসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদত্যাগের 
দেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসকগণ আলীর নির্দেশ মেনে নিলেও 

হজরত মুয়াবিয়া (রা) তা প্রত্যাখ্যান করে তার আনুগত্য অস্বীকার করেন। 

ফলে হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয় । 


৩৫০ নাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৮. ভূমি ও রাজস্বনীতির পরিবর্তন : হজরত আলী (রা) ভূমি ও রাজন্বনীতির 
পাঁরবর্তন সাধন করে অন্যায়ভাবে দখলিকৃত সকল সরকারি জমি সরকারকে 
ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে উমাইয়াদের .বিশেষত হজরত 
মুয়াবিয়া (রা)-এর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। 

৯. ওসমান হত্যার বিচার দাবি : ওসমান সমর্থিত লোকেরা বিশেষত মুয়াবিয়া 
(রা) তাৎকণিকভাবে ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু 


es রর কা 
ওসান'+(রা)-এর হত্যাকারীদের বিচার করা সম্ভব ছিল না ocd 
সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ৷ মুয়াবিয়া (রা)-এর সমর্থকরা এ 

অপপ্রচার করেন যে, আলী নিজেও ওসমান হত্যার সঙ্গে জড়িত 
এবং এজন্য তিনি হত্যাকারীদের বিচার করছেন আলী (রা) 


মুয়াবিয়াকে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেন । তিনি চ 


এতিহাসিক | ৬, লেন তিক হে পি) 
মুয়াবিয়া: (রা)-এর _নিকট্টনঅযথা যুদ্ধ ছেড়ে ইসলামের স্বার্থে আনুগত্যের 
আহ্বান ধি প্রেরণ করেন। কিন্তু ওদ্ধত্য স্বরে মুয়াবিয়া (রা) 


মার নিকট থেকে চলে যাও, আমার এবং তোমাদের মধ্যে 
ব্যতীত কিছুই নেই । ফলে যুদ্ধ অনিবাৰ্য হয়ে যায়। 
জন্দলের মীমাংসা : যুদ্ধ বিরতির পর দুমাতুল জন্দলে উভয় বাহিনীর 
সা) বৈঠক হয়। মীমাংসায় হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মূসা 
্রয়ারী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে আমর ইবনুল আস (রা) নেতৃত্ব 
দেন। মীমাংসায় স্থির হলো যে, উভয় প্রতিনিধি ঘোষণা করবে, আলী অথবা 
মুয়াবিয়া (রা)-এর কেউই খলিফা হতে পারবে না। অতঃপর আবু মুসা 
আশয়ারী প্রথমে ঘোষণা দেন, হজরত আলী খলিফা হতে পারবেন না; বরং 
অন্য একজন খলিফা হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমর ইবনুল আস (রা) এ সুযোগ 
গ্রহণ করে ঘোষণা করেন হজরত মুয়াবিয়াই হবেন খেলাফতের খলিফা । 
এভাবে দুমাতুল জন্দলের প্রহসনমূলক সালিশি বৈঠক শেষ হলো। হজরত আলী 
(রা)-এর সমর্থকগণ এ সালিশ মেনে না নিয়ে প্রতিশোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। 
এভাবে খেলাফত এক অজানা ও নৈরাশ্যজনক পরিণতির দিকে অগ্রসর হলো। 
১২. হত্যাকাণ্ড : পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক খারেজীদের তিনজন ঘাতককে কুফা, 
দামেশক ও ফোসতাতে প্রেরণ করে। সৌভাগ্যক্ৰমে নির্দিষ্ট দিনে আমর (রা) 
মসজিদে উপস্থিত হন নি, আর মুয়াবিয়া (রা) সামান্য আহত হলেও প্রাণে রক্ষা 


১১, দুম 


জানুয়ারি (১৭ রমযান ৪০ হিজরী) শাহাদাত বরণ করেন। 


হজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৫১ 
৩ ফলাফল 


১, 


চরমপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব : সিফফিনের যুদ্ধ, দুমাতুল জন্দলের প্রহসনমূলক 
মীমাংসা, হজরত আলী (রা)-এর নমনীয় নীতি ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের 
মধ্যে দু'টি চরমপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা খারেজী ও শিয়া নামে প্রসিদ্ধ । 
এদের নাশকতামূলক কার্যক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি হয়। 


রুল হজরত আলী (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর 


সংঘাতের নির্মম পলি্িতে হঙরত জলী (মা-কে সাহাদাত করণ করতে 
হয়। বিদ্রোহী খারেজীরা হজরত আলী (রা)-কে হত্যার চক্রান্ত 
খ্রিষ্টাব্দে খারেজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম ক' 


ইতিহাসে যা (রা)- 
এর পারস্পরিক সং অত্যন্ত 
সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যবহ। বিশেষত অভ্যত সংঘর্ষের ফলে আলীর 
সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পে স্থানে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি হতে থাকে, মুয়াবিয়া (রা) প্রতিনিধি আস (রা) মিসর দখল 


করেন এবং তার মৃত্যুর পর পুত্র হ 
হত্যাকা সংঘটিত হয়। এর সামগ্রিক 


মিসর ও সিরিয়ার যাবতীয় কর্তৃত্ব ও 
(রা)-এর হাতে সমর্পণ করে হজরত আলী (রা) তাঁর সাথে 
ম খেলাফতকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এতে খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ও 

তি দুর্ব পর রগ রর সরলার 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিনষ্ট হতে থাকে। খলিফার জীবদ্দশাতেই মুসলিম সাম্রাজ্য দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। 


ঢা -এর ক্ষমতা সুসংহতকরণ : হজরত আলী ও মুয়াবিয়া 
৮ 


দ্বন্দের ফলে মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা সুসংহত হয়। 
হজরত আলী (রা) সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন। এ দুর্বলতার সুযোগে 
৪৯৬১ শিকশি 

প্রতিষ্ঠা : হজরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর ক্ষমতা হস্তগত 
৮ পপ পাস 
বিলুপ্ত হলো, সূচনা হলো রাজতন্ত্রের । খেলাফতের স্থান দখল করল 
রাজতান্ত্রিক বংশধারা (Dynasties) | 
খেলাফত লাভের জন্য সংঘটিত : আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর 
ইসলামের খেলাফত অধিকারের ব্যাপারে অনেক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। এ গৃহযুদ্ধ উমাইয়া বংশীয় খলিফা আবদুল মালেকের খেলাফত 
(৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধের 
ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হয় । 


৩৫২ ভয়াল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রর 


নি 
১. খেলাফতের অনুসারী বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মৃত্যু : উদ্ট্রের যুদ্ধে তালহা ও 
যুবায়ের (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ও খেলাফতের অনুসারী বিপুল সংখ্যক সৈন্যের 
মৃত্যু হলে আলী (রা)-এর শক্তি কমে যায়। আর অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া 
(রা)-এর শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে । 
২. been wc ohh হজরত মুয়াবিয়া (রা) বিশ বছরকাল 
কর পরিচালনা করে সেখানকার জনগণের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। 


সাথে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ আলী (রা)-এর অবস্থানকে খবরে দেয়। এতে 
হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অবস্থান সুদৃঢ় হয়। _ 

৫. iho Bd লিউ পিন + gh হজরত আলী (রা) 
নিঃসন্দেহে বীর যোদ্ধা ছিলেন; ; কিন্তু মুয়ারিয়া্(রা)-এর মতো কূটনীতিক ও 
নিপুণ সেনাপতি ছিলেন না। তিনি সরলপ্রাণ আবু মুসা আশআরী (রা)-কে তার 
পক্ষে সালিশ নিযুক্ত করে প্রথম কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করেন। তালহা, 
যুবায়ের ও আয়েশা (রা)-কে তিনি নিজ পক্ষে রাখতে সক্ষম হননি । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়:হুজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 

মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের ফরোগইসলামের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায় 
তি যুগের সূচনা হয়, মুয়াবিয়া রো) নিজেকে একজন একচ্ছত্র শাসক 

করেন, পিকে হিষ্টি বলেন_ ‘He was not only the first, but 
te one of the bestArab kings. 


প্রশ্ন: ১০৫ হজরত আলী (রা)-এর চরিত্র ও কৃ তিত মূল্যায়ন কর। 

অথবা, , হজব্বুতআলী রো)- এর কৃতিতু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 

উন্ত্প।উপস্থাপনা : খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা) ইসলামী 

উম্মাহর এক চরম সংকটময় মুহূর্তে খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন । মহানবী 

(স) ছিলেন স্বয়ং তার প্রশিক্ষক । তার চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে রাসূল (স) 

তার আদরের কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন। হজরত আলীর গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে 

মাসুদী বলেন_ "We shall search in vain to find, either among his predecessors, (save 

one) or among his successors, those virtues with which God had endowed him." 

৩ হজরত আলী (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলি 

১. আল্লাহ ভীতি : আল্লাহ ইরশাদ করেন- 452 5411 25 ৮৫.১৫ 81 
“তোমাদের মাঝে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা আল্লাহকে ভয় করে”। 
তাকওয়া এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি তার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তার জীবনে 
দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্য উভয় স্তরই বিভিন্ন সময়ে অতিবাহিত হয়েছিল । কিন্তু 
কখনো প্রাচুর্যের মোহ তার সু-কোমল চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারে নি। 

২. প্রাজ্ঞ জ্ঞানী : কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, দর্শন ও সাহিত্যে তিনি 
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে সকলেই 


»আ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৫৩ 


১০, 


১১, 


একমত ছিল । তুর পাণডিত্যে যুদ্ধ হয়ে মহানবী (স) বলেছিলেন- 4:১০ ০ 
ঠা ১০৯৮০ aoe sc ee i 


. মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী : হজরত আলী (রা) রাসূল (স)-এর সবচেয়ে 


বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শিশুকাল থেকে তিনি আজীবন রাসূলের আদর্শে জীবন 
পরিচালনা করেন ৷ তিনি রাসূলের প্রতিচ্ছবির মতই ছিলেন। 


. শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ : কূটনীতিক এবং রাজনীতিক না হলে তিনি কখনো মুয়াবিয়া 


(রা)-এর মোকাবেলায় এগিয়ে আসতেন না ।-সত্যিই তিনি সুমহান রাজনীতিৰিদি (0 | 
মহান সাধক : বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাধকদের মাঝে হজরত আলী (রাঠি অন্যতম । 
কঠোর সাধনাবলে তিনি রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দমন করেন। ইবাদতে তিনি কঠোর 
সাধনা করতেন । আত্মিক সাধনা ছিল তার নিয়মিত কাজ ॥৮ উঃ 

দরিদ্রদের প্রিয় বন্ধু : ধনী-দরিদ্রকে তিনি সমানভাবে দ্প্তৈন। তিনি মনে 
করতেন, মানুষ মাত্রই আদম হাওয়ার সন্তান । সাদা মানুষ কালো মানুষ, জাত- 
বেজাতের সীমারেখা তিনি অঙ্কন করতেন্নী,। দরিদ্র জীবনকে তিনি 
ভালোবেসে দরিদ্রকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতেন? 

বিশ্বস্ত আমানতদার : তিনি জীবনে কুনো: আমানতের খেয়ানত করেননি । 
তার বিশ্বস্ততার কথা ইতিহাসের পাতী়্ব্াক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। 


১ আড়ম্বরহীন জীবন : হজরত/আলী” (রা) সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত 


ছিলেন। দিনের পর দিন তঁরুরারী ঘরের চুলোয় আগুন স্বলেনি ৷ 


. তীর সম্পর্কে রাসূল (স)-এর মন্তব্য : রাসূল (স) হজরত আলী (রা)-কে 


করে বলেন, হারুন (আ)-এর সাথে মূসা (আ)-এর যেমন সম্পর্ক, 
ঠিক তোমার সাধে আমার সে সম্পর্ক; শুধু পার্থক্য হলো- আমার পরে আর 
কোনো নবী আসবে না। 
আধ্যাত্বিকজ্রিদ্যায় পারদর্শী : আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তিনি অগ্রণী ছিলেন । 
আধ্যাত্মিকভাবে অধিকাংশ ধারা হজরত আলী (রা) পর্যন্ত পৌছেছে। 
জৌনায়েদ বোগদাদী (র) বলেন, মূলনীতি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমাদের 
ওস্তাদ ছিলেন হজরত আলী (রা)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, 
হাদীস দ্বারা আলী (রা)-এর যেরূপ মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে অনুরূপ অন্য 
কোনো সাহাবী সম্পর্কে প্রমাণ হয়নি । 
সরলতা : জীবন যাপনে তিনি ছিলেন সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। সরলতা ও 
আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। হিষ্রি বলেন- "Valiant in battle, 
wise in counsel, eloquent in speech, true to his friends, manganimous to 
him foes, he became both the paragon on Moslem nobility and chavolry." 


১২. ব্যক্তি চরিত্র : হজরত আলী (রা) স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির 


ছিলেন। তিনি ছিলেন সরলমনা ও অনাড়ন্বর। সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত 
প্রতীক ছিলেন তিনি। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি নিজের যাবতীয় 
কাজকর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতেন। 


১৩. অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী : তৎকালীন আরব সমাজের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি 


হিসেবে আলী (রা) খ্যাত ছিলেন। তার বিভিন্ন বক্তৃতা, কাব্য প্রতিভা, সাহিত্যিক 


৩৫৪ রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


ব্যঞ্জনা ও অলংকারের দিক থেকে আরবি সাহিত্য ভাগ্তারের উচ্চমানের সম্পদ । 
“দিওয়ানে আলী” তার সুবিখ্যাত কাব্য বার প্রথম চরণ হুলো- ; , / ৫ 
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অর্থাৎ, মানুষ আকৃতির দিক থেকে সমরূপী। তাদের আদি পিতা হজরত আদম (আ) 
এবং আদি মাতা হজরত হাওয়া। তার এই কাব্যগ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই সমাদৃত । 

১৪. আরবি ব্যাকরণ শান্তের প্রবর্তক : হজরত আলী (রা) ছিলেন আরবি 

, ব্যাকরণের সার্থক প্রবর্তক। তিনি নিজের সাথিদের মধ্য থেকে, আবুল 
আসওয়াদ দুয়াইলী নামক এক ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ করেন: 

১৫. ন্যায় বিচারক : হজরত আলী (রা) অন্যায়ের বিরুদ্ধে বালের মতো কঠিন 
ছিলেন। অন্যায়কে কখনো তিনি সমর্থন করতেন না। ন্যায়নীতির মূর্ত প্রতীক 
হিসেবে ইতিহাসের সোনালী পাতায় তিনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন । 

১৬. সেরা অর্থনীতিবিদ : তিনি সেরা অর্থনীতিবিদ ছিলেন । রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের 
সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ প্রায় তিনিই রাখতেন ॥নভীর আমলে কালোবাজারীদের 

* উদ্ভব হতে পারে নি। 

১৭. শান্তিপ্রিয় শাসক : নৈরাজ্য ও অশ্ান্তিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। 
অকারণে রক্তপাতকে তিনি পছন্দএকরতেন না। রাজ্যের মাঝে শাস্তিশৃঙ্খলা 
আনয়নের জন্য তিনি বিভিন্নভারেজসুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি করেন। 

১৮. বীর যোদ্ধা : হজরত আলী,(রাট্টএকজন খ্যাতিমান বীর যোদ্ধা ছিলেন | কোনো 
যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেননি । রাসূল (স) তাকে 111 4... উপাধি 
দেন। খোদাদ্ৰোহীদের বিরুদ্ধে. পরিচালিত প্রায় প্রতিটি অভিযানে অংশগ্রহণ 
করে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

১৯. জনদরদী :. মানুষের কল্যাণে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেন। সমাজের 
সাধারণদ্রীন-দরিদ্র ও অভাবস্রস্ত লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে ধন- 
সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিতেন । 

২০. রামু, (স)-এর একান্ত সহচর : আলী (রা) মহানবী (স)-এর শুধু জামাতা ও 
চাচাত ভাই-ই ছিলেন না, তিনি রাসূল (স)-এর অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত সঙ্গী, অনুগত 
সহচরও ছিলেন। 

২১. হজরত আলী (রা)-এর মর্যাদা : হজরত আলী (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল 
(স) বলেন, যে ব্যক্তি হাসান, হুসাইনকে ভালোবাসে, তাদের পিতামাতাকে 
ভালোবাসে সে যেন আমাকেই ভালোবাসলো। কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি 
আমার সাথে, আমার মর্যাদায় সম্মান পাবে । এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহান 
আল্লাহ আলী (রা)-কে যে গুণাবলি দ্বারা বিভূষিত করেছেন, তার পূর্ববর্তী 
(একজন ব্যতীত) কারো মাঝে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত আলী (রা) অত্যন্ত সফল ব্যক্তিত ছিলেন। 

পি. কে. হিট্টি বলেন, হজরত আলী (রা) ছিলেন যুদ্ধে সাহসী, পরামর্শ দানে বিজ্ঞ, 

স্বচ্ছ সাবলীল, বন্ধুদের প্রতি অকপট এবং শত্রুদের প্রতি দয়াশীল।” 

(রা) ছিলেন মাহাত্ম্য ও শৌর্য-বীর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ। তীর চারিত্রিক 

গুণাবলি সম্পর্কে এতিহাসিক মাসুদী বলেন, “আল্লাহ তায়ালা আলী (রা)-কে যে 
গুণরাজি দ্বারা বিভূষিত করেছেন, তা তাদের পরবর্তী কারো মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।” 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৫৫ 


খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবহর মূল্যায়ন 


আপ: : ১০৬ ॥ খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনের কারণ বর্ণনা কর। 

অথবা, খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন ও উমাইয়াদের উত্থানের কারণ বর্ণনা কর। 

উক্তল।। উপস্থাপনা : উতথান-বিকাশ-পতন এ প্রাকৃতিক নিয়মটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও 

জাতির জীবনে সমভাবে প্রযোজ্য । খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের ক্ষেত্রেও এ 

নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। খোলাফায়ে রাশেদীন ৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ শিয়য়ব্যাপী 

৮১০০. 

পরবর্তীতে উমাইয়া বংশের উত্থান ঘটে। 

লাফে রানেদীরের খত ও উমাহয়াদের খালের রি 

উচ্ছৃঙ্খল জনতা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে 

রা যার তে ভাত | কৰ ই 2 এও 

সংহতি বিনষ্ট হয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের পত্তন উ্টল। নিম্নে খোলাফায়ে 

রাশেদীনের পতনের প্রধান কারণসমূহ আলোচনাএকররাঃইলো- 

১. গোত্রীয় দ্বন্দ : মহানবী (স)-এর জন্মের(পূর্ব থেকেই কুরাইশ বংশের হাশেমী ও 
উমাইয়া গোত্রের মধ্যে কাবার পৌরহিত্য বং মক্কার শাসনব্যবস্থা নিয়ে পারস্পরিক 
দন্ব-বিদ্বেষের সূচনা হয়েছিল। মহান্বী-(স)-এর আমলে মক্কা বিজয়ের সময়ে আবু 
সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে অন্যান্য উমাইয়াগণও তাকে অনুসরণ করে। হজরত 
ওমর (রা)-এর খেলাফত পর্ধন্রঃতিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে উমাইয়াদেরকে বসান। 
এতে গোত্রদ্বয়ের মধ্যে, এক্য ৪৪ সন্তাব বজায় ছিল। কিন্তু হজরত ওসমান (রা)-এর 
খেলাফতকালে এ গোত্রীয়দ্ন্থ পুনরায় নতুনভাবে জেগে ওঠে ৷ 

২. মন্ত্রী মারওয়ানের/ চক্রান্ত : খলিফা ওসমান (রা)-এর খেলাফতে তার জামাতা 
ও চাচাত ভাই মারওয়ান ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। এই মারওয়ানের পূর্ব 
পরিচয়ও্রশংসনীয় ছিল না। বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে একবার মহানবী (স) তাকে 
মদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। স্বার্থপর ও কূটনীতিবিদ মারওয়ান খলিফার 
সৱ্লতার সুযোগে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। তিনি উমাইয়াদের 
রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন । মারওয়ান 
কর্তৃক হাশেমীয়দের উপেক্ষা করে উমাইয়াদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার এ চক্রান্ত 
খলিফা ওসমান (রা)-কে বিতর্কিত করে । 

৩. ওসমান (রা)-এর শাহাদাতবরণ : হজরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতবরণের 
পর থেকেই" খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে রতিহাসিক 
জোসেফ হেল বলেন, “ওসমান (রা)-এর মৃত্যুতে অরাজকতার যে দ্বার উন্মুক্ত 
হলো তা আর কোনোদিন বন্ধ হয় নি।” এতিহাসিক ব্রাউন বলেন, “এ ঘটনা 
ইসলামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে ভেদবিন্দুর সূচনা করল। ফলে যে 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হলো কারবালার ময়দানে তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেল।” 

৪. খারেজী বিদ্রোহ : হজরত আলী (রা) খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের 
শাস্তি দানে অসম্মত ছিলেন না, তবে তিনি রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলার উন্নতির 
অপেক্ষায় ছিলেন। নাহরাওয়ানে খারেজী বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত থেকে তিনি যে 
মারাত্মক ভুল করেন তাতে শুধু তারই পতন হয় নি, খোলাফায়ে রাশেদীনের 
স্বর্ণযুগেরও বিলুপ্তি ঘটে । 


৩৫৬ রা জনত্ঞহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 

৫. হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর কুটকৌশল : উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া (রা)-এর 
বহতা আতি ও নন এ 
খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনকে অনিবার্য করে। হজরত আলী (রা) ইসলামী 
সাম্রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত খলিফা হওয়া সত্তেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা) 
তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন । ফলে খেলাফতের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 


৬. স্বাতন্ত্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনার : মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যে ও প্রজাতন্ত্র কায়েম যতদিন 
জগতের সংস্পর্শে আসেন নি। কিন্তু হজরত ওসমান (রা)- থেকে 
পরবর্তী মুসলিম শাসকদের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে 
অনুপ্রবেশ করে যা খেলাফতের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে 

৭ » সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অভাব 
(রা)-এর শাসনামলে মর্ধাদাসম্পন্ন অনেক 

মধ্যে জাতীয়তাবোধ, 
দুই. খলিফার খেলাফতকালে এ গু 
খেলাফতের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে, 

৮. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ : 
প্রদেশে বিশেষ করে বসরা, 
নুন তৃরান্বিত 

৯. হজরত (রো) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে : ইসলামের 
চতুর্থ খলিফা শে bo ae হজরত মুয়াবিয়া 
(রা)-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ খোলাফায়ে রাশেদীনের পতনকে অপরিহার্য 
করে তোলে (রা)-এর শাহাদাত বরণ এবং আলী (রা)-এর 

করে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়, তার ফলে উ্ট্রের 
যুদ্ধ, যুদ্ধ এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে খেলাফতের পতন 


ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস কলঙ্কিত হয়। 

১০, (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী : মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 
“আমার মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজতৃকাল ৩০ বছরের অধিক স্থায়ী 
হবে না।” খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন সম্ভবত তার এ ভবিষ্যদ্থাণীরই প্রতিফলন । 
কারণ এর স্থায়িতৃকাল ছিল (৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) ৩০ বছর । 

১১. হজরত আলী (রা)-এর শাহাদাতবরণ : খারেজী সম্প্রদায়ের হাতে খলিফা হজরত 
আলী (রা)-এর শাহাদাতবরণ. খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন ডেকে আনে । ৬৬১ 
খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি তিনি গুপ্তঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের বিষাক্ত 
ছুরিকাঘাতে আহত হন এবং ২৭ জানুয়ারি শাহাদাতবরণ করেন। তার শাহাদাতের 

* সাথে সাথেই খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র খেলাফতের অবসান ঘটে। 

উপসংহার : উল্লিখিত কারণসমূহ এবং বিশেষত উত্থান-পতনের স্বাভাবিক নিয়মেই 

খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন ঘটে । হজরত মুয়াবিয়া (রা) কৌশলে খলিফা আলী 

(রা)-কে খেলাফত থেকে অপসারণ করেন এবং আরব রাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র 

করেন। এ প্রসঙ্গে ভনক্রেমার বলেছেন, “হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার 
মধ্যে বিরোধ না ঘটলে এবং পরবর্তী ইসলামের রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো অশুভ 
উপদ্রবের সূচনা না হলে ইসলামের ভবিষ্যত আরো সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতো ।” 


উন্তল্।। উপস্থাপনা : নর টা 
তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। খলিফা. হজরত ওসমান (রা)-এর 
রাজনৈতিকভাবে হর এবং অলি হজরত ছাগা ( 


মধ্যকার গৃহযুদ্ধের পর তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় উ৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা 
হজরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করলে মুয়াবিয়া সলামী খেলাফতের শাসন 
ক্ষমতায় হন। মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা” গ্রহণের সাথে সাথে উমাইয়া 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । উমাইয়ারা প্রায় ব্বৃই, বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


হজরত আলী (রা)-এর মৃত্যুর থ্রি | (রা) যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তা 
তার বংশের নামানুসারে উমাইয় মিলি হিসেবে পরিচিত। নিযে উমাইয়াদের 


রর উত্থানে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা. পালন 


বর্ণনা করা হলো : 

ক. হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যা : হজরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে 
প্রথম উমাইয়া শাসক হিসেবে মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হন। তার 
১২ বছরের শাসনামলে উমাইয়া বংশ হাশেমী বংশ অপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার 
করে । তার শাসনামলের প্রথম ৬ বছর-শাস্তিপূর্ণভাবে কাটলেও পরবর্তী ৬ বছর 
মন্ত্রী মারওয়ানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করাসহ বিভিন্ন কারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয়। এ বিশৃঙ্খলার পরিণামে অবশেষে খলিফা হজরত ওসমান (রা) 
৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে মুসলিম সাম্রাজ্যে খেলাফতকে 
কেন্দ্র করে ব্যাপক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। 

খ. খলিফা হজরত আলী (রা)-এর ক্ষমতা লাভ : খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর 
শাহাদাত বরণের পর হজরত আলী (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হন। ৬৫৬ 
খ্রিষ্টাব্দে হজরত আলী (রা) খলিফা হলে ওসমান (রা) হত্যার বিচার নিয়ে উমাইয়ারা 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে । খলিফা হজরত আলী (রা) 
ওসমান (রা)-এর হত্যার বিচারের আশ্বাস দিলেও উমাইয়া নেতা মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতা 
লাভের আশায় হজরত আলী (রা)-এর বিরোধিতা করতে থাকে । 


৩৫৮ রোল জ্রত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


গ. উমাইয়া-হাশেমী দ্বন্ব : হজরত আলী (রা) ছিলেন হাশেমী আর ওসমান (রা) 
ছিলেন উমাইয়া বংশের লোক । সুতরাং হজরত আলী (রা) ক্ষমতা গ্রহণ করলে 
উমাইয়ারা তার বিরোধিতা করে মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে 
তোলে । হাশেমী বংশীয় আলী (রা) ক্ষমতা গ্রহণ করলে উমাইয়া বংশীয়দের 
স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা মনে করে খলিফা ওসমান (রা)-এর সময়ে 
উমাইয়ারা যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে আলী (রা) হাশেমী বংশীয় বলে তারা 
এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তারা মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃডু খলিফা 
আলী (রা)-এর বিরোধিতা করতে থাকে । 

ঘ. পিএ ৯১১৮ মুয়াবিয়া (রা) িষ্টাব্দে 
হজরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেরে নিয়োগ লাভ 
করেন। হজরত ওসমান (রা) হত্যার পর মুয়াবিয়া (রা)'লিফার রক্তাক্ত 
পোশাকাদি ও তার স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল জনগণেরমাঝে প্রদর্শন করে 
তাদের উত্তেজিত করে তোলে। যার ফলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই 
রাষ্ট্রে অরাজকতা বন্ধের জন্য খলিফা হজরর্ত আলী (রা) য়া (রা)-কে 
পদচ্যুত করলে মুয়াবিয়া (রা) তা অমান্য করেন'। ফলে খলিফা হজরত আলী 
(রা)-এর সাথে তার দ্বন্্থ অনিবার্য হয়ে উঠে। এ ছন্দের ফলে উমাইয়াদের 
খেলাফতে আরোহনের প্রেক্ষাপট রী হয়। 

ঙ. : খলিফা হজরত আট (রা)-এর সময়ে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ 

যুদ্ধ উদ্টের যুদ্ধ, সিফফিন্রের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা 
মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিরূগ প্রভাব ফেলে । এর ফলে উমাইয়ারা সিফফিনের 
যুদ্ধের পর দুমাতুল 'জন্দূলের মীমাংসার দ্বারা সিরিয়ায় প্রাথমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করে। গৃহযুদ্ধের সুটন্রা হয় মুয়াবিয়া কর্তৃক হজরত আলী (রা) এর আদেশ 
অমান্যকে কেন্দ্র করে। মুয়াবিয়া (রা) হজরত আলী (রা)-এর আদেশ অমান্য 
করে সিরিয়ায়-শাসনকার্য পরিচালনা করলে আলী (রা) তার বিরুদ্ধে ৫০,০০০ 
সৈন্যসহথ অগ্রসর হন। যার ফলে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সিফফিনের 
প্রান্তরে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত আলী (রা)-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে 
পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে আমর আল-আসের পরামর্শে মুয়াবিয়া (রা) বর্শার 
অগ্রভাগে কুরআন ঝুলিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করে। খলিফা হজরত 
আলী (রা) অনিচ্ছাসন্তরেও যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। অতঃপর দুমার প্রান্তরে 
আমরের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে হজরত আলী (রা)-এর প্রতিনিধি মুসা আল- 
আশারি পরাজিত হলে খেলাফত বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় 
উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 

চ. খলিফা হজরত আলী (রা)-এর হত্যা : খলিফা হজরত আলী (রা) রাজ্যে 

সৃষ্টিকারী খারেজী সম্প্রদায়ের হাতে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে শহিদ হন। 
হজরত আলী (রা) শহিদ হলে মুয়াবিয়া (রা) ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে চুক্তি 
করে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। যার ফলে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

ছ. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব : হজরত আলী (রা)-এর শাসনামলে সংঘটিত 
সিফফিনের যুদ্ধের পর দুমাতুল জন্দলের শালিসি রায়ের পর তা প্রত্যাখ্যান 
করে খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া হজরত আলী (রা)-এর 
শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে শিয়াসহ নানা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৫৯ 


সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । যার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
হয়। এরূপ পরিস্থিতি উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করে । 

২. অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট : উমাইয়াদের উত্থানে তৎকালীন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খলিফা হজরত ওসমান (রা)-এর সময়ে 
উমাইয়ারা ব্যাপক অর্থ-সম্পদের মালিক হয়। তারা বায়তুলমালের অর্থ 
কুক্ষিগত করে। কিন্ত খলিফা হজরত আলী (রা) ক্ষমতা গ্রহণ করে মুয়াবিয়া 
(রা)কে পদচ্যুত করলে উমাইয়ারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হারানোর ভয়ে বিদ্রোহ 
করে মুয়াবিয়া (রা)-এর পতাকাতলে যোগদান করে। 

৩. সামাজিক প্রেক্ষাপট : উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণের সামাজিক প্রেক্ষাপট 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৎকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সমাজে আরব- 
অনারব বৈষম্য এবং হজরত আলী (রা)-এর সময় সামাজিকল্অস্থিরতা বিশাল 
মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে উমাইয়াদের উত্থানের বীজ, বপনাক্ররে । 

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা: খলিফা হজরত আলী (রা)-এর হত্যার পর মুয়াবিয়া (রা) 

নিজেকে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ঘোষণাকরৈন । ফলে তার সাথে হজরত 

হাসান (রা)-এর দ্বন্ধ দেখা দেয়। কিন্তু প্রহসনমূলক চুক্তি দ্বারা তিনি হাসান (রা)-কে 
বঞ্চিত করে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ 
করেন । হজরত মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতা গ্রহ্ণ,করার সাথে সাথে ইসলামী খেলাফতের 
বিলুপ্তি ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক 'শাসনর্যরস্থার শুরু হয়। মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। উমাইয়া 
খেলাফত ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় আন্দোলনের কারণে চূড়ান্তভাবে পতন হয় । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যবায়ংযে, মুসলিম খেলাফতের অস্থিতিশীলতার সুযোগকে কেন্দ্র 

করে মুয়াবিয়া (রা) উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী 

(রা) সিফফিনের যুদ্ধে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে দুমার মীমাংসায় 

যে কূটনৈতিক অদুরদর্শিতার পরিচয় দেন তা উমাইয়াদের খেলাফত প্রতিষ্ঠায় অনুকূল 

পরিবেশ সৃষ্টিংকরে। হজরত ওসমান (রা) হত্যাকে কেন্দ্র করে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, 

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হজরত আলী (রা)-এর হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তা চরম আকার ধারণ করে। 

আর ৬৬১২ ষ্টাব্দের উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা তারই ফলশ্রতি 

প্রশ্ন: ১০৮ ॥ উমহয়া কের পরতিাতা হিসেবে নযাবযার রে) কৃতি 

মূল্যায়ন কর [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 

অথবা, শাসন তব হিসেবে মুয়বয় ( (রা)-এর কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর॥ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 

অথবা; আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কে ছিলেন? প্রমাণ কর যে, তিনি উমাইয়া 

খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 


(ফা. স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, উমাহয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর অবদান 
মূল্যায়ন কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১১] 
অথবা, উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অবদান 
আলোচনা কর। টার (ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
উন্তলর।। : মানুষ ও শাসক হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উচ্চাকাঙ্কী, 
সাহসী, ও দক্ষ সংগঠক। তীর ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক বিশ্বের 


ইতিহাসে বিরল। হজরত মুয়াবিয়া (রা) এক নবতর ইতিহাসের সৃষ্টা। তাই প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিক হিত্রি বলেন_ He ৫5101 only the first but also one of the best of arab kings. 
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৩ মুয়াবিয়া (রা)-এর পরিচয় 

১. জন্ম ও বংশ পরিচয় : কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া 
(রা) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন উমাইয়া দলপতি এবং কাবার রক্ষক 
আবু সুফিয়ান । তার মাতা হিন্দা ও হজরত মুয়াবিয়া (রা) মক্কা বিজয়ের আগ 
পর্যন্ত রাসূল (স)-এর তীব বিরোধিতা করেন । ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়েল্র পর 
তিনি তার পিতার সাথে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের সেবায় নিজেকে 


ও আনুগত্য লাভের জন্য তিনি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করেন । এ ছাড়া 
তিনি ধীর, স্থির, কর্মক্ষম ও যোদ্ধা ছিলেন। 

৩. দৈনন্দিন জীবনযাত্রা : এতিহাসিকগণ হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলেখ্য রেখে গেছেন। ফজরের নামাযের পর তিনি 
নগরপালের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতেন এবং সমাধান 
দিতেন। এরপর তীর মন্ত্রী ও সভাসদগণ রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন 
সমস্যা নিয়ে আসতেন ৷ তিনি তাদের বক্তব্য শুনে সেসবের যথাযোগ্য সমাধান 
দিতেন ৷ প্রাতঃরাশের সময় বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের নিকট হতে প্রেরিত 
পত্রাদি একজন কর্মচারী তাকে পাঠ করে শুনাতেন। যোহরের নামাযের পর 
বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ শুনতেন ও সেগুলো মীমাংসার চেষ্টা করতেন । সন্ধ্যায় 
মন্ত্রী পরিষদের সাথে আলোচনা করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৬১ 


৪. 


১০, 


নিজ? জর্দা ছিলেন পরি ভিন অত্যন্ত 
এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠক। উদ্দিষ্ট বিষয়ে সফলতা লাভে তিনি কৌশলের 
সাথে রি পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যেতেন। যেখানে যেমন প্রয়োজন 
সেখানে তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন ৷ কখনো নম্র ব্যবহার দিয়ে, কখনো শক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করায় তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন । 
এ শক্তিবলেই তিনি শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 
ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : হজরত মুয়াবিয়া (রা) যেমন কঠোর ছিলেন তেমনি আবার 
উদার, দয়ালু এবং সুবিচারকও ছিলেন । বিনয়, মার্জিত রুচি ও ঠ 
চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল র 
সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতেন । তার রাজতে খ্রিষ্টান 
বাস করতো। ভূমিকম্পে খ্রিষ্টানদের এডিসার গির্জা ধ্বং: তিনি তা 
পুনঃনির্মাণের সকল প্রকার ব্যবস্থা করতে কুষ্ঠিত হননি । লে রাষ্ট্র 
মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ 


ও প্রয়োজনীয় করতেন। তিনি দক্ষতার বিচারে বহু 
অমুসলিমকেও নিয়োগ করেন। একজন খ্রষ্টানও তার উপদেষ্টাদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চিকিৎসক ‘ইবনে আসাল'-এর দ্বারা চিকিৎসা 
শাস্ত্রের আরবিতে অনুবাদ করান । খ্রিষ্টান “আল-আখতাল' তার 
সভাকবি ] 

[দক্ষতা : জনয (রা) দা মুরাদ যা 
এ সাধনাবলে ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি শক্ত হাতে 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। বিপক্ষকে কাবু করায় এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত । 


. ব্যক্তি মুয়াবিয়া রো). : হজরত মুয়াবিয়া (রা) উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, 


স্থলকায়, অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, ধর্মানুরাগী, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

মনোনয়ন : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত মুয়াবিয়া (রা) ইমাম 
হাসানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির অবমাননা করে মৃত্যুর পূর্বে শুধু নিজ অযোগ্য 
পুত্রকেই মনোনীত করেননি; বরং কৌশলে আরব জনগণের দ্বারা এ 
মনোনয়নের প্রতি সমর্থনও আদায় করেন। ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) তদীয় পুত্র ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের সময়ে অনুসৃত নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেন। 


৩ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া (রা)-এর 
উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া (রা)-এর /অবদান নিয়ে 
আলোচনা করা হলো- 
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১. উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা : এজি পতি কা 
প্রবঞ্চনা, খেলাফতকে রাজতন্ত্রীকরণ, মদিনা থেকে দামেক্কে মিশ্বর প্রেরণের 
অপচেষ্টা ইত্যাদি সমর্থনযোগ্য না হলেও সা্রাজ্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করে 
তিনি শাসক হিসেবে যে অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই 
প্রশংসনীয় । অশেষ কর্মদক্ষতা এবং কর্মকুশলতার অধিকারী হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) অতি নগণ্য অবস্থা থেকে ইসলামী খেলাফতের মসনদ লাভ করেন । তার 
বিশ বছরের শাসনকালে তিনি দেশকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশক্রর 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। 

২. রাজ্যবিস্তার : খেলাফত লাভ করে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হজরত(ুয়াবিয়া (রা) 
অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিদ্রোহ, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমন করে রাজ্যবিস্তারে 
৯০১০৭ সৃ ৯25 ৩ go 

বিজয় : সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল আফগানিস্তান পারস্যে অভিযান 

করে হজরত মুয়াবিয়া (রা) সীমান্ত উপজাতিদের বশ্যতা স্বীকারে 
বাধ্য করেন। তিনি ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে হীরাতের বিদ্রোহ দমন করেন এবং 
৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল, কান্দাহার, গজনি, বলখ প্রভৃতি এলাকার বিদ্রোহ 
দমন করেন। ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বোখারা- এবং ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ ও 
তিরমিজ. অধিকৃত হয়। আৰু? সুফরার পুত্র মুহাল্লাবের নেতৃতে ৬৬৫ 
খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী,সিঙ্ধুনদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 

খ. পশ্চিমাঞ্চল বিজয় : হজরত মুয়াবিয়া (রা) তার সাম্রাজ্যে পূর্বদিকের 
ন্যায় পশ্চিম দিকে: সপ্রসারিত করেন। তার রাজতৃকালে সেনাপতি 
ওকবার নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা বিজয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা 
হজরত ওমর্(রা)-এর সময় মিসর বিজিত হলেও মুয়াবিয়ার সময় উত্তর 
আফ্রিকা মুসলমানদের দখলে আসে । 

গ. কনস্টান্টিনোপল অবরোধ : ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুয়াবিয়া (রা) 
আর্মেনিয়ার রোমানদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে আর্মেনিয়া দখল 
কূরেন। এ ঘটনার পর তিনি আক্রা নামক স্থানে মুসলিম পোতাশ্রয় স্থাপন 

র্রেন। ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুয়াবিয়া (রা) এই পোতাশ্রয় থেকে 
গ্রিকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে নৌ ও স্থল অভিযান প্রেরণ 
করেন। কনস্টান্টিনোপল অবরোধ সম্পর্কে অধ্যাপক কে. আলী তার 'A 
Study of Islamic History’ গ্রন্থে বলেন, “মুয়াবিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল 
বাইজান্টাইনের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয় ।” 

৩. সংহতি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্রোহ দমন : হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর সমস্ত 
মুসলিম রাষ্ট্রের এক্য, সংহতি ও শাস্তি ব্যাহত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের 
নিপা এবং সত মারার রাত সুরা (গা) ধস উল 
কখনো কঠোরতা ও নির্মমতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি কঠোর হস্তে খারিজী 
বিদ্রোহ দমন করেন এবং বসরা, আহওয়াজ প্রভৃতি স্থানে শাস্তি ভঙ্গকারীদের 
শাস্তি প্রদান করে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। 

৪. সুশাসক : শাসক হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদার ও 
ন্যায়নিষ্ঠ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তিনি বজ্প কঠোর, দরিদ্র ও দুর্বলের 
প্রতি অতিশয় দয়ালু এবং সুবিবেচক ছিলেন৷ তার শাসনামলে শাসক শাসিত 

বসবাস করতো । একজন সুশাসকের সব গুণই তার মধ্যে ছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৬৩ 


৫. 


১০. 


১১. 


শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ : বি: হজৱত কো) শাসক হিসেবে দরদ েঠ 
রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ, সুশাসক এবং সুচতুর সাম্রাজ্য সংগঠক 
হিসেবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । কার্যসিদ্ধির জন্য যে 
কোনো পন্থায় শত্রুদের বশে আনতে তিনি সক্ষম ছিলেন। তীক্ষ বুদ্ধি, ধৈর্য, 
ধীরচিত্ততা, অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণে তিনি 
একজন সফল রাজনীতিবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন । 
কূটনীতিবিদ : তিনি ছিলেন একজন সার্থক কূটনীতিবিদ। রাষ্ট্র শাসনে এবং 
ক্ষমতা পাকাপোক্তকরণে তার কূটনীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল তার 
কূটনীতির কাছে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গও হেরে গিয়েছিলেন ।€১ 
প্রশাসন : হজরত মুয়াবিয়া (রা) খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত প্রশাসনিক 
আলোকে যুগোপযোগী একটি প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন করেন 
এবং অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রে শাস্তি-শৃঙ্খলা আনয়নে সক্ষম হন। 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, “বিশৃঙ্খলার মধ্য, হতে হজরত মুয়াবিয়া (রা) 
শৃঙ্খলা আনয়ন করেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সুরা প্রতিষ্ঠা করেন।” 


. খেলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা : এতিহাসিকি 'হিট্টি বলেন, “হজরত মুয়াবিয়া 


(রা) কেবল নতুন এক সায্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতীই ছিলেন না, হজরত ওমরের পরে 
খেলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন.।"_ 

রাজধানী দামেশকে স্থানান্তর./৬৬১' খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামী 
সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে, আরোহণ করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি 
রাজধানী কুফা হতে দামেশকে স্থানান্তর করেন। অবশ্য রাজধানী স্থানান্তরিত 
করার মূলে বহুবিধর্ণ কারণ ছিল। যথা- কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও 
চপলমতিতৃ, সিরিয়ায়, উমাইয়াদের সমর্থন লাভের সম্ভাবনা, নবপ্রতিষ্ঠিত 
রাজধানী সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসনিক 
কার্যাবলি তদীরকির সুবিধা । 

কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা : সাম্রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের জন্য 
তিনি রাজধানী দামেশকে একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাগণ সময়ে সময়ে এ সচিবালয়ে উপস্থিত হয়ে মুয়াবিয়া (রা)-কে 

নানা বিষয়ে অবগত করতেন এবং তিনি তাদেরকে নির্দেশনা দিতেন । কেন্দ্রীয় 
সচিবালয়ের ভাষা ছিল আরবি । 

ডাক ব্যবস্থা চালু : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম 
তিনিই ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। উট ও ঘোড়ার সাহায্যে সরকারি বেসরকারি 
চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রতি ১১ মাইল অন্তর একটি ডাকঘর 
স্থাপিত হয়। ডাক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে “সাহেবুল-বারিদ' বলা হতো। 
গুপ্ততরদের মাধ্যমেও হজরত মুয়াবিয়া (রা) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংবাদ 
গ্রহণ করতেন। 


১২. রেজিস্ট্রি দফতর : রেজিস্ট্রি দফতর স্থাপন হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ ৷ এ বিভাগের নাম ছিল 'দিওয়ানুল খাতাম।' কেন্দ্র ও 
প্রদেশের সরকারি কার্যাদির নির্দেশাবলি খলিফার মোহর বা সীল দিয়ে সংরক্ষণ 
করা ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব । এসব নির্দেশ মোহরাঙ্কিত করে অনুলিপি বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠানো হতো। 


৩৬৪ রোল ভ্বত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জু 


১৩. রাজস্ব বিভাগের : হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রশাসনিক সংস্কারের 
অন্যতম পদক্ষেপ ছিল রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন ৷ তিনি প্রশাসন থেকে আলাদা 
করে রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। এ বিভাগের প্রধান “সাহেবুল খারাজ' 
হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। ফলে একদিকে 
যেমন প্রাদেশিক গভর্নরদের ক্ষমতা হাস পায়, অপরদিকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
উন্নতিরও সূচনা হয়। 

১৪. প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন : মুয়াবিয়া (রা) প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল 
সংস্কার সাধন করে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করেন। 7: ৯ 
৪৬৮ ন যা লাকি খা হজরত সাবিরা (রি মুসলিম 
নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সৈন্যবাহিনীরী) পরিবর্তে 
৬ পেত eee Te Car ER ৯ 
তার খেলাফত পশ্চিমে উঁত্তর আফ্রিকা হতে সমরকন্দ ও সিন্ধু নদীর 
অববাহিকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তা ছাড়া তিনি পুলিশ বিভাগ ও কৃষি 

বিভাগের উন্নয়ন সাধন করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বেলাব বর্গ তে পকিলে হলত 

যায (রা) আরব শাসকদের মধ্য ইনিই ছিলেন না. অন্যতম ছিলেন। 


উদারতা, তা, সৌজন্যমূলক ব্যবহার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় তিনি সমসাময়িক 
রোমান সম্রাট ছি ী য় কঙগটান্স এবং গোনেটাস অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। 
ঘর প্রশ্ন: ১০৯: উমাইয়া রাজবংশের ৮ 


অথবা, উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার/গুরুতু বিস্তারিত বণ টা 
উল্তল্ন।। উপস্থাপনা : উমাইয়া যুগে ইসলামের অনাড়ন্বর, pe 
পদ্ধতি অনেকাংশেজ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাদের শাসনকালে ইসলামী 
সাধারণতন্ত্রের (পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের মনোনয়নের 
পরিবর্তে উমীইয়া খলিফাগণ নিজেরাই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। এ যুগে 
মজলিষ্্ুরার বিলুপ্তি ঘটে এবং বায়তুলমাল উমাইয়া খলিফাগণের কারো কারো 
ব্যক্তিগজ. সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাদের কারো কারো রাজ্যে শাসননীতি ছিল 
ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ । 
৩ উমাইয়া রাজবংশের বৈশিষ্ট্য বা শাসনব্যবস্থা 
১. খলিফার ক্ষমতা : উমাইয়া খলিফাগণ কার্যত শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক, 
বাহাত ইসলামের নেতা এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতেন । 
যে কোনো ব্যাপারে অসন্তুষ্ট পক্ষ খলিফার দরবারে আপীল করতে পারত এবং 
খলিফার রায়ই চূড়ান্ত বলে হতো । উমাইয়া খলিফাগণ সৈন্য বিভাগেরও 
সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তাঁরা শাসনকর্তাদের নিযুক্ত বা পদচ্যুত করতে পারতেন । 
২. কেন্দ্রীয় সরকার : উমাইয়া আমলে শাসন, বিচার এবং সামরিক বিভাগের 
প্রধান ছিলেন স্বয়ং খলিফা । সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উমাইয়া 
আমলে কেন্দ্রে পাঁচটি বিভাগ ছিল । যথা- ১. দিওয়ানুল জুনদ বা সামরিক 
বিভাগ, ২. দিওয়ানুল খারাজ তথা রাজস্ব বিভাগ, ৩. দিওয়ানুর রাসায়েল বা 
সরকারি কাগজপত্র আদান-প্রদান বিভাগ, ৪. দিওয়ানুল বারিদ তথা ডাক 
বিভাগ, ৫. দিওয়ানুল খাতাম বা হুকুমনামা সংরক্ষণ বিভাগ । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৬৫ 


৩. 


রাজস্ব বিভাগ : উমাইয়া যুগে রাজস্ব আদায়ের দায়িতে আমিন নামক কর্মচারী 
নিয়োজিত থাকতেন । রাজস্ব বিভাগের প্রধানকে বলা হতো সাহিবুল খারাজ। 
প্রাপ্ত রাজস্ব দ্বারা রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যয় মিটানোর পর উদ্বৃত্তটুকু খলিফার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতো। সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস ছিল যথাক্রমে 
খারাজ, জিযিয়া, যাকাত, উশর, আমদানী-রপ্তানি শুল্ক, খুমুস, আল-ফাঈ, 
গনীমত ইত্যাদি । আদায়কৃত রাজস্ব থেকে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হতো। 
অবশ্য প্রদেশের সংগৃহীত আয় প্রদেশের মালখানায় জমা রাখা হতো। 
প্রাদেশিক শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এবং উন্নয়নমূলক কার্যে খরচঃরুরার পর 
উদ্বৃত্ত অর্থ দামেশৃকের কেন্দ্রীয় সরকারি তহবিলে পাঠান হতো । 

রাজতন্ত্রের উদ্ভব : খোলাফায়ে রাশেদীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হতেন। কিন্তু উমাইয়া আমলে খেলাফত লাভ্টেইসলীমী গণতন্ত্রে 
পরিবর্তে বংশানুক্ৰমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। হজরত খুয়াবিয়া (রা) ৬৭৬ 
সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াযিদকে তীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার ফলে 
বংশানুক্ৰমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এরপর ॥থেকে শাসকগণ তাদের 
ইচ্ছামতো উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে,শুবু করেন। এ ব্যাপারে জনগণের 
রা দেয়া হতো রর নিন দারা বার 


খলিফার ব্যক্তিগত নেকেদিরার ছিল না। কিছু একমাত্র ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয ব্যতীত সকল উমাইয়া শাসকই বায়তুলমালকে নিজেদের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে ইচ্ছানুযায়ী টাকা পয়সা ব্যয় করতেন। 

মজলিসে সুরার বিলোপ সাধন : উমাইয়া শাসন যুগের পূর্বে মজলিসে শূরায় 
শাসন সংক্রীস্ত এবং অন্যান্য সকল জরুরি বিষয়ে আলোচনা করা হতো। 
সরকারি'শীতি সম্পর্কে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু উমাইয়া 
বংশের শাসকগণ মজলিসে শূরার বিলোপ সাধন করেন। ফলে তারাই সর্বময় 
শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন এবং জনসাধারণ সরকারি নীতি সম্পর্কে 
সমালোচনার অধিকার হারায় । উমাইয়া আমলে দরবারীরাই মজলিসে শূরার 


রক 
দ্বন্দ্ব : ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই আরবে হিমারীয় ও 


ঃ ৯৮ ছিল । খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এ দ্বন্ব অনেকটাই 


ছাই চাপা ছিল বলা যায়। কিন্তু উমাইয়া আমলে রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায় 
থেকে তাতে ঘৃতাহুতি দেয়া হয়। বিশেষত শাসকগণ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য 
নতুন করে হিমারীয় মুদারীয় দ্বন্ব জাগিয়ে তোলেন। ফলে তাদের মধ্যে অতীত 
বিদ্বেষ পুনজীবিত হয়। এর পর থেকে উমাইয়া শাসকগণ নিজেদের 
সুবিধানুযায়ী কখনও হিমারীয় এবং কখনও মুদারীয় গোত্রকে সমর্থন করতেন। 


+ 'সিরিয়াবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা : উমাইয়া আমলে শাসন ক্ষমতায় 


সিরিয়াবাসীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে সিরিয়াবাসী 
সর্বোতভাবে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-কে সাহায্য সমর্থন করেছিল । ক্ষমতালাভের 


১০, 


১১, 


১২. 


১৩. 


__ সাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিবিজ : ততীয় বর্ষ ভর 


সরবত নর নটি ককা হতে দায়ক সনাতর কেন । 
ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় সিরীয়গণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং মদিনা ও 
কুফাবাসীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার অলিন্দে গুরুতৃহীন হয়ে পড়েন। 
আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন : খোলাফায়ে রাশেদীন আহারে ও পরিচ্ছদে অত্যন্ত 
অনাড়ম্বর এবং সহজ সরল ছিলেন। তাদের ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই ঘাতকের 
হাতে প্রাণ হারান। তবুও তারা কোনো প্রহরী বা দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেননি । 
প্রজাগণের মঙ্গল কামনায় তারা রাতে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু উমাইয়া 
খলিফাগণ প্রাসাদের মধ্যে শান শওকতের সাথে বসবাস করতেন এবং 
নিরাপত্তার জন্য দ্বাররক্ষীও নিযুক্ত করতেন । তাদের শাসঘামূজে সমাজে 
মদ্যপান, জুয়া খেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি পুনঃ প্রবর্তিত হয় । এভাবে অনেক 
অনৈসলামিক মুসলমান সমাজকে আবার কলুষিত করে তোলে । 
আরবি ভাষার প্রবর্তন : উমাইয়া শাসনামলের সূর্বাপেক্ষা গৌরবময় কৃতিতৃ 
হচ্ছে ভাষা ও মুদ্রা সংস্কার। খলিফা আবদুল '্থালেকের খেলাফতের প্রথম 
পর্যন্ত সরকারি অফিস আদালতে পাহলভী$-ঘ্বিরু, সিরীয় প্রভৃতি আঞ্চলিক 
ভাষাসমূহ ব্যবহৃত হতো। আবদুল মালেক আরবীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরামর্শে আররিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করেন। 
তার সময় হতে সকল সরকারি অফ্রিসে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে । 
আরবি মুদ্রা প্রবর্তন : উমাইয়া) খলিফা আবদুল মালেকের পূর্বে ইসলামী 
সাম্রাজ্যে রোমান ও পারসি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও 
রাজস্ব সংগ্রহে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হতো। খেলাফতের সর্বত্র একক মানের 
মুদ্রার প্রয়োজনীয়তাএঅনুনভভব করে আবদুল মালেক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে দামেশ্্‌কে 
একটি জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন । ফলে সকল বৈদেশিক মুদ্রার প্রচলন বন্ধ 
হয়ে সাম্রাজ্যে আরবি মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। খলিফা মুদ্রা জাল রোধেও 
সতর্কতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

প্রাদেশিক বিভাজন : শাসনকার্ধের সুবিধার জন্য উমাইয়া যুগে সমগ্র আরব 
সাম্রাজ্াকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা_ হেজায, মিসর, ইরাক, 
মেসোপটেমিয়া, আফ্রিকার বার্বার রাজ্য ও সিরিয়া । এ ছয়টি বিভাগে সর্বমোট 
১৪টি প্রদেশ ছিল। বিভিন্ন বিভাগের জন্য খলিফা একজন করে উপযুক্ত 
ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। এসব রাজপ্রতিনিধি বিভাগের 
সামরিক ও রাজনৈতিক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তা ছাড়া ভাইসরয় 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাও নিযুক্ত করতেন। আবার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 
জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন । 

অভিজাত সম্প্রদায় : উমাইয়া শাসনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল অভিজাত 
সম্প্রদায়। রাজবংশ, আমলাবর্গ, বিজেতাগণ এবং সন্্ান্ত আরব পরিবারবর্গ 
কর্তৃক গঠিত ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। তারা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের লোক 
বলে গণ্য হতেন। উমাইয়া আমলে রাজধানী দামেশক পৃথিবীর সুন্দর 
নগরগুলোর অন্যতম ছিল । দামেশক শহরকে খলিফাগণ অনেক সুন্দর সুন্দর 
অস্টালিকা, ফোয়ারা, প্রমোদ ভবন, মসজিদ ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত করেন । 
খলিফার প্রাসাদ ভবন স্বর্ণ ও মার্বেল দ্বারা কারুকার্য করা ছিল। অপরাপর 
অভিজাত সম্প্রদায় অনুরূপ মনোরম অষ্টালিকায়ই বসবাস করতেন। 


ল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৬৭ 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


মাওয়ালী : উমাইয়া শাসনে অভিজাত সম্প্রদায়ের পরই ছিল নবদীক্ষিত 
মুসলমান বা মাওয়ালীদের স্থান। প্রত্যেক অনারব নবদীক্ষিত মুসলমানকে 
আরবীয় মুসলমানের পরিবারভুক্ত হতে হতো । এজন্য তাদেরকে মাওয়ালী বা 
আশ্রিত বলা হতো । ইসলামের খেদমতে আরবীয় মুসলমানদের চেয়ে তাদের 
অবদান কোনো অংশেই কম ছিল না। তবুও রাষ্ট্রীয় সুবিধা হতে তারা অনেক 
ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদেরকেও 'জিযিয়া' এবং 'খারাজ' "প্রদান করতে হতো! 
অবশ্য উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয মাওয়ালীদেরকে 'জিযিয়া' 
ও 'খারাজ' হতে মুক্ত করেন । 

দরবার জীবন : ড. কে. এম. আশরাফ বলেন, ডুমাইয়া খলিফাগণ সাধারণত 
কেন্দ্রীয় মসজিদে দৈনন্দিন নামাযে এবং জুমার্টনামাযোহিয়ামত করতেন। 
ধর্মীয় কর্তব্য ছাড়াও খলিফাগণ উচ্চ আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন । 
এ যুগে খলিফাগণ দরবারে বসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিদেশি 
দূত ইত্যাদি লোকদের সাক্ষাত দান করতেন ।এতাদের দরবার জীবন অত্যন্ত 
জাকজমকপূর্ণ ছিল। যা পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে /রিচালনাকারী সম্াটদেরকেও 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 

সমাজে নারীদের মর্যাদা : উমাইয়া শাসনামলে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল । 
খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়:সমাজে কঠোর পর্দাপ্থা প্রবর্তিত হলেও 
নারীগণ সামাজিক স্বাধীনতা/ভোগকরতো। হজরত ইমাম হোসাইনের কন্যা 
সাঈদা সখিনা, তালহার রন্যা্টআয়েশা এবং ওয়ালিদের মহিয়ষী উম্মুল বানিন 
ছিলেন এঁ যুগের প্রতিভাঁরান'মহিলা। সে যুগের শ্রেষ্ঠ তাপসী রাবেয়া মুসলিম 
বিশ্বে এখনও সমাদৃত /এ ছাড়া এ যুগে অনেক নারী আরবি কবিতা রচনা ও 
আবৃত্তিতে খ্যাতি'অর্জন করেন। 

সামরিক বিভাগ : উমাইয়া খেলাফত আমলে সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন (পরিলক্ষিত হয়। সে সময় আরববাসীর জন্য সামরিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক ছিল। প্রত্যেক সৈন্য বছরে ১,০০০ দিরহাম বেতন পেত। তবে 
প্রদাতিক সৈন্য অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্য দ্বিগুণ বেতন পেত। সৈন্যবাহিনী 
নিয়মিত বাহিনী ও অনিয়মিত বাহিনী-এ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিত 
সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট ভাতার পরিবর্তে যুদ্ধলন্ধ সম্পদের অংশবিশেষ লাভ 
করতো । সে সময়ের সৈন্যগণ সাধারণত বর্শা, তীর, ধনুক, দু'দিকে ধারবিশিষ্ট 
তলোয়ার ও লম্বা ঢাল ব্যবহার করতো । তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মাথা রক্ষা করার জন্য 
শিরক্ত্রাণ এবং দেহ রক্ষার্থে চামড়ার তৈরি জামা পরিধান করতো। খলিফা 
ইরা সাম্য জনা ৫ এশার 

খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০। 


১৮. বিচার বিভাগ : উমাইয়া যুগে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক ছিল। 


১৯, 


প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রধান কাজী নিযুক্ত হতেন। কাজী বিচারকার্য 
সম্পন্ন করতেন। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা ছাড়াও তারা ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং 
নাবালকদের ভূসম্পত্তি তদারক করতেন । অমুসলমানদের বিচার তাদের ধর্মীয় 
যাজকগণ নিজেদের ধর্মীয় আইন মোতাবেক সম্পন্ন করতেন। 

স্থাপত্যশিল্প : উমাইয়া আমলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চারুশিল্পের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়। উমাইয়া খলিফাদের আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাদেরকে স্থাপত্যশিল্পের 


৩৬৮ সাল ভনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ যুগে স্থাপত্যশিল্পে রোমান, গ্রিক ও 
পারস্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে উকবা ইবনে 
নাফি (রো) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কায়রোয়ান মসজিদ, মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক 


বহু সুরম্য অট্টালিকা উমাইয়া স্থাপত্য ও চারুশিক্পেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত শাসন 


ব্যবস্থা। উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামী গণতন্ত্রে পরিবর্তে করেন। 
ফলে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ যুগে শাসনব্যবস্থায় সকল সমমর্ধাদার 


সুদূর বিস্তার করে। তাই এঁতিহাসিক রি বলেন The blood of 
Husa en more than that of his father, proved to be the seed of the 
shiite— "Church" shiisne was born on the tenth of muharram. 

৩ কারবালার বিষাদময় ঘটনা/হত্যাকাণ্ডের কারণ 

ঠি রণ মনোনয়ন নীতি : এতিহাসিক ভনক্রেমার বলেন, “মহানবী 


(স)-এর এবং হজরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসাইন (রা) ছিলেন 
ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, নম, সৎ ও অকপট । অপরদিকে হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) পুত্র ইয়াযিদ ছিলেন পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নীতিজ্ঞানহীন, 
মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন।” তাই ইয়াঘিদের উত্তরাধিকারকে অনেক আরব গোত্র 
এবং ইমাম হোসাইন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তারা 
দামেশকে প্রতিনিধি প্রেরণ করে হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর চুক্তিভঙ্গ ও 
ইয়াধিদের উত্তরাধিকারকে নীতিজ্ঞানহীন পদক্ষেপ বলে প্রতিবাদ করেন। 

২. নীতিগত বিরোধ : অকৃত্রিম ও মৌলিক ইসলামী আদর্শের ব্যুহ মক্কা মদিনায় 
মহানবী (স)-এর দৌহিত্রদের খেলাফত লাভ ন্যায়সঙ্গত বলে জনমত গঠিত 
হয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করার 


৮: ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৬৯ 


জন্য ইয়াধিদের বিরুদ্ধে হজরত আলীর সমর্থকগণ ইমাম হোসাইনকে সমর্থন 
জানাতে থাকে । ফলে হিট্রির ভাষায়_ Ali dead proved more effcetive that 
4১171015708, অর্থাৎ, মৃত আলী জীবিত আলী অপেক্ষা বেশি কার্যকর প্রমাণিত হলো। 

. ইরাকীদের চারিত্রিক দুর্বলতা : অত্যাচারী ইয়াযিদের শাসনে কুফাবাসী অতিষ্ঠ 
হয়ে ওঠে এবং নিজেদের অস্তিত রক্ষার স্বার্থে ইমাম হোসাইনকে সমর্থন 
জ্ঞাপন করে। চঞ্চল, চপলমতি, আহি বারের পাত অহা মা রাণীর 
জন্য ইমাম হোসাইনের বন্ধ ও শুভাকাজ্ষীগণ তাকে অনুরোধ 


সনথ্যবহার করে ৬৮০ খ্বিষ্টাব্দে ইন্তেকালের জজ হাসা রা 
উত্তরাধিকারী দি 


করেন । তিনি ইসলামী শত্যুজর ণ চিরপ্তীব রাখার জন্য জেহাদের সংকল্প 


মায় হোসা: রা কে হত্যা করার পরিকল্পনা গহণ করে। 

রত (শা ছিলেন লা 
্ঞিম্পট, বিশ্বাসঘাতক, নৃশংস ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির ছিলেন। তিনি 
মুলক কাজ বাদ দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে সর্বদা নিমগ্ন 


ইসলামের উপর চরম আঘাত হানে । ফলত ধর্মীয় নেতাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ 
জন্ম নেয় এবং তারা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হোসাইনকে সমর্থন করেন।" 

. হাশেমী-উমাইয়া দ্বন্ধ : ইয়াঘিদ খলিফা হলে হাশেমী উমাইয়া ছন্ব পুনরায় 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । উমাইয়া খলিফা ইয়াধিদের বিরুদ্ধে হাশেমীরা 
হোসাইনকে সমর্থন করেন। 

. ইয়াধিদের চক্রান্ত ও দুরভিসদ্ধি : ইয়াযিদ পিতার গুণাবলির অধিকারী না 
হলেও ইমাম হোসাইন তার বীরোত্তম পিতা হজরত আলী (রা)-এর নিভীকতা, 
বীরোচিত স্বভাব, ন্যায়নিষ্ঠা, অকপট ও উদার ব্যবহার, ধর্মপ্রবণতা 
উত্তরাধিকারশৃত্রে লাভ করেন। এজন্য ইয়াধিদ তীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হয়! এতিহাসিকগণের মতে, “তিনি পর পর হাসান ইবনে আলী (রা)-কে 
হত্যা, মদিনা লুষ্ঠন এবং কাবা গৃহের অবমাননা করেন, ফলে কারবালার যুদ্ধ 
অনিবার্য হয়ে ওঠে ৷” 
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ওহাব: বার্নার্ড লুইস বলেন, “যিয়াদ এবং বিশেষ করে তার পুত্র 
ওয়াবদুল্লাহর কুশাসনে ইরাকী আরবদের মাঝে সিরীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং ইমাম হোসাইনের সপক্ষে আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি 

", হয়।” আর ইমাম হোসাইনও কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণ আস্থা 
রেখে মারাত্মক ভুল করেন। 

১১. কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা : এঁতিহাসিক ভনক্রেমার বলেন, “ইমাম 
হোসাইন (রা) স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিমকে পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য 
কুফায় প্রেরণ করলে ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক তিনি নিহত হন। কুফারাসীষ্টাণ পূর্ব 
প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ইয়াঘিদের পক্ষ অবলম্বন করে। ই়াম হোসাইন 
কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে কিছুই জানতে (পারেননি । ফলে 
কারবালার হত্যাকাণ্ড অনিবার্য হয়ে ওঠে ।” & 

১২. মদিনার গুরুত্ব ত্রাস : এতিহাসিক গীবন বলেন, “ুমাুরীর্সোসনামলে মদিনার 
পরিবর্তে দামেশকে রাজধানী স্থাপিত হলে মদিনার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়৷ 
এতে মদিনার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ভীষণ ক্ষুক্ধ-ছিলেন। তারা ইমাম হোসাইন 
(রা)-কে সমর্থন করলে বিশ্বাসঘাতক লম্পট হৃদয়হীন ইয়াধিদ ইমাম 


১. হোসাইনের কুফা যাত্রা : ইয়ামটহাসাইন (রা) ইয়াধিদকে দমন করার জন্য 
কুফাবাসীর সাহায্যের আশায় ০ হিজরীর ৩ যিলহজ্জ তারিখে ২৪০ জন 
পরিবার পরিজন ও নিক্টাত্মীয়সহ কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। যদিও 
অনেকেই তাকে কুফা যেতে বারণ করেছিলেন, তবুও দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি 
এগুতে থাকেন 8৮) 

২. ওবায়দুল্লাহ্র, প্রতিরোধ : ইমাম হোসাইন কুফার নিকটবর্তী হলে হঠাৎ করে 
হোর নামক্র এক আরব সর্দারের অশ্বারোহী বাহিনী তার গতিরোধ করে । ফলে 
হোসাইনের দলটি ফোরাত নদীর পশ্চিম তীর ধরে অগ্রসর হতে থাকে । অল্প 
দূর॥যেতেই ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কর্তৃক প্রেরিত এবং আমর ইবনে সাদের 
নেতৃত্বে পরিচালিত ৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তাদের গতিরোধ 
করে। হোসাইন (রা) অনন্যোপায় হয়ে কুফার পঁচিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে 
ফোরাত কুলের কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। শত্রু সৈন্যরা পানির 
পথ আটকে রাখে, যাতে তারা পানি পান না করতে পারেন। 

৩. ইমাম হোসাইনের শর্তাবলি : ইমাম হোসাইন (রা) অবরুদ্ধ অবস্থায় ইবনে 
যিয়াদের. কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন_ ক. তাকে মদিনায় ফিরে যেতে 
দেয়া হোক, অথবা খ. তুকাঁ সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক, অথবা 
গ. ইয়াযিদের সাথে শাস্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য দামেশ্‌ক যেতে পথ ছেড়ে দেয়া 
হোক, কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইয়াযিদের বাইয়াত ব্যতীত ইমাম হোসাইনের কোনো 
শর্তই মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় । 

৪. ইমাম হোসাইনের শাহাদাতবরণ : এমতাবস্থায় ইমাম হোসাইন (রা) স্বয়ং 
কুফাবাসীর কাছে আবেদন পেশ করেন। তারাও কোনো সাড়া দিল না। 
অবশেষে ৬০ হিজরীর ১০ মহররম কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পর 
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পর হোসাইনের ভাই ওবায়দুল্লাহ, জাফর, ওসমান, মুহাম্মাদ এবং ছেলে 
আকবর, কাসেমসহ অনেকেই শহীদ হন। হোসাইন শিবিরে স্বজনদের 
করতে করতে অবশেষে শাহাদাতবরণ করেন । 

5 কারবালা যুদ্ধের ফলাফল 

১. নিক বি: কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকা অপ্রতিরোধ্য ইসলামী 

ফাটল ধরায়, যা জাতীয় জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কুরে এবং 
পুনরায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে । অপরদিকে এ হত্যাকাণ্ড সু ঈুসলিম 
জাহানে ত্রাসের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ন্যায়, সত্য ও ধর্মনিষ্ঠার,জন্য ইমাম 
হোসাইন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন_ এ আত্মাহুতি সর্বকানো সর্বদেশে একটি 
গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। 

২. মহান শিক্ষা : বলপূর্বক খেলাফত দখলকারী ইয়ায়িদের আনুগত্য স্বীকার করে 
অসত্যের সাথে আপস করেননি । গিলমান সত্যই বলেন, “ইমাম হোসাইনকে 
শহীদের সম্মান প্রদান করা হয়, তিনি টুর ঘৃণার শিকার হন এবং 
স্বজাতির স্বার্থে আত্মদান করেন।" ৯ 

৩. খেলাফতের ধারা পরিবর্তন : তিহাসিকট আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, 
“কারবালার ঘটনার ফলে খেলাফতের, ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। 
এক্য, সংহতি ও ইসলামী বিধান জীম্থলিত খেলাফত অযোগ্য, ফাসেক, জালেম, 
স্বৈরাচারীদের মনগড়া আইনে. চলতে থাকে। 

৪. রাজনৈতিক বিপর্যয় : কারবালার হত্যাকাণ্ডকে উমাইয়াগণ বনু হাশেম গোত্রের 
ওপর হজরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ বলে গণ্য করতো। বলাবাহুল্য, এ 
ঘটনা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এক রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। মুইর বলেন, 
“কারবালার, বিয়োগাস্ত ঘটনা কেবল খেলাফতের ভাগ্যই নির্ধারণ করেনি, 


পরান বির দেছিনরী কর জানে রুনা 
ইমাম হোসাইনকে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্তেও সাহায্যদানে বিরত ছিল, তারাই 
পুনরায় ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। 

৬. জয় ছিল পরাজয়ের নামান্তর : এতিহাসিক মুইর বলেন, “আপাত দৃষ্টিতে মনে 
হতে পারে, ইমাম হোসাইনকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে ইয়াযিদের সিংহাসন 
নিষ্কন্টক করা হয়েছে, কিন্তু এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে প্রতীয়মান 
হয়, কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ছিল উমাইয়া বংশের জন্য পরাজয়ের নামান্তর ।” 

৭. উমাইয়া বংশ ধ্বংস : যে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে উমাইয়াগণ 
হাশেমীদের খেলাফত হতে বঞ্চিত করে ছলে বলে কৌশলে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস 
করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক একই হিংসা ও ঘৃণার ফলেই উমাইয়া বংশ 
মাত্র ষণ্ট বছরের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড 
মুসলমানদের মনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর আদর্শের প্রতি 
পদাঘাত বলে দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি করে । 

৮. মক্কা মদিনার পবিত্রতা নষ্ট : কারবালার বিয়োগান্ত নাটকের ফলেই আবদুল্লাহ 
ইবনে হানযালার অধীনে মদিনার আনসারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাররার 
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যুদ্ধে মুসলিম ইবনে ওকবা এ বিদ্রোহ দমন করেন। কারবালার ঘটনা 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তুরাৰিত করে 
এবং ইয়াযিদ বাহিনী কাবা ঘর অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ করে। অবশ্য 
ইয়াযিদের মৃত্যু সংবাদে এ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। 

৯. শিয়া সম্প্রদায়ের জন্ম : কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম জগত শিয়া- 
সিল মিরার দিও হরে পৃড়ে। শিরাদের ছে রন 
পপ পপ ৬০০ 
ন্যায়সঙ্গত ইমাম। তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন,»খলিফার 
সৈলররেন জালা নানতে রাজি সর অন্যদিকে ফর তে 
৬০২৩ টি 
০. আবদুল্লাহ যোবায়ের (রা)-এর খেলাফত ৬4 
Sat me hss ফণা হয় 
বানা বোবা শাহাদাত বর করলে ভিনি 
করেন। মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ অ 


শাসনকালকে চির করে রেখেছে । এ হত্যাকাণ্ডের কুফল থেকে মুসলিম বিশ্ব 
এর ফলে যে গণঅসন্তোষের সৃষ্টি হয় তাতে ইয়াযিদ বংশ 
তাই বার্নার্ড লুইস বলেন, “প্রত্যক্ষ ফল যাই হোক না কেন, 
পরবর্তী ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর ৷" 


প্রশ্ন : ১১১7 ইমাম হোসাইন (রা)-এর পরিচয় দাও। তার যোগ্যতা ও চরিত্র 
বর্ণনা কর। কী কারণে তিনি ইয়াযিদ বিরোধী ছিলেন? 

অথবা, ইমাম হোসাইন (রা) কে ছিলেন? তার যোগ্যতা ও চরিত্রের বর্ণনা দাও। 
তিনি কেন ইয়াধিদের বিরোধী ছিলেন? লা 
উন্তত্॥ উপস্থাপনা : বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর দে হোসাইন 
[পরনে কি ও টার নৈতিক রি অধিকারী ছিলেন। সুরমা রে, 
এর ইন্তেকালের পর তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের বৈধ খলিফা । 

ইমাম হোসাইন (রা)-এর বংশ পরিচয় : ইমাম হোসাইন (রা) ছিলেন বিশ্বনবী 
হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর দৌহিত্র এবং হজরত ফাতেমা (রা) ও হজরত আলী (রা)-এর 
কনিষ্ঠ পুত্র। হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পর শর্ত অনুযায়ী তিনি ছিলেন 
লি নিন পারি তুর পতি লজ কারার 
তার পুত্র ইয়ািদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন। এ অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইমাম হোসাইন (রা) কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হন। 


ছল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পর __ ৩৭৩ 


চি ১৮৭ ইমাম হোসাইন (রা) আধ্যাত্মিক, মানবিক 

বং রাজনৈতিকসহ সব যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন । তিনি পিতার ন্যায় 
রা ৰজা মেগা নব ৰ 
সদ্গুণাবলি ও যোগ্যতাই তার চরিত্রে সমাবেশ ঘটেছিল। এতিহাসিক সিডিলট 
মন্তব্য করেন, “ইমাম হোসাইনের একটিমাত্র গুণের অভাব ছিল তা হলো ষড়যন্ত্র 
ফাদবার কৌশল । উমাইয়া বংশধরগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।” 
ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ, উদার এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 


৩ ইমাম হোসাইন (রা)-এর যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 

ইমাম হোসাইন (রা)-এর চরিত্রে বহুবিধ অতুলনীয় মানবীয় গুণ 

ঘটে । নম্রতা, সহনশীলতা, ভদ্রতা, উদারতা, সত্যবাদিতাসহ ৰণে তিনি 
০ ১৯৯৯ সপ র 
ছিলেন ইমাম হোসাইন রো)। ন্যাযনীতি ও চর তাকে ইসলামের 
ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে । নিয়ে ইমাম রা)এর 


সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

১. ধর্মপরায়ণ : মহানবী (স)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র এবং চতুর্থ খলিফা হজরত 
আলী (রা)-এর সুযোগ্য পুত্র ইমাম হোস্িন;(রা) ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বংশগত 
ও জন্মগতভাবেই তিনি ধার্মি । বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে 
তিনি প্রতিটি ধর্মীয় হুকুমাত তথা নন মেনে চলতেন। এ ধর্মীয় অনুশাসন 
বা আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি সারাজীবন 
জিহাদ করে গেছেন। 

২. সৎও ন্যায়নিষ্ঠ : ইমাম [রো সবার পারি নর 
ন্যায়নিষ্ঠ ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। কাজের 
পিছনেই নিষ্ঠা ও সততা। তিনি ইচ্ছা করলে আত্মসমর্পণ করে 
নিজের করতে পারতেন। কিন্তু অন্যায়ের কাছে তিনি কখনো মাথানত 


৩, £ ইমাম হোসাইন (রা)-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 
ও নম্রতা। তিনি শত্রুদের সাথেও নর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তার 
উদারতা ও নম্রতাকে অনেকেই তীর দুর্বলতা বলে মনে করতেন। এজন্য না 
ও মদিনার অনেকেই তার সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। কিন্তু তার 
হওয়ার পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে । 

৪. সহজ-সরল : মানবতার মহান আদর্শ হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর দৌহিত্র ইমাম 
হোসাইন (রা)-এর চরিত্রের অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সরলতা । তিনি সহজ- 
সরল জীবনযাপন করতেন। ইমাম হোসাইন (রা)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের ইমাম হোসাইন (রা)-কে ইয়াধিদের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করে তোলে । 

৫. বীর ও সাহসী : মহাবীর হজরত আলী (রা)-এর রক্ত ছিল ইমাম হোসাইন 
(রা)-এর ধমনিতে প্রবাহিত। তাই তিনিও ছিলেন সাহসী ও অকুতোভয় । 
ইয়াধিদের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অসীম সাহস ও বীরত্বের 
সাথে তিনি ইয়াধিদের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। 
সত্যের পক্ষে তিনি ছিলেন অবিচল ও অটল। 


' ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৮ ১৪ 


৩৭৪ 


__ সাল জনতা" ফাযিল াতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


তাকওয়াবান : ইমাম হোসাইন (রা) অত্যন্ত তাকওয়াবান তথা পরহেজগার 
ছিলেন। তাকওয়ার কারণে তিনি কখনো অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় 
দিতেন না। তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট 
মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি নয়; বরং তাকওয়ার মুল্যায়ন হবে । 


, সদালাপী : হজরত ইমাম হোসাইন (রা) অত্যন্ত সদালাপী মানুষ ছিলেন । 


ছোট-বড় সকলের সাথে তিনি আন্তরিকতা ও মধুর ভাষায় আলাপ-আলোচনা 
বির জা সাক দিতি জা 


৩ ইয়াধিদের সাথে ইমাম হোসাইন (রা)-এর বিরোধের কারণ AL 
ইয়াযিদের সাথে ইমাম হোসাইন (রা)- এর বিরোধের বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো- _ € 


১. 


সন্ধি ভঙ্গ : হজরত ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে কৃত(রন্ধি ভঙ্গ করে হজরত 
মুয়াবিয়া (রা) তীর পুত্র ইয়াযিদকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর এ সিদ্ধান্তেরঃ্লারণে ইয়াযিদের সাথে ইমাম 
হোসাইনপ্ো)-এর বিরোধ দেখা দের fo 

হোসাইন (রা) এর বিরোধিতা ও/তব প্রতিবাদ করেন। তিনি ইসলামের 
সুমহান আদর্শকে সমুন্নত রায়ারঃজন্য জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করেন। এদিকে 
মন্কা, মদিনা ও কুফার অধিবান্সিগণও ইয়াঘিদের খেলাফতের বিরোধিতা করে 
ইমাম হোসাইন (রা)-কেঁ/ তাদের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে 
ইয়াষিদ ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়াম হোসাইন (রা)-কে হত্যার পরিকল্পনা করেন। 


. অনৈসলামিক কাৰ্যকলাপ : ইয়াযিদ তার পিতার মতো দক্ষ শাসক ছিলেন না। 


তিনি জনকল্যাগমূলক কাজ বাদ দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে সর্বদা নিমগ্ন 
থাকতেন এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে এবং তারা 
ইয়ায়িদের বিরোধিতা করে ইমাম হোসাইন (রা)-এর পক্ষে সমর্থন দেয়। 


. মারওয়ানের ষড়যন্ত্র : ইমাম হোসাইন (রা)-এর সাথে ইয়াধিদের বিরোধের 


অন্য কারণ ছিল মারওয়ানের ষড়যন্ত্র ইয়াধিদের প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান ছিলেন 
অত্যন্ত ধূর্ত ও স্বার্থপর । তিনি খেলাফত থেকে ইয়াধিদকে সরিয়ে ক্ষমতা 
দখলের পথ খুঁজছিলেন। তাই মারওয়ান স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হোসাইন (রা)- 
এর বিরুদ্ধে ইয়াযিদকে প্ররোচিত করেন। টি 


১ গোল্রীয় বিরোধ : ইয়াযিদ ও হোসাইন (রা)-এর বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল 


গোত্রীয় বিরোধ | উমাইয়া ও হাশেমীয়দের মধ্যে চিরাচরিত গোত্রবিরোধ 
হজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে শুরু করে ইয়াযিদ ও 
হোসাইন (রা)-এর মধ্যে বিবাদকে আরো তীব্র করে তোলে । 


. মুসলিমের হত্যা : ইমাম হোসাইন (রা) স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে 


আকিলকে পরিস্থিতি জানার জন্য কুফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম পরিস্থিতি 
ইমামের অনুকূলে বলে চিঠি পাঠায় ৷ কিন্তু পরে কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহর 
চক্রান্তে পড়ে মুসলিম নিহত হন, যা ইয়াযিদ ও হোসাইন (রা)-এর বিরোধকে 
আরো ঘনীভূত করে তোলে । 


জ্ছ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৭৫ 


৭. ইমাম হোসাইন (রা)-এর বলিষ্ঠতা : ইয়াযিদ ও হোসাইন (রা)-এর বিরোধের 
অন্যতম কারণ ছিল ইমাম হোসাইন (রা)-এর বলিষ্ঠতা। হজরত ইমাম 
হোসাইন (রা) পিতার মতো গুণাবলি ও বীরোচিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ, অকপট, উদার ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
আর ইয়াযিদ ছিল ইন্ড্রিয়পরায়ণ। তাই ইয়াযিদের নিকট তিনি মস্তক অবনত 
করতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রয়োজনে তিনি জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইমাম হোসাইন (রা) ইতিহাসের এক অরিস্মরণীয় 
ব্যক্তিত । সততা, ধর্মপরায়ণতা, উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা, মহানুভবতা ইত্যাদ্ি,গুণাবলির 
জন্য ইমাম হোসাইন (রা) ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে,আছেন। সত্য, 
ন্যায় ও গণতন্ত্রের জন্য কারবালা প্রান্তরে ইয়াঘিদের বিরুদ্ধে তার আত্মোৎসর্গ 
আজও প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে মহান আদর্শরূপে জেগে আছে 


খলিফা আবদুল মালেক : তার সাম্রাজ্য দৃঢুকরণ ও আরবীয়করণ 


Abdul Malik : His Consolidation and Arabicization 


প্রশ্ন: ১১২: শাসক হিসেবে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মূল্যায়ন কর। 
অথবা, প্রশাসক হিসেবে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কর। 
অথবা, শাসক হিসেবে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পারার 
উত্তল।। উপস্থাপনা : আক ইবনে মারওয়ান ৬৮৫ খেকে ৭০৫ বাদ 
পর্যন্ত উমাইয়া বংশ রাজতু করেণ তার শাসনামলের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে 

একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়,। তাই স্পুলার বলেন, “আবদুল মালিকের রাজতৃকাল 
ইসলামের ইতিহাসেবজজ্যন্তরীণ সংস্কারে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল।” তিনি হজরত 
মুয়াবিয়া (রো)-এরপ্রতিষ্ঠিত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেন। গোত্রীয় কলহ, 
আরব-অনাররবদ্ন্্, মুসলিম-অমুসলিম সংঘর্ষ, চক্রান্তকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 
ষড়যন্ত্র এবং উস্কানিমূলক কার্যকলাপে উমাইয়া খেলাফত যখন ধ্বংসের উপক্রম হয় 
জি হা ক কোর হযে গাজ ব্রা কর দুত চিচি তর 
কর্মদক্ষতা, রাজনৈতিক রা কাচক টির নর 
১০ াজান 

৩ শাসক বা প্রশাসক আবদুল ইবনে মারওয়ানের পরার 
বিশ বছরের রাজত্বকালে আবদুল মালিক ইবনে নে বৃতি 

পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, চির কলস বালা রিনা নাতি 
দ্বিতীয়ত, হৃতরাজ্য পুনর্দখলের জন্য সামরিক অভিযান এবং তৃতীয়ত, শাসনব্যবস্থার 
পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন দ্বারা উমাইয়া প্রভুত্বকে দৃঢ়ীকরণ। নিম্নে শাসক হিসেবে 
আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কৃতিতৃ মূল্যায়ন করা হলো- 

ক. রাজ্যে বিদ্রোহ দমন : খেলাফত লাভ করার পর আবদুল মালিককে একটি চরম 
বিপজ্জনক ও সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। খেলাফত প্রতিদ্বন্ী 
খালিদ ইবনে ইয়াধিদ ও আমর ইবনে সাঈদ ব্যতীত শত্রু, বিদ্রোহ, উচ্চাভিলাষী 
ব্যক্তিদের ছন্দ, কোন্দল, অসন্তোষ, অরাজকতা আবদুল মালিকের বিশ বছরের 
রাজতুকালকে বিপদসংকুল করে তোলে । তবে তিনি দৃঢ়তার সাথে এই সকল বিদ্রোহ 
দমন করেন । নিম্নে বিদ্রোহ দমনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো- 
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১. জর রাহ নমল মুখতারের বিদ্রোহ ছিল অনাবর মুসলমান এবং 

ইরাকবাসী আরব মুসলমানদের একচেটিয়া রাজনৈতিক প্রভূত ও সুযোগ- 

সুবিধার বিরুদ্ধে । ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাব নদীর তীরে সংঘটিত 

ওবায়দুল্লাহকে পরাজিত ও নিহত করে হোসাইন (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ 

গ্রহণ করেন এবং তার কর্তিত মস্তক মুখতারের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু 

ইরাকিদের বিশ্বাসঘাতকতায় ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে, মুখতার 
পরাজিত ও নিহত হন। 


২. নিন সাবের নিযে আবদুল মালিক সিংহাসনের খালিদ 
ইবনে ইয়াধিদকে প্রলোভন ও কৌশলের দ্বারা করেন। 


ইতোমধ্যে তার পিতার চাচাতো ভাই এবং দামেক্ষের আমর ইবনে 
সাঈদ ৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে খলিফা বলে ্গ 


প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ দীর্ঘ সাত বছরেরও বেশি সময় খলিফা পদে বহাল 
থেকে মন্কায় রাজধানী কায়েম রেখেছিলেন । কিন্তু শাসনব্যবস্থা মজবুত করতে 
পারেননি। কারণ তাকে এই দীর্ঘদিন ধরে খারিজী, উমাইয়া এবং 
তাওয়াবুনদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করতে হয়। দীর্ঘ সাত মাস ধরে হাজ্জাজ 
মন্ধা অবরোধ করে রাখেন। এখানেও উমাইয়াগণ প্রলোভন দেখিয়ে 
আবদুল্লাহর সহচরদেরকে হাত করে ফেলে । আবদুল্লাহ শক্রসৈন্যের বিরুদ্ধে 
প্রাণপণে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদ হন। আবদুল্লাহর পতনের সাথে সাথে 
হাজ্জাজ আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করলে তৃতীয় বৃহত্তম গৃহযুদ্ধের 
অবসান হয়। 

৫. খারিজীদের উচ্ছেদ : ইরাক ও পারস্যে খারিজীরা শাবীবের নেতৃত্বে 
ধ্বংসাত্মক কার্য চালাতে থাকে । আবদুল মালিকের আদেশে মুহাল্লাব এই 
খারিজীদেরকে উচ্ছেদ করেন। খারিজীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে 
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মুহাল্লাব বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন এবং শক্রপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। 
পরবর্তীতে আফতাবসহ বহু খারিজী হাজ্জাজের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং 
অনেকেই আল-আহসার মরুভূমিতে আত্মগোপন করে। 

৬. রোমানদের সাথে সংঘর্ষ : রোমানদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে ৬৮৯ 
খ্রিষ্টাব্দের সন্ধি অমান্য করে ইসলামী রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে। যুদ্ধে 
আবদুল মালিক তাদেরকে পরাজিত করে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এক বিরাট 
এলাকা জয় করেন। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান, (দ্বিতীয়) 
পরাজিত হন এবং দক্ষিণ আর্মেনিয়া ও সাইপ্রাস মুসলমানদের হয়। 
মুসলমানগণ এশিয়া মাইনরের বহু দুর্গ দখল করে অগ্রসর 


৬৮৭৭ পে সপ 
মুসলমানদের সাথে বাইজান্টাইনদের সংঘর্ষ বাধে । বাইজান্টাইনরা এন্টিওক 
দখল করলে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান পরিচালনা করে 
তাদেরকে ইরাজিরোম পর্যন্ত বিতাড়িত করে। অনেক দুর্গ মুসলিম 
সেনাপতিদের দখলে আসে । সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার সীমান্তে বসবাসকারীরা 
এই অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
২. উত্তর আফ্রিকা জয় : ওকবা ইবনে নাফির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হজরত মুয়াবিয়া (রা)- 
এর খেলাফতে মুসলিম আধিপত্য উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং নব 
প্রদেশের রাজধানী কায়রোয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওকবার নেতৃত্বে মুসলিম 
বাহিনী কায়রোয়ান থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 
নানাবিধ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আবদুল মালিক মুসা ইবনে নুসায়েরকে 
উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করে গ্রিকদের কার্থেজ থেকে বিতাড়িত করে পুনরায় মুসলিম 
আধিপত্য আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। 
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2 রাজ্যে শাসনব্যবস্থার পুনবিন্যাস 

আবদুল মালিক সব অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা 

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর শাসন সংস্কারে মনোনিবেশ করেন । নিয়ে তার শাসনব্যবস্থা 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. ভাষা প্রচলন : আবদুল মালিক শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে 
পরিচালনার জন্য ৬৬৯-৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা একটি আদেশ জারি করে 
আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সরকারি দলীলপত্রাদি আরবি ভাষায় সংরক্ষণের প্রথা 
চালু করেন। এ সম্পর্কে বার্নার্ড লুইস বলেন, “বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্তিত পুরাতন 
বাইজান্টাইন এবং পারস্য শাসনব্যবস্থার স্থলে আরবিকে শাসনকার্ ও হিসাব 
রক্ষার জন্য সরকারি ভাষার মর্যাদা দান করে একটি নতুন আরব রাজকীয় 
ব্যবস্থার প্রচলন করা হলো ।” 

২. আরবি বর্ণের উন্নৃতি সাধন : আবদুল মালিকের রাজতের পূর্বে আরবি বর্ণের 
দুটি ক্রটি দেখা যায়। প্রথমত, এতে কেবল ব্যঞ্জনবৰ্ণ ছিল। হরকতের অভাবে 
একই শব্দের নানা ধরনের উচ্চারণ হতো (দ্বিতীয়ত, নোকতা না থাকাতে 
একই আকৃতির হরফগুলোর পার্থক্য সৃষ্টিকরা যেত না। ফলে বিশেষ করে 
অনারব মুসলমানগণ আরবি পাঠ করতে,এক বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতো । 
আরবি ভাষার সহজতর লিখন ও প্রঠনের জন্য আবদুল মালিক হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের সহযোগিতায় বর্ণমালায় হরকত ও নোকতা প্ররর্তন করেন। এ 
ব্যবস্থার ফলে আরবি বর্ণের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং পাঠকের মধ্যে তা 
অধিকতর সহজবোধ্য হয়েওঠে । 

৩. আরবি মুদ্রার প্রচলন ও খলিফা আবদুল মালিকের পরবর্তী 
উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো দার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ 
এতদিন পর্যন্ত' মুসলিম সাম্রাজ্যে রোমান, হিমারীয়, পারস্য প্রভৃতি মুদ্রা চালু 
ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিজস্ব স্বাধীন টাকশাল ছিল এবং স্থানীয় 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য তারা মুদ্রা তৈরি করতেন। মুদ্রার ছাপ ও মূল্য 
নির্ণয়. একেবারে নির্ধারিত ছিল না। ফলে বাজারে অনায়াসে জালমুদ্রা 
প্রচলিত ছিল। এসব অসুবিধা জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির জন্য আবদুল মালিকই সর্বপ্রথম খাটি আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। 
তিনি ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেশ্‌কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। সেখান 
থেকে আরবি অক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট এবং সর্বজনস্বীকৃত একক মুদ্বামানের দিনার, 
দিরহাম ও ফামুল নামে মুদ্রা নির্মিত হয়ে দেশে প্রচলিত হয় । ফলে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় । এভাবে খাটি আরবি মুদ্রা প্রবর্তন করে 
তিনি দেশে আরবীয় প্রভাব কায়েম করেন। 

৪. ডাক বিভাগের উন্নয়ন : আবদুল মালিকের খেলাফতকালে ডাক বিভাগের 
প্রভৃত উন্নয়ন হয়। রাজধানী দামেশূকের সাথে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের দ্রুত 
যোগাযোগের জন্য তিনি বদলি ঘোড়া নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ডাক বিভাগ 
গোয়েন্দা সংস্থার কাজও করতো। সাম্রাজ্যের যে কোনো স্থানে যথাসময়ে 
বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হতে এবং দ্রুত সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে ডাক 
বিভাগের গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পোস্ট মাস্টারগণ 
নিজ নিজ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ রাজধানীতে প্রেরণ করতেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ্ ৩৭৯ 


৫. 


রাজস্ব বিভাগের সংস্কার : খেলাফত লাভ করে আবদুল মালিক এক মারাত্বক 
অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। তিনি এই বিপর্যয় থেকে সাম্রাজ্যকে উদ্ধার 
করার জন্য তার সুযোগ্য শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরামর্শ ও 
সক্রিয় সহায়তায় রাজস্বব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে 
সুদৃঢ় করেন। বার্নার্ড লুইস বলেন, “আবদুল মালিক এবং তার উপদেষ্টাগণ 
রাজস্ব ব্যবস্থার সুষ্ঠু পুনর্গঠনের এমন একটি পন্থার উদ্ভাবন করেন, যা তার 
উত্তরাধিকারীদের আমলে একটি অভিনব এবং বিশেষভাবে ইসলামী কর 
ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে ইসলাম বিস্তারলাভ করে 
এবং নবদীক্ষিত মুসলমান বা মাওয়ালিদের ইসলামের বিধান অনুসারে কেবল 


সাম ছেড়ে শহরে তর এগ রে এরং আরতি রেগাদান করে 
লিন কালীক দে রানে তবে তারের পাতার সরা 


উদ্দেশ্যে এবং হজ্জযাত্রীদেরকে মককাঁরকে জেরুসালেমের দিকে আকৃষ্ট করার 
জন্য আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে।সৈখানে ' আসা-সাখরা" বা পাথরের 
গম্বুজ নির্মাণ করেন। এরণদক্ষিণ পাশে তি'ন 'মসজিদ-উল আকসা' নামে 
অপর একটি সুদৃশ্য মস্তি করেন। তিন কয়েকটি নতুন শহরও নির্মাণ 
করেন। তন্মধ্যে দজবা ন্দ্রীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ওয়াসিত শহরটি ইতিহাসে 
বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেছে৷ তিনি দামেস্কে মহাফেজখানা বা সরকারি 
sept + টা 

ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা : আবদুল মালিক নিজে একজন উঁচুমানের 
EN য়ে রা 
সাহিত্যকর্মে উৎসাহিত করতেন। জারির, কুসাইর, আজ্জা, আল-আখতাল, 
আল-ফারাযদাক প্রমুখ কবি তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি ধর্ম- 
বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির জ্ঞানী ও গুণীদের সমাদর করতেন । বিশেষ করে 
খ্রিষ্টানগণ তার দরবারে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তায়াযুক নামক 
একজন খ্রিষ্টান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। সারজিয়াস নামক একজন 
খ্রিষ্টান তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। 


, জনহিতকর কার্য : আবদুল মালিক নানাবিধ উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কার্যসম্পাদন 


করেন। বহু খাল খনন করে তিনি কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা নিশ্চিত করেন। তিনি 
অনাবাদি ভূমিকে আবাদি এবং অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করার ব্যবস্থা করেন। তার সময়ে 
আরবি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষাথাতে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন। 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা আবদুল মালিক সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ দমন করে শাস্তি- 
শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় শাসনের প্রবর্তনে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিলোপসাধন, 
শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন দ্বারা সংগঠন, সংহতি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা 
তিনি উমাইয়া বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। বলা যায়, আবদুল মালিক শুধু উমাইয়া বংশের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফার মর্যাদাও লাভ করেন। 


৩৮০ (ঠাল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


অথবা, খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি পধালোচনা কর। 
অথবা, আবদুল মালিক-ইবনে-মারওয়ানের আরবীয়করণ নীতি ব্যাখ্যা কর৷ 


উন্ত্॥। উপস্থাপনা : খলিফা প্রথম মারওয়ানের মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্টপুত্র আবদুল 
মালিক ৬৮৫ খিষ্টাব্দে দামেশ্‌কের সিংহাসনে আরোহণ করেন । সিংহাসনে আরোহণ করেই 
তাকে চরম বিপর্যয় এবং সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তিনি 
সিংহাসন লাভ করে বহু সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। তার সংস্কারুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য একটি হলো শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে আরবি ভাষার! প্রচলন। তীর 
আরবীয়করণ নীতি তৎকালে অত্যধিক সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। 


৩ খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি 

খলিফা আবদুল মালিকের শাসনসংস্কারে উল্লেখযোগ্য নীর্তি ছিল আরবীয়করণ 

নীতি। রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও জাতীয়করণ করাই ছিল তার, এনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য । নিম্নে 

খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি স্স্পূর্কে'আলোচনা করা হলো- 

১. রাস্ট্রীয়ব্যবস্থা আরবীয়করণ : খলিফা আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ 
করেই শাসনব্যবস্থায় আরবীয়করণের প্রতি নজর দেন। শাসনব্যবস্থাকে 
রাষ্ট্রীয়করণ করার জন্য তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খলিফা মালিক কর্তৃক 
শাসনব্যবস্থায় আরবি ভাষা প্রচলনের বিশেষ কারণগুলো ছিল নিয়রূপ- 

ক. প্রথমত: সমগ্র রাজ্যেঞ্একই ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। 
খ. দ্বিতীয়ত: আরবি ভাষায়,দরকারি নথিপত্র ও রেজিস্ট্রি লিখনের পদ্ধতি চালুকরণ। ' 
গ. তৃতীয়ত: ছানি না খরার লন না”হংয়ার ছিলি বিলের 


অসুবিধারণসম্মুখীন হতেন 
ঘ. চতুৰ্থ সারবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে বিশুদ্ধ আরব শাসনের প্রচলন | 

২. আরবি ভাষা প্রচলন : বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
জীবদ্দশায় প্রজাতন্ত্র শুধু আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সরকারি 
কাগজপত্র আরবি ভাষায় রক্ষিত হতো। খলিফাদের আমলে সিরিয়া, পারস্য, 
মিসর প্রভৃতি স্থানে শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে আঞ্চলিক ভাষায় প্রদেশে রাষ্ট্রীয় 
কাগজপত্র সংরক্ষিত হতো। কিন্তু আবদুল মালিক শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও 
সামঞ্রস্যপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ত্রীয়করণ করার জন্য তিনি আরবি ভাষাকে জাতীয় ভাষার 
মর্যাদা দান করেন । ৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা একটি আদেশ জারি করে আঞ্চলিক 
ভাষার পরিবর্তে সরকারি দলীলপত্রাদি আরবি ভাষায় সংরক্ষণের প্রথা চালু 
করেন। ফলে আরবদের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম হয়। 

৩. আরবদের চাকরিতে নিয়োগ : খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে ইরাক, 
পারস্যে ফারসি ও পাহলবি, মিসরে কিরতি বা গ্রিক এবং সিরিয়ায় সিরীয় 
ভাষার প্রচলন ছিল । ফলে ব্রাজস্ব ও অর্থ দপ্তর গ্রিক ও সিরীয় ভাষায় অভিজ্ঞ 
খ্রিষ্টান ও পারসিক অমুসলমান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু খলিফা আবদুল মালিক 
আরবি ভাষা জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রের অনারব অমুসলমানরা কর্মচ্যুত হয়, 
অবশ্য যারা আরবি ভাষায় জ্ঞান লাভ করে তাদের চাকরিতে বহাল রাখা হয়। 


আজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৮১ 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন অফিস-আদালতে আরব মুসলমানরা নিযুক্ত হলে তাদের প্রশাসনিক 
প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। আরবি ভাষা চর্চার ফলে আরবি সাহিত্যের 
উৎকর্ষ সাধিত হয় । ফলে আরবদের আরবি ভাষার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায় । 

৪. আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন : খলিফা আবদুল মালিকের আরবীয়করণের 
গুরুতৃপূর্ণ নীতি হলো আরবি বর্ণমালার লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উৎকর্ষ 
সাধন । তার রাজত্বের পূর্বে আরবি লিপির দুটি ভুল পরিলক্ষিত হতো । প্রথমত, 
এতে কেবল ব্যপ্রনবর্ণ ছিল। হরকত না থাকায় একই শব্দের উচ্চারণ হতো 
নানা রকম। দ্বিতীয়ত, নোকতা না থাকায় একই আকৃতির হরফগুলোর, পার্থক্য 
সৃষ্টি করা যেত না। ফলে মুসলমানগণ বিশেষ করে অনার্র, মুসলমানগণ 
আরবি পাঠ করতে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতো। আররিব্ভাঘার সহজতর 
লিখন ও পঠনের জন্য আবদুল মালিক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সহযোগিতায় 
বর্ণমালায় হরকত ও নোকতা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থার/ফলে আরবি লিপির 
পূর্ণতা সাধিত হয় এবং পাঠকের মধ্যে তা অধিকতর সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। 

৫. আরবি ভাষায় অনুবাদ : খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন ভাষায় রচিত শ্রান্থীবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়। আর এ অনুবাদের জন্য যাদের সাহায্য নেয়া হতো তাদের মধ্যে 
সুলায়মান ইবনে সাইদ, সালেহ ইবুনে আবদুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 

৬. টাকশাল নির্মাণ : জাতীয় টাকশাল নির্মাণ খলিফা আবদুল মালিকের একটি 
অন্যতম কৃতিত্ব । আরবি ভাষায় মুদ্রা প্রচলনের জন্য তিনি দামেশ্‌কে একটি 
জাতীয় টাকশাল নির্মাণ ক্রেন । প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিজস্ব স্বাধীন 
০848-58-48 
করতেন। পরবর্তীতে, তীর প্রাদেশিক গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফায় 
একটি টাকশাজংনির্মাণ করেন। 

৭. আরবীয় মুদ্রার প্রচলন : আবদুল মালিকের ক্ষমতারোহণের পূর্বে মুসলিম 
সাগ্রাজোঙরোমান, পারস্য, হিমারীয় প্রভৃতি মুদ্রা চালু ছিল। সাম্রাজ্যে একক 
আরবীয়, মুদ্রা না থাকায় আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের অসুবিধা 
হতো.। এ সমস্যা দূর করার জন্য আবদুল মালিক স্বর্ণমুদ্া-দিনার, রোপ্যমুদ্রা- 
দিরহাম এবং তামুমুদ্রা-ফালুদ প্রচলন করেন। পরের বছর পূর্বাঞ্চলীয় 
শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফায় আর একটি টাকশাল নির্মাণ করেন 
এবং সেখান থেকে আরবি অক্ষরখচিত রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হতো। ফলে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুদ্রা জাল করার জন্য তিনি 
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে তার মুদ্বাসংস্কার পূর্ণ সফলতা অর্জন করে। 

৩ আরবীয়করণ নীতির ফলাফল 

খলিফা মালিক ইবনে মারওয়ানের আরবীয়করণ নীতির ফলাফল ছিল 

সুদূরপ্রসারী । নিম্নে এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো উল্লেখ করা হলো- 

১. অনারবদের কর্মচ্যুতি_ : উমাইয়া খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্য আরবের 
গণ্ডি পেরিয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। 
উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আরবীয়করণ নীতি গ্রহণের 
ফলে অসংখ্য অনারব কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়ে । 

২. আরবিতে জ্ঞান অর্জন : উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান 
“আরবি'-কে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে চাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে এর 


৩৮২ শ্ররালজৰ্ভাহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ ; তৃতীয় বর্ষ জজ 


গুরুতু বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণ আরবিতে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের 
জন্য প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং অনেকে দ্রুত আরবিতে দক্ষ হয়ে ওঠে । 
৩. প্রতিভার বিকাশ : আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আরবীয়করণ নীতির 
.... ফলে আরবীয় মুসলিমগণ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করে। 
. এতে তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম হয়। 
৪. আরবি সাহিত্যের উন্নতি সাধন : উমাইয়া শাসনে আবদুল মালিক ইবনে 
মারওয়ানের আরবীয়করণ নীতির ফলে আরবি সাহিত্যের ব্যাপক সাধিত 
হয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির এ 


বলা যায়, আরবিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দান এবং আরবি 
ভাষার, সাধন করে আবদুল মালিক ইসলামের ইতিহাসে একটি নতুন 
অ করেন। আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে বিশুদ্ধ আরব শাসন প্রচলন 
করাই ছিল আবদুল মালিকের আরবীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য । আরবীয়করণ ছিল 
খলিফা আবদুল মালিকের শ্রেষ্ঠতম সংস্কার। 


প্রশ্ন: ১১৪ “উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারসমূহ বিশ্লেষণ কর। 

ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 

অথবা, খলিফা আব্দুল মালিকের সং সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। (ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, আবুল মালেক কে ছিলেন? বিভিন্ন সংস্কারাবলির মূল্যায়ন কর। 

ফা. স্নাতক প. ২০১৩, '১৫] 

উল্তল্।। উপস্থাপনা : খলিফা আব্দুল মালিক ৬৮৫ খ্ৰিষ্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে 

আরোহণ করে এক চরম বিপজ্জনক এবং সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন 

হন । খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি চারদিকে বিদ্রোহের আগুন দেখতে পান এবং 

স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। তিনি সুষ্ঠু 


শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজস্ব, মুদ্রা, কৃষি ও বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৮৩ 


সাধন করেন। সৈয়দ আমির আলী বলেন, “স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি 
অসাধারণ দক্ষতার সাথে সংস্কারকার্ধে আত্মনিয়োগ করেন ।” 

আব্দুল মালিকের পরিচয় : খলিফা প্রথম মারয়ানের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্ 
আব্দুল মালিক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেক্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাকে রাজেন্দ্র 
(580৩1911405) বলে অভিহিত করা হয় । তিনি উমাইয়াদের বিশেষ আদর্শ স্বরূপ 
ছিলেন। কেননা উমাইয়া মসনদের স্থার্থরক্ষার্থে তিনি যেকোনো নৃশংস কার্য করতে 
দ্বিধাবোধ করতেন না। তবে সাধারণভাবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দয়ালু ও 


ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এঁতিহাসিক পি. কে. হিত্রি বলেন, “আব্দুল তার 
চার পুত্রের শাসনকালে দামেস্কের রাজবংশ শৌর্য- গীরবের 

চরম শিখরে আরোহন করে ।” 
খলিফা আব্দুল মালিক আরবি বর্ণমালার লিখন ও উচ্চারণ উৎকর্ষ প্রচলন 
করেন। ৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল মালিক দামেস্কে একটি স্থাপন করে 
সম্পূর্ণ আরবি অক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট এবং সর্বজনস্বীকৃত মানের দিনার ছে 

০ Pa 

সু বিচ িবাবছা এন 


খলিফা আঙুল. মালিক সিংহাসনে আরেহণ চপ 


করেন। তিনি ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্জো একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা কায়েম 
টার পর ৬২ বছর বয়সে যৃদযাযুখে পতিত হন। 
শাসনতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ 

সাধন করে উমাইয়া বিলাফতের সংহতি 


মি আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সরকারি কাগজপত্র আরবি 


জপত্র সংরক্ষিত হতো। কিন্তু আব্দুল মালিক শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু এবং 
মাসজ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 
তিনি শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়করণ করার জন্য আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার 
মর্যাদা দান করেন । ৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা একটি আদেশ জারি করে আঞ্চলিক 
ভাষার পরিবর্তে সরকারি দলীলপত্রাদি আরবি ভাষায় সংরক্ষণের প্রথা চালু করেন। 
২. আরবি লিপির সাধন : ক্ষমতা গ্রহণের পর খলিফা আব্দুল মালিক 
আরবি লিপির দুটি ত্রুটি খুঁজে পান। প্রথমত, এতে কেবল ব্যজ্নবর্ণ ছিল। 
হরকতের অভাবে একই শব্দের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ হতো । দ্বিতীয়ত, 
নোকতা না থাকাতে একই আকৃতির হরফগুলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যেত 
না। ফলে বিশেষ করে অনারব মুসলমানগণ আরবি পাঠ করতে এক বিরাট 
অসুবিধার সম্মুখীন হতো। আরবি ভাষার সহজতর লিখন ও পঠনের জন্য 
আব্দুল মালিক হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের সহযোগিতায় বর্ণমালায় হরকত ও 
নোকতা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থার ফলে আরবি লিপির পূর্ণতা সাধিত হয় 
এবং পাঠকের মধ্যে তা অধিকতর সহজবোধ্য হয়ে উঠে । 


৩৮৪ (ঠাল জনতাৰ ফাযিল নলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. আরবি মুদ্রার প্রচলন : খলিফা আব্দুল মালিকের উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো 
আরবি মুদ্রার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ। এতদিন পর্যন্ত মুসলিম 
সাম্রাজ্যে রোমান, পারস্য, হিমারীয় প্রভৃতি মুদ্রা চালু ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
নিজস্ব স্বাধীন টাকশাল ছিল এবং স্থানীয় প্রয়োজন মিটানোর জনা তারা মুদ্রা 
তৈরি করতেন। মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান ছিল 
১৯৩ কন ৮১৭ 
দূরীকরণের জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আব্দুল 
সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করেন। তিনি ৬৯৫ IR 
জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। সেখান থেকে আরবি অক্ষরযুজ 


সাজিম গু নাদের দিনা, দাম ও ম মুদ্রা তৈরি হয়ে 
দেশে হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত বাধিত হয়। এভাবে 
খাটি আরবি মুদ্রা প্রবর্তন করে তিনি দেশে আর 


৪. ডাকরিভাগের উন্নতি সাধন .:. খলিফা আব্দুল উমালিকের খেলাফতকালে 
- ডাকবিভাগের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। সব 


দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের দ্রুত যে ন্য তিনি বদরি ঘোড়া নিয়োগের 

ব্যবস্থা করেন। ডাকবিভাগ গোয়েদ্দা সংস্থার কাজও করতো । সাম্রাজ্যের 

যেকোনো স্থানে বিদ্রোহের সংবাদয়থাপময়ে খলিফাকে অবগত করা এবং দ্রুত 

সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেডার্ুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । সাম্রাজ্যের 

বিভিন্ন স্থানে পোস্ট মাস্ট্রারগণ নিজ নিজ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ 

ep hese (৮৮০4৮ or hy Si 
মুগ অন্য স্থানে অতি ভ্রুত ও সহজে পাঠান যে, তিমনি 
বু সাহ রিডার করতে গছ 


মদত রানি বরা করেন। এডন্য তিনি 
য়ানুর রাসায়েল নামে দলীলপত্রসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্নন্ত্ 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। 

৬. রাজস্ব বিভাগের উন্নতি : খেলাফত লাভ করে খলিফা আব্দুল মালিক এক 
ভয়াবহ অর্থনেতিক সংকটের সম্মুখীন হন। তিনি এই বিপর্যয় থেকে রাজ্যকে 
উদ্ধার করার জন্য তার সুযোগ শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের পরামর্শ ও 
সক্রিয় সহায়তায় রাজস্ববাবস্থার অমূল পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে 
সুদৃঢ় করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং 
নবদীক্ষিত মুসলমান বা মাওয়ালিদেরকে ইসলামের বিধান অনুসারে কেবল 
যাকাত প্রদান করতে হতো । আরব মুসলিমগণ অনারব অঞ্চলে জমি ক্রয় 
করতো । এজন্য তারা কোনো প্রকার ভূমি রাজস্ব দিত না। উপরস্তু আরব 
মুসলমানদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের আশায় অনরব মুসলমানরা 
গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তারা সৈন্দলে যোগদান করে 
নিয়মিত ভাতাও পেতে থাকে । তবে তাদের এ শহরমুখী প্রবণতার ফলে 
কৃষিকার্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। 


আজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৮৫ 


৭, 


১০. 


১১. 


শিক্ষা সংস্কার : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ৷ প্রত্যয়টি বিবেচনায় রেখেই খলিফা 
আব্দুল মালিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। তিনি 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে আরবে তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। 
তিনি শিক্ষার প্রসার দ্রুত সম্প্রসারিত করার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন! 


. বিচার সংক্রান্ত সংস্কার : খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহন করে 


একটি সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্যে 
একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হন। প্রদেশে 

কাকি ও কেন্ত কঙ্িও" জাত নিয়োগ, করে,.ংলিফ! প্রধান 
বিচারকের দায়িত পালন করেন। 


গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘি 


১188 কৃষিকার্মের প্রভূত উন্নতি সাধন 
করেন। এ উমাইয়া শাসকের অন্যতম বৃ অনুর্বর ও পতিত জমি 
আবাদের ব্যবস্থাকরণ। এ উদ্দেশ্যে তিনি অর পতিত জমি তিন বছরের 
মেয়াদে কৃষকদের মধ্যে বিনা রা করেন। এমনকি কৃষকদের 
কৃষিধণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হ পর উক্ত জমির উৎপন্ন শস্যের 
অর্ধেক ভূমি রাজস্বরূপে ধার্য ক jg 

রাজেন্দ্র : খলিফা আব্দুল মো! রাজেন্দ্র (Father ০f kin৪5) বলা হয়। 


কারণ তার চার পুত্র প্রর্থম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫), সুলায়মান (৭১৫-৭১৭), 
দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২-৪২৪) ও হিশাম (৭২৪-৭৪৩) পরবর্তীতে উমাইয়া 
খলিফা হওয়ার, লাভ করেন। এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, 
"Under Al lik's rule and that of the four sons who succeeded 
him th y at Damascus reached the meridian of its power and 
elo আব্দুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে 

রাজবংশ শৌর্য-বীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় 
শাসন প্রবর্তন দ্বারা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অবসান, হুতরাজ্য পুনরুদ্ধার, 
মন্ধা-মদিনা বিজয় এবং শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে আব্দুল 
মালিক উমাইয়া বংশের স্থায়িতু ও ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। তাই নিঃসন্দেহে 
আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বলা যায়। 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অসীম কর্মদক্ষা, ধৈর্য, 
জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা শাসনক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খিলাফতে 
শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্টা করে খলিফা আব্দুল মালিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। 
হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতা বাদ দিলে তার শাসনকালকে উমাইয়া শাসনের “ন্বর্ণযুগ' বলা 
যায়। খেলাফত লাভের পর তিনি ধর্ম ও ইসলামী আদর্শের প্রতি চরম ওঁদাসীন্য 
প্রদর্শন করলেও তার সংস্কারসমূহ তাকে অমর করেছে। এঁতিহাসিক মুইর বলেন, 
“আব্দুল মালিকের রাজতৃকাল রাজত্বের সর্বদিক বিচার করলে রায় অবশ্যই তার 
অনুকূলে যাবে । 
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খলিফা আল ওয়ালিদ : তার খেলাফত এবং পূর্ব 


ও পশ্চিম সীমান্তে তার খেলাফত বিস্তার 
Khilafat of Al Walid : The Expansion in the East and West 


প্রশ্ন : ১১৫ ॥৷ খলিফা আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা কর। 
ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, আল ওয়ালিদের বিজয়ের বর্ণনা দাও। ফা. স্নাতক প. ২৪১০, '১৪] 
উত্তলু।।উপস্থাপনা : খলিফা আবদুল মালেকের ইন্তেকালের পর ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার 
সুযোগ্য পুত্র প্রথম ওয়ালিদ দামেশকের সিংহাসনে আরোহণ করেন ॥ তীর দীর্ঘ ১০ 
বছরের শাসনামলে সাম্রাজ্য বিস্তারে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় সুচিত হয়। তিনি 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বৃহৎ এলাকা জয় করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাই এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন-_ [078 faving brought to an 
end the first stage in the history of muslin Conquest, the second now 
begins under Al-Walid. 
৩ খলিফা প্রথম ওয়ালিদের রাজতৃকালে রাজ্য বিস্তার 
১. পূর্ব ও মধ্য এশিয়া বিজয় : সিংহাসিনে আরোহণ করে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ 
দমনের পর ওয়ালিদ মধ্য$এই্লিয়াংজয়ের লক্ষ্যে তার পূর্বাঞ্চলের গভর্নর 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকেণনির্দেশ দেন। হাজ্জাজ খোরাসানের শাসনকর্তা 
কৃতায়বার নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করলে কুতায়বা প্রথমে বলখ ও 
তুখারিস্তান জয় করেন । অতঃপর অক্সাস নদী অতিক্রম করে বুখারা, সমরকন্দ 
ও খাওয়ারিজম বিজয় সম্পন্ন করেন এবং ৭১০-৭১৪ সালের মধ্যে চীন হয়ে 
তাশখন্দ, ফার্গরানা-ও কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া ইসলামী সাম্রাজ্যের 
অধীনে আনয়ন করেন। 
ৰড অভিযানের কারণ : সিন্ধু অভিযানের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ দুটিই 
চিত হয়। তবে প্রত্যক্ষ কারণ হলো তদানীন্তন সিংহলরাজ ইসলাম গ্রহণ 
করে ৮টি জাহাজ বোঝাই মূল্যবান উপঢৌকন খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের 
নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক 
লুষ্ঠিত হলে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। জলদস্যুরা 
তার আয়ত্তাধীন নয় বলে রাজা দাহির হাজ্জাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
ক্রুদ্ধ হয়ে হাজ্জাজ খলিফার অনুমতিক্রমে ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়লের নেতৃত্বে দু' 
দু'বার অভিযান প্রেরণ করেন। 
৩. বিজয় : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেমের নেতৃত্বে হাজ্জাজ ৬০০ 
অশ্বারোহী, ৬০০০ উদ্ট্রারোহী ও ২০০০ ভারবাহী পশুর সমৰয়ে গঠিত 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসেমের সাথে রাজা দাহিরের 
রাওয়ান নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হয়। এদিকে 
রাজা দাহিরের স্ত্রী রাণী বাঈ অগ্নিকাণ্ডে আত্মহুতি দেয় । 
৪. সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল : রাজনৈতিক ফলাফল বিচারে সিন্ধু বিজয় নিষ্ফল 
হলেও এর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । সিন্ধু 
বিজয়ের পর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মণদেরকে বিভিন্ন দায়িতে নিযুক্ত 


গদ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৮৭ 


করা হয়। ইসলামের সাম্য মৈত্রীর বাণী প্রচার প্রসার লাভ করে এবং হিন্দুদের 
বর্ণ বৈষম্যে প্রচণ্ড আঘাত হানলে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে। এ 
ছাড়া এ বিজয়ের ফলে বহু পীর, দরবেশ, আওলিয়া এদেশে ইসলাম প্রচারে 
আসেন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটান। 

৫. এশিয়া মাইনর বিজয় : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ৭০৬ খরষ্টানদ 
খলিফা ওয়ালিদ পুত্র আব্বাস এবং ভ্রাতা মাসলামার নেতৃত্বে রোমান অধিকৃত 
এশিয়া মাইনরের বহু গুরুতৃপূর্ণ এলাকা দখল করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিল ক্যাপাডোসিয়া ও টায়নো বিজয়। উল্লেখ্য, এ দু'সেনাগ্রতির মধ্যে 
মাসলামা অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাই এঁতিহাসিকগণ তাকে An ble strategist 
and a consummate ৪1৩18] বলে অভিহিত করেছেন । 

৬. উত্তর আফ্রিকা বিজয় : খলিফা ওয়ালিদ ৭০৭ খরষটান্দেমুসা ইবনে নুসাইরকে 
উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি তার সুযোগ্য 
পুত্রদের সহায়তায় বর্বর বার্বারদের কঠোর হস্তে দমন করেন এবং তাদের 
অনেকেই ইসলাম গ্রহণ. করে । বার্বার ও বাইজান্টাইনদের সংঘবদ্ধ অভিযানের 
মূলে কুঠারাঘাত করে মুসা মরক্কো ও তাঞ্জিয়ারসহ সমগ্র আফ্রিকায় মুসলিম 
শাসন সুপ্রতিষ্ঠা করেন। 

৭. ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল /এতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, 
ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল হতে/বোইজান্টাইনগণ পুনঃ পুনঃ নৌপথে আক্রমণ 
করে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশ্বৃ্খলাৃষ্টির চেষ্টা করলে সেনাপতি মুসা নৌবাহিনীর 
সাহায্যে মেজর্কা, মিনর্কা এবং শক্তিশালী আইভিকা দ্বীপত্রয় জয় করেন। এসব 
অভিযানে মুসাকে সাহাযাটকরেন দক্ষ যোদ্ধা তারেক ইবনে যিয়াদ। তারেককে 
তাণ্রিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করে মুসা রাজধানী কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। 

৮. স্পেন অভিযানের কারণ : স্পেন বিজয়কে ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফল 
বলা যায়্্রং এতে উত্তর আফ্রিকা বিজয় তৃরাৰিত হয়। স্পেনের রাজনৈতিক 


ক. তারেক ইবনে যিয়া : খলিফা ওয়ালিদের আদেশানুক্রমে মুসা ৭১১ 
টবে প্রখ্যাত সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদের এক বিশাল বাহিনী 
স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। জিবাল্টার বা জাবালুত তারেকে অবতরণ 
করে তারেক স্পেনের মূল ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সৈন্য 
আত ide ati j ole 

খ. রডারিকের মৃত্যু : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “গোয়াডাল কুইভার 
নদীর তীরে মুসলিম ও খ্রিষ্টান বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। রডারিক 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। বিজয়দৃপ্ত তারেক 
কারনোনার সিডোনিয়া ও ইজিসা দখল করেন ।” মুসলিম সৈন্যবাহিনী চার 
ভাগে বিভক্ত হয়ে মালাগা, গ্রানাডা ও টলেডোর দিকে প্রেরিত হয় এবং 
রাজ্যের বহু অঞ্চলে মুসলিম প্রভূত কায়েম হয়। 
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গ. মুসার অভিযান : সেনাধ্যক্ষ মুসা ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 
স্পেনে আগমন করেন এবং মিডোনিয়া, সিভাইল, মেরিডা, তালাভেরা 
অধিকার করেন। মুসা এবং তারেকের সম্মিলিত বাহিনী পর্যায়ক্রমে 
গ্যালিসিয়া, লিওন, গ্যাস্টুরিয়াস, সারাগোসা, আরাগন, ক্যাটালোনিয়া, 
বার্সিলোনা অধিকার করে উত্তরে পিরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 
৭১২ হতে ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খ্রিষ্টান স্পেনের প্রায় সমগ্র অঞ্চল 
মুসলিম পতাকাতলে আসে । 


and consolidated. 


that of Omar, in which Islam Spread 


জ প্রশ্ন: ১১৬ ॥ আবদুল মালেকের খেলাফত আমলে 
স্পেন ও ভারত বিজয় অভিযানের বিবরণ ফলাফল 
উল্লেখসহ বর্ণনা কর। 


বনে আবদুল মালেকের খেলাফত কালে সিন্ধু ও স্পেন 
বিজয়ের ঘটনা উুদ্ভেখ কর। অত:পর ফলাফল বর্ণনা কর। ..................... 
পস্থাপনা : খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের খেলাফতকালে 
্মাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তবে এ বিজয়গুলোর মধ্যে স্পেন ও 
ভারতরব্রিজয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন_ 
The acquisition of Seria, Persia, and Egypt under Umar and Uthman 
having brought to an end the first stage in the history of Muslim 
Conquest, the second now begins under Abdul Malik and Walid. 


৩ খলিফা ওয়ালিদের খেলাফত আমলে ভারত অভিমুখে মুসলমানদের বিজয় অভিযান 

৯ সিন্ধু অভিযানের কারণ : এতিহাসিক লেনপুল, ঈশ্বরী প্রসাদ ও আর. সি. 
মজুমদার বলেন, মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের কারণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 
যথা_ ক. পরোক্ষ কারণ ও খ. প্রত্যক্ষ কারণ । 

০০৬০৬, বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, উমাইয়া খলিফা 

১. সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ : ড. এ. বি. এম. বলেন, প্রথম 
ওয়ালিদের রাজতৃকালে ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 


২. ২৯৬৮১০১১১০৪ দ্বিতীয় 
হজরত ওমর (রা)-এর সময়েই ভারত অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। 
যা সফলতা লাভ করে উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে । 
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৩. ভারতের ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ : যুগ যুগ ধরে ভারতের অঢেল ধনরত্ব 
সম্পর্কে আরব বণিকদের মুখে অনেক কিছুই আরববাসা জানতে পেরেছিল । এ 
জানা তাদের ভারতের প্রতি একটা আগ্রহ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের 
প্রাচুর্য সম্পর্কে আরবগণ উৎসুক হয়ে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন । 

৪. হাজ্জাজের উচ্চাকা্জক্ষা : ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, খলিফা ওয়ালিদের আমলে 
ইসা সার পের পাস হজ ইবনে ইউ সার পূব 

উচ্চাকাজ্ষা পোষণ করছিলেন। উচ্চাকাজ্ক্ষা বাস্তবে রূপদানের 
৬১ সিন্ধু দেশে অভিযান পরিচালনা করেন । 


৫. পৌঁছে দেয়া : পৃথিবীতে হ এসেছে 
লা রে বীর 


৩ সিন্ধু বিজয়ের 

সপ্তদশ ব্ষীয় তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনে 
কাসিম সিন্ধ দায়িত্ব গ্রহণ করে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ৫০ হাজার সৈন্য, ৬ 
হাজার , ৬ হাজার উদ্ট্রারোহী ও ২ হাজার ভারবাহী পশুর সমৰয়ে 
রাজা মোকাবেলা করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও 
নিহত হয় 1 ফলে সিন্ধু অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে । 
৩ সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল 


১. ইসলাম প্রচার : সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তী সময়ে অসংখ্য পীর, দ্ররবেশ ইসলাম 
প্রচারের জন্য ভারত উপমহাদেশে আগমন করতে থাকেন। এ ধারাবাহিকতায় 
কয়েক শতাব্দী পরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র), নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র), 
হজরত শাহজালাল (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য বুযুর্গ আলেম উপমহাদেশে ইসলাম 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগমন করেন । 

২. সাংস্কৃতিক ফলাফল : আরবগণ সর্বপ্রথম ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত, ভেষজ 
বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, লোকগীতি সম্পর্কে অবগত হন। পরবর্তীকালে আল- 
বেরুনী ও আবু মুসা সংস্কৃত ভাষা শিখে হিন্দু সংস্কৃত চর্চা করেন। খলিফা 
মনসুরের রাজতে ব্রহ্মগুপ্তের খাদ্য খণ্ডক এবং ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত সংস্কৃত হতে আরবি 
ক 

৩. সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ : এ বিজয়ের ফলে আরব সাগর ও ভারত 
মহাসাগরের উপকূল তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমগ্র উপকূলে আরব 
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৫. মুবান্রিগদের ভারতে বসবাস : এতিহাসিক টড বলেন, সিন্ধু বিজয়ের 
ফলে অনেক আরব , মুজাহিদ ও ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করতে 
থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশ দ্বীন প্রচার প্রসারে করেন । 

৩ স্পেন বিজয়ের কারণ 

১. রডারিকের জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল : মুসলমানদের হওয়ার 
পূর্বে স্পেন রাজ্য রডারিকের শাসনাধীনে ছিল । তিনি উইটিজাকে 
হত্যা করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। রাজা টুক নিযুক্ত সিউটার 
কামনা করে খলিফা ওয়ালিদের ক আফ্রিকার গভর্নর মুসার 


পরিষদ প্রায় সকল সদস্যই ছিল অসৎ স্বভাবের । ফলে রাজ্য 
য়”রডারিক তাদের প্রভাবে প্রভাবা্িত হয়েছিলেন । এতে রাজ্যের 
ভেঙ্গে গিয়েছিল । এ সুযোগে মুসলমানরা স্পেনে হামলা চালায়। 

৪. অবমাননা : রাজদরবারের নিয়ম-কানুন শিক্ষার জন্য কাউন্ট 
জুলিয়ান তার কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজা রডারিকের দরবারে প্রেরণ করলে 
রডারিক তাকে অপমান করে। এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রডারিককে 
রাজ্য হতে বিতাড়িত করার জন্য জুলিয়ান ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে নিযুক্ত 
মুসলিম শাসনকর্তা মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। 

৩ স্পেন বিজয়ের ঘটনা 

মুসা ইবনে নুসাইর খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে সেনাপতি তারেককে ৭১২ 

খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সেনাপতি তারেক ৭০০ সৈন্যসহ 

স্পেনের সিডোনিয়া ও সিডোনিয়ার নিকটবর্তী গুয়াডাল কুইভার নদীর তীরে 
রডারিকের মোকাবিলা করেন। এ যুদ্ধে রডারিক পরাজিত হন এবং পলায়নকালে 

নদী গর্ভে ডুবে মারা যান। এর পর তারেক একে একে সিডোনিয়া, কারমোনা ও 

গ্রানাডা জয় করেন। কর্ডোভা জয়ের পর তিনি স্পেনের রাজধানী টলেডোতে গমন 

করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্পেনের অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। 
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অতঃপর মুসা ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে গমন করেন এবং সেভিল ও 
অন্যান্য শহর জয় করেন। মুসা এ পর্যায়ে তারেকের সাথে মিলিত হয়ে সারাগোসা, 
টেরাগোনা ও বার্সিলোনা দখল করেন। 


2 স্পেন বিজয়ের ফলাফল 
১. ১১০৯০ এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মুসলিম বাহিনী কর্তৃক স্পেন 
বিজয়ের ফলে এক নবযুগের সূচনা হয়। জুলুমপূর্ণ শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয ন্যায়ের শাসন, এতে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়” 
২. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা : স্পেন বিজয়ের ফলে সামাজিক 
পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীভূত হয়। ধনী-দরিদ্রের বিশাল পার্থক্য 
সমমর্ধাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে অন্যায় 


৫. 5 কর্ষ সাধন : 
দেয়া হতো। মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রসারে মুসলমানগণ গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । 
সা যায়, উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের আমলে সিন্ধু ও স্পেন 
বিজয় সর্বাধিক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা । এ বিজয়ের ফলে 
সত্যিকার অর্থে সিন্ধু ও স্পেনে নব প্রাণ সঞ্চার হয়। তাই এতিহাসিক উইলিয়াম 
মুইর বলেন_ Looking at it from first to last we shall not find in the annals 
of the chilaphate a more glorious reign than that of Walid. 


প্রশ্ন : ১১৭ '। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে মুসলমানদের স্পেন 
বিজয়ের বিবরণ দাও। 
অথবা, প্রথম ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 


উন্তলু।| উপস্থাপনা : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের রাজতৃকালের একটি চমকপ্রদ ঘটনা 
ছিল সেনাপতি মুসা ও তারিক কর্তৃক স্পেন বিজয় । মুসা ইবনে নুসায়ের উত্তর 
আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল 
আইবেরিয়ান উপদ্বীপে অবস্থিত স্পেনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সেনাপতি 
তারিকের সহায়তায় স্পেন বিজয় সম্পন্ন করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে খলিফা 
ওয়ালিদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । 
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৩ প্রথম ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের বিবরণ 

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময়ে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের মূলে ছিল স্পেন 

রাজাদের দুর্ব্যবহার এবং স্পেনের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলা ৷ নিম্নে 

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলে_ 

৩ স্পেন বিজয়ের কারণ 

১. রডারিকের জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল : মুসলমানদের হাতে বিজিত হওয়ার 
পূর্বে স্পেন রাজ্য রডারিকের শাসনাধীনে ছিল। তিনি ভূতপূর্ব রাজা উইটিজাকে 
হত্যা করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। রাজা উইটিজা কর্তৃক নিযুক্ত 'সিউটার 
শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান রাজা রডারিকের অবৈধ শাসনের কর্বল থেকে মুক্তি 
কামনা করে খলিফা ওয়ালিদের নিয়োগকৃত শাসক আফ্রিকার; গভর্নর মুসার 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাউন্ট জুলিয়ানের আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম 
বাহিনী স্পেনে অভিযান পরিচালনা করে । 

২. রডারিকের জুলুম নিপীড়ন : রডারিক ছিলেন চরম অত্যাচারী স্বৈরাচারী 
দাউ লুল, ০ ৯ পুর পপ 
অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, জনগণ জালেম শাসকের কবল 
থেকে মুক্তিলাভের জন্য ত্রাণকর্তারূপে ১ মুসলমানদেরকে স্পেনে অভিযান 
পরিচালনার আহ্বান জানায়। আফ্রিকায় নিযুক্ত শাসক তাদের আহ্বানে সাড়া 
দিয়ে স্পেনে অভিযান প্রেরথাকরেন 1 

ও. অসৎ পারিষদবর্গ : রডারিরু নিজে অসৎ স্বভাবের ছিলেনই, এমনকি তার 
পারিষদ সভাসদদের প্রায় সকল সদস্যই ছিল অসৎ স্বভাবের । ফলে রাজ্য 
পরিচালনায় রডারিক)তাদের প্রভাবে প্রভাবাৰিত হয়েছিলেন। এতে রাজ্যের 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল । এ সুযোগে মুসলমানরা স্পেনে হামলা চালায়। 

৪. ,অবমাননা : রাজদরবারের নিয়ম-কানুন শিক্ষার জন্য কাউন্ট 

তার কন) ফ্রারিডাকে রাজা রডারিকের দরবারে প্রেরণ করলে 
রডারিক,তাকে অপমান করে। এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রডারিককে 
রাজ্য, হতে বিতাড়িত করার জন্য জুলিয়ান ভূমধ্য 'সাগরীয় উপকূলে নিযুক্ত 
মুসলিম শাসনকর্তা মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণ করতে আহ্বান জানান । 

৫. মুতের জে পুর স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। 

অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যাপক হিংসা ও হানাহানি বিরাজ 
করছিল। তারা একে অন্যের ক্ষতিসাধনে সর্বদা নিয়োজিত থাকত রাষ্ট্রগুলোর এরূপ 
পারস্পরিক দ্বন্ধ মুসলমানদের স্পেন আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে । 

৬. সামাজিক দুরবস্থা : তৎকালীন স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। 
স্পেনের রডারিক রাজার নিদারুণ অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ন-নির্যাতনে সমগ্র 
দেশবাসী আর্তনাদ করছিল । এমতাবস্থায় স্পেনীয়দের ইসলামের পতাকাতলে 
আশ্রয় দিতে সেনাপতি মুসা ইবনে নুসায়ের স্পেন অধিকার করেন। 

৭, ধৰ্মীয় বৈষম্য : তৎকালীন স্পেনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা না থাকায় ইহুদি সম্প্রদায় 
নির্যাতিত হতো। স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তারা প্রতিহিংসার শিকার 
হতো । অর্থাৎ ক্ষমার পরিবর্তে প্রতিহিংসাই হয়ে ওঠে তখন ধর্মের মূলকথা। 
ধর্মীয় এ অনাচারের সময়ে মুসা ইবনে নুসায়ের কুরআনের বাণীসহ সেখানে 
হাজির হন এবং স্পেনে মুসলিম পতাকা উত্তোলন করেন! 
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৮. কাউন্ট জুলিয়ানের আহ্বান : জংকারীন মদৰ লিটা পে পানর 
ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান । তিনি ছিলেন সিংহাসনচ্যুত উইটিজার জামাতা । তিনি 
উদ্দেশ্যে রডারিকের প্রাসাদে প্রেরণ করেন। কিন্তু লম্পট রডারিক তার 
শ্লীলতাহানি করলে শ্বশুর হত্যা এবং কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
তিনি মুসাকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান । 

৯. সম্প্রসারণ নীতি : খলিফা আল ওয়ালিদের মুসলিম সম্প্রসারণ নীতি ছিল 
স্পেনে মুসলিমদের অভিযানের প্রধান কারণ। তিনি তার তেজ্জি ৬ দক্ষ 
সেনাপতিদের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের জন্য নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন । তারই 
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ স্পেন বিজয় । মুসা ইবনে নুর্সায়ের! কর্তৃক উত্তর 
আফ্রিকা বিজয়ের পর জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে মুসা ও তারিক ইবনে 
যিয়াদ স্পেন জয়ের জন্য অগ্রসর হন। 

১০. অর্থনৈতিক কারণ : উমাইয়া খলিফা প্রথম ওর স্পেন বিজয়ের পিছনে 
অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। ধনরত্বে পুর্ণ” আইবেরিয়ান উপদ্বীপ পূর্ব 
থেকেই আরবদের প্রলুব্ধ করে । তাই সুযোগ বুঝে খলিফা স্পেনের অফুরন্ত 
সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে স্পেন বিজয় করেন। 

১১. ভৌগোলিক অবস্থান : খলিফা প্রথম শঁয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের স্পেন 
বিজয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুতৃপূর্ণ, কারণ হলো ভৌগোলিক অবস্থান। স্পেন 
একদিকে উত্তর আফ্রিকার জ্রাথে ইউরোপের, অন্যদিকে ইউরোপের সাথে 
ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে,সমগ্র এশিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করে । সুতরাং 
মুসলিম সাম্রাজ্যের্'জন্য স্পেন বিজয় ছিল সময়ের দাবি। 

১২. রাজনৈতিক কারণ ? মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পিছনে যেসব কারণ রয়েছে 
তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণ অন্যতম। তখন স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল 
শোচনীয় |! উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী শাসক রডারিক ন্যায়সংগত রাজা 
উইটিজাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই স্পেনের জনগণের ওপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন 
চালাতে থাকেন । তার অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মানুষ আফ্রিকায় 
আশ্রয় গ্রহণ করে । তখনকার স্পেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে 
অধ্যাপক কে. আলী তার 'A Study of Islamic History' গ্রন্থে বলেন, “সমগ্র 
স্পেন গথ বংশের রাজাদের অত্যাচার আর নির্যাতনে জর্জরিত ছিল ।” 

৩ স্পেন বিজয়ের ফলাফল 

১. নব যুগের সূচনা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মুসলিম বাহিনী কর্তৃক 
স্পেন বিজয়ের ফলে এক নবযুগের সূচনা হয়। জুলুমপূর্ণ শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়ের শাসন, এতে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। 

২. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা : স্পেন বিজয়ের ফলে সামাজিক অসাম্য ও 
পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীভূত হয়! ধনী-দরিদ্রের বিশাল পার্থক্য কমে সকলের 
সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর যে অন্যায় 
করের বোঝা আরোপিত ছিল, তাদের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রেখে করভার 
ত্রাস করা হয়। 
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৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান : স্পেন বিজিত হওয়ার পর সেখানে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের সুযোগ 
পায়। যে কোনো সম্প্রদায়ের নর-নারী শিশু নির্বিশেষে অবাধে উপাসনা করতে পারত। 


ছ প্রখ: ১১৮ ৷ খলিফা প্রথম ওয়ালি বিয়ে কারণ ও ফলাফল আলোচনা কন 
অথবা, খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শী 


উজ ।। উপস্থাপনা : খলিফা € রম ওয়ালিদের রাজডকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা 
ঘটনা ছিল সিন্ধু বিজয় ৷ শুম (রা)-এর খেলাফতকালে পারস্য বিজয় সিদ্ধ 
অভিযানকে দ্রুততা । ৬৩৬-৩৭ এবং ৬৪৩-৪৪ নস 


অভিযানের কারণ : লেনপুল, ঈশ্বরী প্রসাদ ও আর. সি. মজুমদার 
বলেন, মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের কারণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. 
পরোক্ষ কারণ ও খ. প্রত্যক্ষ কারণ । 

ক. পরোক্ষ কারণ : ৰি - 

১. সামাজ্য সম্প্রসারণ : ড. এ. বি. এম হাবিবুল্লাহ বলেন, উমাইয়া খলিফা প্রথম 
ওয়ালিদের রাজতৃকালে ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 


২. খলিফাদের ভারত উপমহাদেশের প্রতি আকর্ষণ : ইসলামের দ্বিতীয় 
হজরত ওমর (রা)-এর সময়েই ভারত অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, 
যা সফলতা লাভ করে উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে । 

৩. ভারতের ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ : যুগ যুগ ধরে ভারতের অঢেল ধনরত্ 
সম্পর্কে আরব বণিকদের মুখে অনেক কিছুই আরববাসী জানতে পেরেছিল। এ 
জানা তাদের ভারতের প্রতি একটা আগ্রহ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের 
প্রাচুর্য সম্পর্কে আরবগণ উৎসুক হয়ে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। 
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৪. হাজ্জাজের উচ্চাকাজক্ষা : ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, “খলিফা ওয়ালিদের আমলে 
ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাম্রাজ্যের পূর্ব 
সীমানা উচ্চাকাজ্কা পোষণ করছিলেন ।” উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদানের 
উদ্দেশ্যে আরা বোর পানা রবে 

৫. দেয়া ইসলাম এসেছে 
তা ভা অই ঠাপ 
মুজাহিদ তারেক ইবনে যিয়াদ স্পেন জয় করেন। অপর দিকে মুহাম্মাদ ইবনে 


করৈপ)। কিন্তু রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করলে হাজ্জাজ সিন্ধু 

নির্দেশ দেন। 

ব ণ : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সিন্ধু বিজয়ের অন্যতম কারণ 

তিক । আরবগণ ছিল মরুভূমির অধিবাসী । জীবনধারণ ছিল তাদের 

দুর্নিষহ। তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করতো । তাই 
রাঁউর্বর ও উৎকৃষ্ট ভূমির দেশ সিন্ধু বিজয়ে উৎসাহিত হয়। 

সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা : উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ 

সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম সিন্ধু অভিযানের দায়িত গ্রহণ করে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 

৫০ হাজার সৈন্য, ৬ হাজার সিরীয় অশ্বারোহী, ৬ হাজার উদ্্রারোহী ও ২ হাজার 

ভারবাহী পশুর সমনয়ে রাজা দাহিরের মোকাবিলা করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজা 

দাহির পরাজিত ও নিহত হয়। ফলে সিন্ধু অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। 

৩ সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল: 

১. ইসলাম প্রচার : সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তী সময়ে অসংখ্য পীর, দরবেশ ইসলাম 
প্রচারের জন্য ভারত উপমহাদেশে আগমন করতে থাকেন । এ ধারাবাহিকতায় 
কয়েক.শতাব্দী পরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র), নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র), 
হজরত শাহজালাল (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য বুযুর্গ আলেম উপমহাদেশে ইসলাম 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। 

২. ফলাফল : আরবগণ সর্বপ্রথম ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত, ভেষজ বিদ্যা, 

, লোকগীতি সম্পর্কে অবগত হন । পরবর্তীকালে আল-বেরুনী ও আবু 


৩৯৬ ভয়াল জ্ৰাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ » 


মুসা সংস্কৃত ভাষা শিখে হিন্দু সংস্কৃত চর্চা করেন। খলিফা মনসুরের রাজত্বে 
ব্ৰহ্মগুপ্তের খাদ্য খণ্ডক এবং ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত সংস্কৃত হতে আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। 

৩. সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ : এ বিজয়ের ফলে আরব সাগর ও ভারত 
মহাসাগরের উপকূল তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমগ্র উপকূলে আরব 
মুসলমানদের সামুদ্রিক বাণিজ্য একচেটিয়া প্রসার লাভ করে এবং সিন্ধু ও 
মুলতানের বিভিন্ন স্থানে বহু সমৃদ্ধ নগরী গড়ে ওঠে। 

৪. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি : মুসলিম বাহিনী কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধু 
ও মুলতানের ব্যাপক জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে । রালক্রমে এ 
অঞ্চল উপমহাদেশের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। 

৫. মুবাল্িগদের ভারতে বসবাস : এতিহাসিক টড বলেন" সিন্ধু বিজয়ের 
ফলে অনেক আরব , মুজাহিদ ও ব্যবসায়ী স্থায়ীভারেট্ভারতে বসবাস করতে 
থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশ দ্বীন প্রচার প্রসারেঃআত্মনিয়োগ করেন ।” 

৬. সামাজিক ফলাফল : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফুলে ‘সর্বপ্রথম আরবগণ হিন্দু 
সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয় জাতির /মধ্যে বৈবাহিক ও. আত্মীয় সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক্য ও 
সম্প্রীতির ভাব গড়ে ওঠে এবং তারা পরস্থরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। 

৭. ধর্মীয় ফলাফল : এতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “ইসলামের তথা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে সিন্ধু বিজয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুসলিম সংস্কৃতি এবং আরব-অনারব আদর্শের 
সংমিশ্রণে এ বিজয়ের গুরুত্ব খুবই!তাৎপর্যপূর্ণ ৷" সিন্ধু বিজয়ের পর বহু পীর-দরবেশ 
এদেশে এসে ইসলাম প্রচার ররতে থাকেন। ইসলামের আদর্শ সাম্য, মৈত্রী এবং 
উদার শাসনে মুগ্ধ হয়েটরহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে। 

৮. অর্থনৈতিক ফলাফল৫১ওয়ালিদের সময়ে সিন্ধু বিজয়ের পর আরবদের অর্থনৈতিক 
কাঠামো দৃঢ়তর হয় । সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানদের নতুন বাণিজ্যিক ক্ষেত্র 
উন্যক্ত হয়।২ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা সাফল্য লাভ করে। 
সম্পদৰ্শালী ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য মুসলমানরা সুযোগ পায় এবং 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা ওয়ালিদের সময়ে সিন্ধু বিজয় একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা, যা পরবর্তী মুসলিম শাসকদের ওপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করে। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধুতে আরব শাসন প্রায় দেড়শ বছর 
স্থায়ী হয়েছিল। সুতরাং সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। বন্তুতপক্ষে 
সিন্ধু বিজয় মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের জন্য গুরুতৃপূর্ণ ছিল। 
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গৌরবোজ্জবল ছিল”-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ফা, স্নাতক প. ২০১২] 
অথবা, “খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনকাল ছিল উমাইয়া আমলের গৌরবময় 
ই... 


উন্তল্ন।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা প্রথম ওয়ালিদ পিতার 
যোগ্য পুত্র ছিলেন। আল ওয়ালিদ ছিলেন মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ খলিফাদের 
অন্যতম ৷ তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন। ওয়ালিদ 
পিতার কূটনৈতিক দক্ষতা ও মৌলিকতার দাবিদার না হলেও তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৯৭ 


প্রতিষ্ঠায় এবং বিজেতা হিসেবে পিতার চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠতব অর্জন করেন । আল 

ওয়ালিদের খেলাফতকালে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য এবং কৃষি, শিক্ষাদীক্ষা, 

শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল । এতিহাসিক উইলিয়াম 
মুইর বলেন, “আদ্যোপান্ত আলোচনা করে দেখলে আমরা দেখব যে, খেলাফতের 
ইতিহাসে আল ওয়ালিদের খেলাফতকাল অপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল খেলাফতকাল আর নেই ৷" 

৩ আল ওয়ালিদের রাজতকাল উমাইয়া আমলের গৌরবময় যুগ 

সাম্রাজ্যের শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বিস্তৃতি, শিক্ষা-সংক্কৃতির রোদ শিল্পকলা ও 

স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের জন্য ওয়ালিদের রাজতৃকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়, সাম্রাজ্যের 

সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এতিহাসিক গীবন ও মুইর তার রাজত্ুরাল্লাকে উমাইয়া 
বংশের স্বর্ণযুগ’ বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আল ওয়ালিদের ' রাজতৃকালকে 
উমাইয়া আমলের গৌরবময় যুগ বলার কারণ আলোচনা করা হলো- 

১. সুযোগ্য শাসক : আল ওয়ালিদের শাসনামলে সাম্রাজ্যে পূর্ণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
বিরাজিত ছিল। তিনি তার পিতার পদাক্ক/অনুক্পরণ করে চলতেন এবং 
পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকৈ বহাল রাখেন । উইল-এর 
ভাষায়, “যদিও মুসলমান এঁতিহাসিকগণহাজ্জাজকে সমর্থন করার জন্য তাকে 
স্বেচ্ছাচারী বলে অভিহিত করেন, তথাপিও আমাদের দৃষ্টিতে তিনি আমিরুল 
মুমেনীনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও যোগ্যতম ছিলেন ।” তাঁর অধীনে 
মক্কা ও মদিনায় কয়েক বছর: যাবছ শাস্তি ও কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
ছিল ! তিনি জনগণের অরস্থার/উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। 

২. শ্রেষ্ঠ সম্নাট : ইউরোপীয় গঁতিহাসিকের মতে, “ওয়ালিদ ইসলামের ইতিহাসের 
একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন । খলিফা ওয়ালিদ ৯ বছর ৭ মাস সাফল্য 
ও গৌরবের সাথে) রাজতৃ করেন।” তার মধ্যে অনেক রাজোচিত ও শ্রদ্ধা 
উদ্রেককারীএগুগের সমাবেশ ছিল। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করে সমসাময়িক সকল রাজা অপেক্ষা সুনাম ও শ্রেষ্ঠত অর্জন করেন। বিজেতা 
হিষেরে তার নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে । 

৩. রাজ্যে শান্তি রক্ষা : খলিফা ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর বিভিন্ন 
স্থানে বিদ্রোহ, অসস্তোষ, গোল্রীয় কোন্দল এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র 
রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। হিমারীয় ও মুদারীয় ঘন্কে 
তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্মূল করেন। শিয়া ও খারিজী বিদ্রোহ দমন 
করে তিনি উমাইয়া রাজ্যে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণের উপযোগী সুষ্ঠু ও 
সুসংহত রাজনৈতিক .পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এতিহাসিক মুইর বলেন, 
“প্রতিদ্বন্দথী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে তিনি কঠোর হস্তে ভারসাম্য রক্ষা করেন।” 

৪. সাম্ৰাজ্য বিস্তার : সাাজ্য বিস্তার ছিল প্রথম ওয়ালিদের রাজতৃকালের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতা আবদুল মালেকের নিকট থেকে একটি 
বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করে ক্ষান্ত হননি। মুইর বলেন, “ওমরের খেলাফতসহ 
এমন কারো শাসনকাল নেই, যার আমলে ইসলাম এতদূর সম্প্রসারিত ও 
সুসংহত হয়।” তিনি এমন একটি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ 
করেন, যার ফলে ইসলামের প্রভূত পূর্বদিকে সিন্ধু ও আমুদরিয়ার তীর থেকে 
পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। খলিফা যে 
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বিশাল ও সুদূর মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠতম বীর সিজার, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়নের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। 
এতিহাসিক গীবন ওয়ালিদকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত 
করেন। কারণ বিজয় ছিল তার প্রধান ও অবিস্মরণীয় বু I 

৫. শ্রেষ্ঠ বিজেতা : তৎকালীন মুসলিম শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে 
আখ্যায়িত করা যায় খলিফা ওয়ালিদকে। কেননা তার সময়ে মুসলিম সাজ 
সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে। তিনি রাজ্য বিজয় অভি 


চর্চা : পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শহরে বহু 

উক্সাদরাসা তৈরি হয়। এগুলোতে কুরআন ও হাদীসের চর্চা হতো 

বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনার দ্বারা ইসলামের সূক্ম ও 

নীতিগুলোর বিশ্লেষণ করা হতো । মক্কা-মদিনা ব্যতীত কুফা এবং 

বসরায় কুরআন ও হাদীস চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে ৷ খলিফা ওয়ালিদের দরবারে 

বহু মনীষীর সমাগম হতো। বহু খ্যাতনামা শিল্পী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, দক্ষ 

কারিগর, সংগীত বিশারদ তার দরবারকে অলঙ্কৃত করেন। আরব 
সংগীতশান্ত্রেও তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

৮. সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতা : খলিফা আল ওয়ালিদ ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ 
নির্মাতার খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর স্থাপত্যকীর্তির অনুপম নিদর্শন হলো মদিনা 
মসজিদ, আকসা মসজিদ, ওয়াসিতের মসজিদ ও দামেস্কের জামে মসজিদ । 
খলিফা ওয়ালিদ সিরিয়ার গির্জাগুলোকে স্লান করার উদ্দেশ্যে দামেক্কে একটি 
সুপরিকল্পিত ও সুশোভিত মসজিদ তৈরি করেন । দামেক্ষের এ মসজিদকে তিনি 
সংস্করণ ও স্থাপত্যশৈলী, উপকরণের সুসম বন্টন দ্বারা একটি অনন্য 
স্থাপত্যকীর্তিতে পরিণত করেন। দামেস্ষের মসজিদ ব্যতীত ওয়ালিদ মরু 
অঞ্চলেও “কুশাইর আমরা" নামে একটি প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ 
প্রাসাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেয়াল চিত্রাবলি। 


1 ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৩৯৯ 


৯. শিক্ষা ও দীক্ষা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের 
রাজতৃকালের প্রধান আকর্ষণ বিজয় ও সম্প্রসারণ হলেও এ আমলে শিক্ষা-দীক্ষা, 
সংস্কৃতি, শিল্পকলাও উন্নতি লাভ করে। তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলার উদার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ওয়ালিদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। তার অনুপ্রেরণায় 
মক্কা, মদিনা, বসরা ও কুফা কুরআন হাদীস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার 
দরবারে সাহিত্যিক, সংগীতবিদ, শিল্পী ও কারিগরদের সয়ারেশ হতো।। 
খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ইবনে সুরায়েজ এবং মাবাদ তার দরবার অলঙ্ 

১০. প্রজাবৎসল নৃপতি : খলিফা ওয়ালিদ প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলে 
জনহিতকর কার্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 
সেতু, রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ ও কূপ খনন দ্বারা জু 


পঙ্গু ও অন্ধদের জন্য তিনি চিকিৎসার সু রা 
এতিমখানা নির্মাণ করেন। বায়তুলমাল থে তিনি ও দুর্বলদের নির্দিষ্ট 
হারে ভাতা প্রদান করতেন । তিনি শান্তিপূর্ণ সুখী-ও কল্যাণবরতী রাষ্ট্র কায়েমের 
চেষ্টা করেন। ডক 

১১. সুদক্ষ ও অদম্য সাহসী শাসক ধপ্রথম ওয়ালিদ একজন অদম্য সাহসী ও 


হয়েও তিনি বহু রাজ্য জয় করেন । তিনি 


সুদক্ষ শাসক ছিলেন। সমর কুশলী 


মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে মধ্য এশিয়ার মুসলিম 
আধিপত্য বিস্তারের নবদিগন্তের ছার উন্মোচিত হয় । এ সময়ে তুর্কিরা বারবার 
আক্রমণ করে মুসলমানদের অতিষ্ঠ করে তুললে খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে 
এক বিরাট বাহিনীসহ তুখারিস্তান, কৃতাইবা বলখ ও ফারগানার দিকে অগ্রসর 
হন। তিনি এসব রাজ্যের শাসনকর্তাদের পরাস্ত করে রাজ্য দখল করে নেন। 

১৩. হৃদয়বান ও পরোপকারী : খলিফা প্রথম ওয়ালিদ পরোপকারী, মহানুভব ও 
আদর্শ খলিফা হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। 
তিনি কর্তব্যপরায়ণ, দূরদর্শী, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন শাসক ছিলেন । বিশাল মুসলিম 
সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও তিনি শ্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করে স্থুলবুদ্ধির 
পরিচয় দেননি । আমীর আলী বলেন, “তিনি যে তার পিতা আবদুল মালিক 
এবং পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।" 
মূলত তিনি তার বংশধরদের চেয়ে অধিক হৃদয়বান ছিলেন। এজন্যই তার 
রাজতৃকাল উমাইয়া আমলের গৌরবময় যুগ হিসেবে পরিচিত । 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা ওয়ালিদের রাজতৃকালকে শিক্ষাদীক্ষা, 
শিল্প, শাস্তি-শৃঙ্খলা, এক্য, সংহতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিজয়, স্থাপত্য, চিত্রকলা, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের জন্য উমাইয়াদের 'স্বর্ণযুগ' বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। আল ওয়ালিদের রাজতৃকাল উমাইয়া আমলের গৌরবময় যুগ । এতিহাসিক 
মুইরের মতে, “খেলাফতের ইতিহাসে ওয়ালিদের রাজতৃকাল যেকোনো রাজত্বকাল 
অপেক্ষা অধিকতর গৌরবোজ্জল ।” 


চ্ প্রশ্ন : ১২০ :। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয় সম্পর্কে যা জান।লেখ। 

অথবা, খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

উব্তল।। উপস্থাপনা : খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক্কের খেলাফতকালে 
মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে । মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাসে ' 
খলিফা প্রথম ওয়ালিদ একটি গৌরবোজ্জীল অধ্যায়ের সূচনা করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিজেতা হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। 
এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন_ The 94101511670 Seria, Persia, and Egypt 
under Umar and Uthman having brought to, anlend the first stage in the history 
of Muslim Conquest, the Second now begins under Abdul Malik and Walid. 
খলিফা ওমর (রা) এবং খলিফা ওসমান, (রা)-এর সময়ে বিজয়ের যে সূচনা 
হয়েছিল, তার সার্থক রূপ দেখাঠযায়১খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের 
শাসনামলে । এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আমুদরিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিমে 
আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল: পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। 

৩ খলিফা ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয় 

মধ্যে বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, কুতাইবা, মুসা ইবনে 

নুসায়ের, তারিক, ইবনে যিয়াদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম। তিনি কতিপয় 

বিশ্বখ্যাত, সেন্নাপতির সহায়তা লাভ করেন। তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য, পরাক্রম 
এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। নিম্নে 
তার মধ্য এশিয়া বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হলো- 

মধ্য এশিয়া বিজয়ের কারণ : খলিফা প্রথম ওয়ালিদ কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের 

প্রধান কারণসমূহ ছিল নিম়্নরূপ- 

১. সাম্রাজ্য বিস্তৃতিকরণ : প্রথম ওয়ালিদ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। মুসলিম 
সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাসে খলিফা আল ওয়ালিদ এক নতুন অধ্যায়ের 
সূচনা করেন। তিনি এমন এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন, যার ফলে 
ইসলামের প্রভুত্ব পূর্বদিকে সিন্ধুনদ থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের 
তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিশেষত মধ্য এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের 
লক্ষ্যে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। 

২. তুর্কি বিদ্রোহ দমন : ঘন ঘন ও অতর্কিত তুর্কি আক্রমণ মুসলিম জনগণকে অতিষ্ঠ 
করে তুললে খলিফা ওয়ালিদ কুতাইবার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় অভিযান পরিচালনার 
নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী ৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এক বিশাল বাহিনীসহ বলখ, 
তুখারিস্তান ও ফারগনার দিকে অগ্রসর হন। তিনি এখানকার শাসনকর্তাদের পরাজিত 
করে তাদেরকে খলিফা ওয়ালিদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪০১ 


৩. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাহসী নেতৃত্ব : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের 
সীমানা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তীর উচ্চাকাঙক্ষার ফলশ্রণতি হিসেবে 
সিন্ধু অভিযান প্রেরণ করেন । খলিফা ওয়ালিদের সুযোগ্য পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাহসী নেতৃত্ব ওয়ালিদকে মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বদিকে 
সম্প্রসারিত করতে উৎসাহিত করে। 

মধ্য এশিয়া বিজয়ের ঘটনা : নিয়ে খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়াবিজয়ের 

ঘটনা বর্ণনা করা হলো_ ALY 

ক. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দখল : মধ্য এশিয়া অথবা ট্রাসঅক্সিয়ানায়, বল, বোখারা, 
তুখারিস্তান, খাওয়ারিজম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত.ছিল | তুর্কিরা বারবার 
আক্রমণ করে মুসলমানদের করে তুললে ৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল 


আক্রমণ ও দখল করেন। বোখারার রাজাঃওয়ারদান পলায়ন করেন। 

খ. বিভিন্ন রাজ্য দখল : কুতাইবা ৭১৫“খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের হস্তগত খোজান্দা, 
শাশ (তাসখন্দ) এবং ফারগনার (অন্যান্য শহর দখল করে কাশগড় ও চীন 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন ইতোমধ্যে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু সংবাদ 
সেনাপতি কুতাইবার দুর্বারঃঅভিযানকে ক্ষান্ত করে । এ দুঃসংবাদ তার কানে না 
পৌছলে তিনি হয়ত সামন্েঃঅগ্রসর হয়ে আরো বহু দেশ জয় করতে পারতেন । 

গ. সিন্ধু বিজয় : প্রথম) ওয়ালিদের রাজতৃকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ছিল সিন্ধু বিজয়। ৬৩৬-৩৭ ও ৬৪৩-৪৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাথমিক অভিযান 
সাফল্যমণ্ডিত ‘না হওয়ায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ খলিফার অনুমতিক্রমে সিন্ধু 
অভিযানজপ্রেরণ করেন। ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃতে প্রেরিত অভিযান 
ব্যর্থ,হলে তার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 
৬9০০ উ্ট্রারোহী, ৬,০০০ সিরীয় অশ্বারোহী এবং ২,০০০ ভারবাহী পশুর 
সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মেকরান অঞ্চলে প্রবেশ করেন। মুহাম্মাদ 
ইবনে কাসিম মেকরান হয়ে দেবল বন্দরে প্রবেশ করে শহরটি দখল করেন 
এবং বিনা বাধায় সমরাভিযান পরিচালনা করে সিহওয়ান, সিস্তান, নিরুন 
অধিকার করেন। রাওয়ারের যুদ্ধে রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে 
কাসিমের সংঘর্ষ বাধে । যুদ্ধে দাহিরের চক্ষু শরবিদ্ধ হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন 
এবং হিন্দু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। দাহিরের পত্রী রানিবাঈ শত্রুর 
বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে না পেরে অন্তঃপুরিকাগণসহ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি 
দেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুলতান এবং উচ 
অঞ্চলেও মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাবের 

,  কিংদংশ ইসলামের ছায়াতলে আলে । 

ঘ. বিদ্রোহ দমন : মুসলিম বাহিনী তুখারিস্তানের অভিমুখে অগ্রসর হলে তুখারিস্তানের 
অধিবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । বিদ্রোহ দমনের জন্য 
কুতাইবা পারস্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহীদেরকে ফারগনা উপত্যকার 
অভ্যন্তরে বিতাড়িত করেন এবং বিদ্রোহীদের ৭০০ জন বন্দিকে হত্যা করেন । 


৪০২ __ নাল জ্ক্ডাৰ ফাযিল স্মাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ও. খাওয়ারিজম অধিকার : সেনাপতি কুতাইবার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে 
খাওয়ারিজমের শাহ: মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে শাসন কার্য পরিচালনার 
জন্য তাকে খাওয়ারিজমে আমন্ত্রণ করেন। কুতাইবা ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে শাহের 
আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অক্সাস নদী পার হয়ে খাওয়ারিজমে গমন করেন | খাওয়ারিজমের 
শাহ কুতাইবার সাথে সন্ধি করলে খাওয়ারিজম মুসলিম সাম্রাজাভুক্ত হয় । 

চ. সমরখন্দ অধিকার : সেনাপতি কুতাইবা খাওয়ারিজমের শাহ সম্পাদিত চুক্তির 
মানছে জানুন রাত জাভা জেনো পান 
কুতাইবার নিকট সন্ধি প্রস্তাব করেন৷ ফলে সমরখন্দও মুসলমানদের 

মধ্য এশিয়া বিজয়ের ফলাফল : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য বিজয়ের 

ফলাফল ছিল রী দিযে এ পলৰে লালোচনা বরা মু 

সামাজ্য বিস্তার : পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজারী ইবনে ইউসুফ ৭০৫ 
কুতাইবা ইবনে মুসলিমকে খোরাসানের শা নিয়োগ করলে মধ্য 
এশিয়ায় মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের নবদিগন্তের, সূ হয়। প্রথম ওয়ালিদের 
মধ্য এশিয়া বিজয়ের ফলে এশিয়ায় প্রথম'গুসলিম উপনিবেশ ও সাম্রাজা 
সাম্রাজ্যের সীমানা আমুদরিয়া 


কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে থা? পতিত করার জলা কুতাইবা পারস্য 

থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে(র্জ্ভিয়ান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে শত্রুপক্ষের 

নেতাসহ ৭০০ জন রন্দিকে“হত্যা করা হয়। এভাবে সমগ্র তুর্কিস্তানে মুসলিম 

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা/কূরে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে কুতাইবা খাওয়ারিজমে গমন করেন। 

পি বৃ সাথে খাওয়ারিজমের শাহের একমত্যের ভিত্তিতে একটি 
হয়।, 

৩. ইসলাম ্রীগার : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয় কেবল মুসলিম 

বিস্তার ঘটায় নি ইসলাম প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 
খোরাসানের শাসনকর্তা কুতাইবার নেতৃত্বে বলখ, ফারগনা ও তুখারিস্তান 
অধিকৃত হলে ইসলাম প্রসারের পথ আরো প্রশস্ত হয়। এসব উপনিবেশে 
ইসলামের মর্মবাণী প্রচারিত হওয়ায় সেখানে শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। 

৪. মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ : খোরাসানের শাসনকর্তা কুতাইবার দুর্বার 
অভিযানের ফলে মধ্য এশীয় চীন সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ এখানে মুসলিম উপনিবেশ গড়ে ওঠে । এসব উপনিবেশে 
মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের মধ্য এশিয়া বিজয়ের পর 
মুসলমানগণ এশীয় তুর্কি ও চীনাদের সংস্পর্শে এসে মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ সাধন করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা প্রথম ওয়ালিদের রাজতৃকালে 

মুসলমানদের মধ্য এশিয়া বিজয় একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে । কেননা তার আগে 

অন্য কোনো মুসলিম অধিপতি এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি । 
তথপূর্বে খলিফা আবদুল মালিক সেখানকার কয়েকটি অঞ্চল দখল করেছিলেন । 
তবে এ বিজয় তৎকালে সেখানে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । 


৪ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪০৩ 


জজ প্রশ্ন: ১২১ ইসলানের বিজেতা হিসেবে বমি চন ওয়লিদের কৃতি 
নিরূপণ কর। [ফা, স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের কৃতিতু ও চরিত্র আলোচনা কর। 


উন্তল॥॥ উপস্থাপনা : উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তীর যোগ্য 
জ্যৈষ্ঠ পুত্র প্রথম ওয়ালিদ ৭০৫ খিষ্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি ইসলামের ইতিহাসে একজন সর্বশেষ্ঠ বিজেতা এবং ন্যায়পরায়ণ সুদক্ষ ও 
প্রজারগ্রক শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন! খলিফা 
সৌভাগ্যক্ৰমে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, কুতাইবা, মুসা, তারিক 
কাসিমের ন্যায় সুদক্ষ যোদ্ধাদের সহায়তা লাভ করেন। তাদের 


ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত, 
“The reign of Walid was gloriour bath at এ, abroad" অর্থাৎ, 
ওয়ালিদের রাজতৃকাল দেশে এবং বিদেশে খুবই & I” 

৩ খলিফা প্রথম ওয়ালিদের কৃতিত 

খলিফা আল ওয়ালিদ সাম্রাজ্য বিস্তার, স এক্য ও শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প 


সহ এমন কারো শাসনকাল নেই, যার আমলে ইসলাম এতদূর 

সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়।” এতিহাসিক গীবন ওয়ালিদকে “তৎকালীন 

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক' বলে অভিহিত করেন। নিম্নে খলিফা আল ওয়ালিদের 
রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো- 

ক. মধ্য এশিয়া বিজয় : খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সুযোগ্য পূর্বাঞ্চলীয় 
শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম সাম্রাজ্য 
পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপব্যবহারের ভিত্তিহীন অভিযোগে 
ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাবকে অপসারিত করে তার স্থলে হাজ্জাজ ৭০৫ 
খ্রিষ্টাব্দে কৃতাইবা ইবনে মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে 
মধ্য এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের এক নবযুগের সূচনা হয় । 

খ. স্পেন বিজয় : স্পেন বিজয় খলিফা ওয়ালিদের রাজত্ৃকালের একটি 
চমকপ্রদ ঘটনা ছিল। মুসা ইবনে নুসায়ের উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম 
উপদ্বীপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ইসলামের সামরিক ইতিহাসে স্পেন বিজয় 
সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এছাড়া প্রথম 
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সারাগোসা ও বার্সিলোনা দখল করা হয়। 

. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দখল : মধ্য এশিয়া বা ট্রান্সঅক্দিয়ানার বলখ, তুখারিস্তান, 
বোখারা, খাওয়ারিজম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা অবস্থিত ছিল । তুর্কিরা 
বারবার আক্রমণ করে মুসলমানদের অতিষ্ঠ করে তুললে এক বিরাট 


কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ৬,০০০ উদ্্রারোহী, ৬,০০০ অশ্বারোহী এবং 
২,০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মেকরান 
অঞ্চলে প্রবেশ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম মেকরান হয়ে দেবল 
বন্দরে আগমন করে শহরটি দখল করেন এবং বিনা বাধায় সমরাভিযান 
পরিচালনা করে নিরুন, হায়দ্রাবাদের নিকট সিহওয়ান ও সিস্তান অধিকার 
করেন। লেনপুল বলেন, “ভারত এবং ইসলামের ইতিহাসে আরবদের 
সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান বিশেষ; এটি একটি নিস্ফল বিজয় ।” 


, আফ্ৰিকা বিজয় : খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসা ইবনে 


নুসায়েরকে হাসান ইবনে নোমানের স্থলে আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারে হাজ্জাজ যেমন অপ্রতিদ্বন্থী অধিনায়ক 
ছিলেন, তেমনি মুসা ইবনে নুসায়ের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম প্রভূত বিস্তারের 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের জনক ছিলেন। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শাসক এবং 
প্রতিভাবান সমরকুশলী মুসা মিসরের অধীন থেকে উত্তর আফ্রিকাকে 
সরাসরি দামেস্কের অধীনে আনেন। 
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ঝ. দীপাঞ্চল দখল : ভূমধ্যসাগরীয় দীপাঞ্চল থেকে বাইজান্টাইনগণ পুনঃপুন নৌপথে 
আক্রমণ করে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা চেষ্টা করলে মুসা নৌবাহিনীর 
সাহায্যে মেজকা, মিনর্কা এবং শক্তিশালী আইভিকা দ্বীপ জয় করেন। এ সমস্ত 
অভিযানে মুসাকে সাহায্য করেন দক্ষ যোদ্ধা তারিক ইবনে যিয়াদ । তারিককে 
তাঞ্রিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করে মুসা রাজধানী কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। 

২. সুযোগ্য শাসক : খলিফা আল ওয়ালিদ বিচক্ষণ নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন ও দূরদরশী, 
কর্তব্যপরায়ণ শাসক ছিলেন৷ বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও তিনি 


স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করে স্থুবুদ্ধির পরিচয় দেননি ৷ -উইলের ভাষায়, 


ভূমধ্যসাগর, উল অক আলেকজান্দ্িয়ার উপকূলে রোমান নৌঅভিযানকে 
বাধা প্রদান করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখেন ৷ তিনি জাহাজ নির্মাণ ও 
অস্ত্র নির্মাণ গড়ে তোলেন। প্রত্যেক পোতাশ্রয়ে অসংখ্য রণতরী শত্রুর 
মোকাবিলা করার জন্য পরস্ত থাকত ্রিপলিতে ১,৮০০ রণতরী রাখার ব্যবস্থা ছিল। 


সাহিত্যিক, সংগীতবিশারদ তার দরবারকে অলঙ্কৃত করতেন। আরব 
সংগীতশান্ত্রেও তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

৬. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : উমাইয়া বংশের খলিফা ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ 
করার পর অসন্তোষ, গোত্রীয় কোন্দল, বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে 
সমগ্র রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্লা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। হিমারীয় ও মুদারীয় 
কোন্দলকে তিনি নির্মূল করেন। শিয়া ও খারিজী বিদ্রোহ দমন করে তিনি 
উমাইয়া রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণের উপযোগী সুষ্ঠু ও সুসংহত 
রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। 

৭. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার : খলিফা প্রথম ওয়ালিদ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি 
শক্তিশালী করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করার প্রয়াস পান। শিল্প 
ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি করভার লাঘব করেন । অন্যদিকে 
আয়কর ও মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন । 


ত্র ফাষিল॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৮ ১৫ 


ঠাল ভ্রনতহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ = 


, চারু ও কারু শিল্পের : উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ চারু ও কারু 


শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, প্রমোদাগার, দুর্গ 
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মদিনার মসজিদ ও জেরুসালেমের মসজিদুল আকসা পুনঃনির্মাণ করেন। 
ওয়াসিতের মসজিদ এবং দামেস্কের মসজিদের সম্প্রসারণ করেন । তার সময়ে 
প্রথম মার্বেল স্তম্ভের উপর খিলানরাজি নির্মিত হয়। তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ 
নির্মাতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। দামেক্কের জামে মসজিদ তার 
স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । 


৩ উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের চরিত্র 
উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ছিলেন অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী । তার 
চারিত্রিক গুণাবলির বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো-_ 


১, 


রাজোচিত গুণাবলি : খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকটছিলেন সুযোগ্য পিতার 

সুযোগ্য সন্তান। তিনি অনেক রাজোচিত ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী গুণের অধিকারী ছিলেন। 

দক্ষতা এবং মৌলিকতার দিক দিয়েংতিনি, পিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ না হলেও 
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: খলিফা প্রথম ওয়ালিদের চরিত্রে ছিল অসাধারণ মহানুভবতা। 

দুল পার কক জাত এপ নিত 

করেন। নির্যাতন ও নিধনযঞ্জ্হাজ্জাজের কর্মকাণ্ডের একটি নিকৃষ্ট পন্থা ছিল। 


- উমাইয়া বংশকে কষ্টকমুক্তাকিরার জন্য কঠোর ব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করতে হয়। 


কিন্তু আবদুল মালিকের ন্যায় ওয়ালিদ হাজ্জাজের প্রভাবাধীন ছিলেন না; বরং 
মাত্রাধিক আতিশ্য্য প্রকাশ করলে ওয়ালিদ হাজ্জাজকে নিবৃত করতে দ্বিধা 
করেননি । এখান॥থেকে তার মহানুভবতার পরিচয় ফোটে ওঠে । 


, হৃদয়বান ও,পরোপকারী : খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ছিলেন তাঁর পিতা অপেক্ষা 


অধিক,কোমল হৃদয়ের অধিকারী । এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “তিনি যে 
তার্ঃপ্রিতা আবদুল মালিক এবং পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন 
তাতে৷কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি নিশ্চিত যে, তার বংশধরগণের অনেকের 
চেয়ে তিনি অনেক হৃদয়বান ছিলেন ।” 

প্রজাবৎসল নৃপতি : খলিফা ওয়ালিদ সাধারণ মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের 
জন্য দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করতেন। কৃষকদের 
সুবিধার জন্য অসংখ্য খাল খনন, জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট 
নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধ, গরিব জনসাধারণের জন্য বিনা 
খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অসহায়দের বায়তুলমাল থেকে সাহায্যদান প্রভৃতি 
কাজ খলিফাকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাবহুসল নৃপতির সম্মানে ভূষিত করেছে। 
ধর্মপরায়ণ : উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ধর্মপরায়ণ শাসক ছিলেন । তারই 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শহরে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মিত হয় এবং সেখানে 
কুরআন ও হাদীসের চর্চা আরম্ভ হয়। ধর্ম বিষয়ে চর্চা, গবেষণা ও আলোচনার 
দ্বারা ইসলামের সূক্ষ্ম ও মৌলিক নীতিগুলোর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ খলিফা ওয়ালিদের 
সময়ে শুরু হয়। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মন্ধা-মদিনা ব্যতীত কুফা ও বসরায় 
কুরআন ও হাদীসচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে । 


জ্ঞ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ্ ৪০৭ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ নিঃসন্দেহে 
উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ ছিলেন। তার কার্যাবলি ও কৃতিতৃ পর্যালোচনা 

করে এতিহাসিক গীবন তাকে ‘তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট’ বলে আখ্যায়িত 
করেন। কারণ বিজয় ছিল তীর প্রধান ও অবিস্মরণীয় কৃতিতৃ । তিনি ছিলেন উন্নত 
চরিত্রের অধিকারী । হৃদয়বান, প্রজাবৎসল ও ধর্মপরায়ণ শাসক হিসেবে প্রজাসাধারণ 
২ 
মর্যাদায় ভূষিত করেছে। 


হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কার্যাবলি 


The Servi ices 9০ Hajjaj Bin ঠা ৪৯৫ 


অথবা, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

উত্তল॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে এমন কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্ম নেন, যারা নিজ 
দক্ষতা, শ্রম, মেধা ও প্রতিভার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকেন। 
এমনি একজন প্রতিভাবান শাসনকর্তা) হলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ । উমাইয়া 
খলিফা আবদুল মালিক ও জাল১ওয়ালিদের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন. একজন 
প্রতিভাবান শাসনকর্তা । তিনি,ইরাকে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায়ও অসাধারণ দক্ষতার 
স্বাক্ষর রাখেন। আবদুবাঃমালিকের প্রশাসনে বিভিন্ন সংস্কার এবং আল ওয়ালিদের 
সময়ে ইসলামের প্রসার হাজ্জাজের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। 

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরিচয় : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৪২ হিজরীতে তায়েফের 
'সাকীফ' গোল্রেজন্মমহণ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। আরবি ভাষা, সাহিত্য ও 


হিসেবে 
যোগ্যতাবলে অতি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে 
ইতিহাসে স্থান লাভ করেন। মসি ছেড়ে অসি ধারণ করে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় 


শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে ওয়াসিত 
নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। শাসক হিসেবে তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখেন। 

৩ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 

পপ: রর সয়া সা 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সুখ্যাতি অর্জন করেন। নিয়ে উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ও 
রক্ষায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কৃতিতৃ ব্যাখ্যা করা হলো- 
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বিজেতা : পৃবাঞ্চলের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সুযোগ্য নেতৃত ও 
প্রেরণায় ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মাদ, কৃতাইবা ইবনে মুসলিম মধ্য এশিয়া এবং 
মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে 
অভিযান পরিচালনা করে উমাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । 

কৃষি সংস্কার : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রেও অবদান 
রাখেন। হাজ্জাজ অনুর্বর ও পতিত জমি তিন বছরের মেয়াদে কৃষকদের মধ্যে 
বিনা রাজস্বে বিতরণ করে কৃষিকার্ষে উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করেন। এমনকি 
তার সময়ে কৃষকদের কৃষিঝণ প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। তিন বছর পূর উক্ত 
জমির উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক ভূমি রাজস্বরূপে ধার্য করা হতো |্লাজস্বব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন দ্বারা হাজ্জাজ সমূহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা 
করেন । কৃষিকার্ষের জন্য হাজ্জাজ কৃষকদেরকে গরু &মহি জবেহ করতে 
নিষেধ করেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু খাল খনন করা হয় এবং 

সেচব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন,অনেক বৃদ্ধি পায়। 


নিরসন: হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হেজাজের/শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর 
ধর্ম-বিরোধীদেরকে 


কঠোর হস্তে দমন করেন । ইরাক ও পারস্য 'আজরাকি' 
নামে একটি শক্তিশালী খারিজী সম্প্রদায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে ৬৯৫ 
খ্ৰিষ্টাব্দে আবদুল মালিক হাজ্জাজকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি 
প্রথমে কুফা ও পরে বসরায়, গমন করে ঘোষণা করেন, যারা মুহাল্লাবের 
বাহিনীতে যোগদান করবে, নাট তাদেরকে হত্যা: করা হবে । এর ফলে ইরাকবাসীরা 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে খারিজীদের/বিরুদ্ধে মুহাল্লাবের দলে যোগদান করে। 


. সিজিন্তানে অভিযান ; সিজিস্তানের রাজা জানবিল কাবুল থেকে স্বাধীনভাবে 


শাসনকার্য পরিচালনা করায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের সার্বভৌমড়ে আঘাত লাগে। 
সন বিলি 5 

উমাইয়া-বাহিনী এই যুদ্ধে পরাস্ত হয়। পরাজয়ের গ্রানি মোচনের জন্য হাজ্জাজ 
৬ষ্টরিষ্টাব্দে আবদুর রহমান ইবনে আসাথ এর নেতৃড়ে “ময়ূর বাহিনী’ প্রেরণ 


শাসনকর্তারূপে পরিচিত। তিনি ইবনে আসাথকে শর নিধনের আদেশ দিলে 
তিনি তা অমান্য করে ইরাকের সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। হাজ্জাজ প্রথমে 
সৈন্যদল প্রেরণ করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি সাকীফ এবং কুরাইশ গোত্রসহ 
সিরিয়ার বিশাল বাহিনীর সাহায্যে ‘ময়ূর বাহিনী'কে পরাজিত করেন এবং 


বসরা দখল করে প্রায় ১১,০০০ লোককে হত্যা করেন। ৭০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
ইবনে আসাথকে পরাজিত করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দক্ষতা প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক কে. আলী তার 'A Study of Islamic 17150)” গ্রন্থে বলেন, 


“হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিলেন সেই সময়ের একজন দক্ষ শাসনকর্তা ।” 


. ইসলাম প্রচার : কাসিম ছিল হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা । কাসিম মূলত 


হাজ্জাজের আদেশেই সিম্ধতে এসেছিলেন । ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ইবনে 
কাসিম ভারতের সিন্ধু জয় করার ফলে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে । 
এর পিছনেও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কৃতিতৃ ছিল। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ লি 


৭. আরবদের নিরো : উমাইয়া শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনকার্য 
ছিল কঠোর ও নিষ্ঠুর তাই তাকে আরবদের নিরো বলা হয়। তাঁর নৃশংসতা ও 
বর্বরতার ব্যাপ্তি ছিল সর্বত্র। এমনকি মদিনাবাসী ও সাহাবীদের প্রতি কঠোরতা 
প্রদর্শনেও তিনি নিবৃত্ত হননি। এতিহাসিকদের মতে, তিনি দেড় লক্ষ লোককে 
হত্যা করেন। তবে এ পাশবিক অত্যাচারের মূলে ছিল উমাইয়া রাজত্বে বিদ্রোহ 
দমন ও শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা । 

৮. আরবি লিপির সংস্কার : ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ আরবি বর্ণমালার সংস্কার 
সাধন করেন। তিনিই আরবি লিপিতে হরকতের জের, জবর, পেশটর্যবহার 
এবং একই ধরনের হরফের বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য নোকতার ব্যবহার প্রবর্তন 
করেন। এ.সংস্কার সাধনের কারণে আরবি লিপি পূর্ণতা পায়) - 

৯. রাজস্ব সংস্কার : ইসলামের ইতিহাসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অন্যতম 
অবদান ছিল রাজস্ব সংস্কার। তিনি রাজস্বের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন 
করেন। আবদুল মালেকের সুযোগ্য শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 
পরামর্শ ও সক্রিয় সহায়তায় রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদকে দৃঢ়তর করেন। তিনি নবদীক্ষিত্‌ মুসলমানদের খারাজ ও জিযিয়া 
প্রদানে বাধ্য করেন। রী 

১০, 1 ৯৯ আরদুল মালিকের সময় আরবি মুদ্রা ও টাকশালের 

উদ্ভাবনে হাজ্জাজের অবদান ভূ ঢুফা অধিকৃত হলে হাজ্জাজ সেখান থেকে 
আরবি অক্ষরখচিত রৌপামুদাও ৪ টারুণাল নির্মাণ করেন। 3 


বিশৃঙ্খলা দমনে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। 
২. সংস্কারক : ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শ্রেষ্ঠ সংস্কারক 
ছিলেন। এঁতিহাসিক কে. আলী তার 'A Study of Islamic History' গ্রন্থে 


বলেন, “সংস্কারের দিক থেকে আবদুল মালিক ছিলেন তৃতীয়, আর আরবি 
হরফ সংস্কার ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে হাজ্জাজ ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত ।” 

৩. নিষ্ঠুরতা : নিষ্ঠুরতা উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চরিত্রের অন্যতম 
দিক । এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি এ প্রসঙ্গে বলেন, “হাজ্জাজ ছিলেন একজন 
রক্তপিপাসু, স্বেচ্ছাচারী শাসক এবং একজন খাঁটি নিরো।” এছাড়া আব্বাসীয় 
যুগের এতিহাসিকগণ তাকে 'নিষ্ঠুরতার অবতার’ বলে আখ্যায়িত করেন । তবে 
তার কঠোর নীতিই উমাইয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। 

৪. ধর্মীয় নিষ্ঠা : নিষ্ঠা ছিল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। 
তিনি কঠোর হলেও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি 
নিজ হাতে কুরআন শরীফ লিখে বিনামূল্যে বিতরণ ক্রতেন। 

৫. শিক্ষা ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শুধু একজন সফল 
শাসকই ছিলেন না, জ্ঞানের জগতেও তীর বেশ খ্যাতি ছিল। তৎকালে তিনি 


৪১০ (লা জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


শিক্ষা ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আরবি 
অক্ষরে নোকতার প্রচলন করেন। 

৬. বিচক্ষণতা : পূর্বাঞ্চলীয় বা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বিচক্ষণ 
ব্যক্তি ছিলেন । তিনিই বিচক্ষণতা দ্বারা উমাইয়া খেলাফতকে সংশয়মুক্ত করেন । 
স্াম্াজ্যের যেখানেই বিদ্রোহ দেখা দিত, খলিফা আবদুল মালিক তাকে 
সেখানেই পাঠিয়ে দিতেন । 

৭. প্রতিভা : ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রতিভা ছিল ইঈর্ষণীয়। তিনি 
একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হয়েও নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভারলে উজ্জ্বল হয়ে 
আছেন। বিশেষ করে মুখতারের বিদ্রোহ দমনে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষ্র,রাখেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মেধা, প্রতিভা, অসীম কর্মদক্ষতা, সীমাহীন ধৈর্য, 

জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ: ইবনে ইউসুফ উমাইয়া 
খেলাফতে তথা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি একরেছেন। তার দক্ষতা, 
দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার জন্যই খলিফা আবদুল মালিক একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র 
গঠনের প্রয়াস পান। শুধু আবদুল মালিকই নন আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য বিস্তার 

নীতিতেও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অবদান্রঃছিল অনন্য । তাঁর চরিত্রের নিষ্ঠুরতা ও 

কঠোরতা বাদ দিলে সত্যিই তিনি ছিলেনাজে যুগের একজন সুযোগ্য শাসক। 


ঘর প্রশু : ১২৩ ৷ “উমাইয়া শ্বাসন সুদৃঢ়ীকরণে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভূমিকা 
ছিল অপরিসীম।”_ আলোচনাকর 


উল্তল্ন।। উপস্থাপনা 4 পূর্বাঞ্চলীয় বা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
উমাইয়া খেলাফতে, একজন সুযোগ্য শাসক এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি, উমাইয়া বংশকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে তার 
উত্তরোত্তর উন্নতি ও গৌরবের পথ সুগম করে গেছেন। শাসক ও সংস্কারক হিসেবে 
তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি, বহিঃশক্রর হুমকি, 
অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও গোলযোগ, দ্বারদেশে বিদ্রোহের মধ্যেও হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ অদম্য সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তার দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনকালে ইরাক, 
আরব ও খোরাসানের শাস্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যের শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখেন। 

৩ উমাইয়া বংশ সুদৃঢ়ীকরণে হাজ্জাজ ইবনে ভূমিকা 

উমাইয়া বংশের শাঁসনকর্তা আবদুল মালিক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন 

সিংহাসন চতুর্দিক থেকে শক্রবেষ্টিত ছিল। উমাইয়া বংশের পতনের মূলে হাজ্জাজ 

ইবনে ইউসুফ শক্ত হাতে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে উমাইয়া শাসনকে মজবুত করে 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উমাইয়া শাসন সুদৃটীকরণে হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের গুরুতৃ নিম্নে আলোচনা করা হলো- 

১. আবদুল্লাহকে প্রতিহতকরণ : আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিদ্রোহ দমনে 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ । আবদুল্লাহ ইরাক, 
মিসর, হেজাজ এবং সিরিয়ার কিছু অংশের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে 
খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে সাম্রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতিতে মারাত্মক 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এছাড়া পারস্যে খারিজী বিদ্রোহ, কুফা ও বসরায় আলী 


ন ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪১১ 


সমর্থকদের বিপ্রব এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বার ও রোমান বিদ্রোহ উমাইয়া 
বংশের অস্তিতৃকে আরো সংকটাপন্ন করে তুলেছিল । এরূপ সংকটাপন্ন মুহূর্তে 
আবদুল মালিক ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ 
ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন । আবদুল্লাহ আরাফাতের 
যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। খলিফা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে হেজাজের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র ইয়েমেন, হেজাজ 
ও ইয়ামামার উপর উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. মুদ্রা ব্যবস্থার সাধন: উমাইয়া বংশের এক যোগ্য শাক ছিলেন 
হাজ্জাজ ইবনে । খলিফা আবদুল মালিক হাজ্জাজ ইবনে, ইউসুফের 
কর্মকুশলতা এবং অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে একটি চাকরি দেন। 
পরিণত হন এবং তার উজির সভায় আসন লাভ রূরেন? এ দা/য়ত় পেয়েই 
তিনি মুদ্রা, ওজন ও আয়কর ব্যবস্থার উন্নতি-জাধন করেন। এ প্রসঙ্গে 
এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন-_ ' "His administrative reforms in the 
currency, measures, taxes and in the - ইলিলত of agriculture are 
epoch-making." অর্থাৎ, তার (হাজ্জাজের) প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মধ্যে 
মুদ্রাব্যবস্থা, পরিমাপ, কর এবং উন্নতি ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে। 

৩. খারিজী বিদ্রোহ দমন : নামে ইরাক ও পারস্যে একটি শক্তিশালী 
খারিজী সম্প্রদায় বিদ্রোহের/চেষ্টাকরলে ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিক 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে:,হজাজ থেব্তে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োজিত 
করেন। তিনি প্রথমে, কুফা এবং পরে বসর;য় গমন করে ঘোষণা করেন, যারা 

. মুহাল্লাবের বাহিনীতে,যোগ দিবে বা তাদেরকে হত্যা করা হবে। ইরাকিরা ভয়ে 
খারিজীদের এরিরুদ্ধে মুহাল্লাবের বাহিনীতে যোগ দেয়। এভাবে হাজ্জাজ 
নৃশংসত্যণঞ্জ ভীতি প্রদর্শন করে ইরাকে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া দক্ষিণ 
পারস্য একদল খারিজী শাবীব ইবনে ইয়াজিদের নেতৃত্বে মেসোপটেমিয়ায় 
বিভ্রোহ,ঘোষণা করলে হাজ্জাজ তিন বছর যুদ্ধ করেও তাকে পরাজিত করতে 
না পেরে খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সিরীয় বাহিনীর প্রচেষ্টায় 
শাবীবের বিদ্রোহ দমন করা হয়। শাবীব ইরাক হতে আহওয়াজের দিকে 
পলায়নকালে নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। 

৪. সিজিন্তানের বিরুদ্ধে অভিযান : সিজিস্তানের রাজা জানবিল কাবুল থেকে 
কান্দাহার পর্যন্ত একটি বিশাল অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা 
করেছিলেন। এটি মুসলিম সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল! 
তাই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একটি বিশাল বাহিনী জানবিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। কিন্তু জানবিল উমাইয়া বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করার 
প্রয়াস পান। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৬৯৯ 
প্রেরণ করেন। কুফা ও বসরার অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত এই 'ময়ুর বাহিনী'কে 
নেতৃত্ব দান করেন কুফার আবদুর রহমান ইবনে আসাথ। 'ময়ূর বাহিনী" 
জানবিলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে। 


৪১২ 


৫, 


১০, 


১১, 


বাল জনতাৰ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


বাজ্যজয় : পূর্বাঞ্চলীয় বা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কেবল 


বিদ্রোহ দমন করেই ক্ষান্ত হননি বরং উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমান্ত 
করেছিলেন। তিনি যখন পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা ছিলেন, তখন টাইগ্রিস নদীর 
পশ্চিম তীরে ওয়াসিত নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তার সুযোগ্য 
নেতৃড় ও প্রেরণায় ইয়াজিদ ইবনে মোহাম্মদ, কুতাইবা ইবনে মুসলিম মধ্য 
এশিয়া এবং মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান 
অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। 

আরবীয় সামন্তপরথার : আরবীয় সামন্তপ্রথার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে 


দিয়েছেন। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এবং উমাইয়া” খেলাফতের অন্যান্য 
ব্যক্তির ন্যায় হাজ্জাজ-ইবনে ইউসুফও একজন বড় ভূম্বামী ছিলেন। পল্লী 
এলাকা থেকে চাষিদের শহরে চলে যাওয়ার ফলে ইরাকের গ্রামগুলোর অবস্থা 
শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এসব,চাষিকে গ্রামে ফিরে আসতে 
বাধ্য করেন। তিনি কৃষিঝণের ব্যবস্থাও করেন৷: 


, রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারসাধন : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ রাজস্ব ক্ষেত্রে আমূল 


পরিবর্তন সাধন করেন। তার্ঠ.প্ররামর্শে আবদুল মালিক নবদীক্ষিত 
মুসলমানদের খারাজ ও জিযিয়াঃকর প্রদানে বাধ্য করেন। কেননা অসংখ্য 
অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করলে রাজ্যের আয় বহুলাংশে কমে যায়। 
কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধন: পানিসেচ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল ইরাকের 
অর্থনীতি । হাজ্জাজ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের নিম্নাঞ্চলের জমির উর্বরতা বৃদ্ধির 
জন্য খাল খননের ব্র্যবস্থা করেন। তিনি ইরাকে ভারতীয় মহিষের প্রচলন 
করেন। এতিহ্থাসিক বালাজুরীর মতে, চাষের প্রয়োজনে গো-মহিষ সংরক্ষণের 
জন্য তিনি টাধিদেরকে তা জবেহ করতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি 
কৃষিকার্ধের বিপুল উন্নতি সাধন করেন। 
আরবিংলিপির সংস্কার : কীর্তিমান পুরুষ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আরবি লিপির 
পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি আরবি লিপিতে হরকতের ব্যবহার এবং একই 
ধরনের অক্ষরের বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য নোকতার ব্যবহার চালু করেন। এ 
সংস্কার সাধনের জন্য আরবি লিপি পূর্ণতা পায়। এটি শুধু ইসলামী ধর্মতন্তের 
নয়, মধ্যযুগের বিজ্ঞান এবং দর্শনের ভাষারও মর্যাদা লাভ করে । ফলে উমাইয়া 
বংশের ভিত শক্ত হয়। 
শিল্পকলার সংস্কার সাধন : পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
ও জ্ঞানী শাসক ছিলেন। তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্য ও বংশ 
টীকরণে কুরআন মাজীদ নিজ হাতে লিখে লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে 
বিতরণ করতেন। সুবক্তা হিসেবে বক্তৃতার ক্ষেত্রে তিনি আরবীয় কবিদের 
কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি স্থাপত্য, লিপি, শিল্পকলা ও আরবি 
হরফের সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ওয়াসিতে একটি 
দুর্ঘপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। 
রাজনৈতিক জ্ঞান : সমসাময়িক অদ্বিতীয় সমরকুশলী ও রাজনীতিবিদ হাজ্জাজ 
ইবনে ইউসুফ উমাইয়া ইতিহাসের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। সামান্য অবস্থা 


+= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪১৩ 


থেকে নিজ প্রতিভাবলে অতি উচ্চ রাজকার্ধে উন্নীত হন এবং যুগের শ্রেষ্ট 
রাজনীতিবিদদের অন্যতম হিসেবে ইতিহাসে স্থান লাভ করেন। সুযোগ্য ও 
কঠোর হস্তে অসি ধারণ করে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন, উমাইয়া খলিফারা সেজন্য তার কাছে খণী। মূলত দূরদর্শী 
রাজনীতিবিদ হিসেবে হাজ্জাজ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

১২. বা ংস্কৃতির উন্নয়ন : শিক্ষা ও সংস্কৃতি যেকোনো জাতির প্রাণসঞ্চার করে 

শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বিভিন্ন, কার্যকর 
গারেপ অহ ভৱেন সুবাদে ভি লারিত হর। ওর সন বহ 
জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত উমাইয়া খেলাফতকে অলঙ্কৃত করেছিলেন 1২৯, : 

১৩. উমাইয়া বংশের অন্তিত রক্ষা : ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
উমাইয়া বংশের অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন | তার আপসহীন 
নীতি, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার জন্য উমাইয়া বংশ অনেক বিপর্যয় থেকে রক্ষা 
পায়। এমনকি মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক তিনিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 

১৪. স্থাপত্যকলার বিস্তার : সাজে শাসনবাবস্থাকে সৃদৃটীকরণের জন্য প্রয়োজন 
রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো । এক্ষেত্রে স্থাপত্যকলার বিকাশের গুরুত্ব 
রয়েছে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফওনস্থাপত্যের বিকাশে উমাইয়া সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থানে প্রাসাদ, মসজিদ নির্মাণ করে স্থাপত্যকলার সমৃদ্ধি সাধন করেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা/বীয়, ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইব্নে ইউসুফ 

উমাইয়া বংশ সুদৃটীকরণে, এবং সামাজ্যকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালব্দ্রুরেন। বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, রাজ্যবিস্তার ও 

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থীত্রতিষ্ঠা করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন এতিহাসিক 

তাকে 'নিষ্ঠুর' বলে৷ আখ্যায়িত করলেও মূলত পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় তাকে 
নির্মম ও কঠোর হতে হয়েছিল। তাই হাজ্জাজকে আরবদের নিরো (Nero of the 


Arabs), বলা হয় | 

| ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
প্রন: ১২৪ ॥ দ্বিতীয় ওমরের সংস্কারসমূহ আলোচনা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
অথবা, ওমর বিন আব্দুল আযিযের প্রশাসনিক ও রাজস্বনীতি ব্যাখ্যা কর। ফা. স্নাতক প. ২০১৪] 
অ 


খলিফা সুলায়মানের ইন্তেকালের পর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খেলাফতের দায়িতৃভার 
গ্রহণ করেন। খলিফা ওমর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তীর চরিত্রের মিল 
থাকায় তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর বলে পরিচিত । রাজ্য শাসনে তিনি 
খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই গ্রহণ করেন। তার শাসন সংস্কারের মূলে ছিল সকল 
প্রজার সমর্থনে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন। যদিও তার শাসন সংস্কার সম্পর্কে 
সমালোচনা করতে গিয়ে এতিহাসিক হিষ্রি বলেন_ Though inspired by the best 
of intentions, Umars policy was not successful. 


৪১৪ রোল জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ. 


৩ ওমর ইবনে আবদুল আধীয/দ্বিতীয় ওমরের সংস্কারসমূহ 

৩ প্রশাসনিক সংস্কার 

১. শাসননীতি সংস্কার : প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল দ্বিতীয় ওমরের 
শাসন নীতির মূলকথা ৷ খলিফা হয়েই তিনি ক্ষমতাপ্রিয় উমাইয়া খলিফাদের 
রাষ্ট্র পরিচালন নীতির যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি অযোগ্য, 


প্রজাবংসল ও পক্ষপাতশূন্য হবার জন্য কড়া নির্দেশ প্রদান করেন। 

২. গণতন্ত্রে উত্তরণ : সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের/মনোনয়ন সূত্রে তাকে 
খলিফা করা হলে তিনি আরেকবার বিশ্বদরবারে খেলাফত্/ও রাজতন্ত্রের মধ্যে 
পার্থক্য তুলে ধরেন। তার পক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ শেষে তিনি 
দেয়া হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে আমার বা মুসলমানদের মতামত নেয়া হয়নি । 
অতএব তোমাদের ঘাড়ে আমার আনুগত্যের যে শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়া হয়েছে, 
- আমি তা খুলে ফেললাম। এখন গ্রীক খুশি তাকে তোমাদের নেতা বানাতে 
পার। সমবেত জনতা সমন্্ররেউবলে উঠল, “আমরা আপনাকেই চাই৷" 
জনগণের এ স্বতক্ষুর্ত সমর্থন, বিয়াই তিনি খেলাফত গ্রহণ করেন। 

৩. স্বৈরতন্ত্রের অবসান : ধতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয বিগত উমাইয়া শাসকদের শ্বৈরতান্ত্রিক নীতির অবসান ঘটিয়ে 
জনকল্যাণমূলক্, নীতি: প্রবর্তন করেন এবং আরব-অনারব বৈষম্য দূরীকরণে 
সচেষ্ট হন | তিনি জনগণের ওপর থেকে কর, খারাজ ও জিযিয়া কর উঠিয়ে 
দেন। তাছাড়া তীর পূর্ববর্তী খলিফাগণ শুক্রবারে জুমার খোতবায় হজরত 
আলী.(রা)-এর বংশধরদের যে অভিশাপ দিত, তিনি তাও রহিত করেন” । 

৪. খেলাতে রাশেদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে যদিও রাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর ক্ষমতায় আরোহণ করেন, 
তবুও তিনি এ ধারা প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণরূপে খেলাফতে রাশেদার পদাক্ক 
অনুসরণ করে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে ইসলামের ওপর সমাচ্ছন্ন 
জাহেলিয়াতকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। 

৫. কৃচ্ছ সাধন নীতি গ্রহণ : এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, “দ্বিতীয় ওমর 

করে নিজ পরিবারের ব্যয়ের জন্য মাত্র ২০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি 
রেখে বাকি সব সম্পত্তি এমনকি স্ত্রীর মণিমুক্তাযুক্ত মূল্যবান অলংকারাদি এবং 
আত্তাবলের ঘোড়া বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ বায়তুল মালে জমা দেন” । 

৬. ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা : ওমর ইবনে আবদুল আযীয খেলাফতের দায়িত্ব 
গ্রহণ করার পর পরই পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক উন্নতি এবং জনগণের কল্যাণ সাধনই ছিল 
তার শাসনের মূলমন্ত্র। তার শাসনামলে কোনো রকমের স্বজনগ্রীতি ও 


পক্ষপাতিতৃমূলক কাজ হয়নি। 


কল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪১৫ 


৭. 


১০. 


১১. 


স্বজনগ্রীতি উচ্ছেদ : হা গণ রত ক্ষমতা ও রী পদ 
শুধু উমাইয়াদেরই উত্তরাধিকার সম্পদে পরিণত করেন। তিনি স্বজনপ্রীতির এ 
ধিকৃত নীতির উচ্ছেদ সাধন করে ঘোষণা করেন, উমাইয়া রাজপরিবার ও 
ওমারাদের মাঝে যার বিরুদ্ধে কারো দাবি আছে, সে যেন তার অভিযোগ পেশ 
করে। বনী উমাইয়া কর্তৃক অধিকার হরণের কথা যে কোনো ব্যক্তি প্রমাণ 
করতে পেরেছে, তিনি তাকে অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন । 


* বংশীয় বৈষম্যের মূলোৎপাটন : ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুসংহত করার লক্ষ্যে 


ওমর ইবনে আবদুল আযীয আরব অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান!বৈষম্য 
তুলে দেন। এক্ষেত্রে তিনি উমাইয়া ও হাশেমীদের হিংসা বিদ্বেষ দূর করে 
তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা দেন এবং অনাররদেরও আরবদের 
সমমর্যাদা প্রদান করেন। 
প্রতি উদারতা : খলিফা দ্বিতীয় ওমর অমুসলিম নাগরিকদের 
ও ছিলেন সমান সহানুভূতিশীল । তিনি কোনো অমুসলিমের ওপর 
অত্যাচার তো দূরের কথা, কেউ অত্যাচার করলে/তাকে শাস্তি দিতেন। তারা 
নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগা, করত। খলিফা কুফার গভর্নর 
আবদুল হামিদকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে্স্কল নাগরিকের সাথে ইনসাফপূর্ণ 
আচরণ করার নির্দেশ দেন। 
খারেজীদের প্রতি উদারতা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের জানের দুশমন 
খারেজীদের প্রতিও উদার/মনোভাব প্রদর্শন করেন। কুফার গভর্নর আবদুল 
হামিদকে তিনি লেখেন, “যদি খারেজীরা দেশে গোলযোগ না করে তা হলে 
তাদেরকে আক্রমণ )ক্রা না।” এ উদার মনোভাবের দরুণ তার 
খেলাফতকালে আরর ও আফ্রিকার খারেজীরা কোনো প্রকার বিদ্রোহ করেনি । 
মাওয়ালীদের, অবস্থার উন্নতি সাধন : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 
“হজরত এএমর ইবনে আবদুল আযীয মাওয়ালীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য 
আপ্রাগ চেষ্টা করেন । উমাইয়া শাসনামলের শুরু হতেই তারা ছিল অত্যাচারিত, 
নিপীড়িত এবং সামাজিক দিক দিয়ে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত" । ওমর ইবনে 
আবদুল আযীযের দৃষ্টিতে এসবই ছিল ইসলাম পরিপন্থী কাজ। তাই লিখিত 
নিয়াৰ পাঠিতে পালেলিকপারসনরাতোরকে এ রর বর জয় 
কঠোর ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেন । 


১২. ইসলাম প্রচারে পদক্ষেপ গ্রহণ : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, রাষ্ট্র সম্প্রসারণ 


অপেক্ষা ইসলাম প্রচারের দিকেই দ্বিতীয় ওমর বেশি মনোযোগী ছিলেন। 
মুবাল্লিগদের দ্বারা তিনি মধ্য এশিয়া, সিন্ধু, আফ্রিকা ও স্পেনে পরিকল্পিতভাবে 
দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। ফলে সুদূর খোরাসান, মধ্য এশিয়ার 
বলখ, বুখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর, আফ্রিকা ও 
স্পেনের মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। 


ই রা গীতি না, দ্বিতীয় ওমর রাজ্য জয়ের পরিবর্তে জাতি, ধর্ম, 


নির্বিশেষে প্রজাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধনই রাজধর্ম বলে মনে করতেন। তাই 


৪১৬ চোল ভন্বতাহ- ফাযিল জাতক গাইড সিরিজ - তিহীয নার্স 


১৪. হুনিসলুরনাঃ মহানবী (স)-এর হাদীস শাস্ত্র সংকলন খলিফা ওমর ইবনে 

সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব । সাহাবীদের অন্তর্ধানের সাথে সাথে 

রত সাজের বিৰতি "ও বিপু আমির ছিনি'লাজািতানে হাদী সা" 

এর হাদীস সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ অনন্য অবদানের ফলে 
আজ আমরা নির্ভুলভাবে হাদীস পেয়েছি। 

১৫. * জনকল্যাণমূলক কাজ: এতিহাসিক পি. কে. হিট্ি বলেন, হজরত ওমর ইবনে 
আবদুল জনগণের নৈতিক সংশোধন ও সংস্কার কাজে হাত দেন। 
তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন, । তিনি 
কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সরাইখানা নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতক্র, ক্রাজ দ্বারা 
ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছিলেন। f 

৩ ওমর ইবনে আবদুল আধীষের রাজস্বনীতি 

দ্বিতীয় ওমর কর্তৃক প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা পরবর্তী শাসকদের চেয়ে সুবিবেচনাপূর্ণ ও 

ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার রাজস্বসংস্কার নিযে, আলোচনা করা হলো- 

১. হু রকি কাপ, অমুসলিমদের ভূঁমি/রাজস্ব দিতে হতো । এর হার 

এক-পঞ্চমাংশ, আর মুসলমানদের ভূমি ব্রাজন্ব উশর নামে পরিচিত ছিল এবং 
এর হার ছিল এক-দশমাংশ ৷ সাধারগ্রভাবে কোনো মুসলিম অমুসলিমের জমি 
ক্রয় করলে তা উশরী ভূমিতে রগ্রান্তরিত হতো । রাজস্বের এ ঘাটতি পূরণের 
লক্ষ্যে খলিফা হিজরী এক শতৃরেরং্ররে মুসলমানদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 

২. অতিরিক্ত অর্থ বাত্রীয়করণণ: খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের ডেকে তাদের 
ব্যক্তিগত সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দেন। ইবনুল 
আছিরের মতে, খল্িফা্বলেন, “অন্যথায়, আমি সতৃর মদিনা গমন করে 
প্রকৃত মুসলমানদের (সুনি) হস্তে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেব।” ফলে 
উমাইয়াদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। 

৩. খারাজ ধার্যকরণ : খলিফা মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিযিয়া ও খারাজ বাতিল 
পদ নিত নু ATO 
তিনি আুসলিম-অমুসলিম সকল জোতদারের ওপর খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব 
নির্ধারণ করেন। এর ফলে আরব মুসলমানদেরকেও খারাজ সমপরিমাণ ভূমি 
রাজস্ব প্রদান করতে হতো। 

৪. ভূমি সরকারিকরণ : খলিফা ওমর নির্দেশ জারি করেন যে, যদি কোনো 
অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে শহরে যেতে চায় তবে তার ভূমি সরকারি 
মালিকানায় চলে যাবে এবং তা কোনো জিম্মিকে প্রদান করা হবে । আর যদি 
ইসলাম গ্রহণের পরও কেউ স্বীয় ভূমি দখলে রাখতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে 
খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদান করতে হবে । 

৫. জিযিয়া মওকুফ : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয জিযিয়ার 
ক্ষেত্রে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর দেয়া থেকে অব্যাহতি লাভ 
করবে। সে রাষ্ট্রের অন্যান্য মুসলিমের সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে এবং 
উর রি 

৬. অমুসলিমদের জিযিয়া কর নিয়মিতকরণ : উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের 
সি 1 রা 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ 8১৭ 


নব দিগন্ত উন্মোচন করে। তার পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের অতিরিক্ত বিলাসী 
ক্ৰটি পূর্ণ করব্যবস্থা.ও নিপীড়নমূলক করব্যবস্থার কারণে অমুসলিমদের নিকট 
থেকে জিযিয়া কর আদায় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তাই তিনি অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জানমাল ও সম্ভরমের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা 
প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক অমুসলিমকে নিয়মিত জিযিয়া কর প্রদানের 
ফরমান জারি করেন। 

৩ ওমর ইবনে আবদুল আধীযের বৈদেশিক নীতি 

উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয তার শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও 

পরিচালনা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার লক্ষ্যে কতিপয় বৈদেশিক নীতি গ্রহণ 

করেন । তার গৃহীত বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা কর হলো- 

১. সীমান্ত অভিযান স্থগিত : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আঁধীয় ছিলেন শাস্তিপ্রিয় 
ও সুযোগ্য শাসক। তাই তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্য রিস্তারের পরিবর্তে সাম্রাজ্যে 
শাস্তি স্থাপনের প্রতি নজর দেন। এ লক্ষ্যে তিনিপূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক প্রেরিত 
সকল সীমান্ত অভিযান স্থগিত করেন, এবং সেনাপতি মাসলামাকে 
কনস্টান্টিনোপল অবরোধ প্রত্যাহার করে (দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। 

২. সমরনীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর এর উ্রদেশিক নীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 
সমরনীতি ৷ যদিও তিনি সমর নায়ক-ছিলেন না। তদুপরি সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় 
যুদ্ধের অনুমোদন দিতেন ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ বিজয়ের পর আস-সামাহ আরো 
সামনে অগ্রসর হয়ে তুলুসেপৌছান। সেখানে পৌছলে তথাকার ডিউক উডেন 
ফ্রাঙ্কিন রাজা চার্লস মার্টেলের' সাহায্যে মুসলিম বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়। যুদ্ধে 'আসবসামাহ নিহত হলে আবদুর রহমান মুসলিম বাহিনীর 
সেনাপতিত গ্রহণ ্ররে সসম্মানে তাদেরকে স্পেনে ফেরত নিয়ে আসেন। 

৩. প্রতিষ্ঠা): স্পেনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা খলিফা দ্বিতীয় ওমরের বৈদেশিক 

অন্যতম | সুশাসন নীতি গ্রহণ করার পর তিনি স্পেনে শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠীক্ল্পে মালিকের পুত্র আস সামাহ ইবনে মালিককে সেখানে গভর্নর 
করেং প্রেরণ করেন। আস-সামাহ সেতু, রাজপথ, ভূমি জরিপ, আদমশুমারি 
প্রভৃতির মাধ্যমে স্পেনে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 

৪. দমন নীতি : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের বৈদেশিক নীতির অন্যতম 
ছিল বিদ্রোহ দমন নীতি। তিনি শান্তিকামী হলেও বিদ্বোহ-বিশৃঙ্খলা কঠোর 
হস্তে দমন করতেন। আস-সামাহ যখন স্পেনে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তখন 
একদল খ্রিষ্টান দুৰ্বৃত্ত ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর আস- 
সামাহ বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা 
অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণে উপস্থিত হন এবং বিদ্বোহীদেরকে কঠোর হস্তে 
দমন করে উমাইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 

ওমর ইবনে আবদুল আধীযকে পঞ্চম খলিফা বলার যৌক্তিকতা : ইসলামের 

ইতিহাসে ওমর ইবনে আবদুল আযীয উমাইয়া বংশের এক কীর্তিমান পুরুষ । তিনি 

তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উমাইয়া বংশের খলিফাগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
ছিলেন । তিনি দয়ালু, মহানুভব ও প্রজাবৎসল খলিফা ছিলেন। দলগত, ব্যক্তিগত বা 

গোষ্ঠীগত সকল প্রকার স্বার্থের উধ্বে থেকে সাম্রাজ্য, ধর্ম ও প্রজাসাধারণের মঙ্গলের . 


৪১৮. __ নদ আতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


জন্য যা প্রয়োজন মনে করতেন তাই করতেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম মুইর বলেন, 
যদিও দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতকালে চমকপ্রদ ঘটনার অভাব ছিল, তবুও অনবরত 
রক্তক্ষরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে এটি ক্ষণিকের জন্য মুক্তি এনে দেয় 
এবং খলিফা নিজের ও তার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করতেন। এজন্য তাকে 
“পঞ্চম খলিফা’ বলা হয়। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ । তাই শাসনব্যবস্থায় 
তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করেন। ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, 
চারিত্রিক মাধুর্য, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রজাবাৎসল্য দ্বারা তিনি অত্যাচারী উমাইয়া 
খলিফাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের মৌলিক 
আদর্গুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এ কারণেই তাঁকেও(উ্মাইয়া সাধু' 
এবং “ইসলামের পঞ্চম খলিফা’ বলে অভিহিত করা হয়। A 

উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দ্বিতীয় ওমর দায়ী ছিল্নেঁকিন্না : যে কোনো 
বংশের পতনের পিছনে কতিপয় কারণ থাকে। কোনো একটিগর্বিশেষ কারণে যেমন 
উমাইয়া বংশের পতন হয়নি আবার এ বংশের পতনে কোনো একজন বিশেষ 
ব্যক্তিকেও দায়ী করা যায় না। ওমর ইবনে আবদুল /আযীয অর্থাৎ দ্বিতীয় ওমরের 
ইন্তেকালের পর উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্রুত জরনতি ঘটতে থাকে। এর অব্যবহিত 
পরই সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দ্বিতীয় ওমরের শাসননীতিকে দায়ী করা হয়। দ্বিতীয় 
ওমর একজন ধর্মপ্রাণ শাসক ছিলেন ।'সিমন্ত শাসনব্যবস্থাকে তিনি ধর্মীয় গৌড়ামির 
উর্ধ্বে রাখেন। তার শাসননীতি/মোটেই রক্ষণশীল ছিল না। তার নিরপেক্ষ 
শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যের আরব+জনারব, হিমারীয়-মুদারীয়, শিয়া-সুন্নি এবং খারিজী- 
মাওয়ালিদের মধ্যকার বিরোধ: বিভ্রান্তিপূর্ণ সম্পর্ক দূর করেছিল। সুতরাং দ্বিতীয় 
ওমরের শাসননীতি উয্মাইয়া সীম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী এটি স্বীকার্য নয়। এছাড়া 
দ্বিতীয় ওমর মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তার শাসননীতি প্রণয়ন করেন। জিযিয়া 
আদায় ত্রাস পাওয়ায় রাজকোষে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। তখন তিনি নতুন 
নীতি নির্ধারণঙ্করে অর্থ সংকট লাঘব করেন। কিন্তু ওমরের দুর্ভাগ্য, তার মহৎ 
উদ্দেশ্যরেইজনগণ উপলব্ধি করতে পারেনি । 

তার ব্রর উদারনীতি রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুটা ক্ষতিকর হলেও সাম্রাজ্যের 
পতনের জন্য দায়ী ছিল না। তবে তার শাসননীতি অনেক সময় উমাইয়াদের স্বার্থের 
পরিপন্থী ছিল। যেমন_ তিনি অমুসলিমদের নিকট থেকে মুসলমানদের 
(উমাইয়াদের) জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। এতে উমাইয়াগণ দ্বিতীয় ওমরের প্রতি 
অসস্ভৃষ্ট হন। এছাড়াও দ্বিতীয় ওমর যখন উমাইয়াদের ডেকে তাদের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি রাষ্ট্রে ফেরত দিতে নির্দেশ দেন, তখন উমাইয়াদের একটি গ্রম্প তার 
বিরোধিতা করতে শুরু করে। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসননীতি এবং প্রশাসনিক 
কার্ধাবলির বিশ্লেষণ করলে এটি রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল কিনা তা প্রমাণিত 
হবে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর রাজতৃকালে আরব-অনারব, হিমারীয়- 
মুদারীয়, শিয়া-সুন্নি, খারিজী-মাওয়ালি গোত্র শান্ত ও তুষ্ট ছিল এবং তারা 
কলহ, দ্বন্থ, বিদ্বেষ, অনাচার, গৃহযুদ্ধ অসামাজিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যাবলি 
থেকে বিরত ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয সাম্রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য 
উমাইয়াদের স্বার্থবিরোধী অনেক কাজ করেছেন। এজন্য অনেক এঁতিহাসিক তাকে 
উমাইয়া বংশের পতনের নায়ক বলে থাকেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ৪১৯ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ঘন আধার ভেদ করে যেমন সূর্যরশ্ি আলো 
কালো অধ্যায় ভেদ করে ক্ষণিকের তরে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত এক অনুপম 
শাসনব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন। এঁতিহাসিক উইলিয়াম -মুরের মন্তব্য এখানে 
প্ৰণিধানযোগ্য । তিনি বলেন_ Though devoid of stirring events. There is 
much that is attractive in the reign of Omar-Il. It is a telief- admist 
bloodshed, intrigue and treachery, to find a calipha devoted togWhat he 
believed the highest good both for himself and for his 7০০//আরার 
কেউ তাকে [07880 81 বলেও আখ্যায়িত করেছেন। 
প্রশ্ন : ১২৫ ॥ খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধীষের রাজন্ব ওবৈদেশিক নীতি 
বর্ণনা কর। তার এ নীতিসমূহ কী উমাইয়া খেলাফতের সংহতি স্ষুণ করেছিল? 
অথবা, ওমর ইবনে আবদুল আধীযের রাজস্ব ও বৈদেশিক নীতি 


ক্রয় করলে তা উশরী ভূমিতে রূপান্তরিত হতো । রাজস্বের এ ঘাটতি পূরণের 
লক্ষ্যে খলিফা হিজরী এক শতকের পরে মুসলমানদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 

২. অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ত্রীয়করণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের ডেকে তাদের 
ব্যক্তিগত সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দেন। ইবনুল 
আছিরের মতে, খলিফা বলেন, “অন্যথায়, আমি সতৃর মদিনা গমন করে 
প্রকৃত মুসলমানদের (সুন্নি) হস্তে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেব।” ফলে 
উমাইয়াদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। 

৩. খারাজ ধার্যকরণ : খলিফা মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিযিয়া ও খারাজ বাতিল 
করেন। এর ফলে সরকারি রাজস্বের যে ঘাটতি দেখা দেয় তা পূরণের জন্য 
তিনি মুসলিম-অমুসলিম সকল জোতদারের ওপর খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব 
নির্ধারণ করেন। এর ফলে আরব মুসলমানদেরকেও খারাজ সমপরিমাণ ভূমি 
রাজস্ব প্রদান করতে হতো। 


৪২০ শাল জনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৪. ভূমি সরকারিকরণ : খলিফা ওমর নির্দেশ জারি কারন যে, যদি কোনো 
অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে শহরে যেতে চায় তবে তার ভূমি সরকারি 
মালিকানায় চলে যাবে এবং তা কোনো জিম্মিকে প্রদান করা হবে । আর যদি 
ইসলাম গ্রহণের পরও কেউ স্বীয় ভূমি দখলে রাখতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে 
খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদান করতে হবে। 

৫. জিযিয়া মওকুফ : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয জিযিয়ার 
ক্ষেত্রে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর-দেয়া থেকে লাভ 
করবে। সে রাষ্ট্রের অন্যান্য মুসলিমের সমপর্যায়ভুক্ত এবং 
অন্যদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। 

৬. অমুসলিমদের জিযিয়া কর নিয়মিতকরণ : উমাইয়া ওমরের 
অমুসলিমদের উপর জিযিয়া নিয়মিতকরণ ক্ষেত্রে এক 
নব দিগন্ত উন্মোচন করে । তাঁর পূর্ববর্তী উমাইয়া; 


সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জানমাল ও,'প টির নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা 


১. সীমান্ত অভিযান স্থগিত : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন শান্তিপ্রিয় 
্ স্থাগনের প্রতি নজর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক প্রেরিত 
সকল; সীমান্ত অভিযান স্থগিত করেন এবং সেনাপতি মাসলামাকে 
কনস্টান্টিনোপল অবরোধ প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। 
২. সমরনীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর এর বৈদেশিক নীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 
সমরনীতি। যদিও তিনি সমর নায়ক ছিলেন না। তদুপরি সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় 
যুদ্ধের অনুমোদন দিতেন। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ বিজয়ের পর আস-সামাহ আরো 
সামনে অগ্রসর হয়ে তুলুসে পৌছান। সেখানে পৌছলে তথাকার ডিউক উডেন 
"_ ফ্রাঙ্কিন রাজা চার্লস মার্টেলের সাহায্যে মুসলিম বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়। যুদ্ধে আস-সামাহ নিহত হলে আবদুর রহমান বাহিনীর 
সেনাপতিত গ্রহণ করে সসম্মানে তাদেরকে স্পেনে ফেরত নিয়ে আসেন। 
৩. প্রতিষ্ঠা : স্পেনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা খলিফা দ্বিতীয় ওমরের বৈদেশিক 
অন্যতম ৷ সুশাসন নীতি গ্রহণ করার পর তিনি স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠাকল্পে মালিকের পুত্র আস সামাহ ইবনে মালিককে সেখানে গভর্নর নিযুক্ত 
করে প্রেরণ করেন। আস-সামাহ সেতু, রাজপথ, ভূমি জরিপ, আদমশুমারি 
প্রভৃতির মাধ্যমে স্পেনে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন । 
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8. দমন নীতি: খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আবীযের বৈদেশিক নীতির অন্যতম 
ছিল বিদ্রোহ দমন নীতি। তিনি শান্তিকামী হলেও বিদ্রোহ-বি. লা কঠোর 
হস্তে দমন করতেন । আস-সামাহ যখন স্পেনে শাতি এতষ্ঠায় ব্যস্ত, তখন 
একদল খ্রিষ্টান দুৰ্বৃত্ত ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর আস- 
সামাহ বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা 
অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণে উপস্থিত হন এবং বিদ্বোহীদেরকে কঠোর হস্তে 
দমন করে উমাইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 

রাজস্ব ও বৈদেশিক নীতি উমাইয়া বংশের ক্ষতি করেছিল কি না: 


অবলম্বন করে এশিয়া, ইউরে আফ্রিকার বিশাল এলাকা জুড়ে গ্রাসের রাজতৃ 
প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ রী ও বীনা পাতে বতী় ওমর এক আদর্শ রা 


রে পি পপি সী 
তিহুত্/করা খলিফার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ইন্তেকালের 
বহিউ-পরেই সাম্রাজ্যের ওপর এ নীতির বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত 
যার সাম্রাজোর সংহতি জেরা নিতেন নীতি অনেকাংশে দা 
ছিল বলা যায় । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
রাজস্ব ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তা সাময়িকভাবে রাজ্যের জন্য 
ক্ষতিকর হলেও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হন। 
তবে তার গৃহীত নীতি ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকাশে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে 
তা তাকে খলিফার আসনে সমাসীন হতে সহায়তা করেছে। তার সম্পর্কে উইলিয়াম 
মুইর যথার্থই বলেছেন, “যদিও দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতকালে চমকপ্রদ ঘটনার 
অভাব ছিল, তবুও অনবরত রক্তক্ষরণ, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে এটি 
ক্ষণিকের জন্য মুক্তি এনে দেয় এবং খলিফা নিজের ও তীর প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই 
কাজ করতেন।” মূলত এজন্যই ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামল ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। 
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ঘর প্রশ্ন : ১২৬ ৷৷ ওমর ইবনে আবদুল আধীযের অর্থনৈতিক সংস্কার আলোচনা 

কর। হজরত আলী (রা)-এর বংশধর ও অমুসলিমদের প্রতি তার অনুসৃত নীতি কী 

ছিল? আলোচনা কর। 

অথবা, দ্বিতীয় ওমরের অর্থনৈতিক সংস্কার ও নীতি সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।... 

উত্তল্ু।। উপস্থাপনা : উমাইয়া বংশের ইতিহাসে ওমর ইবনে আবদুল আযীযের 

(দ্বিতীয় ওমর) শাসনকাল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি নিঃসন্দেহে উমাইয়া 

বংশের ইতিহাসে একজন সফল শাসন ছিলেন। কেননা বর্বরতা, ষড়যন্ত্র 

সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, বিলাসিতা, অনাচার ও অধর্ম যখন সম্পূর্ণ উমাইয়া 
খেলাফতকে গ্রাস করতে শুরু করে তখন তিনি শাসনভার গ্রহণ ্ররেন। খলিফা 

সুলায়মানের ইন্তেকালের পর তার মনোনয়ন ক্রমে ওমর ইবনেআবদুল আযীয ৭১৭ 

খ্রিষ্টাব্দে খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। ন্যায়পরায়ণতাঁড় সরলতা, চারিত্রিক 

মাধুর্য, ধর্মপরায়ণতা প্রজাবাৎসল্য দ্বারা তিনি অত্যাচারী উমাইয়া খলিফাদের 
স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীন্ের মৌলিক ইসলামী আদর্শগুলো 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এ কারণেই,তীকে “উমাইয়া সাধু' ("Umayyad 

98101") বলে অভিহিত করা হয়। ১২ 

2 দ্বিতীয় ওমরের অর্থনৈতিক সংস্কার 

দ্বিতীয় ওমর হিসেবে খ্যাত ওমরইবনে আবদুল আযীয খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে 

অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয়/ওু রৈদেশিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারনীতি গ্রহণ 

করেন। তিনি রাজকোষের অর্থসংকট লাঘবের জন্য নিম্নোক্ত অর্থনৈতিক সংস্কার 

সাধন করেন_ ০) 

১. বাধ্যতামূলক(জিযিয়া কর প্রদান : উমাইয়া সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট 
দূরীভূত ক্রার) জন্য ওমর ইবনে আবদুল আযীয বেশ কয়েকটি সাহসী 
পদক্ষেন্র গ্রহণ করেন । রাজকোষের আয় বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ওমর তাঁর পূর্ববর্তী 
খলিফ্াদের অনুকরণে বিজিত অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জীবন ও 
সম্পদের নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া নামে এক প্রকার কর প্রদানে বাধ্য করেন। 
এতে আয় স্বল্প হলেও অর্থনীতিতে গতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। 

২. অতিরিক্ত সম্পত্তি রাজকোষে জমা : খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়া বংশের 
লোকদের রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও অতিরিক্ত ব্যক্তিগত অর্থ রাজকোষে জমা দিতে 
নির্দেশ প্রদান করেন। এর ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সমর্পণ করেন। এভাবে তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তি 
শক্তিশালী করেন। 

৩. খারাজ নির্ধারণ : দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে মুসলমানগণ সকল প্রকার কর 
প্রদান থেকে মুক্ত ছিল এবং অনেক অমুসলিম কর ফাঁকি দেয়ার জন্য ইসলাম 
গ্রহণ করতো । এটি বুঝতে পেরে খলিফা দ্বিতীয় ওমর ভূমি দখলকারী প্রত্যেক 
মুসলিম ও অমুসলিমের ওপর খারাজ নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয় ওমর নির্দেশ দেন 
যে, যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার জমি তার গ্রামের 
কোনো অমুসলিম ভাইকে প্রদান করে শহরে যেতে পারবে । এভাবে সরকারের 
রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪২৩ 


8. 


ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধকরণ : অমুসলিমদের ভূমি রাজস্বকে খারাজ বলা হতো এবং 
এর হার ছিল এক-পঞ্চমাংশ। আর মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব উশর নামে 
পরিচিত ছিল এবং এর হার ছিল এক-দশমাংশ। সাধারণভাবে কোনো 
মুসলমান অমুসলিমের ভূমি ক্রয় করলে তা উশরী ভূমিতে রূপান্তরিত হতো। 
রাজস্বের এ সংকট পূরণের লক্ষ্যে খলিফা হিজরি এক শতক পরে 
মুসলমানদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 


. জিযিয়া মওকুফ : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয জিযিয়ার ক্ষেত্রে এক 


নতুন নীতি অনুসরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ 
করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর দেয়া থেকে অব্যাহতি লাভ করবে । সে 
রাষ্ট্রের অন্যান্য মুসলিমের সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবেব্রবং অন্যদের ন্যায় 
সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। তার এ নীতি অর্থনীতিতে সুপ্রভাব না 
ফেললেও সকল অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 


, জিযিয়া নিয়মিত আদায় : খলিফা দ্বিতীয় ওমরের অমুসলিমদের ওপর জিষিয়া 


আদায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে । তাই,তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে 
জানমাল ও সন্ভ্রমের নিরাপত্তা/এ্রংখ্ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক 
অমুসলিমকে নিয়মিত জিয়িয়া প্রদানের ফরমান জারি করেন। 


, নবদীক্ষিত মুসলিমের উপর কর : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল 


আযীযের শাসনামলে, যেসকল মুসলমান গ্রাম ছেড়ে শহরে যেত না 
তাদেরকে খারাজের সমপরিমাণ অর্থ রাজকোষে প্রদান করতে হতো । আরব 
মুসলমানদের তুলনায় অনারব মুসলমানগণ অধিক ভূমি রাজস্ব দিত। এভাবে 
সংগৃহীত কর দ্বারা রাজকোষ আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা পায়। 


৩ হজরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি দ্বিতীয় ওমরের গৃহীত নীতি 
সর্বত্যাগী রাজর্ষির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খলিফা দ্বিতীয় ওমর তার পিতার পথ অনুসরণ 
করেন। কেননা তার পিতাও হজরত আলী (রা)-এর বংশের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি 
মূলত হজরত আলী (রা)-এর বংশের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেন। নিম্নে হজরত আলী 
(রা)-এর বংশধরদের প্রতি তার গৃহীত নীতিগুলো ব্যাখ্যা করা হলো- 


১. 


প্রথা : হজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, উমাইয়া বংশের ষড়যন্ত্রে হজরত হাসান (রা)-এর 
শাহাদাতবরণ, কারবালায় হজরত হুসাইন (রা)-এর হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড 
প্রভৃতি অনাকাজ্কিত ঘটনা হজরত আলী (রা)-এর বংশধরদের সাথে 
উমাইয়াদের তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাছাড়া হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 
আমল থেকে উমাইয়া খলিফা ও কর্মচারিগণ কর্তৃক শুক্রবারের নামাযে 
খোভবা পাঠের সময় হযরত আলী (রা) ও তর বংশধরদের প্রতি অভিলাপ 
দেয়া হতো । কিন্তু পিতার অসিয়ত অনুসারে দ্বিতীয় ওমর ঘৃণিত এ প্রথা রহিত 
করেন এবং হজরত আলী (রা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ফরমান জারি করেন। 
সৎ নীতি : ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় শাসক ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয ছিলেন একজন সৎ ও সুযোগ্য শাসক তার চোখে সকলের জন্য বিচার 


৪২৪ উল ভরত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বৰ্ষ = 


ছিল নিরপেক্ষ । বিভিন্ন ধরনের সমস্য। থাকা সন্টতেও তিনি সৎ নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন । তার নিরপেক্ষ, উদার ও সততার নীতির কারণে তিনি ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। মূলত তীর উত্তরাধিকারিগণ নিরপেক্ষ, উদার ও 
সততার নীতি বর্জন করার ফলে তার অনুসৃত নীতি উমাইয়া বংশের 
্বার্থবিরোধী হয়ে পড়ে । 

৩. মহানুভবতা : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয হজরত আলী (রা)-এর 
বংশধরদের প্রতি মহানুভবতার পরিচয় দেন৷ মদিনার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত 
মহানবী (স)-এর “ফিদাক' নামে যে ফলের বাগানটি প্রথম 
করেছিল, তা তিনি মহানবী (স)-এর পরিবারের 


" সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়াও তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী ৷ (রা)-এর গোত্র ও 
ন্‌ রন। ফলে তার সংক্ষিপ্ত 


শাসনামলে হজরত আলী (রা)-এর ব্ধ্া্ধররা চাকরি লাভ করে শাস্তিতে 
প্রতি প্রত্যাহার করে নেন। 

অলস নীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর সততা, 

মহানুভবতা ও উদারতার জীবন্ত প্রত্তীক ছি । জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলের 

প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ডাব প্রদর্শন করেন । বিশেষ করে অমুসলিমদের 


'। ওমরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ৷ নতুন 
নিষিদ্দ ess 0h clits 1545 2৮৭ 


সমস্ত গির্জা ও ইহুদিদের ধর্মমন্দির লাভ করে তিনি সেগুলো তাদের হস্তে 
প্রত্যর্পণ করেন ।” তাছাড়া দামেস্কের খ্রিষ্টানগণ খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক সেন্ট 
ওমর তাদেরকে মুসলমানদের অধিকৃত সেন্ট টমাসের গির্জাটি ব্যবহার করার 
অনুমতি প্রদান করেন। 

২. কর প্রদানে সহনশীলতা : অমুসলিমদের উপর ধার্য করা নির্যাতনমূলক কর 
ত্রাস করে ওমর ইবনে আবদুল আযীয যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচয় দেন। 
আহলা, সাইপ্রাস ও নাজরানের খ্রিষ্টানদের বার্ষিক দেয় করও তিনি ত্রাস 
করেন। মহানবী (স)-এর আমল থেকে নাজরানের খ্রিষ্টানরা বার্ষিক, ২,০০০ 
বস্ত্ৰখণ্ড কর হিসেবে দিত । কিন্তু ধর্মান্তর, মৃত্যু ও বাস্তুত্যাগের ফলে সেখানকার 
খ্রিষ্টানৱা উক্ত অতিরিক্ত কর প্রদান করতে মহা অসুবিধায় পড়ে মহামতি 
খলিফার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তাদের বার্ষিক কর ২,০০০ 
বস্ত্ৰখণ্ড থেকে কমিয়ে ২০০ বস্ত্রথণ্ড করে মহতের পরিচয় দেন। 
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৩. হানা? ভনুসলিমদের প্রতিও বিতর ওযুর উদার নীতি নহা করের । 
তিনি খারিজীদের মতো অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও উমাইয়াদের প্রচলিত নীতিতে 
সংস্কার করেন। যোগ্য মুসলিম কর্মচারীর অভাব দেখা দিলে অমুসলিমদেরকেও 
তিনি রাজকার্যে নিয়োগ দেন । এভাবে ওমর ইবনে আবদুল আযীয উদার নীতি 
বাস্তবায়ন করে ইতিহাসের পাতায় যোগ্য আসনে সমাসীন হন। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীবের অর্থনৈতিক সংস্কার 
প্রথম পর্যায়ে সামান্য বিপর্যয় বয়ে আনলেও অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্যা দূর করতে সক্ষম 
হন। তার এ নীতি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আলী 


(রা) ও অমুসলিমদের প্রতি তার উদার নীতি গোত্রীয় ও জাতিগত ছন্দ- করার 
ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। এজন্য শুধু উমাইয়া রং ইসলামের 
ইতিহাসে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে স্থান পেয়েছেন 

বলা হয় 


রি হাল Vr ওমর (বিন আবদুল আধীযকে ৮১৬ ণ খলিফা 
রী 


. স্নাতক প. ২০১০, '১৫] 


উন্তল।। উপস্থাপনা : খলিফা সুলায় পর তার মনোনয়ন ক্রমে চাচাত 
ভাই ওমর ইবনে আবদুল খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। 
খলিফা দ্বিতীয় ওমরের পিতা আবদুল মালিকের ভ্রাতা ছিলেন এবং 
মাতা ছিলেন ইসলামের হজরত ওমরের দৌহিত্রী। হজরত ওমর 
(রা)-এর সাথে তার মিল থাকায় ইসলামের ইতিহাসে তিনি 


পূর্ববর্তী উমাইয়া শাসকদের গৃহীত ্বেচ্ছাচারী নীতি বিলোপ 
করেন। এজন্য বংশের সাধুপুরুষ ও ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়। 
5 ওমর আধীষের শাসননীতি/প্রশাসনিক সংস্কার 


আবদুল আযীয নিঃসন্দেহে একজন সফল ও যোগ্য শাসক 
শাসনব্যবস্থার প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। নিয়ে তার 
শাসননীতি/প্রশাসনিক সংস্কার আলোচনা করা হলো- 

১. ন্যায়পরায়ন শাসনকর্তা নিয়োগ : প্রজাসাধারণের কল্যাণ এবং সাম্রাজ্যের 
উন্নতি সাধনই ছিল দ্বিতীয় ওমরের শাসনের মূলনীতি । তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করে দুর্নীতিবাজ, অত্যাচারী, লোভী ও অযোগ্য প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে যোগ্য, বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করেন। তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসককে প্রজাদের 
প্রতি নিরপেক্ষ ও সদাচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রজাসাধারণের 
ওপর থেকে সকল করভার তুলে নিয়ে মহৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন । 

২. অতিরিক্ত অর্থ রাষ্্রীয়রণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের ডেকে তাদের 
ব্যক্তিগত সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দেন। 
করে প্রকৃত মুসলমানদের (সুন্নি) হস্তে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিব।” ফলে 
উমাইয়াদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। 
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৩. জনকল্যাণার্থে পদক্ষেপ : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন 


অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দয়ালু মুসলমান । তিনি ক্ষমতার দত্ত পরিত্যাগ 
করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি জনকল্যাণার্থে নিজের পারিবারিক 
ব্যয়ের জন্য শুধু ২০০ দিরহাম মূল্যের সম্পত্তি রেখে বাকি সম্পত্তি এমনকি 


নিজের স্ত্রীর মণিমুক্তাথচিত অলঙ্কারাদি এবং আস্তাবলের অশ্ব বিক্রয়লন্ প্রচুর 
অর্থও বায়তুলমালে জমা দেন। 

৪. নিরপেক্ষ ও প্রজাবৎসল নীতি : সকল জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নির্বিশেষে প্রজাপালন 
এবং মানবতার সেবাই ছিল দ্বিতীয় ওমরের রাজা শাসনের মূলমন্ত্র, লক্ষ্য 
সাধনে তিনি নিরপেক্ষ ও প্রজাবৎসল নীতি অনুসরণ করেন ।৫ 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি যোগ্য শাসনকর্তাদের নিয়োগ টি 'অযোগ্যদের 
বরখাস্ত করতেন! কোনো প্রকার দুর্বলতা তীর নীতি কর্তব্জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করতে পারেনি । 

৫. আদর্শ খলিফা : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল ঝঁীর্য অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও 
সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। 
জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই স্বীয় জীবন্রের চর লক্ষ্য ছিল। খলিফা হওয়ার 
পূর্বেই তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি জনগণের কল্যাণে দান করেন। সেই সাথে 
তার বংশধরদের প্রয়োজনের অত্রিজ্র সম্পত্তি তিনি রাষ্ট্রের উন্নয়নে ছেড়ে 
দিতে নির্দেশ দেন। কি 

৬. ইসলাম প্রচার : দ্বিতীয় ও ্ীন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল ইসলাম প্রচার ও 
তার বিস্তার ঘটানো। ধর্মশীক্্রবিশারদের দ্বারা তিনি স্পেন, আফ্রিকা ও সিন্ধু 
দেশে ইসলাম প্রচার প্রর্ল। তার নীতি অনুসারে যারা ইসলাম গ্রহণ করতো, 
তারা কর দেয়া (কে মুক্তি পেত। খলিফা কর্তৃক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের 
শর্তসাপেক্ষে, কুর্াদান থেকে অব্যাহতির এ সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমানদের 
সংখ্যা দ্রুত Sk ২৮৮১৮৯1১০৮০ 
শাসনকর্তা এ আকর্ষণ করলে ওমর এক জবাবে বলেন, “আল্লাহ 
সাবার Ce 

৭ স -এর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতি ওমর 
রন এবং আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি বিশেষ 
ছিলেন। মারওয়ান কর্তৃক অধিকৃত মহানবী (স)-এর 'ফিদাক' নামের ফলের 
বাগানটি দ্বিতীয় ওমর মহানবী (স)-এর বংশধরদের ফিরিয়ে দেন। তার 
পূর্ববর্তী খলিফা হজরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি শুক্রবারে জুমার 
নামাযের খোতবায় অভিসম্পাত করার প্রথা চালু করেছিলেন, কিন্তু তিনি এ 
প্রথা বাতিল করেন। 

৮. খারিজীদের প্রতি আন্তরিকতা : ওমর ইবনে আবদুল আযীয খারিজীদের প্রতি 
আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন 
করেন। খারিজীরা উমাইয়া বিরোধী হলেও দ্বিতীয় ওমরের রাজতৃকালে তারা 
কোনো প্রকার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি। 

৯. মাওয়ালিদের প্রতি সদয় : মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃ়ীকরণের জন্য দ্বিতীয় 
ওমর গোত্রীয় কোন্দল এবং আরব-অনারব বৈষম্য দূরীভূত করে একটি আদর্শ 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস পান। তিনি মাওয়ালিদের প্রতি সদয় 
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১০, 


১১, 


১২. 


মনোভাব প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় ওমর পূর্ববর্তী খলিফাদের ধার্য কর পরিবর্তন 
করে মাওয়ালিদের জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেন এবং মাওয়ালিদের জন্য 
পেনশনের ব্যবস্থা করেন। 
আরব-অনারব বৈষম্য বিলোপ : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের 
অন্যতম সাফল্য হলো আরব-অনারব বৈষম্য বিলোপ ৷ তার পূর্বে খোরাসান, 
ইরাক ও সিন্ধু দেশের ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে আরবদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা 
দেয়া হতো না। তিনি খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করে এ বৈষম্য দূর করে সাম্য 
২ খারাজ ও জিষিয়া স্থগিত্রকিরেন। 
সীমান্ত অভিযান স্থগিতকরণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমরের /শ্িন্পনামলের 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত ছিল সীমান্ত অভিযান স্থগিতকরণ। তিনি বিস্তারের 
পরিবর্তে বিজিত অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন৷॥এ লক্ষ্যে তিনি 
পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সকল সীমান্ত অভিযান স্তুগ্িত করে দেন এবং 
সেনাপতি মাসলামাকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ্্তযহার করে দেশে ফিরে 
আসার নির্দেশ প্রদান করেন। & 
জনকল্যাণকর কার্যাবলি : উমাইয়া খলিঙ্কা, মর ইবনে আবদুল আযীযের 
সম্পাদন 


ঘোষণা ক্র “যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জিষিয়া কর দেয়া থেকে রেহাই 
পাবেন, এবং মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগের 
অধ্রিকারী হবে।” এ নীতির ফলে অতি দ্রুতগতিতে ইসলাম খোরাসান, মধ্য এশিয়ার 
বুখারা, সমরখন্দ, নিশাপুর খাওয়ারিজম প্রভৃতি স্থানে এমনকি আফ্রিকার বার্বারদের 
মধ্যেও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ লাভ করে। 


১৫.বৈদেশিক নীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর রাজ্যবিস্তারের নীতি বর্জন করে 


১৬. 


শান্তিপ্রিয় নীতির পক্ষপাতী ছিল। স্পেনে শাস্তি-শৃজ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে খলিফা 
ওমর মালিকের পুত্র আসসামাহ ইবনে মালিককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত 
করেন। তিনি সকল সামরিক অভিযান স্থগিত করে দেন এবং অন্যান্য দেশ 
থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সকলের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপনই ছিল তার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য। 
৮৬১ অমুসলিমদের ভূমি রাজস্বকে খারাজ বলা হয় এবং এর হার 
এক-পঞ্চমাংশ, আর মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব উশর নামে পরিচিত ছিল 
এবং এর হার ছিল এক-দশমাংশ। সাধারণভাবে কোনো মুসলমান 
অমুসলমানের ভূমি ক্রয় করলে তা উশরী ভূমিতে পরিবর্তিত হতো । রাজন্বের 
এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খলিফা হিজরী এক শতকের পরে মুসলমানদের ভূমি 
ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। 


৪২৮ ৰোল জমতহহ- ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১৭. জোতদারদের উপর খারাজ নির্ধারণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমর মাওয়ালিদের উপর 
থেকে জিযিয়া ও খারাজ বিলোপ করেন। এর ফলে সরকারি রাজস্বের যে 
সংকট দেখা দেয় তা পূরণের জন্য তিনি মুসলিম-অমুসলিম সকল জোতদারের 
উপর খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এর ফলে আরব 
মুসলমানদেরকেও খারাজ সমপরিমাণ ভূমি রাজস্ব প্রদান করতে হতো। 
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তবে তার ভূমি সরকারি মালিকানায় চলে যাবে এবং তা অন্য কোনো জিম্মিবে 
জলি করা হরে। জারি ইয়লাম গ্রহপের পরও বেদ দে 
রাখতে ইচ্ছুক হতো তবে তাকে খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদানুক্রিতে হতো ৷ 
১৯. জিযিয়া মওকুফ : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আর্রদুলঞ্জাধীয় জিযিয়ার 
ক্ষেত্রে এক নতুন নীতি অনুসরণ করেন। তিনি, ঘ করেন, যে বাজি 
ইসলাম গ্রহণ করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা যা থেকে অব্যাহতি লাভ 


হয়ে পড়ে। 


এর ইবনে আবদুল আযীয উমাইয়া বংশের এক কীর্তিমান পুরুষ । তিনি 
তার nt ert FOU হর সি রো ছি 
ছিলেন। দয়ালু, মহানুভব ও প্রজাবৎসল খলিফা ছিলেন । দলগত, ব্যক্তিগত বা 
গোষ্ঠীগত সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সামত্রাজা, ধর্ম ও প্রজাসাধারণের মঙ্গলের 
জন্য যা প্রয়োজন মনে করতেন তাই করতেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম মুইর বলেন, 
যদিও দ্বিতীয় ওমরের খেলাফতকালে চমকপ্রদ ঘটনার অভাব ছিল, তবুও অনবরত 
রক্তক্ষরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে এটি ক্ষণিকের জন্য মুক্তি এনে দেয় 
এবং খলিফা নিজের ও তার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করতেন। এজন্য তাকে 
“পঞ্চম খলিফা’ বলা হয়। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তাই শাসনব্যবস্থায় 
তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করেন। ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, 
চারিত্রিক মাধুর্য, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রজাবাৎসল্য দ্বারা তিনি অত্যাচারী উমাইয়া 
খলিফাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের মৌলিক 
আদর্শগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এ কারণেই তাকে “উমাইয়া সাধু' 
এবং 'ইসলামের পঞ্চম খলিফা’ বলে অভিহিত করা হয়। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
সর্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ শাসন নীতি প্রণয়ন করেন। তিনি 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪২৯ 


পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের ভেদনীতি, স্বজনপ্রীতি, দমননীতি এবং রাজতন্ত্রের 
বিলোপ ঘটিয়ে প্রায় একশত বছর পরে পুনরায় ইসলামী আদর্শের আলোকে শাসন 
কার্যক্রম পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, চারিত্রিক মাধুর্য, 
ধর্মপরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্য দ্বারা তিনি অত্যাচারী উমাইয়া খলিফাদের স্বেচ্ছাচারী 
নীতি বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের মৌলিক ইসলামী আদর্শগুলো 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই কারণে তাকে উমাইয়া সাধু বলে অভিহিত 
করা হয়। এছাড়া তাঁর এ সংস্কার কার্যক্রম তাঁকে ইসলামের গুপিকার 
আসনে সমাসীন করেছে। 


জর: ১২৮ ॥ মানুষ এবং শাসক হিসেবে ওমর ইবনে াদুল আধীযের 
অথবা ওর ইবনে আবদুল আধীযের শাসননীতিব 


ই খলিফা সুলায়মানের 
ভাই ওমর ইবনে আবদুল আযীয ৭১৭ খ্রিষ্টার 


তীর প্রশাসনিক 


প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল দ্বিতীয় ওমরের শাসনের মূলনীতি তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করে দুর্নীতিবাজ, অত্যাচারী, লোভী ও অযোগ্য প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে যোগ্য, বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ 
করেন । তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসককে প্রজাদের প্রতি নিরপেক্ষ ও উত্তম 
আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন । তিনি প্রজাসাধারণের উপর থেকে সকল 
করভার তুলে নিয়ে মহৎ বাক্তি হিসেবে পরিচিত হন। 

২. অতিরিক্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের ডেকে 
তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ট্রের কাছে হস্তাত্তর করতে নির্দেশ 
গমন করে প্রকৃত মুসলমানদের (সুন্নি) হস্তে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেব ।” 
ফলে উমাইয়াদের অনেকেই অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। 

৩. জনস্বার্থে গৃহীত নীতি : ওমর ইবনে আবদুল আযীয জনকল্যাণার্থে নিজের 
পারিবারিক ব্যয়ের জন্য মাত্র ২০০ দিরহাম মূল্যের সম্পত্তি রেখে বাকি সকল সম্পত্তি 


RS 


(ঠাল জনতা ফাযিল মতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ রত 


এমনকি নিজের স্ত্রীর মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারাদি এবং আস্তাবলের অশ্ব বিক্রয়লন্ধ 
প্রচুর অর্থও বায়তুলমালে জমা দেন। তাছাড়া সকল প্রদেশে শাসক ও কর্মকর্তাদের 
তাদের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ বায়তুলমালে জমা দানের নির্দেশ দেন। 

প্রজাবসল নীতি : সাম্রাজ্য সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাপালন এবং 
মানবতার সেবাই ছিল দ্বিতীয় ওমরের রাজ্য শাসনের মূলমন্ত্র। এ লক্ষ্য সাধনে 
তিনি নিরপেক্ষ ও প্রজাবংসল নীতি অনুসরণ করেন। নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে তিনি যোগ্য শাসনকর্তাদের নিয়োগ এবং অযোগ্যদের,, বরখাস্ত 
করতেন। কোনো প্রকার দুর্বলতা তার নীতিজ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন 
করতে পারেনি। 


. আদর্শ খলিফা : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও 


সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি বিলাসিতা (প্রছন্দ করতেন না। 
জনসাধারণের মঙ্গল সাধনকেই স্বীয় জীবনের চরম$লক্ষ্য বলে মনে করতেন। 
খলিফা হওয়ার পূর্বেই তিনি তার সমস্ত সম্পত্তিজনগ্বীণের জন্য সমর্পণ করেন। 
সেই সাথে তার বংশধরদের প্রয়োজনের জৃত্রিক্ত সম্পত্তি তিনি রাষ্ট্রের জন্য 
ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। 

ইসলাম ধর্ম প্রচার : ভিতীয় ওম উ্ীতম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল ইসলাম 
প্রচার । ধর্মশান্ত্রবিশারদের ছ্বারা,তিনি_স্পৈন, আফ্রিকা ও সিন্ধু দেশে ইসলাম 
প্রচার করেন। তীর নীতি অনুষারে যারা ইসলাম গ্রহণ করতো তারা কর দেয়া 
থেকে রেহাই পেত । খলিফা কর্তৃক ইসলাম গ্রহণের শর্তসাপেক্ষে কর প্রদান 
থেকে অব্যাহতির এ সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং 
রাজকোষে দারুণ $অর্থ। ঘাটতি দেখা দেয়। মিসরের শাসনকর্তা এদিকে তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক্লরলে' ওমর এক জবাবে বলেন, “আল্লাহ নবীকে ধর্মপ্রচারের 
জন্য পাঠিয়েছেন, খাজনা আদায় করার জন্য পাঠান নি।” 


i মু (স)-এর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর 
সি) 


এবং আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি বিশেষ 
ছিলেন৷। মারওয়ান কর্তৃক অধিকৃত মহানবী (স)-এর ‘ফিদাক' নামের ফলের 
বাগানটি দ্বিতীয় ওমর রাসূল (স)-এর বংশধরদের ফিরিয়ে দেন। তার পূর্ববর্তী 
খলিফা আলী (রা) এর বংশধরদের নাম শুক্রবারে জুমার নামাযের খুতবায় বন্ধ 
করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পুনরায় চালু করেন। 


. খারিজীদের প্রতি উদারতা : ওমর ইবনে আবদুল আযীয খারিজীদের প্রতি 


আন্তরিক ও উদারতা প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
করেন। খারিজীরা উমাইয়া বিরোধী হলেও দ্বিতীয় ওমরের রাজতৃকালে তারা 


দৃঢ়ীকরণের জন্য দ্বিতীয় ওমর গোত্রীয় কোন্দল এবং আরব-অনারব বৈষম্য দূর 
করে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। তিনি 
মাওয়ালিদের প্রতি সদয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় ওমর পূর্ববর্তী 
খলিফাদের ধার্য কর পরিবর্তন করে মাওয়ালিদের জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি 
দেন এবং মাওলালিদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৮৩১ 


১০, 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


আরব-অনারব বৈষম্য বিলোপ : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধযীযের 
অন্যতম সাফল্য হলো আরব-অনারব বৈষম্য বিলোপ । তার পূর্বে খোরাসান, 
ইরাক ও সিন্ধু দেশের ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে আরবদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা 
দেয়া হতো না । তিনি খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করে এ বৈষম্য দূর করে সাম্য 
নীতি গ্রহণ করেন এবং তাদের ওপর থেকে কর, খারাজ ও জিযিয়া বিলোপ 
সাধন করেন। 

সীমান্ত অভিযান স্থগিতকরণ : সীমান্ত অভিযান স্থগিতকরণ ছিল খলিফা 
দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য । তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রুসারণের 
পরিবর্তে বিজিত অঞ্চলে শাস্তি শৃঙ্খলা বিশ্বাসী ছিলেন ।ইএ লক্ষ্যে 
তিনি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সকল সীমান্ত অভিযান্যাস্থগিত করে দেন 
এবং সেনাপতি মাসলামাকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ্ণপ্রত্যাহার করে দেশে 
ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। 

জনকল্যাণকর কার্যাবলি : উমাইয়া খলিফা ওমর ইৱনে আবদুল আযীযের 
বিশেষ কৃতিত্ব হলো জনহিতকর কার্যাবলি স্মপাদনট। ক্ষমতায় আরোহণ করে 
তিনি প্রজাসাধারণের কল্যাণে মনোনিবেশ কারেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি 
জরিপ, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, আদমশ্তমারি, সেতু, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালি 
০ "pe bo সি 
খ্রিষ্টানদের প্রতি মহানুভবতা ওমর ইবনে আবদুল ও 
খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়গুলো ফিরিয়ে দেন। আহলা, সাইপ্রাস ও নাজরানের 
খ্রিষ্টানদের বার্ষিক করও ত্রারপীকরেন। তিনি ইরাক, ধোরাসান, সিন্ধুর নবদীক্ষিত 
মুসলমানদের খারাজ ও জিযিয়া' রহিত করে উদারনীতির পরিচয় দেন | 

ধর্মীয় নীতি : খলিফা; দ্বিতীয় ওমরের ধর্মীয় রীতিনীতি ছিল ইসলাম বিস্তারের 
সহায়ক। তিনি.ঘোষণা করেন, “যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জিযিয়া কর দেয়া 
থেকে রেহাই. পাবে এবং মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সকল প্রকার সুযোগ- 
সুবিধা ভোগের অধিকারী হবে।” এ নীতির ফলে অতি দ্রুতগতিতে ইসলাম মধ্য 


আফ্রিকার 
বৈদেশিক নীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর রাজ্যবিস্তারের নীতি বর্জন করে 
শান্তিপ্রিয় নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে খলিফা 
ওমর মালিকের পুত্র আসসামাহ ইবনে মালিককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত 
করেন। তিনি সকল সামরিক অভিযান স্থগিত করে দেন এবং অন্যান্য দেশ 
থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সকলের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপনই ছিল তার বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য। 
ক্রয় নিষিদ্ধ : অমুসলিমদের ভূমি রাজস্বকে খারাজ বলা হয় এবং এর হার 
এক-পঞ্চমাংশ, আর মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব ওশর নামে পরিচিত ছিল 
এবং এর হার ছিল এক-দশমাংশ। সাধারণভাবে কোনো* মুসলমান 
অমুসলমানের ভূমি ক্রয় করলে তা ওশরী ভূমিতে পরিবর্তিত হতো । রাজস্বের 
এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খলিফা হিজরী এক শতকের পরে মুসলমানদের ভূমি 
ক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 
জোতদারদের ওপর খারাজ নির্ধারণ : খলিফা দ্বিতীয় ওমর মাওয়ালিদের ওপর 
থেকে জিযিয়া ও খারাজ বিলোপ করেন। এর ফলে সরকারি রাজস্বের যে 


৪৩২_ __শ্রাল ক্রদত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ওপর খারাজ সমপরিমাণ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এর ফলে আরব 
মুসলমানদেরকেও খারাজ সমপরিমাণ ভূমি রাজস্ব প্রদান করতে হতো । 

১৮. নবমুসলিমদের ভূমি সরকারিকরণ : উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমর আরও 
8 ১৯8১ অপ 
চাইলে তবে তার ভূমি সরকারি মালিকানায় চলে যাবে এবং তা অন্য কোনো 
জিম্মিকে প্রদান করা হবে । আর যদি ইসলাম গ্রহণের পরও কেউ স্বীয় ভূমি 


দখলে রাখতে ইচ্ছুক হতো তবে তাকে খারাজ সমপরিমাণ প্রদান 
করতে হতো। 

১৯. জিযিয়া মওকুফ : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে জিযিয়ার 
ক্ষেত্রে এক নতুন নীতি অনুসরণ করেন। তিনি যে ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর অব্যাহতি লাভ 
করবে । সে রাষ্ট্রের অন্যান্য মুসলিমের জট বিবেচিত হবে এবং 


২০. : উমাইয়া খলিফা ছিতীয় ওমরের অমুসলিমদের ওপর 


লা যায় , উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের 


উপসংহার : প ব 

শাসনসংক্কার উ খেলাফতে' এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি পূর্ববর্তী 

উমাইয়া রর ভেদনীতি, স্বজনপ্রীতি, দমননীতি এবং রাজতন্ত্রের অবসান 
প্রায় একশত বছর পরে পুনরায় ইসলামী আদর্শের আলোকে শাসন কার্যক্রম 


নার নীতি গ্রহণ করেন। তবে তিনি স্বল্প সময় এবং স্বার্থা্বেধী মহলের 
রিযোরিরার কারণে তা পে বান্তরারন তে পারেননি! তরুও ভার সংস্কার 
কার্যক্রম তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফার আসনে সমাসীন করেছে। 


পরশু: ১২৯ ৷ খলিফা দ্বিতীয় ওমরের চরিত্র ও কৃতিতৃ বর্ণনা কর। 

অথবা, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধীযের চরিত্র ও কৃতিতৃ পযালোচনা কর। 
উন্তুলন।। উপস্থাপনা : উমাইয়া খলিফা সুলায়মানের ইন্তেকালের পর তীর চাচাতো 
ভাই ওমর ইবনে আবদুল আযীয খেলাফতের দায়িত গ্রহণ করেন । খলিফা হজরত 
ওমর (রা)-এর সাথে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকায় ইসলামের ইতিহাসে 
তিনি দ্বিতীয় ওমর নামে খ্যাত। তার শাসনসংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক নব 
দিগন্তের সূচনা করে । শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের 
পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং পূর্ববর্তী উমাইয়া শাসকদের গৃহীত স্বেচ্ছাচারী নীতি 
বর্জন করেন। এজন্য তাকে উমাইয়া বংশের উমাইয়া সাধুপুরুষ (Umayyad 
98171) ও ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ENS ৪৩৩ 


৩ ওমর ইবনে আবদুল আধীযের কৃতিতৃ 

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযায বা দ্বিতীয় ওমর ছিলেন উমাইয়া খলিফাদের 

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক । নিম্নে তার কৃতিতপূর্ণ কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-_ 

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক নিয়োগ : সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং প্রজাসাধারণের উন্নতি 
সাধনই ছিল দ্বিতীয় ওমরের শাসনের মূলনীতি । তিনি সিংহাসনে আরোহণ 
ক্ষমতাচ্যুত করে বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। 
প্রাদেশিক শাসককে প্রজাদের প্রতি নিরপেক্ষ ও সদাচরণ করার 


৫. আদর্শ খলিফা : দ্বিতীয় ওমর খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয অত্যন্ত 
অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন । তিনি বিলাসিতা পছন্দ করতেন 
না। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনকেই স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে 
করতেন। খলিফা হওয়ার পূর্বেই তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি জনগণের জন্য 
সমর্পণ করেন। সেই সাথে তার বংশধরদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি « 
তিনি রাষ্ট্রের জন্য ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন । 

৬. ইসলাম প্রচার : খলিফা দ্বিতীয় ওমর ইসলাম প্রচারের কাজকে প্রধান কর্তব্য 
বলে মনে করতেন। ধর্মশান্ত্রবিশারদের দ্বারা তিনি আফ্রিকা, স্পেন ও সিন্ধু 
দেশে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। তীর ধর্মীয় নীতি অনুসারে যারা 
ইসলাম গ্রহণ করতো তারা কর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেত ৷ খলিফা কর্তৃক 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্তসাপেক্ষে কর প্রদান থেকে অব্যাহতির এ সিদ্ধান্তের 
ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং রাজকোষে দারুণ অর্থ ঘাটতি 
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দেখা দেয়। মিসরের শাসনকর্তা এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওমর এক 
জবাবে বলেন, “আল্লাহ নবীকে ধর্মপ্রচারের, জন্য পাঠিয়েছেন, খাজনা আদায় 
করার জন্য পাঠাননি ৷” 

৭. হা কখন পতি মিলেই দ্বিতীয় ওমর মহানবী (স) ও 


(রা)-এর বংশধরদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। মারওয়ান 
কর্তৃক অধিকৃত রাসূলে করীম-এর 'ফিদাক' নামের ফলের বাগানটি দ্বিতীয় 
ওমর রাসূল (স)- -এর বংশধরদের ফিরিয়ে দেন। তীর পূর্ববর্তী খলিফা হজরত 


আলী (রা)-এর বংশধরদের নাম শুক্রবারে জুমার নামাযের গোতিবায় বন্ধ 
করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পুনরায় চালু করেন। 

৮. খারিজীদের প্রতি সমর্থন : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয় খীরিজীদের প্রতি 
সদাচার করেন। তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দেন? তরি সদয় ব্যবহার ও 
উদারনীতিতে খারিজীরা সন্তুষ্ট ছিল। খারিজীরা উমাইয়া. বিরোধী হলেও দ্বিতীয় 
ওমরের রাজতৃকালে তারা কোনো প্রকার বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি। 


য় পূর্ববর্তী 
খলিফাদের ধার্য কর পরিবর্তন করে মাওয়ালিদের জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি 
দেন এবং মাওয়ালিদের জন্যাপেনশনের ব্যবস্থা করেন। 

১০. বৈষম্য দূরীকরণ : খলিফারওমর ইবনে আবদুল আযীযের অন্যতম অবদান 
আরব অনারব বৈষম্য দূরীক্লরণ। তার পূর্বে ইরাক, খোরাসান ও সিন্ধু দেশের 
ইসলাম গ্রহণকারীদেরকেওআরবদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো না। তিনি 
খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ করে এ বৈষম্য দূর করে সাম্য নীতি গ্রহণ করেন এবং 
তাদের ওপর. থেকে খারাজ, কর ও জিযিয়া আদায় বন্ধ করেন। 

১১. সীমান্ত অভিযান বন্ধ : খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে সীমান্ত অভিযান বন্ধ 
ছিল৷, তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পরিবর্তে বিজিত অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় 
বিশ্বাসী ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সকল সীমাস্ত 
অভিযান বন্ধ করে দেন এবং সেনাপতি মাসলামাকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ 
প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। 

১২. কল্যাণকর কার্যাবলি : উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধযীযের 
গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হলো কল্যাণকর কার্যাবলি সম্পাদন। সিংহাসনে আরোহণ 
করে তিনি প্রজাসাধারণের কল্যাণে মনোনিবেশ করেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি 
জরিপ, আদমশুমারি, সেতু, রাজপথ, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালি 
খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলি সম্পন্ন করেন। 

১৩. খ্রিষ্টানদের প্রতি : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয খ্রিষ্টান ও 
ইহুদিদের স্বাধীনভাবে রীতিনীতি পালনের জন্য তাদের উপসনালয়গুলো 
ফিরিয়ে দেন। সাইপ্রাস, আহলা ও নাজরানের খ্রিষ্টানদের বাৎসরিক করও 
কমানো হয় । তিনি খোরাসান, ইরাক, সিন্ধুর নবদীক্ষিত মুসলমানদের জিবিয়া 
ও খারাজ তুলে দিয়ে সহানুভূতির পরিচয় দেন। 

১৪. রাত: দ্বিতীয় ওমরের ধর্মীয় রীতিনীতি ছিল ইসলাম প্রসারে সহায়ক ৷ 

তিনি ঘোষণা করেন, “যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জিযিয়া কর দেয়া থেকে 


খোরাসান, মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরখন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর প্রভৃতি স্থানে 
এমনকি আফ্রিকার বার্বারদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। 

১৫. বৈদেশিক রীতিনীতি : খলিফা দ্বিতীয় ওমর রাজ্যবিস্তারের নীতি ত্যাগ করে 
শান্তিপ্রিয় নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে খলিফা ওমর 
মালকের পুত্র আসসামাহ ইবনে মালিককে সেখানকার গভর্নর পদে, নিয়োগ 
দেন। তিনি সকল সামরিক অভিযান স্থগিত করে দেন এবং অন্যান্য দেশ 
থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সকল্রররত্ত্াথে বছুত 
স্থাপনই ছিল তার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য । ( 

১৬. ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধকরণ : অমুসলিমদের ভূমি রাজস্বকর্ল্ধীরীর্জ বলা হয় এবং 
এর হার ছিল এক পঞ্চমাংশ, আর মুসলমানদের, ভূমি" রাজস্ব ওশর নামে 
পরিচিত ছিল এবং এর হার ছিল এক দশ্রর্মাংশ ৷ সাধারণভাবে কোনো 
মুসলমান অমুসলমানের ভূমি ক্রয় করলে তা উশরী ভূমিতে রূপান্তরিত হতো । 
রাজস্বের এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে িলিফলা হিজরী এক শতকের পরে 
মুসলমানদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন) 

১৭. জোতদারদের ওপর খারাজ নির্ধারণ খলিফা দ্বিতীয় ওমর মাওয়ালিদের ওপর 
থেকে জিযিয়া ও খারাজ বাতিল করেন । এর ফলে সরকারি রাজস্থের যে ঘাটতি 
দেখা দেয়, তা পূরণের জন্য তিনি মুসলিম অমুসলিম সকল জোতদারের ওপর 
খারাজ সমপরিমাণ, ভূমি” রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এর ফলে আরব 
মুসলমানদেরকেও/খারাজ সমপরিমাণ ভূমি রাজস্ব প্রদান করতে হতো । 

১৮. ভূমি সরকারিকুরণ : দ্বিতীয় ওমর আরো নির্দেশ জারি করেন যে, যদি কোনো 
অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে শহরে যেতে চায় তবে তার ভূমি সরকারি 
মালিকানীয়চলে যাবে এবং তা কোনো জিম্মিকে প্রদান করা হবে । আর যদি 
ইসলাম গ্রহণের পরও কেউ স্বীয় ভূমি দখলে রাখতে ইচ্ছুক হতো তবে তাকে 
খারাজ সমপরিমাণ রাজস্ব প্রদান করতে হতো। 

১৯. জিযিয়া মওকুফ : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয জিযিয়ার ক্ষেত্রে এক 
নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ 
করবে, সে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর দেয়া থেকে অব্যাহতি লাভ করবে । সে 
রাষ্ট্রের অন্যান্য মুসলিমের সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে এবং অন্যদের ন্যায় 
সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। তার এ নীতি উমাইয়া খেলাফতে 
সর্বসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। 

২০. ভিযিয়া নিয়মিতকরণ : উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের অমুসলিমদের প্রতি 
আরোপিত জিযিয়া নিয়মিতকরণ উমাইয়া খেলাফতের সমৃদ্ধি আনয়নে এক 
নতুন দিগন্তের সূচনা করে। তার পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের অতিরিক্ত 
বিলাসী ও নিপীড়নমূলক করব্যবস্থার কারণে অমুসলিমদের নিকট থেকে 
জিযিয়া কর আদায় অনিয়মিত হয়ে পড়ে । তাই তিনি অর্থনৈতিক উন্নতি 
অর্জনের লক্ষ্যে জানমাল ও সম্ত্রমের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রত্যেক 
অমুসলিমকে নিয়মিত জিযিয়া কর প্রদানের ফরমান জারি করেন। 
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৩ খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আধীয-এর চরিত্র 

পরধর্মমতসহিষ্জুতা, অনাডম্বরতা, সরলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাধারণ জীবনযাপন ও 

খোদাভীরুতাই দ্বিতীয় ওমরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ধর্মের প্রতিটি 

রীতিনীতি ও অনুশাসন নিখুঁতভাবে পালন করতেন এবং খলিফা হয়েও তিনি তার 
নিজস্ব সম্পত্তি ও তার স্ত্রীর নিজস্ব গয়না বায়তুলমালে জমা দেন । কুরআন হাদীসের 
নির্দেশানুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নীতি, 
স্বজনপ্রীতি, দলগ্রীতি ত্যাগ করে তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণ করেন। 
এ্রতিহাসিক মুইরের মতে, “দ্বিতীয় ওমরের আকর্ষণ ছিল ধর্ম ও কুর্তি” 

নিম্নে দ্বিতীয় ওমরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো- ৬) 

১. সৎ ও নিষ্ঠা: খলিফা দ্বিতীয় ওমরের অন্যতম চারিকরিকগুীবলি ছিল সৎ ও 
নিষ্ঠা। প্রতিটি রাজকার্য এমনকি ব্যক্তিগত কাজও তিনিটঅত্যান্ত সৎ ও নিষ্ঠার 
সাথে পালন করতেন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করার পর? লোভী ও স্বার্থপর 
উমাইয়াদের বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তিনি তার আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হননি। | 


খলিফাদের তুর চারিযিক ণাবলি ছিল সম্পূৰ্ণ তিনি 

ও. আলাদা। কখনো 

কখনো ছিন্ন (ও অতিসাধারণ পোশাক পরিধান করে জনসাধারণের সঙ্গে 
নির্দিধায়চলাটফরা করতেন। 

৪. ধর্মপরায়ণ শাসক : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন অত্যন্ত 
ধর্মপ্রায়ণ শাসক। তিনি কুরআনে হাফেয এবং ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন। কুরআন ও হাদীস অনুসারে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। 
তার গভীর ধর্মপরায়ণতার জন্য তাকে এতিহাসিকগণ ইসলামের পঞ্চম খলিফা 
বলে আখ্যায়িত করেন। বাস্তবিকই তিনি ধর্মপ্রাণ খলিফাগণের আমলে জন্মলাভ 
করলে অধিক শোভনীয় হতো। 

৫. নিরপেক্ষতা : নিরপেক্ষ শাসন ছিল দ্বিতীয় ওমরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | তিনি 
আরব, অনারব, উমাইয়া হাশেমী গোত্রের সকল লোককে সমানভাবে মূল্যায়ন করেন 
এবং সকলের জন্য একই রকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেন। ইতঃপূর্বে উমাইয়ারা 
যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিল, তিনি তা বাতিল করে দেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়া খেলাফতের চরম 

, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার যুগে যে বিপ্লবী সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন, 
তা ইতি অমর ও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। তার সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলাম 
তার স্বরূপে প্রকাশের নতুন সুযোগ লাভ করে । রাজ্য পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তার আনীত সংস্কার ও তার মনোমুগ্ধকর চারিত্রিক মাধুর্য তাকে শ্রেষ্ঠ উমাইয়া শাসক 
এবং ইসলামের পঞ্চম খলিফার আসন দিয়েছে। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম প্র ৪৩৭ 


উত্তল্র।। উপস্থাপনা : আবদুল মালেকের পুত্র দ্বিতীয় ইয়াধিদের মৃত্যুর পর তার ছোট 
ভাই হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব । 
উমাইয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তার শাসনামলেই 
আরব সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে । তাই এঁতিহাসিক পি. কে. হিষ্রি,বলেন_ 
With Hisham (724-43) The fourth son of Abdul Malik dfeumayyad 
golden age came to a close. After Muawiyah and AbduleMalik, Hisham 
was rightly considered by authorities the third and lash Statesman of the to 
house of umayyah. ৮ 


৩ হিশামের শাসনব্যবস্থা/সংস্কারাবলি ক + 
১ দমন : সিংহাসনে আরোহণ করে হিশ্বাম টরম রাজনৈতিক সংকটের 


লোন, উমাইয়া খলিফা হিশামকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গুরুতৃ' 
প্রদেশসমূহের কতিপয় শাসনকর্তাকে রদবদল করতে হয়েছিল । তিনি 
ভাবাপন্ন খালেদ বিন আবদুল্লাহ আল বসরীকে ওমর ইবনে হোরায়রার স্থলে 
ইরাকের এবং আসাদ আল কাসরীকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

৪. খোরাসানের বিদ্রোহ দমন : জিযিয়া হতে অব্যাহতি লাভের আশায় অক্সাস 
নদীর পূর্বদিকে সাগোদের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হিশাম 
পুনরায় জিযিয়া কর চাপালে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৭৩৬ খিষ্টাব্দে 
হিশামের নির্দেশে আসাদ আল কাসরী সাগোদের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু 
তুর্কী উপজাতীয় নেতা খাকানের সহায়তায় তারা পুনরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে 
তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। এ অভিযানে খাকান পরাজিত ও নিহত 
হন। খালেদ আল-কাসরীর পদত্যাগের পর নসর ইবনে সাইয়ার খোরাসানে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 

৫. খাজারদের বিদ্রোহ দমন : আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের খাজার সম্প্রদায় 
৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক ও মোসেল আক্রমণ করে উমাইয়া শাসনকর্তাকে হত্যা 


দ্র ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ১৬ 


ডু 


__ কাল জ্কতাৰ" ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


করে। হিশাম সাঈদ আল-হাবসীকে প্রথম পর্যায়ে এবং মাসলামা ও 
মারওয়ানকে পরবর্তী পর্যায়ে প্রেরণ করে খাজার বিদ্রোহ দমন করেন। রোমান 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এশিয়া মাইনরে হিশাম মুয়াবিয়া ও সুলায়মান 
নামে দু'পুত্রকেও প্রেরণ করেন। 

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন : সোফারিয়া নামে একটি গোড়া খারেজী 
সম্প্রদায় উমাইয়াদের, বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করে। 
তারা-বার্বারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তাকে হত্যা করে 
কায়রোয়ান দখল করে এবং সন্্ান্তদের যুদ্ধে (Battle ০107০ 29৮1০ আরব 
অশ্বারোহীদের হত্যা করে । হিশাম এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দূ রার জন্য 
দারিদ্র নিন অলাবকে পরা করেন, ক উজ 


রি পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে ফ্রান্সে 


খলিফা এ আন্দোলন দমন করতে পারেননি । কালক্রমে এ 
০১ 


3০ ' খলিফা হিশাম খেলাকতে সমাসীদ হযে অত্যন্ত কৃতিতের 

দেন। এ সময় আরব সাম্রাজ্যের সীমা স্পেন হতে সুদূর চীন পর্যন্ত 
বিস্তার লাভ করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাকে উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
খলিফা বলা যেতে পারে । এতিহাসিক মুইর বলেন, “তিনি মুয়াবিয়া, আবদুল 
মালেক এবং ওয়ালিদের মতো সুযোগ্য না হলেও পতনের যুগে উমাইয়া 
বংশের গৌরব বাতি শেষ বারের মতো জ্বালিয়ে উঠাতে পেরেছিলেন ।” কিন্তু 
তার মৃত্যুর সাথে সাথে উমাইয়া বংশের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে । 
শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ : এঁতিহাসিক খোদাবখৃশ বলেন, উমাইয়া বংশের যে চৌদ্দ 
জন খলিফা অতিবাহিত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে খলিফা হিশাম রাজনীতিবিদ 
হিসেবে বেশি খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এছাড়া স্পেন ও ফ্রান্সে 
সৈন্য পাঠিয়ে ইউরোপে মুসলিম শক্তির গৌরব প্রকাশ করেন। অপরদিকে 
দ্বিতীয় ইয়াধিদের মৃত্যুর পর তার মতো সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সিংহাসনে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৩৯ 


আরোহণ না করলে সে সময়ই উমাইয়া বংশের পতন হতো। এ কারণে 
কোনো কোনো এঁতিহাসিক হিশামকে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । 

৩. শাসক হিসেবে হিশাম : হিশাম ছিলেন সুযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক । তিনি 
কাউকে বিশ্বাস করতেন না। এ কারণে কিছু দিন পর পরই প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে বদলি করতেন । খালেদ বিন কাসরীর 
মতো সুযোগ্য শাসনকর্তাকেও তিনি বিশ্বাস না করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। 
তিনি শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে মোকাবেলা করেন। গু তিনি 
ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 

৪. ধনলিক্সু হিশাম : উইলিয়াম মুইর বলেন, অতিরিভ অ্থনি্ন্য হিশাম 
প্রজাদের কর বাড়াতেন এবং উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য উঁচু দরে বিক্রয় করতেন। 
এ কারণে সাধারণ মানুষ তাকে পছন্দ করতো না। ফলের খেলাফতকালে 
আব্বাসীয় আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। 4. 

৫. ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ : সুৰ বিংসেরে বি ত্য রদ 
তার পূর্ববর্তী খলিফা দ্বিতীয় ইয়াযিদ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ওয়ালিদের 
দরবার পাপ, ব্যভিচার ও অন্যায়ে ভরপুর ছিল কিন্তু তার দরবার এরূপ দোষ 
হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। হিশাম রক্ষণশীল মুসলমান ছিলেন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেন্ধনাণি))এজন্য চিন্তার স্থাধীনতার প্রবক্তা কাদরিয়া 
সম্প্রদায়কে তিনি বিভিন্নভ্কে নির্যাতন করতেন 


কয়েকটি গ্রস্ত, আরবি ভাষায় অনুবাদ করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তার পুত্র 
জাবালাওএগ্রারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 
এছাড়া.ভীর দরবারে অনেক জ্ঞানী ও বিদ্ধানের সমাগম হতো। 

৭. খ্রিষ্টানদের প্রতি সদয় : তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকদের প্রতি সদয় ছিলেন। ফলে 
খ্রিষ্টান ধর্মযাজক স্টিফেনার তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং খ্রিষ্টান 
সংগীতজ্ঞ হুমায়ুন আলহিরি তার লাভ করেন। 

৮. জনহিতকর কার্যাবলি : আমীর আলী বলেন, হিশাম প্রজাদের 
মঙ্গলের জন্য কয়েকটি খাল খনন করেন এবং নিজের জন্য সুরম্য অট্টালিকা, 
রাজপ্রাসাদে প্রমোদ বাগান নির্মাণ করেন। 

৩ হিশামকে উমাইয়া বংশের শেষ ও শ্রেষ্ঠ শাসক বলার কারণ 

খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিককে উমাইয়া বংশের শেষ ও শ্রেষ্ঠ শাসক বলার 

কারণ হলো, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে 

বিস্তৃতি দান করেন । এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল নিয়ে তার সাম্রাজ্য 
ছিল । উমাইয়া খেলাফতের দুর্দিনে তার এ সাম্রাজ্য বিস্তারই তাঁকে উমাইয়া বংশের 
শ্ৰেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দান করে । সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি চতুর্মুখী সমস্যার 
সম্মুখীন হন। সে সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যে চতুর্দিকে খারেজী, খাজার, তুর্কি প্রভৃতি 
বিদ্রোহের দাবানল জলে ওঠে । কিন্তু তিনি এতে বিচলিত না হয়ে কঠোর হস্তে সব 
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বিদ্রোহ দমন করে ইসলামী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। হিশামের পূর্ববর্তী কতিপয় 
উমাইয়া খলিফার অযোগ্যতা, বিলাসিতা, অদূরদর্শিতা, ভোগপ্রিয়তা এবং নৈতিক 
পদস্থলন উমাইয়া বংশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে হিশাম 
খেলাফতে আরোহণ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে সকল বিদ্বোহ-বিশৃঙ্খলা ও 
নৈরাজ্য দমন করে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে উমাইয়া বংশকে রক্ষা করেন, যা তাকে 
উমাইয়া বংশের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ. শাসকের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। খলিফা 
হিশাম পতনোন্মুখ উমাইয়া সাম্রাজ্যের সোনালি এঁতিহ্য শেষ বারের ফিরিয়ে 
আনতে সক্ষম হন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর উমাইয়া পতন এজন্য 
তাকে উমাইয়া বংশের শেষ ও শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়। এ 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হিশাম তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উমাইয়া বংশের 
গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম হন। দীর্ঘ ২০ বছর রাজড় ক 
বার্বার, রোমান, শিয়া ও আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্র নাৎ 
বংশের অধঃপতন সাময়িকভাবে রোধ করেন। তাই সক ভনক্রেমার বলেন_ 
Hisham 161) Abdul Malik, 0070065110180)15/7016 of the 01051 of the 
Omayyad sovereigns, was as much a ৰ as a scholar. 
ই 


'ব্ভশ উত্থানে তাদের তৎপরতা 
in the Abbasid Revolution 


রা রানির 
এতে খলিফাগণ তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকলে তারা উমাইয়া 
শাসনের বিরোধী হয়ে ওঠে এবং উমাইয়া শাসনের পতনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে 
থাকে । উমাইয়া শাসনের পতনে মাওয়ালিরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 

৩ মাওয়ালিদের পরিচয় 

'মাওয়ালি' শব্দটি ‘মাওলা’ শব্দের বহুবচন । এর অর্থ অভিভাবক বা আশ্রিত ব্যক্তি 
উভয়ই হতে পারে। প্রাচীন আরবসমাজে আশ্রিত জনগোষ্ঠীকে মাওয়ালি বলা হতো। 
কিন্তু ইসলাম পরবর্তীকালে বিজিত অঞ্চলের নওমুসলিমরাও মাওয়ালি হিসেবে গণ্য 
হতো । কোনো আরব গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের বসবাস করতে হতো । 
কিন্তু পরবর্তীকালে মাওয়ালিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে গোত্রভিত্তিক 
রেজিস্ট্রেশন প্রথার পরিবর্তে তারা সাধারণ মাওয়ালির মর্যাদা পায়। ইসলাম-পূর্ব 
নিয়ম অনুসারে ইসলামের প্রথম যুগে মাওয়ালিদের স্বীকৃতি দেয়া হতো। কিন্তু 
পরবর্তীতে এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটে। ইসলাম আরবের সীমা অতিক্রম করে 


ক্ল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৪১ 


বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করে । তখন আরবের বাইরের অনারব মুসলমানদের মাওয়ালি 
বলে অভিহিত করা হতো। এ সময়ে গোত্রীয় মাওয়ালি প্রথার পরিবর্তে তারা 
'মাওয়ালি আল ইসলাম" বা 'ইসলামের মাওয়ালি' সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হয়। 
শেখ লুৎফুর রহমান তার ‘ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ' গ্রন্থে তিন প্রকার মাওয়ালির কথা 


উল্লেখ করেছেন । যথা_ 
১. গোত্রীয় যুদ্ধে পরাজিত গোত্রের বন্দিরা বিজয়ীদের অধীনে চলে আসে ৷৷ তাদের 
মুক্তির শর্ত ছিল, তাদের আরবের কোনো গোত্রের সাথে বসবাস হবে, 


কিন্তু দেশে ফিরে যেতে পারবে না। সাধারণত যে যে গোত্রের 
তাকে সে গোত্রের মাওয়ালি বলা হতো। 

২. অনেক সময় মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো দাস তার মনিবের আশ্রিত; যেত, তখন 
তাকে উক্ত পরিবারের মাওয়ালি বলে গণ্য করা হতো। 


করতেন এবং উক্ত 


পতি বৈষয্যমুলক আচরণ করা হতো।৷তারা হিল ছিতী় শ্রেণির নাগরিক 


খ. 


আরবদের সাথে বসবাস, চলাফেরা, সিন্ধের পোশাক পরিধান, আরব্য 
রমণীদেরকে বিবাহ করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান, সভা-সমিতিতে তাদের যোগদান অনভিপ্রেত ছিল। কখনো ডাকা 
হলেও পেছনের সারিতে তাদের জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হতো। 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, “মাওয়ালিদের মর্যাদা হ্রাস করা হয়, 
মুসলিম সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সর্বনিম্ন ।" 

প্রশাসনিক বৈষম্য : মাওয়ালিদের প্রতি উমাইয়া শাসকদের প্রশাসনিক 
বৈষম্য ছিল ব্যাপক । তারা নিজেদেরকে শাসক এবং মাওয়ালিদেরকে 
শাসিত হিসেবে মনে করতো । মাওয়ালিদেরকে প্রশাসনিক কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হতো না। প্রশাসনিক পদগুলোতে আরব 
মুসলমানদের আধিপত্য বজায় ছিল। বিচার বিভাগসহ সরকারি নিম্ন 
কোনো পদেও মাওয়ালিকে নিয়োগ দেয়া হতো না। 
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,এতদসত্তেও উমাইয়ারা তাদের সাথে ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতো। 
, দমন-পীড়ন : উমাইয়া শাসকগণ মাওয়ালিদের ওপর 


. খারাজ-জিযিয়া ও বিভিন্ন কর ধার্য : উমাইয়া শাসকগণ মাওয়ালিদের ও 
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গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য : উমাইয়া শাসনামলে মাওয়ালিরা অর্থনৈতিক 
বৈষম্যের শিকার ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় কর্তৃতব 
আরবদের অধিকারে ছিল । আর মাওয়ালিরা কৃষিকাজ করে কোনো মতে 
জীবনযাপন করতো । এ ছাড়াও মাওয়ালিরা ছিল চর্মকার, কর্মকার, তাতি 
প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির । তাদেরকে গনীমতের সম্পদও দেয়া হতো না। 

কঠোরতা আরোপ : উমাইয়া শাসকগণ মাওয়ালিদের ওপর কঠোর আচরণ করতেন 
তাদেরকে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে যাওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ, করা হয় 
ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও ট্রান্স অক্সিয়ানার প্রশাসক! কুতায়বা 
মাওয়ালিদের ওপর কঠোর ভূমিকা পালন করেন। তারা মাওয়ালিদের নিজ গ্রামে ফিরে 
যেতে বাধ্য করেন এবং তাদের হাতে গ্রামের ছাপ অঙ্কন করে, দ্রেন । 


, ভাতা থেকে বঞ্চিত : নবদীক্ষিত মাওয়ালিদের বিভিন্ন,ভাতা ও সুযোগ সুবিধা 


হতে বঞ্চিত করা হতো। বিশেষ করে পেনশন.?ভাত্া, যুদ্ধরতদের সন্তানদের 
ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হতো। এ কারণে 


উঠেছিল। এতদসত্তেও উমাইয়া খলিফাগণ তাদের কোনো মূল্যায়ন 
না। মাওয়ালিদের প্রতি:উমাইয়া শাসকদের এ বিরূপ মনোভাব 


যুগেও তারা শিল্পকলাসহ জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন 


দমনপীড়ন চালায় । নিপীড়িত নির্যাতিত মাওয়ালিরা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি 
নাগরিক অধিকার লাভ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। 
আরবদের নামে সন্তানদের নাম রাখত । উমাইয়া শাসকদের দমন- 
হাত থেকে তথাপিও রক্ষা পেত না। 


তাচ্ছিল্যমূলক। তারা আরব মুসলমানদের সমান সুযোগ সুবিধা পেত না 
অথচ তারা যুদ্ধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতো । এ 
অবদানের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে; বরং সবসময় তাদের প্র 
অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হতো। 


নানা রকমের কর ধার্য করেন, যেগুলো আরব মুসলমানদের ওপর ছিল না 
বিশেষ করে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি 
কৃষিকাজের উন্নতির জন্য মাওয়ালিদের ওপর খারাজ ও জিযিয়া কর ধার্য করা হয় 14 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, অনারব মাওয়ালিদের প্রতি উমাইয়া শাসকদের 
দমন ও নিপীড়নমূলক মনোভাব ছিল প্রবল । আর এ মনোভাবের কারণে মাওয়ালিরা 
বিভিন্নভাবে নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার হয়। উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তে উদার মনোভাব পোষণ 
করেছিলেন । তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃট়ীকরণে গোত্রীয় দ্ন্ব-কলহ এবং 
আরব-অনারবদের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন৷ 'তার হস্তক্ষেপে 
মাওয়ালিরা প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পায় এবং 
নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম হয়। তবে মাওয়ালিদের প্রতি বিমাতাসন চরণে 
উমাইয়া খেলাফত দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায় । 


জা: ১৩২৪ মরণ কর উই খেলাফতের তে মাদক ল্যান কর 


- ভর: ইসলামের টানি আরব নল মালের পরেই 
মাওয়ালিদের স্থান ছিল। এ সময়ে তারা যেসব/সুঁয়োগ সুবিধা ভোগ করেছিল, 
উমাইয়া আমলে সেরূপ সুযোগ সুবিধা পায়ন্ধি।।-প্রদিকে অনারব মুসলমানদের 
ংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একু, পর্যায়ে আরবদের তুলনায় অনারবদের 

শখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে খলিফাগণ তাদের, সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করলে 
তা শাসনের পতন রুল করতে খানে এরই সয়া ইয়া পারেন 
পতনে মাওয়ালিরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 
৪ মাওয়ালিদের পরিচয় + 
॥'ঘাওয়ালি’ শব্দটি ‘মাওলা, শব্দের বহুবচন ৷ এর অর্থ অভিভাবক বা আশ্রিত ব্যক্তি 
৪ সাতে ০০৬ 
১ইমলাম পরবর্তীকালে বিজিত অঞ্চলের নওমুসলিমরাও মাওয়ালির অন্তর্ভুক্ত হয়। 
"কাদের কোনো আরব গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে বসবাস করতে হতো। কিন্তু 

মাওয়ালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে গোত্রভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন প্রথার 

পন্িবর্তে তারা সাধারণ মাওয়ালিডুক্ত হয়। ইসলাম-পূর্ব নিয়ম অনুসারে ইসলামের 
'ধাখম যুগে মাওয়ালিদের সব অধিকার স্বীকৃতি পেল। কিন্তু পরবর্তীতে এ নিয়মের 
র্নিবর্তন ঘটে । যখন ইসলাম বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করে তখন আরবের বাইরের 
“ধগায়ব মুসলমানদের মাওয়ালি বলে অভিহিত করা হতো। এ সময়ে গোত্রীয় 
খায়ালি প্রথার পরিবর্তে তারা “মাওয়ালি আল ইসলাম' বা “ইসলামের মাওয়ালি' 
"খপ্র্দায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । শেখ লুৎফর রহমান তার ‘ইসলামী রাষ্ট্র ও 
"খাজ' গ্রন্থে তিন প্রকার মাওয়ালির কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন_ 

গোত্রীয় যুদ্ধে পরাজিত গোত্রের বন্দিরা বিজয়ীদের অধীনে চলে আসে । তাদের 

মুক্তির শর্ত ছিল, তারা আরবের কোনো গোত্রের সাথে বসবাস করতে হবে, 

কিন্তু দেশে ফিরে যেতে পারবে না.। সাধারণত যে যে গোত্রের অধীনে থাকত, 

তাকে সে গোত্রের মাওয়ালি বলা হতো। 

অনেক সময় মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো দাস তার মনিবের আশ্রিত থেকে যেত । তখন 

তাকে উক্ত পরিবারের মাওয়ালি বলে গণ্য করা হতো। 

কোনো আগন্তুক যদি আরবের কারো বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং উক্ত 

পরিবারে থেকে যেত, তবে তাকে এ পরিবারে মাওয়ালি বলা হতো। এরূপ 


888 অমল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ডা 


মাওয়ালিকে “মাওয়ালি আদ দাখিল' বলা হতো। কোনো গোত্রের একটি 
পরিবারের মাওয়ালি গোটা গোত্রের মাওয়ালি গণ্য হতো । মাওয়ালিরা যেমন 
উক্ত গোত্রের বিপদাপদে সাহায্য করতো, তেমনি গোত্রের লোকেরাও 
বিপদাপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতো । 
ইসলাম-পূর্ব নিয়মে ইসলামের প্রথম যুগে মাওয়ালিদের স্বীকৃতি দেয়া হতো। কিন্তু 
পরবর্তীতে এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটে । ইসলাম আরবের সীমা অতিক্রম করে 
বহির্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে মাওয়ালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন 
আরবের বাইরের অনারব মুসলমানদের মাওয়ালি বলা হতো। এ সময়ে, গোল্রীয় 
মাওয়ালি প্রথার পরিবর্তে তারা “মাওয়ালি আল ইসলাম’ বা “ইসলামের, মাওয়ালি' 
হিসেবে পরিচিত হয়। 
৩ উনাইয়া খেণফতের পতনে মাওয়ালিদের ভূমিকা 
উমাইয়া খেলাফতের পতনে মাওয়ালিদের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হলো- 
১. প্রশাসনিক বৈষম্য : প্রথম হিজরী শতকে উমাইয়াদের ওদ্ধত্যের মাত্রা অত্যন্ত 
পাওয়ায় তারা মাওয়ালিদেরকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। উমাইয়াগণ 
শাসক এবং মাওয়ালিদেরকোসিত হিসেবে গণ্য করতো । তাই 
তারা প্রশাসনিক কোনো বড় পদেএতাদেরকে নিয়োগ করতো না। প্রশাসনিক 
পদগুলোতে আরব মুসলমানদেরঃএকচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল । বিচার 
বিভাগসহ সরকারি নিম্ন পদেও,তাদের সুযোগ দেয়া হতো না। উমাইয়াদের 
এরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণে মাওয়ালিদের মনে চরম অসস্তোষ দানা বেঁধে 
ওঠে । এ অসন্তোষ পরবর্তীতে উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ হয়। 
২. উমাইয়াদের দমন্নীতি : লা্িত-নিপীড়িত মাওয়ালিরা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির 
জন্য নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে। মর্যাদা লাভের আশায় তারা 
নবজাতকের মাম আরবিতে রাখত । মাওয়ালিদের এরূপ কার্যকলাপে 


লি ছিল ভারা রস অর রাও সে 
খলিফাগণ মাওয়ালিদের ওপর জিযিয়া কর ও খারাজ ধার্য করে। এ 
গনীমতের মাল থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো । তাদেরকে অবসর 
দেয়া হতো না, সেনাবাহিনীতে নেয়া হতো না। কোনো গোত্র থেকে কেউ 
গেলেও সে গোষ্ঠীর অন্যদের কাছ থেকে তার কর নেয়া হতো, যা ছিল 
অমানবিক । মোটকথা, সার্বিকভাবে তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হতো। 
মাওয়ালিরা উমাইয়া খেলাফতের পতন কামনা করে। 

৪. সামাজিক বৈষম্য : সামাজিক ক্ষেত্রেও মাওয়ালিদেরকে বঞ্চিত করা হয়| 
তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো । এঁতিহাসিক দি 
কে. হিট্টি তার 71510 of the Arabs" গ্রন্থে বলেন, “মাওয়ালিদের মর্যাদ 
ত্রাস করা হয়, মুসলিম সমাজে এই নওমুসলিমদের অবস্থান ছিল সবচে 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ 8৪৫ 


নিচে ।” তারা আরবদের সাথে চলাফেরা করতে পারত না। একসাথে বসবাস 
করা, সিক্ষের কাপড় পরা, আরব নারীদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ 
ছিল। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, সভা-সমিতিতে তাদের আহ্বান করা হলেও 
পেছনের সারিতে তাদের জন্য আসন রাখা হতো । আরবরা তাদের প্রকৃত নামে 
ডাকতেও ঘৃণাবোধ করতো। উমাইয়াদের এরূপ ইসলাম বিরুদ্ধ ও অস্পৃশ্য 
নীতি তাদের মান-সম্মানের প্রতি চরম আঘাত হানে । ফলে তারা এরূপ অবস্থা 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় ৷ 

৫. আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি : উমাইয়া শাসকগণ মাওয়ারিদের প্রতি 
কঠোর নীতি অবলম্বন করতো মাওয়ালিরা এক গোত্র থেকেজন্য গোত্রের 
আশ্রয়ে যেতে পারতো না। ইরাকের উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ. বিন ইউসুফ ও 
ট্রান্সঅক্সিয়ানার প্রশাসক কুতাইবা মুসলিম মাওয়ালিদের, ওপ্রর কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। তারা মাওয়ালিদেরকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে বলেন এবং 
তাদের হাতে গ্রামের ছাপ অঙ্কন করে দেন। এ 

৬. আরব-মাওয়ালি শ্রেষ্ঠতের দ্বন্থ : খলিফা হজ্ুু্জীলী (রা)-এর খেলাফতকালে 
আরব ও মাওয়ালিদের অনুপাত ছিল ১ &)৫1/মীওয়ালিদের মধ্যে পারসিকরা 
ছিল বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সভ্য ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ । পারসিকসহ অন্যান্য 
উন্নত সভ্যতার ধারক ও বাহক মাওয়ালিরা- যাদের দ্বারা আরবরা অনেক দেশ 
জয় করে এবং যাদের বিজ্ঞানরসাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ইসলামী সভ্যতাকে 
সমৃদ্ধ করেছিল-আরবরা তাদের" কোনো মৃল্যায়নই করেনি। আরবরা আরব 
আভিজাত্যের কারণে সবসময় মাওয়ালিদের ওপর শ্রেষ্ঠতু দাবি করতো । আরব 
মাওয়ালিদের শ্রেষ্ঠত্বের দুন্ব একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, যা ইসলামের 
ইতিহাসে ‘শাওৱীয়া') আন্দোলন নামে পরিচিত। পারসিক মাওয়ালিদের 
নেতৃতে পরিচালিত,এ আন্দোলন উমাইয়াদের পতন তৃরান্বিত করেছিল । 

৭. ইসলামী সভ্যতায় পারসিক অবদান : ইসলামী তাহযীব-তামাদুন ও সভ্যতা 
বিনির্মাণে আরবদের চেয়ে পারসিকদের অবদান অধিক ছিল। পি. কে. হিট 
তার History of the Arabs' গ্রন্থে বলেন, “মুসলমান সমাজের মধ্যে 
মাওয়ালিরাই প্রথম, যারা নিজেদেরকে শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী 
করে তোলেন।” জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পারসিকদের তুলনায় 
আরবদের অবদান খুবই নগণ্য ছিল। তবুও আরবরা তাদের ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করতো । ইসলামের প্রাথমিক যুগে বড় বড় অধ্যাপক ও বৈয়াকরণের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিলেন পারসিক মাওয়ালি। 

৮. পারসিক অবদানের অবমূল্যায়ন : জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পারসিক 
মাওয়ালিদের এত অবদান থাকা সত্তেও তারা মাওয়ালি হওয়ার কারণে 
অবহেলিত ছিল। এত কিছুর পরও আরবরা তাদেরকে নীচু ও হীন জ্ঞান 
করতো । তাদের মতে, নীচু হীনমানের লোকেরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে। 
তবে অনেক আরব পণ্ডিত আরবি সাহিত্যে পারসিকদের অবদানের স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। এতদসত্তেও মাওয়ালিদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
ধৰ্মীয়সহ সার্বিক ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করায় উমাইয়াদের প্রতি তাদের মধ্যে 
প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করে । 


৪৪৬ ৬পরাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৯. উমাইয়াদের পতন : ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায় খারেজী, মুরজিয়া ও শিয়াগণ 
উমাইয়াদের এরূপ বৈষম্যমূলক নীতিকে সমর্থন করতো না। খারেজীদের মধ্যে 
যারা ইসলামের গৌড়া সমর্থক ছিলেন, তারা কুরআনের ভাষায় সোচ্চার কণ্ঠে 
ঘোষণা করেন, সকল মুসলমান ভাই ভাই, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ 
নেই। খারেজীদের এ প্রচারণা মাওয়ালিদেরকে তাদের প্রতি উৎসাহিত করে। 
সময়ের প্রেক্ষিতে উমাইয়া শাসনের সমর্থনে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 

”হুলেও তারা আরব-মাওয়ালি বৈষম্য মেনে নিতে পারেনি । অন্যদিকে, শিয়ারাও 

' "মাওয়ালিদের * পক্ষে ছিল। কুফা, বসরা, খোরাসানসহ বিভিন্ন অঞ্চলের 
মাওয়ালিরা শিয়াদের দল ভারী করতে থাকে । এভাবে শিয়া, খারেজী ও 
মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সমর্থনে মাওয়ালিরা এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা 
করে। এ আন্দোলনে উমাইয়াদের পতন তৃরাৰিত হয় (এমতাবস্থায় পারসিক 
মাওয়ালি আবু মুসলিম খোরাসানির নেতৃত্বে আব্বাসীয়*আন্দোলন তীব্রতর 
হয়। আব্বাসীয় আন্দোলনের তীব্রতায় উমাইয়ার্দের পতন অনিবার্য হয় এবং 
অবশেষে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে শিয়া, (োরাসানবাসী ও আব্বাসীয়দের 
সম্মিলিত বাহিনী উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত ও 
নির্মমভাবে হত্যা করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের, পতন ঘটায় । এভাবে মাওয়ালিদের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৯০ বছরের উমাইয়া শাসন আরব সাম্রাজ্য থেকে বিদায় 
নেয় এবং সেখানে নতুনভারে,আাব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হয় । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা/য়ায়ট-উমাইয়াদের পতনে মাওয়ালিদের ভূমিকা 
অগ্রগণ্য ছিল। মাওয়ালিদের' প্রতি উমাইয়াদের আচরণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল । অনারব মাওয়ালি্ মুসলমানগণ বিশেষত পারস্য মুসলমানগণ নানা 
কারণে উমাইয়াদের, বির্দ্ধাচরণ করতো। অবশ্য তারা উমাইয়া রাষ্ট্রে আরব 
মুসলমানদের মতোসমান সুবিধা পেত না। এসব কারণে তারা উমাইয়া শাসনের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ/হয়নে পড়ে এবং উমাইয়া বিরোধী আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
লু নাসের সা 


£১৩৩ ॥ মাওয়ালিদের পরিচয় দাও। আরব আভিজাত্যের প্রতিকারকল্পে 
রর সম্প্রদায়ের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
অথবা, মাওয়ালি কারা? আরব আভিজাত্যের প্রতিকারকল্পে মাওয়ালি সম্প্রদায়ের 


মাওয়ালিদের স্থান ছিল। এ সময়ে তারা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিল, 
উমাইয়া আমলে সেরূপ সুযোগ সুবিধা পায়নি। এদিকে অনারব মুসলমানদের 
সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আরবদের তুলনায় অনারবদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে খলিফাগণ তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করলে 
তারা উমাইয়া শাসনের পতন ও ধ্বংস কামনা করতে থাকে এবং উমাইয়া শাসনের 
পতনে মাওয়ালিরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 

৩ মাওয়ালিদের পরিচয় 

“মাওয়ালি' শব্দটি ‘মাওলা’ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অভিভাবক বা আশ্রিত ব্যক্তি 
উভয়ই হতে পারে। প্রাচীন আরবসমাজে আশ্রিতদেরকে মাওয়ালি বলা হতো । কিন্তু 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র = ৪৪৭ 
ইসলাম পরবর্তীকালে বিজিত অঞ্চলের নও মুসলিমরাও মাওয়ালির অন্তর্ভুক্ত ছিল। 


অনারব মুসলমানদেরও মাওয়ালি বলে অভিহিত করা হতো।' এ সময়ে গোত্রীয় 

মাওয়ালি প্রথার পরিবর্তে তারা “মাওয়ালি আল ইসলাম’ বা 'ইসলামের' মাওয়ালি' 

সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শেখ লুৎফর রহমান তাঁর “ইসলামী রাষ্ট্র ও 

সমাজ' গ্রন্থে তিন প্রকার মাওয়ালির কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন-: 

১. গোত্রীয় যুদ্ধে পরাজিত গোত্রের বন্দিরা বিজয়ীদের অধীনে চলে আসে । তাদের 
মুক্তির শর্ত ছিল, তারা আরবের কোনো গোত্রের সাথে বসবাস করতে হবে, 
কিন্তু দেশে ফিরে যেতে পারবে না। সাধারণত যে যে গোত্রের অধীনে থাকত, 
তাকে সে গোত্রের মাওয়ালি বলা হতো। 

২. অনেক সময় মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো দাস তার, মনিবের আশ্রয়ে থেকে যেত। তখন 
তাকে উক্ত পরিবারের মাওয়ালি বলে গণ্য. করা হতো। 

৩. কোনো আগন্তুক যদি আরবের কারৌ. বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং উক্ত 
পরিবারে থেকে যেত, তবে, তাকে, এ পরিবারের মাওয়ালি বলা হতো। এরূপ 
মাওয়ালিকে “মাওয়ালি আদ দাখিল’ বলা হতো। কোনো গোত্রের একটি 
পরিবারের মাওয়ালি গোটা গোত্রের মাওয়ালি বলে গণ্য হতো । মাওয়ালিরা 
যেমন উক্ত গোত্রেরবিপদ্াপদে সাহায্য করতো, তেমনি গোত্রের লোকেরাও 
বিপদাপদ থেকে তাঁদেরকে উদ্ধার করতো । 

ইসলাম-পূর্ব নিয়মে; ইসলামের প্রথম যুগে মাওয়ালিদের স্বীকৃতি দেয়া হতো। কিন্তু 
পরবর্তীতে এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটে। ইসলাম আরবের সীমা অতিক্রম করে 
বহির্বিশ্বে রিস্তৃতি,লাভ করে। ফলে মাওয়ালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন 
আরবের'ব্রাইরের অনারব মুসলমানদের মাওয়ালি বলা হতো । এ সময়ে গোত্রীয় 
মাওয়ালিংপ্রথার পরিবর্তে তারা “মাওয়ালি আল ইসলাম" বা “ইসলামের মাওয়ালি' 
হিসেবে পরিচিত হয়। 

৩ আরব আভিজাত্যের প্রতিকারকল্পে মাওয়ালি সম্প্রদায়ের আন্দোলন 

উমাইয়া শাসনামলের শেষ পর্বে শাসকবর্গ চরম আভিজাত্যে মেতে ওঠেন। তারা 

অনারবদেরকে এমনকি অনারব মুসলমানদেরকেও অবহেলা করেন। ফলে অনারব 


মুসলমান বা মাওয়ালিরা এ আরব দস্ত ও আভিজাত্যের আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিম্নে আরব প্রতিকারকল্পে মাওয়ালি সম্প্রদায়ের 
আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


১. শাওবীয়া আন্দোলন : আরব আভিজাত্যের প্রতিকারে মাওয়ালিদের 
আন্দোলনের মধ্যে শাওবীয়া আন্দোলন অন্যতম । উমাইয়া শাসকরা উন্নত, 
সভ্য ও দক্ষ মাওয়ালিদের চেষ্টা শ্রমে বুদেশ জয় করে। শিল্পকলা, দর্শন, 
বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যাদের অবদান ইসলামী সভ্যতাকে উন্নতির পথের সন্ধান 
দেয়, আরবরা সর্বদা তাদেরকেই বাকা চোখে দেখত। ফলশ্র্তিতে তারা 
আরব আভিজাত্যের গর্ব-অহংকার বিচূর্ণ করার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা 
করে। এ আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে “শাওবীয়া আন্দোলন' নামে পরিচিত। 
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২. জাবের যুদ্ধ : খোরাসান, পারস্য ও ইরাকের পতনে মাওয়ালিদের উৎসাহ- 
উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা এ সময়কে উমাইয়াদের পতনের মোক্ষম 
সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে । তারা চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে । এদিকে 
দ্বিতীয় মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য ৭৫০ 
খ্রিষ্টাব্দে নিজে বিশাল বাহিনী নিয়ে জাবের প্রান্তরে মুখোমুখি হন। আবুল 
আব্বাসও একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে জাবের প্রান্তরে মোকাবেলা করেন । 


হনে ন। এ সুযোগে আৰু মুসলিম সার্ড অধিকার করেন। 

ইবরাহীমকে বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। ইবরাহীমের হত্যার 
প্রতিশোধ 'আঁর মুসলিম ছার রয়ে উঠিন। তিনি চাদ জহুরার এর 
হাসান বিন কাহতাবের নেতৃতে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করলে তারা কুফা 
আক্রমণ করে এবং কুফা মাওয়ালিদের দখলে আসে। এতে উমাইয়া 
খেলাফতের ধস নামে । 

৭. লিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া দখল : আরব আভিজাত্যের প্রতিরোধকল্লে 
কুফা অধিকারের পর মাওয়ালিরা নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়ার দিকে 
মনোযোগ দেন। এ সময়ে তারা আরব আভিজাত্যকে চূর্ণ করার লক্ষ্যে 
সেনাপতি আবু আযুনের নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ চালিয়ে দ্বিতীয় 
মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহকে পরাজিত করে পারস্যের নিহাওয়ান্দ ও 
মেসোপটেমিয়া দখল করে। 

মাওয়ালি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কারণ : মাওয়ালি সম্প্রদায়গণ যে আন্দোলন 

গড়ে তুলেছিল, তার পেছনে বিভিন্ন কারণ বর্তমান ছিল । নিয়ে মাওয়ালি সম্প্রদায়ের 

আন্দোলনের কারণগুলো আলোচনা করা হলো- 
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১, 


আরবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি : আরবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি মাওয়ালি আন্দোলনের প্রধান 
কারণ ছিল। কেননা মাওয়ালিগণ সর্বক্ষেত্রে আরবদের সমমর্ধাদা লাভের 
আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সে আশা অপূর্ণ 
থেকে যায়। উপরস্তু অযোগ্য অথর্ব আরবরা সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। 
গত রাতিন জেগে গর করে এ পদ উজির মজি 


আন্দোলন জোরদার হয় । 
সমঅধিকার ও সমমর্যাদার দাবি : মাওয়ালিগণ কোনো ক্ষেত্রেই ও 
সমঅধিকার পেত না। সরকারের কোনো উচ্চপদে তাদেরকে নিয়োগ করা 
হতো না। বিচার বিভাগেও তারা চাকরি পেত না। , দামেস্ক, 
চলতে পারত না। তারা লক্ষ করল যে, তাদেরকে সুবিধা দেয়া 
তব, ও প্রতিরোধের 


দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হওয়ায় তাদের ভেতরে হতাশা কাজ 
শ্র-সম্পর্কে আরনল্ড বলেন, “ইসলামী ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসীদের নীতিগত 
এ আমরা দেখতে পাই যে, বিজিত জাতির ওপর আরবগণ 
একটি প্রভাবশালী আভিজাত্যের শাসন কায়েম করেছে।” 
খারাজ প্রদান : মাওয়ালি আন্দোলনের অন্যতম কারণ হলো খারাজ প্রদান । 
আবদুল মালিকের শাসনামলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মাওয়ালিদের ওপর খারাজ ধার্য 
করা হয়েছিল। খারাজ ধার্য করার ফলে মাওয়ালিদের মনে মারাত্মক ক্ষোভের 
পি ০ sins te std 
কৃষিকার্য বাধ্যতামূলক : আবদুল মালিকের শাসনামলে মাওয়ালিরা সুযোগ- 
সুবিধা পাওয়ার আশায় গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আসলে কৃষিকার্ষের বিপুল পরিমাণ 
ক্ষতি হয় এবং অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এ অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য 
আবদুল মালিকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাদেরকে গ্রামের কৃষি খামারে ফিরে যেতে 
বাধ্য করেন এবং চাষাবাদে বাধ্য করেন। ফলে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাওয়ালিগণ 
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে মাওয়ালি আন্দোলন জোরদার হয়। 
সাম্য ও মৈত্রীর নীতি লঙ্ঘন : ইসলামের সাম্য ও মৈত্রী নীতি লঙ্ঘন 
মাওয়ালিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কেননা দ্বিতীয় ওমরের 
শাসনকাল ব্যতীত উমাইয়া যুগে মাও কেবল পদাতিক বাহিনীতে যোগ 
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দিতে পারত। ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করেও তারা আর্থ- 
সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই সুবিধা পেত না। ফলে মাওয়ালিগণ 
উমাইয়া-বিরোধী আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করে। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন আরবে একটি আশ্রিত জনগোষ্ঠীকে মাওয়ালি 
বলা হতো। আরব আভিজাত্যের কারণে মাওয়ালি সম্প্রদায় নিন্দিত ও অবহেলিত 
ছিল। তারা ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত। অবশেষে তাদের দীর্ঘদিনের 
ক্ষোভ মাওয়ালি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তবে আব্বাসীয় আন্দোলন মাওয়ালি 
আন্দোলনকে আরো দৃঢ় করে তোলে এবং আরব আভিজাত্যের দন্ত চূর্ণ হরেক 


খারেজীদের উদ্ভব ও বিকাশ 
The Rise of the Kharijiesf , 


জজ প্রশ্ন : ১৩৪ ॥ খারিজী কারা? কখন ও কীভাবে তাদের উত্তৰ হয়? হজরত 
আলী (রা)-এর সাথে তাদের সংঘাত সংক্ষেপে বর্ণনাযকর। 

অথবা, নি বর গা পা ারিজী বা ডি ও আনিকার 
বিশেষ 


উত্তল।| উপস্থাপনা : বর রবিনের বলা নল জিন 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় দল ও উপদলের্‌ উৎপত্তি হয় । এছাড়া আরবদের সাথে অনারবদের - 
সংমিশ্রণের ফলেও ইসলামের রিরোধ্যসৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে'/এসব ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে খারিজী 
হা এ ররর রার তা ভোরের 
পরবর্তীতে এটি রাজবৈতিক দলে পরিণত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের 
রাজনীতিতে এ সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
খারিজীদের পরিচয় : ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে 
সিফফিনের শুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত আলী (রা)-এর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে 
মুয়াবিয়া,(ব্রা)-এর সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌছায় । এমন 
সময় সেনাপতি আমর ইবনে আসের পরামর্শক্রমে মুয়াবিয়ার সৈন্যরা বর্শার 
অগ্রভাগে পবিত্র কুরআন শরীফ বেঁধে সন্ধি প্রার্থনা করে। একে মুয়াবিয়ার কোনো 
কূটকৌশল বিবেচনা করে আলী (রা) যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তার 
কতিপয় হাফেজ সৈন্য কুরআনের মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানায়। 
আলী (রা) তখন অনিচ্ছা সত্তেও যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। অবশেষে আলোচনার 
মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয়পক্ষের সেনাপতি দু'মাতুল জন্দলের 
সালিসিতে বসে । এতে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মুসা আল 
আশয়ারী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন আমর ইবনে আস। চতুর ও 
ধূর্ত আমর মুসাকে বুঝালেন যে, ইসলামের স্বার্থে হজরত আলী (রা)-এর এবং 
হাদি রদ Sag she apr Rene sf og Ses 
খলিফা নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু মুয়াবিয়া খলিফা নন এবং তাকে যে 
অপসারণের প্রশ্নই আসে না আমর সে কথা গোপন রাখেন। উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত 
হলো প্রথমে মুসা আল আশয়ারী হজরত আলী (রা)-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন 
এবং পরে আমর মুয়াবিয়া (রা)-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
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সরলমতি মুসা আল আশয়ারী বেদির উপর দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আমি হজরত 
আলী (রা)-কে পদচ্যুত করলাম । অতঃপর আমর দাঁড়িয়ে বললেন, আমি হজরত 
আলী (রা)-এর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়া (রা)-কে নিযুক্ত 
করলাম। এই হঠকারিতামূলক সালিসি রায়ে খলিফার সমর্থকগণ ক্রোধে ফেটে পড়ে 
এবং ১২,০০০ সৈন্য এ প্রহসনের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে । তারা ঘোষণা করে যে, 
“আল্লাহ ভিন্ন কারো মীমাংসার অধিকার নেই।” এ পরিণতির জন্য তারা হজরত 
আলী (রা)-কেই দায়ী করে এবং তার দল ত্যাগ করে একটি নতুন দল গঠন করে । 
ইসলামের ইতিহাসে এ দলকেই 'খারিজী' নামে অভিহিত করা হয়। টি 


5 খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ BR Sg 
৮৬ হলো 
১. উমাইয়াদের স্বার্থপরতা ও প্রাধান্য : লাকারে রা তৃতীয় খলিফা 


মৃতক ওসমান (য়া) নিত হলে তার অত যেনী উমাইয়ারা 
সকলকে পরা বদ্তার করতে থাকে তক শির জনা 
তৎপর হয়ে ওঠে। 

উমাইয়া ও আব্মাগীয় আমলে খারিজী দর খারিজীরা শুধু যে হজরত 
আলী (রা)-এর সঙ্গেই শত্রুতা করেছে) তা নয়; বরং তারা উমাইয়া ও 


আব্বাসীয় রাজতবৃেও সর্ব্র অশান্তিণ্ৃষ্টি করে বেড়াত। আব্বাসীয় রাজতে 

৮০8 কিন্তু এতেও খারিজীদের উপন্রবের 

অবসান হয়নি । রাজতৃকালে খারিজীদের আন্দোলনকে 

সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে পরই তাদের হাত থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের 
শাসকগণ নিস্তার ₹ করে । 

৩. উমাইয়া উমাইয়াদের অপরিসীম ক্ষমতা ও স্বার্থপর 

কাক ত ১৮৮ ১৩ 


বা বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন আরম্ভ করে। হজরত ওসমান 
বস উদ মত ও 
আরো জোরদার হয়ে ওঠে । 

৪. ক্ষমতা লাভ : হজরত ওসমান (রা)-কে পদচ্যুত করে খেলাফতের 
বৈধ দাবিদার হজরত আলী (রা)-কে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করার জন্য ইবনে 
সাবার নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন আরম্ভ হয়। পরিণামে ওসমান (রা) শহীদ হন 
এবং হাশেমী গোত্রের হজরত আলী (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। 

৫. সিফফিনের যুদ্ধ : হজরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর আন্দোলনকারীরা 
উমাইয়াদের ধ্বংস সাধনের জন্য হজরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করে 
এবং তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করে । কিন্তু ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত 
আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধ স্থগিত এবং 
কুটকৌশলে হজরত আলী (রা)-এর ওপর সালিসির রায় চাপিয়ে দিলে হজরত 
আলী (রা)-এর পক্ষের বারো হাজার সৈন্যের একটি দল “মানুষের বিচার’ 

মানতে অস্বীকার করে হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে চলে যায় এবং 
নিলেরোর সা পলে আদ বের 

৬. খারিজী সম্প্রদায় বিদ্রোহ : দলত্যাগী খারিজীরা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের 
নেতৃত্বে প্রথমে হারুরা এবং পরে নাহরাওয়ানে ঘাটি স্থাপন করে এবং হজরত 


৪৫২.__ 
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আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হজরত আলী (রা) তাদের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবকে ধ্বংস করেন। 
স্বল্প সংখ্যক খারিজী বাহরাইনের আশ্রয় গ্রহণ করে হজরত আলী (রা)-এর 
বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে । অবশেষে হজরত (রা) 
খারিজীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। 


. উমাইয়া বিলাসিতা : মির জোরিলা লে 


হলো উমাইয়াদের বিলাসিতা ও পার্থিব লালসা। উমাইয়াদের 
রা STL LN 
প্রচারিত নতুন মতবাদ পরবর্তীতে ‘খারিজী মতবাদ" নামে বিকান্থু্টিকরে। 


৩ হজরত আলী (রা)-এর সাথে খারিজীদের সংঘাত 
হজরত আলী (রা)-এর সাথে খারিজীদের সংঘাত বাধে । তরে এ'সংঘাতের পিছনে 
বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ছিল। নিয়ে ঘটনাগুলো আলোচনা ক্রা হলো- 


১, 


ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় : ইসলামে খারিজীরা, একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক 
সম্প্রদায় ছিল। দুমাতুল জন্দলের বৈঠক শেয়ে খলিফা হজরত আলী (রা)-এর 
ভূমিকা খারিজীদেরকে নতুন ধর্মীয় ,ও) রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়। এরপর বতারা নতুন মতবাদে প্রচার আরম্ভ 
করে। তারা কেবল আবু বকর (রাি:কে ও ওমর (রা)-কে আইনসঙ্গত মনে 
খলিফা মনে করতো এবং অন্যব্সকলকে বলপূর্বক খেলাফত দখলকারী বলে 
অভিহিত করতো । এতিহাসিক €খাদাবখশ বলেন, “খারিজীরা ইসলামের এমন 
একটি শুদ্ধাচারী সম্প্রদায় যারা ধর্মে গৌড়া এবং রাজনীতিতে গণতন্ত্রমনা ছিল ।” 
মতবাদ প্রচার : পরবর্তীকীলে খারিজীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে 
সংযুক্ত হয়ে পড়েও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচার 
করতে থাকে ॥ প্রভাবে তারা হজরত আলী (রা)-এর বিরদ্ধে মারাত্মক বিপর্যয় 
সৃষ্টি করেছিল এমনকি হজরত আলী (রা)-এর পরবর্তী যুগেও তারা 
বিদ্োহাত্বক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল 


রি || 
. খারিজীদের আন্দোলন : খারিজী দল দুমাতুল জন্দলের সালিসির সিদ্ধান্ত 


অবগত হয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করে । মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে আপস 


- মীমাংসার মনোভাব এবং তার প্রতারণার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না 


করায় খারিজীরা খলিফার সংঘাত মারাত্মক আকার ধারণ করে। খারিজীরা 
বসরা ও কুফা থেকে এসে প্রচণ্ড গোলযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা মাদায়েন 
অবরোধের চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা নাহরাওয়ান নামক স্থানে 
সমবেত হয়। 


, খারিজীদের হঠকারিতা : খারিজী দলের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব । 


তার হঠকারিতায় খারিজীরা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে । আবদুল্লাহ 
ইবনে ওহাব আলরাসিবয়ীর নেতৃত্বে খারিজীরা বাগদাদের নিকটবর্তী 
নাহরাওয়ানে সংগঠিত হয়। তারা তাদের মতের বিরোধী মুসলমানদেরকে 
হত্যা করে, ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করে । 
এ সময় হজরত আলী (রা) খারিজীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন এবং তিনি স্বয়ং সৈন্যসহ নাহরাওয়ানে অভিযান করেন। 

সহযোগিতা দানে পার হা রি 
আনুগত্যের দাবি পেশ করেন, কিন্তু খারিজীরা তাতে অস্বীকৃতি জানান । তিনি 
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তাদেরকে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করতে কিংবা গোলফে'গ না করতে 
যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়। 

৬. খারিজীদের সাথে সংঘর্ষ : নাহরাওয়ানের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় 
নেয়। ১২,০০০ সৈন্যর মধ্যে মাত্র ১৮০০ খারিজী তওবা করে খলিফা আলী 
(রা)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করতে রাজি না হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়। অবশিষ্টদের মধ্যে অনেকেই তওবা করে খলিফা হজরত আলী (রা)-এর 
পক্ষে যোগদান করে এবং কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু(শেষ্ণ, পর্যন্ত 
খারিজীরা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, হজরত আলী (রা)-এর খেলে -খারিজী 

সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে । ইসলামের ক্রান্তিকালে যখন ইসলামৈর শক্ররা ইসলামী 

সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের লিপ্ত ঠিক তখনি খারিজী, নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয়। আর সেই দুষ্টচক্রের হাতেই অবশেষে, খলিফাকে প্রাণ দিতে হয়। 
ফলশ্রুতিতে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থারও বিলোপ ঘটে 


প্রশ্ন: ১৩৫1 খারিজীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে যা জান লেখ। 
অথবা, খারিজী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ আলোচনা কর। . 


উন্ত্। : কারবালার এভয়াবহণহত্যাকাণ্ডের পর ইসলামে নানা ধরনের 
রাজনৈতিক, দল ও উপদলের উদ্ভব হয়। এছাড়া আরবদের সাথে অনারবদের 
সংমিশ্রণের ফলেও ইসলামের মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (ডর, ঘটে । এসব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
খারিজী সম্প্রদায় অন্যতম.) খারিজী সম্প্রদায় ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করলেও পরবর্তীতে! এটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তর হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় 
যুগের রাজনীতিতে, সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

খারিজীদের ধর্মীয় 'মতবাদসমূহ্‌ : খারিজী সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী 

ছিল। খ্ার্িজীদের ধর্মীয় মতবাদসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. কণ্টরপন্থি : খারিজীরা আল কুরআনের ওপর আস্থা রাখলেও ধর্মীয় ব্যাপারে 
সুন্নীদের মতো খুবই গৌড়া ছিল। তাদের মতে, যে মুসলমান নিয়মিত নামাজ 
রোযা পালন করে না সে কাফেরদের সমপর্যায়ভুক্ত। 

২. তাওহীদে বিশ্বাসী : খারিজীরা কুরআন শরীফের তাওহীদে বিশ্বাস করতো । 
তারা কুরআন ও হাদীসভিভ্তিক ইসলামী জীবনবিধান প্রচার করতো । এজন্য 
খারিজীরা ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী বলে পরিচিত । 

৩. তওবা করা : খারিজীদের মতে, কোনো মুসলমান যদি পাপ করে তওবা না 
করে মারা যায়, তবে সে দোজখে যাবে । 

৪. গুনাহ করা : খারিজীদের মতে, একটি মাত্র গুনাহ কোনো মুসলমানকে 
ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়। এমনকি কোনো কোনো উগ্র উপদলের মতে, সে 
কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। আর তার পুত্রকন্যাসহ তাকে হত্যা 
করতে হবে। 

৫. নাস্তিক: যে সকল মুসলমান খারিজীদের মত সমর্থন করে না, তাদেরকে তারা 
নাস্তিক বলে মনে করে। 


৪৫৪ রোল আ্রতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জা 


৬. অর্থ : খারিজীরা শরীফের শাব্দিক অর্থসমূহ গ্রহণ করে। 
তে ৮৮০৭৬ পস্পপ জী 
থাকে । তাদের মতে, বিবেকের পবিত্রতা মানুষকে মহৎ কাজের প্রেরণা দেয়। 

৮. ধর্মীয় অনুশাসন পালন : খারিজী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে অন্যতম 
দিক হলো নিয়মিত অনুশাসন পালন। তাদের মতে, যে মুসলমান নিয়মিত 
নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত পালন করে না সে ধর্মদ্ৰোহী। তাকে সপরিবারে 
হত্যা করা কর্তব্য । 

৯. লব্ুচিততা বর্জন : লঘুচিত্ততা বর্জন খারিজী সম্প্রদাযের অপর এর গুরুত্ৃপূর্ণ 
মতবাদ । তারা নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী লঘৃচিত্ততাকে নিরুৎসাহিত করে। 
১০. বিবেকের ওপর গুরুতু প্রদান : খারিজী মতবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হলো বিবেকের ওপর গুরুতৃ প্রদান। তারা ঈমান ও করর্মৈর-মতো বিবেকের 

উপরও সমান গুরুত্বারোপ করে। ই 

১১. সহানুভূতিশীল : খারিজীরা অনারব মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল 
ছিল। অনারবদেরকে অন্যান্য মুসলমান বিশেষ ঠকরে আরবদের সমপর্যায়ে 
উন্নত করার জন্য তারা সর্বাতৃক চেষ্টা করে! 

১২. উদারতা : খারিজীরা অমুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন । তাদের মতে, 
যদি কোনো অমুসলিম মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে তবে 
সে মুসলমানদের সমান অধিরার ্সাবে । 

১৩. ধর্ম : ধর্মই শান্তি বয়ে আনে শাস্তি ও নিরাপত্তার জন্য ধর্মীয় বিধান মেনে চলা 
আবশ্যক ৷ তাই খারিজীরা যদিও বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত ছিল তথাপি তারা 
ধর্মকে কোনো প্রকার(বিতর্কমূলক বিষয়ের সাথে জড়াতে রাজি নয়। 

১৪. ইসলাম ও ঈমান £ ইসলামই একমাত্র শাস্তির ধর্ম। মানবজীবনে পরম শাস্তি 
বয়ে আনে ইঞ্সলাম। খারিজীদের মতে, ইসলাম ও ঈমান এক ও অবিভাজ্য । 
খাটি ব্যক্তিই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত । 

১৫. ঈমান ও আমল : ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলা ও এর প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বানস স্থাপন করাই ঈমান । খারিজীরা ঈমান ও আমলের ওপর সমান গুরুত্ব 
দিতে এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতো । 

খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদসমূহ : খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদসমূহ নিয়ে 

আলোচনা করা হলো- 

১. খলিফা নির্বাচন : খারিজীরা খলিফা নির্বাচনে গণতন্ত্রপস্থি ছিল । তাদের মতে, 
খলিফাকে গোটা মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে । 

২. রাজতন্ত্র বিরোধী : খারিজীরা রাজতন্ত্র বিরোধী ছিল। তাদের মতে, খলিফার 
পদ কোনো গোত্র বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। 

৩. স্বর্গীয় সার্বভৌমতৃ : খারিজীদের প্রথম মূলমন্ত্র হলো_ “লা হুকমা ইল্লা 
লিল্লাহ” অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমত ছাড়া আর কারো হুকুমত নেই। প্রকৃত 
সার্বভৌমতৃ একমাত্র আল্লাহর । 

৪. খেলাফত : আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । আর রাষ্ট্রপ্রধান হলেন 
আল্লাহরই প্রতিনিধি । খারিজীরা এ রাষ্ট্প্রধানকে ইমাম, খলিফা, আমীর ইত্যাদি 
নামে অভিহিত করে থাকে। 

৫. জনগণের আস্থা : খেলাফতের সকল জনগণের আস্থার ওপর খলিফা থাকতে পারবেন। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৫৫ 


৬. অনুরাগ: এারিজীরের লিক জার দর রা 
নেই । মুসলিম সমাজের যে কোনো লোক এমনকি তিনি নারী 
বা ক্রীতদাস হলেও আপত্তি নেই। তবে তাকে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। 

৭. মুসলিম সমাজের সমর্থন : খারিজীরা মাত্র হজরত আবু বকর (রা) এবং 
হজরত ওমর (রা)-কে খলিফা বলে স্বীকার করে । তাদের মতে, ওসমান (রা) 
এবং আলী (রা) অন্যায়ভাবে খেলাফত দখল করেছেন । তাদের প্রতি মুসলিম 
সমাজের সমর্থন ছিল না। 

৮. জারা লা রো ভোলার রর তা 

প্রয়োজন নেই । কুরআন ও সুন্নাহর সাহায্যে তারা পরিচালিত হবে । 

৯. গণতন্ত্র ধ্বংসকারী : খারিজীরা উমাইয়া এবং আব্বাসীয়গণকে জোরপূর্বক 
ক্ষমতা দখলকারী অর্থাৎ ইসলামের গণতন্ত্র ধ্বংসকারী বূলে মনে করে। 

১০. যোগ্যতার বিচার : খারিজী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মৃতবাদের অন্যতম দিক 
হলো যোগ্যতার বিচার। তাদের মতানুযায়ীযোগ্যতাই খলিফা নির্বাচনের 
মাপকাঠি ৷ যোগ্য ব্যক্তি হলে যে কোনো মুমবয়ান এমনকি হাবশি গোলাম বা 
নারীও খলিফা পদে নির্বাচিত হতে পারবে॥ 

১১. প্রজা মনোরঞ্জন : খারিজীদের মতে, কোনো খলিফা যদি প্রজা মনোরঞ্জন 
করতে না পারে তবে তাকে অপসারণ করে যোগ্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত হবে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, শ্বারিজীরা ছিল নানা ধরনের দোষগুণের সংমিশ্রণে 
গড়ে উঠা একটি গোষ্ঠী। যদিও»খারিজীদের উগ্র ও চরম মতবাদ ইসলামের 
ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে, তথাপি তারা ধর্মের শুদ্ধাচারী এবং রাজনীতিতে 
গণতান্ত্রিক ছিল। এতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে, “মুসলিম ধর্মতন্তের 
ক্রমবিবর্তনে খারিজীদৈর, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে।” তবে খারিজীরা বহু নাশকতামূলক কার্যাবলি সংঘঠিত করলেও ইসলামের 
ইতিহাসে তাদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। 


উমাইয়া খেলাফতের পতন 
The Decline of the Umayyads Khilafat 


প্রশ্ন: ১৩৬ ॥৷ উমাইয়াদের পতনে অনারবীয়দের ভূমিকা আলোচনা কর। 
অথবা, উমাইয়াদের পতনে অনারবদের ভূমিকা বর্ণনাকর। ০. 
উন্তল।। উপস্থাপনা : পৃথিবীর কোনো রাজবংশ আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক নিয়মে 
চিরস্থায়ী নয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কৃতিত্বের জন্য কোনো সাম্রাজ্য বা রাজবংশ 
দীর্ঘস্থায়ী হলেও কালের করালগ্রাসে বা আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক নিয়ম এড়াতে 
পারেনি । ঠিক তেমনি উমাইয়া বংশও বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তায়ালার অলঙ্ঘনীয় 
বিধানে পতিত হয়। তবে উমাইয়াদের পতনে অনারবীয়দের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
ছিল। অনারবদের প্রতি উমাইয়া খলিফাগণের বিমাতাসুলভ আচরণ উমাইয়া 
বংশের অস্তিতৃকে বিপন্ন করে তোলে । এটি এমন একটি ভয়াবহ সামাজিক 
আন্দোলনের সূচনা করে, যা শুধু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র আরব শাসনের 
বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 
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৩ উমাইয়াদের পতনে অনারবীয়দের ভূমিকা 

উমাইয়া পতনে অনারবীয়দের মুখ্য ভূমিকা ছিল। অনারবীয়দের বিদ্রোহ উমাইয়া 

খতন আদ্দোলনকে চ়নান জার দাতাদের বর রগ 

আব্বাসীয় শাসন। নিয়ে উমাইয়াদের পতনে ভূমিকা সম্পর্কে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

১. বৈষম্যমূলক আচরণ : উমাইয়া শাসনামলে অনারবদের প্রতি বৈষম্যমূলক 
আচরণ ও মনোভাব উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। 
অনারবীয় মুসলমানগণ তাদের প্রতি উমাইয়া আরবদের বৈষম্যমূলক আচরণে 
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । মূলত যে সাম্য-মৈত্রীর ওপর মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি, উমাইয়া 
রাজত্বের শেষভাগে তা লোপ পায়। উমাইয়াগণ ইসলামী ভুকুমাতের পরিবর্তে 
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে ইচ্ছামতো শাসনকার্ধ পরিচালনা করতো । এ 
কারণে ক্রমেই অনারব মুসলমানগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে | ফলে উমাইয়া বংশের 
পতনের পথ তৃরান্বিত হয়। 

২. আব্বাসীয় আন্দোলন : সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে, ফৃখন/অসস্তোষের দাবানল জ্বলতে 
থাকে, তখন আব্বাসীয়গণ প্রচার করতে, লাগলেন, তারা হযরতের বংশকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলনভ্চালাচ্ছেন। ' মূলত বিলাস, আমোদ- 
প্রমোদে মত্ত উমাইয়াদের সামরিক শক্তি যখন পঙ্গু হয়ে যায় এবং অর্থনীতি 
ভেঙে পড়ে ঠিক সেই মুহূর্তে“উমীইয়া বংশের লোক ছাড়াও শিয়া, খারেজী, 
মাওয়ালিসহ সকল শ্রেণির/প্লোক'আব্বাসীয় আন্দোলনের নেতা আবু মুসলিমের 
পতাকাতলে এঁক্যবদ্ধ হয় ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে এ সম্মিলিত বাহিনী 
উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা মারওয়ানকে পরাজিত ও কিছুদিন পর নিহত 
করে উমাইয়া শাসনের পতন ঘটান। 

৩. সামাজিক অধিকার বঞ্চিত : আরবীয় মুসলমানরা, বিশেষ করে পারস্যদেশীয় 
মুসলমানগণ ইসলামের খেদমতে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার পরেও আরবগণ তাদের 
প্রতি/র্জুনার নীতি গ্রহণ করতো। উপরস্তু সামাজিক বিভিন্ন অধিকার থেকে 
তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখত। উমাইয়া খলিফাগণও অনারবীয়দের জন্য 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । ফলে ধীরে ধীরে অনারবীয়দের মনে 
প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে । তাই তারা উমাইয়া বংশের পতনে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করে। 

৪. অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত : অনারবীয় মুসলমানরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত ছিল। এমনকি তাদের থেকে বিভিন্ন কর আদায় 
করা হতো। উমাইয়া খলিফাদের এ বিমাতাসুলভ আচরণ অনারবীয় 
মুসলমানদের মনকে বিষাক্ত করে তোলে এবং তারা উমাইয়াদের ধ্বংস সাধনে 
সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে খলিফাগণের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে 
তারা তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয় এবং উমাইয়া খেলাফত ধ্বংসে 
তৎপর হয়ে ওঠে। নি 

৫. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ : ক্ষেত্রে অবিচারের ফলে পারসিক মুসলমানদের 
মনে তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাত হয়। প্রাচীন সভ্য জাতির 
উত্তরাধিকারী হিসেবে অনারবরা নিজেদেরকে আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
করতো। ফলে তারা স্বাধীন হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পি. কে. হিট্টি 


কা ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৫৭ 


১০, 


বলেন, “এসব অসুখী নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও আব্বাসীয় 
মতবাদের বীজ অস্কুরিত হতে থাকে 1” মূলত অনারবদের মনে সাংস্কৃতিক 
মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে তারা তাদের নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট 
হয়ে ওঠে এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পথ তৃরান্িত করে । 
উমাইয়াগণের অদৃরদর্শিতা : উমাইয়া শাসকদের অদৃরদর্শিতা উমাইয়া বংশের 
পতনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অনারবী মুসলমানগণ তাদের ঘোর শক্রুতে 
পরিণত হয় এবং উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে মেতে ওঠে । এ প্রসঙ্গে 


অস্তিতৃকে বিপন্ন করে তোলে । এটা এমন এক ভয়াবহ সার্মীজিক বিদ্রোহের 
সূচনা করে, যা শুধু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র আরব ৯্শাসনের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হয় ।” 


. নাগরিক মর্যাদা : বিজিত অঞ্চলে আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে অনারবগণ 


সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন 
হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির 'নাগরিকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় 
ওমরের শাসনামল ছাড়া উমাইয়া যুগে অনারবগণ শুধু পদাতিক বাহিনীতে 
যোগদান করতে পারত । কোনোরট্চ্চপদে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। 
এছাড়াও বিভিন্ন দিক দিয়ে তারাউঅমর্ধাদা পেতে থাকে । ফলে তাদের মধ্যে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এরং তারা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য পথ 
খুঁজতে থাকে। 
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করে । ইসলাম গ্রহ্ণংরুরেও তারা অনারব হওয়ার কারণে জিযিয়া ও খারাজ 
দিতে বাধ্য ছিল । ভীরা আরবদের মতো ভাতা পেত না। এঁতিহাসিক গ্রনিবাম 
বলেন, “ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মাওয়ালিগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
লাভ করতে পারেনি, যদিও মহানবীর গণতান্ত্রিক বাণীতে তাদের অনুরূপ 
অধিরীর, প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল।” পারস্যবাসীরা ইসলামের সেবায় 
আত্তোৎসর্গ করেও অনারব হওয়ার কারণে আরবদের মতো সুযোগ-সুবিধা 
পেত না। ফলে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী কৃষ্টি কালচারে উন্নত পারস্যবাসী 
আরবদের এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । উমাইয়া পতনের বীজ এভাবে 
খারেজী, মাওয়ালি ও আব্বাসীয়দের মাঝে সর্বপ্রথম খোরাসানে বিস্তৃত হয়। 
জনসমর্থনের অভাব : কেবল সামরিক শক্তির ওপর কোনো সাম্রাজ্যই টিকে 
থাকতে পারে না। স্থায়িড়ের জন্য জনগণের স্বতঃস্কৃর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা 
অপরিহার্য । কিন্তু উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কোনো জনসমর্থন ছিল না। 
সাম্রাজ্যের সকল গোত্র গোষ্ঠীর সমর্থন তারা কোনোদিনই পায়নি। সমর্থন 
লাভের কোনো চেষ্টাও করেনি । জনসমর্থন হারিয়ে তারা ক্রমেই পতনের দিকে 
অগ্রসর হয়। 

সাম্য ও মৈত্রী নীতি লঙ্ঘন : উমাইয়া খলিফাগণ সাম্য ও মৈত্রী নীতি পদদলিত 
করে অনারবদের প্রতি বঞ্চনার নীতি অবলম্বন করে । ফলে উমাইয়া খলিফাগণ 
আরব ও অনারবদের মধ্যে গগনচুষ্বি বৈষম্যের সৃষ্টি করে। যদি উমাইয়া 
খলিফাগণ ইসলামের সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ মেনে চলত তাহলে 
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আরব ও অনারবদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করতো না। কিন্তু 
অনারবগণ ইসলামের সেবায় সর্বাস্তকরণে নিয়োজিত হয়েও সকল ক্ষেত্রে 
সুবিধা বঞ্চিত ছিল। ফলে তারা নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য উমাইয়া 
বংশের পতন ডেকে আনে। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ আগস্ট উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় 
মারওয়ানকে হত্যার মধ্য দিয়ে উমাইয়া বংশের পতন এবং আব্বাসীয় খেলাফতের 
উত্থান ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনারবীয়রা উমাইয়া বংশের 
শাসকদের বঞ্চনা, অসাম্য, অত্যাচার, অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে আন্দোলনের 
সূত্রপাত করে সেই আন্দোলন ধীরে ধীরে উমাইয়া সিংহাসনের পত্নকে' অনিবার্য 
পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং উমাইয়াদের পত্ুনৈ) অনারবীয়দের 
ভূমিকা ছিল মুখ্য । 


প্রশ্ন: ১৩৭ ॥ উমাইয়া খেলাফতের/শাসকদের্‌ পতনের প্রধান কারণগুলো 
রা... ___._..ফাডম়াতক প. ২০১৩, '১৫, '১৮] 


উন উপস্থাপনা : ভাঙ্গা-গড়া, জু পতন পৃথিবীর চিৰন্তন 
ইতিহাস। উমাইয়া বংশও এ চিরাচরিত নিয়ম নি ৬ জেরার 
(রা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া রাজব্হশৈর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে যাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় 
মারওয়ানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, পরিসমাপ্তি ঘটে । উমাইয়া বংশের লোকেরা প্রায় 
৯০ বছরকাল শাসন করেন। উমাইয়া খেলাফ়ত ধ্বংসের পেছনে বহুবিধ কারণ 
ছিল। এ সম্পর্কে ভনক্রেমার এবলেন_ 1 inaugurate that tremendus social 
movement which 25301080150 against not them alone but against the 
entire Arab rule. 


৩ উমাইয়া খেলাফতের/শাসকদের পতনের কারণ 

ডা ইবনে খালদুলের দর্শন : প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং এঁতিহাসিক ইবনে 
খালদুন্'রলেন, “যে কোনো রাজবংশের স্থিতিকাল একশ' বছর ৷ ক্ষমতাসম্পন্ন 
যে, কোনো রাজবংশকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শাস্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জবল 
অধ্যায়ের সূচনা এবং ক্রমাবনতি ও পতন- এ তিনটি নির্দিষ্ট অধ্যায় অতিক্রম 
করতে হয়।” যেহেতু উমাইয়া খেলাফত প্রায় একশ' বছর প্রলম্থিত হয়েছিল, 
সেহেতু প্রকৃতির নিয়মেই তার পতন ঘনিয়ে আসে এবং আব্বাসীয় আন্দোলন 
তৃরান্বিত হয়। 

২. ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, উমাইয়াদের 

ইহাসনারোহণ কেবল শাসক বংশের পরিবর্তনই সূচিত করেনি বরং একটি নীতির 
আমূল পরিবর্তন এবং কতকগুলো নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। হজরত আলী (রা)-কে 
খেলাফত হতে বঞ্চিত করায় ইসলামের মৌলিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মভীরু 
সাহাবীগণ উমাইয়া বংশের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকেন। 

৩. হাশেমী গোত্রের প্রতি বৈরীভাব : ওমর ইবনে আবদুল আযীয ব্যতীত সকল 
উমাইয়া খলিফাই ক্ষমতা লাভ করে হাশেমী গোত্রের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন 
করেন। মুয়াবিয়া (রা) সিফ্ফিনের যুদ্ধে হজরত আলী (রা)-কে তার সাথে রণে 
ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করে ক্ষমতা লাভ করেন। ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে 
হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ইমাম হাসানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ইমাম 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৫৯ 


হুসাইনকে বঞ্চিত করে ইয়াযিদ নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। কারবালার 
যুদ্ধে ইয়াযিদের খেলাফতে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতবরণ এবং তার 
পরিবারের অবমাননা আদর্শবাদী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত 
হানে । ফলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘণ্টা বেজে ওঠে । 

৪. খেলাফতের পার্থিবকরণ : উমাইয়া খেলাফতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল 
গণতন্ত্রের পরিবর্তে শ্বৈরতত্ত্র এবং নির্বাচনের স্থলে মনোনয়ন প্রথার প্রবর্তন । 
ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ খেলাফতের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
ফলে খলিফা বা জনপ্রতিনিধি মালিক অথবা রাজায় রূপান্তরিত: হন, এবং 
ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃতৃবোধের (Universal 0101701189৭) পরিবর্তে 
রক্ত, গোত্র, বণ থে আরব জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় রী পতন 

৫. উত্তরাধিকার নীতির অভাব : খেলাফতের উনাদের সুষ্ঠু ও 

নীতির অভাবই উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ । খলিফাগণ 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জোষ্ঠ পুত্র, কোনো/ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সকল পুত্রকে, 
আবার কেউ ভ্রাতৃষ্পুত্রকে উত্তরাধিকারী মুনোলীত করে রাজবংশে অন্ত্ঘন্ব এবং 
আত্মকলহের সূচনা করেন। ভ্রান্ত উত্তরাধিকার মনোনয়ন নীতি সজ্ঞাত আত্মকলহ 
উমাইয়া খেলাফতের বিপর্যয় ভুরাৰিত'রুরে । এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক ইবনে খালদুনের 
মতে, সিংহাসনকে কেন্দ্র করেট্অন্তর্ন্: সংঘর্ষ ও রাজদরবারে ষড়যন্ত্র শুরু হলে 
উমাইয়া শাসন দুর্বল হয়ে পড়েও 

৬. খলিফাদের বিলাসিতা : উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 
প্রথম খলিফাদের কুর্আনচহাদীস অনুসৃত আদর্শ জীবনযাপন পদ্ধতি ও আচার 
অনুষ্ঠানের পরিবর্তে উমাইয়া খলিফাগণের জীকজমক, আড়ন্বর, বিলাস ব্যসন 
ও ভোগ-লালসার প্রতি আকর্ষণ। বিলাস-ব্যসনের মাত্রা এরূপ ছাড়িয়ে 
গিয়েছিলঙযে, খলিফাগণ রাজধানী দামেশক ব্যতীত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
অসংখ্য )প্রমোদভবন নির্মাণ করেন। রাসূলে করীম (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের সময়ে নির্মিত সাধারণ অনাড়ুম্বর ইমারতের পরিবর্তে উমাইয়াগণ 
জীকজমকপূর্ণ এবং বৃহদাকার স্থাপত্যনীতির উদ্ভব ঘটান। ফলে খেলাফতের 
ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে । 

৭. মদ্যপান : দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাই মৃগয়া, মদ, নারী ও 
সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অযোগ্য পুত্র প্রথম 
ইয়াযিদ নিয়মিত মদ্য পান করতেন এবং এ অনৈসলামিক প্রথা তার দরবারে 
প্রথম প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হতে থাকে বলে তাকে “মদ্যপায়ী ইয়াধিদ' বলে 
অভিহিত করা হয়। অধর্ম, অনাচার এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ কখনো 
কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। দ্বিতীয় ওয়ালিদ একদিন পবিত্র কুরআন খুললে 
“সমস্ত বিপথগামী নৃপতিগণ ধ্বংস হবে' আয়াতটি নজরে পড়লে তিনি 
আক্রোশবশে তীর ধনুকের সাহায্যে পবিত্র গ্রন্থ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। এ 
সকল অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য তাদের পতন ঘটে। 

৮. হারেম প্রথা : এতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, উমাইয়া রাজত্বের শেষের 
দিকে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা যখন গুপ্ত প্রেম এবং ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়, 
তখনই আমরা সহসা হারেম প্রথা এবং নপুংসকদের প্রভুত্বের সূচনা দেখতে 
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নাল জনত্যাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


পাই । ভনক্রেমার বলেন, ওয়ালিদের সময় হারেম প্রথা প্রচলিত হয় এবং 
বাইজান্টাইনদের অনুকরণে তার অন্তঃপুরে নপুংসক প্রহরী রাখার প্রথাও চালু 
হয়। এ সকল কার্যকলাপের ফলে তাদের পতন ঘণ্টা বেজে ওঠে । 


, ্রীতদাসপ্রথা : ক্রীতদাসপ্রথা উমাইয়া খেলাফতে সমাজ জীবনকে কলুষিত 


করে। আমীর আলী বলেন, “এটি ইসলামী আদর্শের অধঃপতন ঘটায় এবং 
নৈতিক বন্ধন ক্ষীণ করে।” তৃতীয় ইয়াযিদ ইসলামের সর্বপ্রথম খলিফা, যিনি 
একজন ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ঘহণ করেন। অনুরূপ তার দু'জন উত্তরাধিকারীও 
ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পি. কে. হি্রি বলেন, লও এরি নবীন 
আরব সমাজের জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ করতে থাকে ।” 
খলিফাদের অযোগ্যতা : প্রথম দিকের উমাইয়া খলিফাগপ্র-যৈরূপ বিচক্ষণ, 
কর্মদক্ষ এবং সংগঠক ছিলেন, পরবর্তী খলিফাগণ রিশৈষণ্করে মারওয়ান 
বংশীয় নৃপতিগণ ছিলেন অযোগ্য, অপদার্থ ও পাপাসক্ত্ দ্বিতীয় ইয়াধিদের 
পর হতে উমাইয়া বংশের অধঃপতন শুরু হয়। হিশ্বাম'স্বীয় দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, 
কূটনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এ অধঃপতন সাময়িকভাবে 
রোধ করতে সক্ষম হন, 1১: ১০৭০ হি 
পিস ও লো রক 
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যে, প্রথম যুগের উমাইয়া সেনাধ্যক্ষ আমর, মুসা, তারেক ও কুতাইবার তুল্য 
কোনো সেনাপতি উমাইয়া যুগের শেষের দিকে ছিল না। দ্বিতীয় ওমরের 
অসামরিক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি (Pacifi$5৷ P0li€/)) অনেকাংশে 
উমাইয়া সামরিক ক্ষমতাকে সীমিত করে। 
আরব-অনারব বৈষম্য : অনারবদের প্রতি আরবদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও 
মনোভাব, উন্নীইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ | ইসলামের সাম্য, মৈত্রী 
এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে উমাইয়া খলিফাগণ আরব অনারবদের 
মধ্যে ₹কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারতেন না। বিজিত অঞ্চলে আরব 
প্রভূত প্রতিষ্ঠিত হলে অনারবগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা লাভ 
করে। অপরদিকে তারা আরবদের মতো নির্দিষ্ট ভাতা পেত না। আরবদের এ 
বৈষম্যমূলক আচরণে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । 
হাশেমী ও উমাইয়া কলহ : উমাইয়া রাজতে হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্ধ অহেতুক 
রক্তপাতের সূত্রপাত করে । হাশেমী গোত্রের প্রতি উমাইয়া গোত্রের হিংসা, 
প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব তাদের পতন অনিবার্য করে তোলে । 
দস বার্নার্ড লুইস বলেন, “অধিকাংশ উমাইয়া শাসক 
মুদারীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কিন্তু হিশাম মুদারীয়, গোত্রভুক্ত ব্যক্তির স্থলে 
ইয়েমেনী ভাবাপন্ন হিমারীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এতে সুষ্ঠু, নির্দিষ্ট এবং 
সামঞ্জস্যপূর্ণ গোত্রনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়নি।” গোত্রনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় 
হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে গোত্রীয় রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। 
গোত্রীয় কলহের এ দৃশ্য উমাইয়া বংশের ইতিহাসে বিভীষিকাপূর্ণ রক্তাক্ত অধ্যায়ের 
সূচনা করে। ফলে উমাইয়া শাসন শিথিল হয়ে পড়ে । 
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১৫. 


১৬. 


১৭. 


১৮ 


সাম্রাজ্যের বিশালতা : হজরত ওমরের খেলাফতকালে সর্বপ্রথম ইসলাম 
প্রসারিত হলেও উমাইয়া রাজতুকালকে ইসলাম সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ বলা 
যায়। এ বিশাল সাম্রাজ্যে হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক, মুসলমান প্রভৃতি 
সম্প্রদায় বাস করতো । উত্তর আফ্রিকার লেবানন ও স্পেনে খ্রিষ্টানগণ উমাইয়া 
খেলাফতের বিরোধিতা করে । অবশ্য খ্রিষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে এমনকি 
খ্রিষ্টান মহিলাকে বিবাহ করতেও উমাইয়া খলিফাগণ ইতস্তত করতেন না। 
এতে রক্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে বংশীয় কৌলীন্যের অবনতি ঘটে প্রকারান্তরে 
রাজবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে সিংহাসনকে কেন্দ্র করের $ এবং 
রাজদরবারে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে । 

শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা : উমাইয়া বংশের পত্ুনেরজ্অন্যতম প্রধান 
কারণ, প্রথম উমাইয়া খলিফাগণ হজরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম 
হুসাইন (রা)-এর ওপর যে নির্যাতন করে তাতে, শিয়া সম্প্রদায় কখনোই 
তাদের আনুগত্য স্বীকার করেনি । 'অনুশোচন্াারী* সম্প্রদায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে ইরাকে জনসমর্থন লাভ রূরে। এবং উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় |, উম্মাইয়া বিরোধী শিয়া মতবাদ পারস্যে 
বিস্তৃতি লাভ করে এবং মাওয়ালী শুউআব্বাসিগণ একে পুঁজি করে উমাইয়া 
বংশের ধ্বংস সাধন করে। ২ 

খারেজীদের বিরুদ্ধাচরণ/£ উীতিহাসিক আমীর আলী বলেন, উমাইয়াগণ 
খারেজীদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করে । আবদুল মালেক ও হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফ খারেজী (হওয়ার প্রমাণহীন সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কমপক্ষে 
১,২০,০০০ লোককে হত্যা করে । এ নজিরবিহীন নৃশংসতা ও বর্বরতা উমাইয়া 
বিরোধী . সম্প্রদ্বায়গুলোকে উজ্জীবিত করে। উমাইয়া বংশের পতনে তারা 
মাওয়ালী এবং আব্বাসীয়দের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। 


, আরবাসীয় আন্দোলন : উমাইয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ, কলহ, গৃহযুদ্ধ ও 


অসন্তোষের সুযোগে আব্বাসীয়গণ প্রচারণা শুরু করে যে, তারা মহানবী (স) ও 
হজরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। মর্মর 
সাগরের তীরে হুমাইমা নামক একটি নিরাপদ গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রথম 
উমাইয়া বিরোধী আব্বাসীয় গুপ্ত প্রচারণা শুরু হয়। অতঃপর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে 
এক পর্যায়ে দ্বিতীয় মারওয়ান বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয় এবং 
আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে । 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, জনগণকে অবজ্ঞা করে শুধু সামরিক শক্তির ওপর 
নির্ভর করে কোনো শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। এ পৃথিবীতে কোনো জাতি 
যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যখন নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে তখন 
ধ্বংসের হাত থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তার পতন অনিবার্য । 
উমাইয়াদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুতরাং দেখা যায়, উমাইয়াগণ যে 
তরবারির জোরে একদিন ক্ষমতা দখল করেছিল, ঠিক সেভাবেই আব্বাসীয়দের 
তরবারির আঘাতেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 


৪৬২ __ শালাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


ঘর প্রশ্ন : ১৩৮ ৷৷ উমাইয়াদের পতনে সংঘটিত গণবিপ্লবের সামাজিক প্রেক্ষাপট 
আলোচনা কর। আব্বাসীয়দের শাসনকাল উমাইয়া শাসনকাল অপেক্ষা অধিক 
গণমুখী ছিল কি? 
অথবা, উমাইয়াদের পতনের যুগে সংঘটিত গণবিপ্রবের সামাজিক প্রেক্ষিত আলোচনা 
কর! আব্বাসীয় শাসন কি গুণগত বিচারে উমাইয়া শাসন থেকে অধিক গণমুখী ছিল? 
উক্তলু।। উপস্থাপনা : খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালের পর হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে যে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, তা ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ছিল। মূলত পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্য আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক নিয়মে 
য়ী নয়। কালের করালগ্রাসে তার পতন হয়। ঠিক এ স্বাভাবিক নিয়মকে 


বিপন্ন করে তোলে । এটি এমন একটি ভয়াবহ সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করে, 
যা শুধু উমাইয়াগণের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র আরব শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় ।” 


১, উত্তরাধিকার নীতির অভাব; উমাইয়া খেলাফতে সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি 


খেলাফতেরউ্পতনের কারণ হয়। মূলত এ বংশের ৪ জন খলিফার পুত্রগণ 
তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারেন । কিন্তু মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিক এবং 
তারপুত্র, আবদুল আযীযকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করা হলে এ সমস্যা আরো 
জটিল, আকার ধারণ করে। ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ করে ভাইয়ের স্থলে 
তার পুত্রকে -উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে চেষ্টা করেন। উত্তরাধিকারী 
মনোনয়নে এরূপ অনিয়ম পরবর্তীকালে গণবিপ্রবে ইন্ধন যোগায় । 


৩. খলিফাদের বিলাসিতা : উমাইয়াদের পতনের ক্ষেত্রে যে সামাজিক গণবিপ্রব 
গড়ে ওঠে তা মূলত খলিফাদের বিলাসিতার কারণে । নিম্নে খলিফাদের 
বিলাসিতার স্বরূপ উল্লেখ করা হলো- 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৬৩ 


ক. প্রাসাদ নির্মাণ : উমাইয়া খলিফাগণ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য শাসন 
অপেক্ষা প্রাসাদ নির্মাণকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এমনকি জনমানবহীন 
মরুভূমিতেও তারা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ যুগে মূলত বৃহদাকার 
স্থাপত্য রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের নির্মিত প্রাসাদণ্ডলোতে 
শয়নকক্ষ, স্লানাগার ও দেয়ালে নানারূপ চিত্রাবলি লক্ষ করা যায়, যা 
তাদের ভোগবিলাসের পরিচয় বহন করে। 

খ. মদ্যপান : খলিফা ওমর বিন আবদুল আযীয ব্যতীত সকল খলিফাই মদ. নারী 
ও সংগীত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । মদ্যপান ছিল তৎকালীন যুগের অন্য, একটি 
প্রথা। এতে অধর্ম, অনাচার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ! 
সমগ্র সাম্রাজ্য অধার্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। 9) 

গ. হারেম প্রথা : খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে হারেম প্রথার প্রচলন শুরু 
হয়। এ সম্পর্কে জোসেফ হেল বলেন, “উমাইয়া রাজত্বের শেষের দিকে 
পুরুষ ও রমণীর অবাধ মেলামেশা যখন গুপ্তাপ্রেম ও ষড়যন্ত্রে পরিণত হয় 
তখনই আমরা সহসা হারেম প্রথা ও ন্পুংসকদের প্রভুত্বের সূচনা দেখতে 
পাই।” এরূপ অনৈতিক কার্যকলাপ উমাইয়া শাসনের পতনের যুগে 
সংঘটিত সামাজিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। 

ঘ. সংগীত : উমাইয়াদের পতনে:সংঘটিত গণবিদ্বোহের মূলে সংগীতও কম 
দায়ী ছিল না। এ যুগেই/সরপ্রথম প্রেমের গান ও কবিতার সূচনা হয়। 
দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদের দরবারে পারস্যবাসী ইবনে মুহরিজ, 
মদিনাবাসী মাবাদ শ্ররং মহিলা গায়িকা জামিলা সংগীত ও নৃত্য দ্বারা 
উমাইয়া খলিফাদের” মনোরঞ্জন করতেন। এ সম্পর্কে জোসেফ হেল 
বলেন, “বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিলাস দ্রব্যাদি সরবরাহ করতো, সংগীত 
শিল্পীদের:সরবরাহ করতো এবং বসরা ও কুফা মনের খোরাক জোগাত। 

গু. ক্রীতদাস প্রথা : উমাইয়া খেলাফতের সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে তোলে 
ক্রীতদাস প্রথা । এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এটি আদর্শের অধঃপতন 

৮. ঘটায় এবং নৈতিক বন্ধনকে ক্ষীণ করে।” দ্বিতীয় ওমর ছাড়া সকল হারেমে 
উপপত্রী ছিল। খলিফা তৃতীয় ইয়াজিদ ক্রীতদাসের গুঁরসে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আরব অনারব বৈষম্য : অনারব মুসলিম তথা খারিজী, শিয়া ও মাওয়ালিদের 
প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণ উমাইয়া বিরোধী প্রেক্ষাপট 
সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে । উমাইয়া খলিফাগণ আরব মুসলমানদের ন্যায় অনারব 
মুসলমানদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সামান্য সুবিধা না 


সেবায় তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও আরবদের মতো, সুযোগ সুবিধা পায়নি। 
উমাইয়া খলিফাগণের এ ধরনের আচরণের প্রেক্ষিতে সকল অনারব মুসলমান 
বিশেষ করে পারসিক মুসলমানগণ উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে । 

৫. মুদারীয় ও হিমারীয় দ্বন্ : মুদারীয় ও হিমারীয় দ্বন্ধ উমাইয়া বিরোধী 
গণবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ দ্বন্ব উমাইয়া 
খেলাফতের দুর্বলতার কারণ ছিল । মূলত সুলায়মানের সময় থেকে খলিফাগণ 


৪৬৪ পরা জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


বিচক্ষণ নীতি থেকে বিচ্যুত হন। হিশাম ইয়ামেনীদের অনুগ্রহ করতেন এবং 
দ্বিতীয় ওয়ালিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন । পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ 
নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের পরিবর্তে এক গোত্রের পক্ষাবলম্বন ও অন্য গোত্রের 
বিরুদ্ধাচরণ করতেন এবং প্রতিদ্বন্থী গোত্রকে জুলুম নির্যাতন করতেন। এ ধরনের 
পক্ষপাতিত্ব গোত্রীয় প্রতিহিংসাকে ইন্ধন যোগালে আরবগণ দুটি বিরোধী শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে পড়েন, যা উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংসের প্রেক্ষাপট তৈরি করে । 
৬. শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষোভ_: শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি উমাইয়াদের অমানবিক 
আচরণ গণবিপ্লবের সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে দায়ী ছিল। হ্ীর্ত আলী 
নার এন সাইন কুক গোর জর 
তার বংশধরদের প্রতি অভিশাপ, নিন্দা ও কুৎসা রটনা, কারবালার হত্যাকাণ্ড 
প্রভৃতি তাদের নিষ্ঠুর ও জঘন্য কার্ষের জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের মনে গভীর 
ক্ষোভের সঞ্চার করে। এমনকি সুন্নি মুসলমানরাও কুরআন ও হাদীসের নীতি 
উপেক্ষিত হওয়ায় উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে! অভিযোগ আনে । তাদের 


৯. খলিফাদের অযোগ্যতা : খলিফাগণের অদক্ষতা ও অযোগ্যতা উমাইয়া বিরোধী 
গণবিদ্বোহে ভূমিকা রাখে । বিশেষ করে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ ছিলেন 
অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয়। সাধারণ মানুষ খলিফাদের নৈতিক অধঃপতন মেনে 
নিতে পারেনি । তারা উমাইয়াদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 
আন্দোলনে সমর্থন যোগায় । এরই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরবর্তী অযোগ্য. 
ও অথর্ব খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে । 

১০. শাসনকর্তাদের অদক্ষতা : উমাইয়া খেলাফতের শাসনকর্তাদের অদক্ষতাও 
গণবিদ্রোহ সৃষ্টির পথকে সুগম করে। উমাইয়া শাসনকর্তাদের অর্থলোলুপতা 
উমাইয়াদের পতন তৃরাৰ্িত করে। মূলত খলিফাগণ শাসনকর্তাদের প্রতি 
কোনো লক্ষ রাখেননি। এতে খুব সহজেই শাসনকর্তাগণ বিভিন্নভাবে 
দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি ও ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে 
এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকে । 

১১. সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা : উমাইয়া শাসনামলে সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতাও 
গণবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরিতে দায়ী ছিল। তবে সেনাপতিদের 
বিশ্বাসঘাতকতার পিছনে দ্বিতীয় ওমরের অসামরিক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ১৬৫ 


নীতিই অনেকাংশে দায়ী ছিল। আর এই নীতি উমাইয়া সামরিক ক্ষমতাকে 
দুর্বল করে দেয়। ফলে সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে । আর 
সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণ করে উমাইয়া বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায় । 

১২. আলেমদের অসহযোগিতা : উমাইয়ারা প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক 
রাজতন্ত্র প্রবর্তন করায় আলেম সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। তাদের এ অসন্তুষ্ট 
উমাইয়া খলিফাগণের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দীড়ায়। উমাইয়া খলিফাগণ 
চরম দুর্দিনেও আলেম তথা বুদ্ধিজীবীদের নিকট থেকে কোনো সহযোগিতা 
পায়নি; বরং উমাইয়া শাসনামলে গণবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির পিছনে 
তাদেরও হাত ছিল । 

১৩. আব্বাসীয় আন্দোলন : উমাইয়া সমাজের চতুর্দিকে যখন জাতী পুরি 
হতে থাকে, সোই সময় আবাীয়গণ আনম 
আন্দোলনের দেন আৰু; ৷ এছাড়া 
রাজনৈতিক, ০১8৮৮৮২২১১০ 
ছিল, le TT SE SL SES at Ls 
উমাইয়া বংশের অবসান ঘটে এবং তাদের গৌরর'বি চিরতরে অস্তমিত হয়। 


৩ আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসন থেকে অপেক্ষাকৃত গণমুখী 

আব্বাসীয় শাসন ও উমাইয়া শাসনপ্রণালি বিচার করলে সহজেই বুঝা যায় যে, 

আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসন থেকে, অপেক্ষাকৃত গণমুখী ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো- 

১. 5০ উমাইয়া লে বিভিন গোর মধ্য বৈষম্য বিরাজমান ছিল 

আমলে এসরা' বৈষম্য চর বিভা রে ম্যে সুমা 
bain Es , তুর্কি, সিরীয় প্রভৃতি জাতি বড় বড় পদে 
নিয়োগ লাভ করেছিল । কিন্তু উমাইয়া আমলে শুধু সিরীয় আরবগণ বিভিন্ন পদে 
নিযুক্ত ছিল //সুত্রাং আব্রাসীয় শাসন অধিক গণমুখী ছিল। 

২. জনগণের৷উপর প্রভাব : উমাইয়া শাসকগণ বিলাসিতায় সময় কাটাতেন। 
জনগ্রথের কল্যাণে তাদের কোনো পদক্ষেপ ছিল না এবং নিজেদের ভোগ 
বিলাসই ছিল তাদের কাছে গুরুতৃপূর্ণ । কিন্তু আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর 
জনগণের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি জনগণের 
ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। 

৩. আন্তর্জাতিক রূপলাভ : আব্বাসীয় শাসন আন্তর্জাতিক রূপলাভ করে। অভ্যন্তরীণ 
সাফল্য লাভের পর এ শাসনামল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করে। 
উমাইয়া শাসন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তেমন পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। তাই 
আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসনমল অপেক্ষা অধিক গণমুখী ছিল। 

৪. পোস্ট কাম গোয়েন্দা নিয়োগ : আব্বাসীয় শাসনামলে জনগণের কল্যাণে 
পোস্ট কাম গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন, যা উমাইয়া যুগে ছিল না। সুতরাং 
আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসন থেকে অধিক গণমুখী ছিল। 

উপসংহার : উমাইয়া বংশের পতনের পেছনে বিভিন্ন কারণ নিহিত ছিল । এক্ষেত্রে 

সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাব, খলিফাদের বিলাসিতা, খেলাফতের পার্থিবকরণ, 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নীতি, সৈন্যদের ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রীদের অদক্ষতা প্রভৃতি গণবিপ্রব 
সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অতএব আব্বাসীয় শাসন 
উমাইয়া শাসন থেকে অধিক গণমুখী ছিল বলা যায়। 


৪৬৬ ৬ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


ও স্থাপত্যে তাদের অবদান 


The Contribution of Umayyads to literature, Education 
and Culture Architecture, as well as Rulership 


আয: ১৩৯ 1 উমাইয়া শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর 
অথবা, উমাইয়াদের শাসনপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


উন উপস্থাপনা : ইসলামী খেলাফতের মৌলিক আদর্শকে ভূলুষ্ঠিত, করে উমাইয়া 
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী সাধারণতস্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে 


শাসনব্যবস্থা জোরপূর্বক 
মজলিস-উশ-শূরা ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং বায়তুলমাল উমাইয়া খলিফাগণের ব্যক্তিগত 
ধু নে Sinaia iy 
উমাইয়া শাসনব্যবস্থা : ইসলামের অনুসারী হলেও তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল 
রাজতান্ত্রি, যা ইসলামের পরিপছ্ছি। উমাইয়া আমলের শাসন কাঠামো দুই ধরনের 
ছিল। ১. কেন্দ্রীয় শাসন; ২. প্রাদেশিক শাসন। নিম্নে উমাইয়া শাসনব্যবস্থা 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-.... 
2 কেন্দ্রীয় শাসন 
১. খলিফার ক্ষমতা _:$ ইফলামের প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ যে ইসলামী 
প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন উমাইয়া খলিফাগণের শাসনকালে তা 
রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। খলিফার মৃত্যুর পূর্বে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো 
নিযুক্ত করতেন। এ আমলে খলিফাগণ শাসন বিভাগের 
সর্বাধিনায়ক এবং ধর্মীয় নেতারূপে বিবেচিত হতেন বলে রাজকোষ খলিফার 
নিজস্ব অম্পদে পরিণত হয়। খলিফা বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। তার 
বিচারই চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। স্বেচ্ছায় প্রাদেশিক গভর্নরকে তারা নিযুক্ত বা 
পপ 
২. কের সাদার: উরস শাসনকালে শাসন, বিচার ও সামরিক বিভাগের 
প্রধান ছিলেন স্বয়ং খলিফা । সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য এ 
সময় কেন্দ্রে পাচটি বিভাগ ছিল। যথা- (ক) দিওয়ানুল জুনদ (সামরিক 
বিভাগ); (খ) দিওয়ানুল খারাজ (রাজস্ব বিভাগ); (স) দিওয়ানুর রাসায়েল 
(সরকারি কাগজপত্র আদান-প্রদান বিভাগ); (ঘ) দিওয়ানুল বারিদ (ডাক 
ভি ভা dng ps dtodd halted UL 


ক. : সামরিক বিভাগের সুষ্ঠু তত্বাবধানের জন্য খলিফা 
দিওয়ানুল জুনদ সারীযা 


ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৬৭ 


সৈন্যগণকে বায়তুলমাল থেকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হতো । যুদ্ধে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও তারা ভাতা পেতো । কিন্তু উমাইয়া খলিফা 
হিশাম সর্বপ্রথম এ নীতির পরিবর্তন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের 
সামরিক ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং এ ভাতা বেতন হিসেবে গণ্য 
হতো । ফলে অর্থের অপচয় বন্ধ হয় এবং তা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। 

খ. দিওয়ানুল খারাজ : দিওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের 
অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল। রাজস্ব সচিবের তন্তাবধানে রাজস্ব সংক্রান্ত 

- যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা এ বিভাগের দায়িতৃ ছিল। রাষ্ট্রীয় আয়- 
ব্যয়ের হিসাব ছাড়াও প্রদেশ থেকে যাবতীয় আয়-ব্টিয়ের হিসাব এবং 
উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় /কোম্লাগারে জমা 
দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ এ বিভাগের আওতাধীন ছিল। এ 
বিভাগের প্রধানকে সাহিবুল খারাজ বলা হতো । 

গ. দিওয়ানুর রাসায়েল : মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের 
খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয় পত্রাদি, আদেশাবর্লি-লিখন এবং বিভিন্ন প্রস্তাব ও 
দলীলপত্রাদি সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে সাহাবী-ও ব্যক্তিগত কর্মচারী দায়িত 
পালন করতেন। কিন্তু উমাইয়া যুগে, এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 
দিওয়ানুর রাসায়েল বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। খলিফা মালিক বিন 
মারওয়ান এ বিভাগ প্রতিষ্ঠাঃকরেন। এ বিভাগের সাথে অন্যান্য বিভাগের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল প্রত্যেক ঘোষণাপত্র প্রচার এবং তা প্রদেশে 
বিতরণের ব্যবস্থা করা এ বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

ঘ. দিওয়ানুল বারিদ$: হজরত মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম দিওয়ানুল বারিদ 
অর্থাৎ ডাক বিভাগ চালু করেন। প্রথমে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এ বিভাগ চালু 
করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 
ঘোড়া অথবা' উটের সাহায্যে দূর-দূরাঞ্চলে ডাক প্রেরণ করা হতো এবং 
উনিশ কিলোমিটার অন্তর বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল। এসব উপায়ে ডাক 
প্রেরণের সাথে সাথে জরুরি সংবাদ, বিদ্রোহ প্রভৃতি সংবাদ কেন্দ্রে প্রেরিত 
হতো । এ বিভাগের প্রধানকে সাহিবুল বারিদ বলা হতো। 

গু. দিওয়ানুল খাতাম : কেন্দ্রীয় সরকার দলীল-দস্তাবেজ ও সরকারি নথিপত্র 
রক্ষা করার জন্য দিওয়ানুল খাতাম বা ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। 
হজরত মুয়াবিয়া (রা) এটি প্রথম প্রবর্তন করেন। প্রতিটি আদেশনামা 

করার পর যাতে নকল হতে না পারে সেজন্য সরকারি 


সামরিক বিভাগ : উমাইয়া শাসনামলে সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
আনয়ন করা হয়। সে সময়ে আরববাসীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ 
বাধ্যতামূলক ছিল। প্রত্যেক সৈন্যের জন্য বছরে ১,০০০ দিরহাম বেতন 
নির্ধারিত ছিল। তবে পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্য দ্বিগুণ বেতন 
বরাদ্দ পেতেন। সৈন্যবাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা- নিয়মিত 
সৈন্যবাহিনী এবং অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী। অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট 
ভাতার পরিবর্তে যুদ্ধলন্ধ সম্পদের অংশ পেত । সে সময়ের সৈন্যগণ সাধারণত 
বর্শা, তীর, ধনুক, দু'দিকে ধারবিশিষ্ট তলোয়ার ও লম্বা ঢাল ব্যবহার করতো। 
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যুদ্ধক্ষেত্রে মাথা রক্ষা করার জন্য তারা শিরস্ত্রাণ ও চামড়ার তৈরি জামাও পরিধান 
করতো । হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়ে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এবং এ 
বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় সৈন্যসংখ্যা ১,২০,০০০-এ পৌছায়। 
৪. নৌবাহিনী : যখন উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়; তখন 
উমাইয়া খলিফাগণ একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। হজরত উসমান (রা)-এর সময়ে নৌবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। 


করেছিলেন । মূলত উমাইয়া আমলে মুসলিম নৌবাহিনীর কার্যাবলি ভূমধ্যসাগর 
এবং ভারত মহাসাগরে কেন্দ্রীভূত ছিল। লবণাক্ত পানি লৌহ পেরেক নষ্ট করে দিতে 
পারে ভেবে এ পার্থক্যের ভিত্তিতে উক্ত স্থানে দুই ব্লকম/নৌবাহিনী ব্যবহৃত হতো । 
৫. বিচার বিভাগ : উমাইয়া শাসনকালে সঠিকভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য 
বিচার বিভাগ গঠিত হয়। কাজিগণ বিচারকার্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত 
ছিলেন। তারা বড় বড় শহরে বসরাস করতেন। এছাড়া কাজিগণ তাদের 


পরিবর্তন করা হয় উম্নাইয়া যুগে অমুসলিমদের বিচারের দায়িতু তাদের 
ধর্মযাজকদের ওপর-্্যস্ত ছিল। এ ব্যাপারে তারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় 
অনুশাসন মেনে চলত । 


৬. স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো : মধ্যযুগের উমাইয়া শাসনামলে স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় 
প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। বিশেষ করে খলিফা 
আবদুল মালিক আরবি ভাষার গৌরবময় এঁতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং আরবিকরণ 
নীতি স্থারা স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলে গ্রিক, পাহলবি, সিরীয় ও কপটিক 


স্বার্থে শাসনামলে আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করা হয়। উমাইয়া খেলাফতের 
পূর্বে রোমান ও পারসিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ফলে রাজস্ব আদায়, ব্যবসায় 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতো। এসব সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে 
আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে একটি জাতীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং তখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাহার করে আরবি মুদ্রা চালু করেন। 

৩ প্রাদেশিক শাসন 

নিম্নে উমাইয়া আমলের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার বিবরণ দেয়া হলো- 

ক. পপ গাটরাহলে বু জেবে পরল লো 

উমাইয়া খলিফাগণ সমগ্র সাম্রাজ্যকে পাচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা- ১ 


৷ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র নি ৪৬৯ 


হিজাজ, ইয়ামেন এবং মধ্য আরব নিয়ে একটি বিভাগ গঠন করা হয়। এর 
রাজধানী ছিল মন্ধা। ২. মিসরের উঁচু ও নিচু এলাকা নিয়ে একটি বিভাগ গঠিত 
হয়, যার রাজধানী ছিল ফুস্তাত। ৩. ইরাক, ওমান, বাহরাইন, কেরমান, 


এশিয়া মাইনরের কিয়দংশ নিয়ে চতুর্থ বিভাগ গঠিত হয়। এর রাজধানী ছিল 
মসুল। ৫. উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন, সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও 
ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে পঞ্চম বিভাগটি গঠিত হয়। এর রাজধানী ছিল 
আফ্রিকার কায়রোয়ান। 

খ. বিভাগকে প্রদেশে বিভক্তকরণ : সমগ্র সাম্রাজ্যের পাচটি বিভাগকৈ ১৪টি 
প্রদেশে বিভক্ত করা হয় প্রদেশগুলো ছিল ১. আরব, ২./ইরকা, ৩. জাযিরা, 
৪. সিরিয়া, ৫. প্রাচ্য, ৬. মিসর, ৭. আল মাগরিব, ৮.এআদ দাইলাম, ৯. আর 
রিহাব, ১০. আল জিবাল, ১১. খুজিস্তান, ১২. ফারস, ১৩. কেরমান ও ১৪. 


ণদাও।, ও ৬ 
অথবা, উমাইয়া শাসনামলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে যা জান « লেখ. 


উক্তল।। উপক্থাপনী: মধ্যযুগের উমাইয়া শাসনামল ইসলামের ইতিহাসে একটি 
যুগান্তকারী, অধ্যায়ের সূচনা করে। এ সময়ে ইসলামী সাধারণতন্ত্রে পরিবর্তে 
রাজতন্ত্রগপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক, সামরিক ও শিক্ষা-সং- অগ্রগতি হলেও 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আদর্শের 
বিচ্যুতি ঘটে। উমাইয়া শাসক ও অভিজাত শ্রেণি জাগতিক ভোগবাদী বিলাসী 
জীবনযাপন করে এবং তারা ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ফলে 
সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
ভনক্রেমার বলেন, “অন্য যে কোনো ঘটনা অপেক্ষা শাসিত প্রজাদের প্রতি উমাইয়া 
খলিফাগণের বিমাতাসুলভ আচরণ উমাইয়া বংশের অস্তিতৃকে বিপন্ন করে তোলে। 
৩ উমাইয়া আমলের সামাজিক অবস্থা 
উমাইয়া যুগে সামাজিক অবস্থা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিম্নে উমাইয়া শাসনকালের 
সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. আরবীয় মুসলমান বা অভিজাত শ্রেণি : খলিফার পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, আরব বিজেতাগণ এবং সন্ত্ান্ত আরব পরিবারবর্গ 
অভিজাত শ্রেণি বলে বিবেচিত হতেন। তারা সরকারি প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ 


শ্র ফাযিল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১৭ 


৪৭০ (ৱাল জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


সম্পর্ক বজায় রেখে বিলাসী জীবনযাপন করতেন। দামেক্ষের বিলাসবহুল 
জীবনে পারসিক ও রোমীয় রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারা নতুন এক 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। 

২. রাজকীয় জীবনধারা : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাগণ শরীয়তের 
বিধিবিধান পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চললেও উমাইয়া খেলাফতে অনৈসলামিক 
কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মদ্যপান শুরু 
করেন হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াজিদ । খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ একটি 
মদের চৌবাচ্চা নির্মাণ করে এতে সর্বদা অপ্রকৃতিস্থ থাকতেন । সমাজে 
উপপত্বী প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ থাকলেও উমাইয়া খলিফাদের হেরেয়ে অসংখ্য 
উপপত্নী ছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদ সাল্লামাহ এবং হাবীবা দু'জিন। গায়িকা দ্বারা 
ইন্দ্রিয়পরায়ণতা চরিতার্থ করতেন । 

৩. মাওয়ালি বা নবদীক্ষিত মুসলমান : নবদীক্ষিত মুসলমানদের আরব সমাজে 
মাওয়ালি বলা হতো । ইসলামে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তার যথাযথ 
মূল্যায়ন করা হতো না। তাদের নিকট থেকে./খারাজ ও জিযিয়া কর আদায় 
করা হতো । তবে দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে তারা ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়। 

৪. জিম্মি বা অমুসলিম সম্প্রদায় : ইছদি, খ্রিষ্টান, অগ্নি-উপাসক এবং অন্যান্য 
অমুসলিম সম্প্রদায় জিম্মি বলে পরিচিত ছিল। জিযিয়া ও খারাজ প্রদানের 
বিনিময়ে রাষ্ট্র, তাদের জান্যালের,নিরাপত্তা প্রদান করতো। তারা নিজ নিজ 
ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে পালনএরুরটতো। তাদের বিচারকার্য তাদের ধর্মীয় বিধান 
মতে তাদেরই পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত হতো। 

৫. দাস সম্প্রদায় : রাসূলুল্লাহ (স) দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং তাদের মুক্তিদানকে অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ বলে ঘোষণা করেন। 
কিন্তু উমাইয়া, আমলে দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং দাস-দাসী 
বেচাকেনা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। মালিকদের ইচ্ছা ও 
অভিরু-চির ওপর তাদের জীবনাচার নির্ভর করতো। 

৬. সমাজে নারীর স্থান : উমাইয়া যুগে নারীদের জন্য পর্দাপ্রথা ছিল। 
কিন্তু তা সত্তেও নারীদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
বিদ্যমান ছিল। তালহার কন্যা আয়েশা, ইমাম হুসাইনের কন্যা সখিনা, প্রথম 
ওয়ালীদের স্ত্রী উম্মুল বানীন বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে তাপসী রাবেয়ার বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। আবৃত্তি, কবিতা রচনা ও 
সংগীতে নারীরা দক্ষ ছিল। 

৭. পোশাক-পরিচ্ছদ : উমাইয়া শাসনামলে সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। রাজপরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও সাধারণ লোকও জাকজমকপূর্ণ 
- পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল। নগরবাসীরা টিলা পাজামা, লাল জুতা, বড় 
পাগড়ি পরিধান করতো । বেদুইনগণ টিলা লম্বা জামা পরিধান করতে অভ্যস্ত 
ছিল এবং মরু লু হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথায় রুমাল বাধত। 
অভিজাত সম্প্রদায় রেশমি পোশাক পরিধান করে তারবারি বা বর্শা নিয়ে 
অশ্বপৃষ্ঠে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। পর্দানশিন মহিলাগণ রাস্তায় অবাধ 
যাতায়াত করতেন না। তারা সাধারণত টিলা পাজামা, কামিজ ও বক্ষোপরি 
ক্ষমাল ব্যবহার করতেন। 


জ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ৪৭১ 


৮. 


আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাস : খলিফাগণ দামেস্ক এবং পালমিরার মধ্যবর্তী 
স্থানে মরু দুর্গ করে এতে ভোগবিলাসে মত্ত থাকতেন। ভোগবিলাস চরিতার্থ 
করার জন্য তারা গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমগ্ন থাকতেন। 
এ যুগে শিকার, ঘোড়দৌড়, পাশা খেলা প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হতো। মোরগের লড়াই একটি অতি প্রচলিত খেলা ছিল। এভাবৈ তারা 
ভোগবিলাসে সময় কাটাতেন। রি 


৩ উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা 

অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল । উমাইয়া আমলে 
গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিরও মৌলিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়। উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নে আলোচিত হলো-- 


>. 


বায়তুলমাল : খেলাফতযুগে সৃষ্ট বায়তুলমাল উমাইয়া (শাসনামলে খলিফাদের 
EE re IEE 
খলিফাই ইসলামের এঁতিহ্য বিরোধী বিলাস-ব্যসন “ও জাকজমকপূর্ণ জীবনযাপনে 
বায়তুলমাল থেকে ইচ্ছামতো অর্থ অপচয় করতেন, এজন্য জনসাধারণের নিকট 
কোনো জবাবদিহি করার প্রয়োজন মনে করতেন না। তারা খোলাফায়ে 
রাশেদীনের ন্যায় সরল ও অনাড়ম্বর জীৱন্যাপন করতেন না। 

যাকাত : উমাইয়া শাসনামলে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধান যাকাতের ব্যাপারে 
কোনো পরিবর্তন হয়নি। যাক্সাত আদায়ের. বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক 
গৃহীত নিয়ম অনুসরণ কন) তবে উমাইয়া খলিফা হজরত মুয়াবিয়া (রো) 
ভাতা গ্রহণকারীদের বাৎসরিক/ভাতা থেকে আড়াই ভাগ যাকাত হিসেবে কর্তন করতেন। 


. জিযিয়া : আরা ওর বার আমল লস 
নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে 


তাদের জানমাল, ও পর্মের জিযিয়া কর ধার্য করা 
হয়েছিল। অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতির পরিবর্তে এ 
কর দিতে. হতো । কেবল সক্ষম ও যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিগণই জিষিয়া প্রদান করতো। 
বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোক, ধর্মযাজক ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা এ কর থেকে মুক্ত ছিল। 
গরীমত : মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ধনসম্পদ লাভ করতো তাকে গনীমত 
বলা হতো। খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো উমাইয়া আমলেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের 
পাচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বষ্টন করে অবশিষ্ট এক- 
পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা রাখা হতো। উমাইয়া আমলে এ অংশ সামরিক 
খাতে ব্যয় করা হতো। 

আল-ফাঈ : রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃতাধীনে যে ভূমি থাকত তাকে আল ফাঈ বলা 
হতো। পরাজিত বা পলাতক শক্রদের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি, কৃষি খামার, 
মন্দিরের ভূসম্পত্তি, বনভূমি ইত্যাদি আল ফাঈয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের আমলে আল ফাঈ (স)-এর পরিবার, আত্মীয়বর্গ, অনাথ ও 
গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হতো । কিন্তু উমাইয়া শাসনামলে তা রাজপরিবারের 
বিলাসিতায় ব্যয়িত হতে থাকে । . 

বাণিজ্য কর : এটি ছিল মূলত মুসলমান বণিকদের ওপর বাণিজ্য শুল্ক । 
বাণিজ্য পণ্যের মূল্য ২০০ দিরহামের বেশি হলে মুসলমানগণ উক্ত পণ্যের 
শতকরা আড়াই ভাগ, অমুসলিম জিম্মিগণ শতকরা পাঁচ ভাগ এবং বিদেশি 
অমুসলিমগণ শতকরা দশ ভাগ হারে বাণিজ্য কর প্রদান করতো । 
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৭. ওশর : রাসূল (স) এবং পরবর্তী খলিফাগণ ভূমির উৎপাদিত ফসলের ওপর এ 
কর আরোপ করতেন। সরকারি সেচ ব্যবস্থায় বা সরাসরি উৎপাদিত ফসলের 
এক দশমাংশ বায়তুলমালে জমা দানকে ওশর বলা হয়। আর যদি নিজস্ব সেচ 
ব্যবস্থায় চাষাবাদ হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ বায়তুলমালে জমা দেয়া 
 হুতো। এ ব্যবস্থা উমাইয়া যুগেও বলবৎ ছিল। 

৮. খারাজ : 'খারাজ' অর্থ ভূমিকর। উমাইয়া যুগে খারাজ ছিল রাজস্বের একটি 
বড় উৎস। রাসূল সে) ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে অমুসলিমদের ওপর ভূমিকর হিসেবে 
খারাজ আরোপ করেন। উমাইয়া আমলে নও মুসলিমদের সংখ্যা বুদ্ধি, পাওয়ায় 
খারাজি জমি ওশরী ভূমিতে পরিণত হয় এবং মাওয়ালিরা শহরে গিয়ে বসবাস 
করতে থাকে। 

৯. ব্যবসায়-বাণিজ্য : উমাইয়া শাসনামলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে 
আরবদের হাতে প্রচুর অর্থাগম ঘটে। ব্যবসায় বাঁগিজ্যের মাধ্যমে বিপুল 
পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে আরবগণ নিজেদের! আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করে 
টে রোল জনের 

১০. মধ্যেএকোনৌ কোনো 
১১১৪৭৯৯৮1০৮ 
জন্য খাল খনন করেন এবং মাওয়ালি২ও 'জিম্মিদের কৃষিকাজে নিয়োগ করেন। 

১১. ধনিক শ্রেণির উদ্ভব : উমাইয়া্টশাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক 


আরা হারবাল গানে 
নিমগ্ন হন এবং রাজকীয় প্রাসাদে আড়ম্বরে বসবাস করেন। 

৩ উমাইয়া আমলের সামরিক অবস্থা 

উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সামরিক বাহিনীর প্রভূত উন্নতি ঘটে। কারণ উমাইয়া 

খেলাফত ছিল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল । সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করেই 

তারা ক্ষমতায় আসেন। তাদের সামরিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ_ 

১. “সৈন্যবাহিনী : উমাইয়া সৈন্য বাহিনী দশমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ছিল। প্রতি দশ 
জন সৈন্য নিয়ে গঠিত হতো আশারা। এর পরিচালক আরিফ বা আমীরুল 
আশারা। প্রতি ৫০ জনের নেতৃত্বে থাকতেন একজন খলিফা। প্রতি ১০০ জন 
সৈন্যের পরিচালক নকিব নামে অভিহিত হতেন। প্রতি ১,০০০ সৈন্যের প্রধান 
কায়েদ নামে অভিহিত হতেন । দশ জন কায়েদের নেতৃত্বে থাকতেন আমীর বা 
প্রধান সেনাপতি । প্রধান সেনাপতি বিশেষ প্রয়োজন না হলে সচরাচর 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন না, তিনি কেন্দ্রে অবস্থান করে তদারক করতেন। 

২. নৌবাহিনী : উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অন্যতম বিভাগ 
নৌবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে । হজরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে হজরত 
৮071551257৮ 

উমাইয়া শাসনামলে । এ সময়ে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। 
লাগ পুর স্পেন ও সিন্ধু দেশ বিজয় এ নৌবাহিনীর কৃতিতৃ । 

৩. : উমাইয়া শাসনামলে পদাতিক সৈন্যরা সাধারণত বর্শা, তীর, ধনুক, 
টি এর রি SRO RG EER 
জন্য চামড়ার জামা ও লৌহ শির স্ত্রাণ পরিধান করতেন । অশ্বারোহী সৈন্যরাও 


॥্ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৭৩ 


প্রায় একই ধরনের যুদ্ধান্ত্র ব্যবহার করতেন। দুর্গ ভাঙার জন্য তারা বলিস্তা, 
মানজানিক ও দাব্বাবাহ নামক এক ধরনের স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার 
করতেন। পরিবহনের জন্য উট ব্যবহৃত হতো। 

: উমাইয়া শাসনামলে যুদ্ধকৌশল .হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে, সৈন্যদের 
কয়েক ভাগে ভাগ করা হতো। কেন্দ্রীয়, উভয় পার্খবস্থ, অগ্রগামী এবং পশ্চাৎ 
দল। পদাতিক বাহিনী সর্বাগ্রে থাকতেন, তারপর অশ্বারোহী এবং সর্ব পেছনে 
তীরন্দাজ বাহিনী অবস্থান করতেন। প্রধান সেনাপতি সাধারণত কেন্দ্রে অবস্থান 
করে তদারক ও সমৰয় করতেন। 


৩ উমাইয়া আমলের শিক্ষা ও 
উমাইয়া শাসনামলে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জয়যাত্রা সুচিত হয় তা পরবর্তী 
আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেও অব্যাহত থাকে । তার একটি চিত্র/নিক্নেঞুলে ধরা হলো- 


১, 


শিক্ষাকেন্দ্র : উমাইয়া শাসনকালে মসজিদগুলোই হিলি শিক্ষাকের। 
এসব কেন্দ্রে কুরআন-হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়েশিক্ষা প্রদান করা হতো। সে 
যুগে মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং মিসর প্রধান৷শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। 
খলিফাগণের পুত্রদের শিক্ষার জন্য সিরিয়ার মরুভূমিতে কুসায়েরুল আমরুহা 
এবং বাদিয়াহ নামক স্থানে মাদরাসা, স্থাগন, করা হয়। সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত 


উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে ৷ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ;- আশশাবী, 

আমীর ইবনে শারাহীল-উ্র্লাবী ইবনে শিহাব আল জুহরী, হাসান' বসরী প্রমুখ 
কুরআন, হাদীস ও ফিকহশীস্তরে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

মত ৮&৮ হাদি করেন ইমাম হাসান বসরী যা একটি ধ্মা্শন 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন । এ সময়েই সর্বপ্রথম আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয় । 


ইতিহাস ছু প্রবাদের মাধ্যমেই আরবি ইতিহাস প্রণয়ন কাজ আরম্ভ হয়। 


তখন যুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে “মাগাজী' এবং হজরত মুহাম্মাদ (স) ও 
0, ৬ “সিরাহ' নামক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। খলিফা 
মুয়াবিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ওবায়েদ “কিতাব-আল-মুলক ওয়া আখবার আল- 
মাদীন' নামে শাসকদের ইতিহাস রচনা করেন। 
কাব্যচর্চা : আরবরা স্বভাবতই কাব্যপ্রিয় জাতি ছিল । উমাইয়া খলিফাগণও কবি 
ও কাব্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহেলিয়া যুগের “কাসিদাহ' নামক প্রেমের 
কবিতা অবলম্বনে উমাইয়া শাসনামলে বহু প্রেমের কাব্য ও আখ্যান রচিত হয়। 
প্রেমের কবিতা রচনায় ওমর ইবনে আবি রাবিয়া ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। 
সংগীতচর্চা : উমাইয়া শাসনামলে সংগীতণর্চায় প্রভূত উন্নতি ঘটে । তখন 
“মুখান্নাসুন' নামে একদল লোক সংগীতজ্ঞ, শিল্পী ও গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছিলেন । তুয়ায়েসকে ইসলামী সংগীতের জনক বলা হয়। মন্কায় 
সাঈদ-বিন-মিসজাহ উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। 
স্থাপত্যশিল্প : উমাইয়া যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চারুশিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন 
করেছিল। এ যুগের স্থাপত্যশিল্লে গ্রিক, পারসিক ও রোমান প্রভাব বিদ্যমান 
ছিল। তখনকার স্থাপত্যশিল্প মসজিদকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল। উমাইয়া যুগের 
শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্লের নিদর্শন ছিল হজরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক নির্মিত দামেক্ষের 
সবুজ প্রাসাদ এবং আবদুল মালিক কর্তৃক নির্মিত জেরুসালেমের কুব্বাতুস সাখরা । 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া আমলে যদিও ইসলামের রাজনৈতিক 
পৰিবর্তন সাধিত হয়ে গতর পরিবর্তে রাত প্রতিিত হয় এবং যুস্লিম 
সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তথাপি এ সময়ে মুসলিম শিক্ষা 

ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়। এ আমলে মুসলিম সংস্কৃতি 
ও শিক্ষার যে ভিত রচিত হয়, তারই ওপর ভিত্তি করে আব্বাসীয় শাসনামলে 

পলির সিক্কা সংস্কৃতি ও শাক াবসার বিকাশ ঘটে বিনে করে হাদীর, ভাটি 
এবং মুসলিম আইনশাস্ত্রের ভিত্তি এ সময়েই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । 


পত্র: : ১৪১ 1 উমাইয়া আমলের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনাঁকর। 
উর উই শাসনামল কয় রান কাটায় নর 

উত্ত্ন।। উপস্থাপনা : উমাইয়া বংশ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত,হওয়ার পর ইসলামের 
শাসননীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত' হয়েছিল। এতিহাসিক 
আমীর আলী বলেন, “উমাইয়াদের সিংহাসনারোহণ শুধু শাসক বংশের পরিবর্তনই 
সূচিত করেনি, এর অর্থ ছিল একটি নীতির আমূলঃপরিবর্তন এবং নতুন কতকগুলো 
১৮৪ উমাইয়া খেলাফতে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে 

রি বে নিজেদের এর 


আমূল 

হয়। উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো খুবই দৃঢ় ছিল। নিয়ে 

. উমাইয়া আমলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. খলিফার ক্ষমতা : ইসলামের প্রথম যুগের খলিফাগণ যে ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, উমাইয়া খলিফাগণের আমলে তা স্বেচ্ছাচারি 
রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। খলিফার মৃত্যুর পূর্বে তারা নিজেদের মর্জিমতো 
উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতেন। এ যুগে খলিফাগণ বিচার বিভাগ ও শাসন 
বিভাগের সর্বাধিনায়ক এবং ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এতে রাজকোষ খলিফার 
নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। তার বিচারই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো । যখন 
তখন মর্জিমাফিক প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত বা পদচ্যুত করতে পারতেন । 


বিভাগ); (খ) দিওয়ানুল খারাজ (রাজস্ব বিভাগ); স) দিওয়ানুর রাসায়েল 
সরকারি 


Ses কাগজপত্র আদান-প্রদান বিভাগ); (ঘ) দিওয়ানুল বারিদ (ডাক 
) এবং (ঙ) দিওয়ানুল খাতাম (হুকুমনামা সংরক্ষণ বিভাগ) । নিয়ে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


ক. দিওয়ানুল : সামরিক বিভাগের সুষ্ঠু তত্রাবধায়ন করতে খলিফা 
একজন দখা কর্মকর্তা নু করতেন । এ রিভালার পাদ ছিলেন 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৭৫ 


সাহিবুদ দিওয়ান। উমাইয়া খেলাফতে সামরিক প্রশাসনের দায়িতে 
নিয়োজিত দিওয়ানুল জুনদের পুনর্বিন্যাস করা হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমর 
এর খেলাফতকালে সামরিক গ্রহণকারী সকল আরব ও অনারব 
সৈন্যগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদান করা হতো । যুদ্ধে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও ভাতা দেয়া হতো। কিন্তু উমাইয়া খলিফা 
হিশাম সর্বপ্রথম এ নীতির পরিবর্তন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভাতা 
নিজে অধয এ জালাল সেরে তো? পুর কাদা অন 
অপচয় বন্ধ হয় এবং তা কঠোরভাবে পালিত হয়। 

খ. দিওয়ানুল খারাজ : দিওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের 
অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল। রাজস্ব সচিবের তত্তাবধানেউরাজস্য সংক্রান্ত 
সব কাজ সম্পাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিষার: ছাড়াও প্রদেশ 
টা যাবতীয় আনার নান এনা উলামাদের যান 

অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা এ বিভাগের 
দি । এ বিভাগের প্রধান ছিলেন সাহিবুল খারাজ। 

গ. নাসা, পে জরা ররর 

পত্রাদি, আদেশাবলি লিখনএএবং বিভিন্ন প্রস্তাব ও দলীলপত্রাদি 
রা সা ও RO এ লু 
উমাইয়া যুগে এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিওয়ানুর রাসায়েল নামে 
একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। খলিফা মালিক বিন মারওয়ান এ 
দপ্তর করেন. এ দপ্তরের সাথে অন্যান্য বিভাগের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। প্রত্যেক ঘোষণাপত্র প্রচার এবং তা প্রদেশে বিতরণের 
ব্যবস্থা করা এ বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

ঘ. দিওয়ানুল.বারিদ : হজরত মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম দিওয়ানুল বারিদ নামে 
ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করা,হলেও পরবর্তী পর্যায়ে জনসাধারণের সুবিধার্থে তা উন্মুক্ত করে দেয়া 
হয়।। ঘোড়া অথবা উটের সাহায্যে দূর-দূরাঞ্চলে ডাক প্রেরণ করা হতো 
এবং উনিশ কিলোমিটার অন্তর বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল। এসব উপায়ে 


প্রধান ছিলেন সাহিবুল বারিদ 
ঙ. চার দলীল"ও, সরকারি দির কেনী 
সরকার ৯ nthe Fd nnd 


মুয়াবিয়া (রা) এটি প্রথম প্রবর্তন করেন। প্রতিটি আদেশনামা তালিকাভুক্ত 
করার পর যাতে নকল হতে না পারে সেজন্য সরকারি সিলমোহর 
ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। * 

৩. সামরিক বিভাগ : উমাইয়া শাসনামলে সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন করা হয়। সে সময় আরববাসীদের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
ছিল। প্রত্যেক সৈন্যকে বছরে ১,০০০ দিরহাম বেতন দেয়া হতো। তবে 
পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্যদের দ্বিগুণ বেতন দেয়া হতো। 
সৈন্যবাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা- নিয়মিত সৈন্যবাহিনী এবং 
অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী। অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট ভাতার পরিবর্তে 
যুদ্ধলন্ধ সম্পদের অংশ পেত। সে সময়ের সৈন্যগণ সাধারণত বর্শা, তীর, 
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ধনুক, দু'দিকে ধারবিশিষ্ট তীক্ষ তলোয়ার ও লম্বা ঢাল ব্যবহার করতো। 
যুদ্ধক্ষেত্রে তারা লৌহ শিরস্ত্রাণ ও চামড়ার তৈরি জামাও পরিধান করতো। 


খলিফা মুয়াবিয়ার সময় সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এবং এ বংশের সর্বশেষ 
খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময়ে সৈন্যসংখ্যা ১,২০,০০০ পর্যন্ত পৌছে। 
8. নৌবাহিনী : সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় উমাইয়া 


লিকগিণ একটি শভিলালী নৌবাহিনী গঠনের রানীর করো 
নৌবাহিনী গঠন করা হয়েছিল হজরত ওসমানের সময়ে । পরবর্তীকালে হজরত 
রানি) সুমি দৌরাছিন অধ্কিতের শিপন করেন । | বরিয়াতে 

একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা _ওয়ালিদের সময়ে 
মুসলিম নৌবাহিনী উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল । ডক্টর হোসাইনী 
নেন, পাস হুওসারীর পাতা সন এরি ও 
সিদ্ধুদেশ শক্তিশালী মুসলিম নৌবাহিনীর সাহায্যে বিজিত হয়েছিল।” খলিফা 
ওয়ালিদ মুসলিম নৌবাহিনীকে পাচ ভাগে বিভর্জ করেছিলেন। মূলত উমাইয়া 
শাসনকালে মুসলিম নৌবাহিনীর কার্যাবলি, ভূমধ্যসাগর এবং ভারত মহাসাগরে 
কেন্দ্রীভূত ছিল। লবণাক্ত পানি লৌহ পেরেক নষ্ট করে দিতে পারে ভেবে এ 
পার্থক্যের ভিত্তিতে উক্ত স্থানে দুই ররুম নৌবাহিনী ব্যবহৃত হতো। 

- ৫. বিচার. বিভাগ; উমাইয়া শাসনকালে, সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচার 
বিভাগ গঠন করা হয়। ৰিচারকার্য- পরিচালনার দায়িতৃ কাজিদের ওপর ন্যস্ত 
ছিল। কাজিগণ বড় বড়ুঃশহরে বসবাস করতেন। এছাড়া কাজিগণ সহকারী 
কামী নিযুক্ত করতেন। কাধিগণ মামলা-মোকদদমা নিষ্পত্তি করা ছাড়াও ওয়াকফ 
সম্পত্তি ও নাবালকদের ভূ-সম্পত্তি তদারক করতেন। মূলত উমাইয়া যুগে 
খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচারব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। এ যুগে অমুসলিমদের 
বিচারের দায়লিতু পালন করতেন তাদের ধর্মযাজকগণ। এ ব্যাপারে তারা নিজ 
নিজ ধর্মীয় অনুশাসন স্বাধীনভাবে মেনে চলত। 

৬. স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো : উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বিশেষ করে খলিফা আবদুল মালিক আরবি 
ভাষার গৌরবময় এঁতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আরবিকরণ নীতি দ্বারা স্বতন্ত্র 
প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য গ্রিক, পাহলবি, সিরীয় ও কপটিক 
ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষা সরকারি ভাষারূপে ব্যবহৃত হতো । এতে স্বতন্ত্র 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো বাস্তবরূপ লাভ করে। 

৭. আরবি প্রবর্তন : উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যাবলির 

আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করা হয়। তার পূর্বে রোমান ও পারসিক মুদ্রা 
প্রচলিত ছিল। ফলে রাজস্ব আদায়, ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি 
হতো । এসব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে 
একটি জাতীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা 
উদ 


হলে উমাইয়া খেলাফত ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। 


** ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৭৭ 


জ্প্রশ্ন : ১৪২ উমাইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার 
গুরুত নির্ণয় কর। 

অথবা, উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার গুরুতু লেখ। 
উত্তন॥ উপস্থাপনা : উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষায় চরম 
উৎকর্ষ সাধন করে ইসলামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। এ 
যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরববাসী ও অনারব মুসলমানগণ যথেষ্ট অবদান 
রেখে গিয়েছেন। এ যুগে পারসিয়ান, মিসরীয়, সিরিয়ান, আরবীয়, ইহুদি; খ্রিষ্টান ও 
মুসলিম পত্তিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেন । এসময়ে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উমাইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান : উমাইয়া খলিফাগণ শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে অনবদ্য কৃতিত্ব স্থাপন করেছিলেন। উমাইয়া শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের 
ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ফুলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
আদান-প্রদান চলে । বিশেষ করে কুফা, বসরা, (পারস্য, মিসর প্রভৃতি সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে উমাইয়াগণ কবিতা, স্থাপত্য সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
উৎসাহী হয়ে ওঠে। তাছাড়া উমাইয়া খলিফাঘণ শিক্ষার সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফাগণ আরবি ব্যাকরণ, 
ইতিহাস, কবিতা, হাদীসশানর, সংযীতিস্থাপত্য, চিকিৎসাশাস্ত, রসায়নশাস্ত প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে চরম উন্নতিতে পৌছায় //৯ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ : (টিয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল মসজিদ 
মসজিদকে কেন্দ্র করেই. তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটে। মূলত কুরআন ও হাদীসের 
ওপর নির্ভর করেই,শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। হজরত আলী (রা)-এর শাসনামলে 
কুফা ও বসরায়এপ্রামাণ্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা ও 
মিসরে বড় রড়ীঃশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । খলিফাগণ তাদের পুত্রগণকে শিক্ষার 
জন্য সিরিয়ার মরুভূমিতে 'কুসায়েরুল আমরুহা' এবং “বাদিয়াহ' নামক স্থানে বিদ্যাপীঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা আবদুল মালিকের সময় থেকে গৃহশিক্ষকের প্রথা চালু হয়। 
কুফা ও বসরা নগরীর পরিচয় : মক্কা ও মদিনার মতো ইরাকের বসরা ও কুফা শহর 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমগ্র সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা 
আরবি উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি শেখার জন্য সমবেত হতো । এই বসরাতেই 
আরবি ব্যাকরণের জনক আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলি ব্যাকরণ চর্চায় আত্মনিয়োগ 
করেন। বসরার মতো কুফাও আরবীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখে । আবদুল্লাহ 
বিন মাসুদ ছিলেন কুফার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব । কুরআনের সঠিক 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরিচয় তার কাছ থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া উামাইয়া 
খলিফাদের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কুফা ও বসরার উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং 
ইসলামের ইতিহাসে কুফা ও বসরার গুরুতৃ ছিল অপরিসীম। 

৩ উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার গুরুত্ব 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষে কুফা ও বসরা গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুফা ও 
বসরার জ্ঞানচর্চার ওপর ভিত্তি করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়েছিল । নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
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১. আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তি : আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কুফা ও 
বসরার গুরুত্ব ও অবদান ছিল অপরিসীম । ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে 
মুসলমানরা কুরআন পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। কুরআন শিক্ষার 
জন্য তারা বসরার আলেম ও হজরত আলী (রা)-এর শিষ্য আবুল আসওয়াদ 
দুয়াইলী ৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের সূত্র নির্ধারণ করেন। 
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একটি অভিধান প্রণয়ন করেন, যার নাম ছিল ‘কিতাবুল 

| ফলে শিক্ষার্থীরা আরবি শেখার জন্য কুফা ও বসরায় দলে দলে 
সমবেত হতো। কুফা ও বসরায় বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা; গ্রহগ করে 
শিক্ষার্থীরা আরবি সাহিত্যে জ্ঞানী হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে জ্ঞান“বিজ্ঞানের উচ্চ 
পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। 

২. হাদীস ও ফিকহশাস্তর চর্চা : উমাইয়া যুগে হাদীস ও ফ্িকহনাস্ত্ের অভূতপূর্ভ 
উন্নতি সাধিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও কুফা ও বসরা বিশেষ ভূমিকা পালন 
করেছিল। বসরায় একটি ধর্মদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাংকরেন ইমাম হাসান আলী। 
এই ধর্মদর্শন কেন্দ্রে হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের গর ব্যাপক গবেষণা হতো। 
উমাইয়া যুগে কুরআন পাঠ ও এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়লে ভাষাতত্ব, শব্দতত্ত 
ও হাদীসের ওপর গবেষণা শুরু হয়,। নাভি সিরিজ 
কেন্দ্ৰসমূহ এ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ, 

৩, কাব্যচর্চা ; আরবগণ আর মূলত খাপ যুগ খেবেই কাল কবিতার 
প্রতি, তাদৈর দুর্বলতা অনেক 'রেশি ছিল। কাব্য রচনায় উমাইয়া যুগ যথেষ্ট 
উৎকর্ষ লাভ করে। তাছাড়া .বসরা ও কুফা কাব্য রচনার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন 
করেছিল । তাই উমাইয়া(শিক্ষার্থীরা বসরা ও কুফায় শিক্ষালাভের সময়ে কাব্য 
রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্লেরগা লাভ করে। এ অনুপ্রেরণা থেকেই উমাইয়া খেলাফতে 
কাব্যচর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ওমর ইবনে 
আবি রারিয়াই।,তিনি প্রেমের কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । প্রেমের 
কবিতাংছাড়াওড এ যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক কবিতা রচিত হয়। 

৪. ইতিহাঁজ চর্চা : সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনার সূচনা হয় কুফা ও বসরায় । এ প্রসঙ্গে 
পি. কে. হিট্রি বলেন, “এই যুগের আরবি ইতিহাস লিখন হাদীসকে ভিত্তি করে 
গড়ে ওঠে ।” হজরত মুহাম্মাদ (স) এবং তার সাহাবীদের জীবনধারা ও 
কার্যাবলি জানার উদ্দেশ্যেই এতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনা শুরু করেন। এ 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ছিলেন আবিদ ইবনে মারাইয়ার। আর কুফা 
ও বসরার জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাকেন্ত্র থেকেই উমাইয়াগণ ইতিহাস রচনার 
প্রেরণা অর্জন করেন। 

৫. চিকিৎসাবিদ্যা : চিকিৎসা ক্ষেত্রেও য়থেষ্ট ভূমিকা রাখে কুফা ও বসরা । কুফা ও 
বসরা থেকে উমাইয়াগণ ধারণা লাভ করায় আরবীয় চিকিৎসাশাস্ত্ প্রভূত উন্নতি 
লাভ করে । মূলত আরবদের চিকিৎসাবিদ্যা গ্রিক ও পারস্য চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে 
গৃহীত ও উদ্ভূত হয়। ফলে আরব সমাজে হিজরী প্রথম সালে আরবীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের 
উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে তায়েফের আল হাদীস ইবনে কালাদা বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেন। হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইবনে উথাল, 
হাজ্জাজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তায়াদুক এবং মারওয়ানের পারিবারিক 
চিকিৎসক মাসারযাওয়াহ ্িক'চিকিৎসাশান্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৭৯ 


৬ 


১০, 


রসায়নশান্ত্র : রসায়নশান্ত্রেও কুফা ও বসরা সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান 
করে। কুফা ও বসরা থেকে রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আরবগণ 
যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইয়াজিদের পুত্র খালিদ বিন ইয়াজিদ মুসলিম 
রসায়নশান্ত্রের আদি প্রবর্তক ছিলেন। তিনি রসায়নশান্ত্রগুলো আরবিতে অনুবাদ 
করেন। ইমাম সাদিকও রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন। জাবির ইবনে 
হাইয়ান জ্যোতিষশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। রর 
জ্যোতির্বিদ্যা : জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে কুফা ও বসরার গুরুত্ব অপরিসীম । কুফা 
ও বসরা জ্যোতির্বিদ্যায় প্রভূত উন্নতি সাধন করায় এর প্রভাব উমাইয়া 
খেলাফতে পড়ে । উমাইয়া খলিফাগণ তথা শিক্ষার্থীরা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণের জন্য কুফা ও বসরার কাছে শরণাপন্ন হয় (এবং পরবর্তীকালে 
খালিদ বিন ইয়াজিদ ফলিত জ্যোতি্বিদ্যা বিষয়ক গ্রিক গ্রস্থাবলি আরবিতে 
অনুবাদ করেন। 


. বাগিতার অনুশীলন : এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরংপ্রাণকেন্্র হিসেবে কুফা ও 


বসরায় নিয়মিত বাগ্িতার অনুশীলন হতো (তখন বাগ্িতার বেশ কদর ছিল। 
এমনকি জুমার দিন বাগ্মিতাপূর্ণ খোতরা প্রদান ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেনা 
সদস্যদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপরননা, সৃষ্টিতে সেনাপতি এবং প্রশাসনিক 
ব্যবস্থাকে জোরদার করতে প্রশান্পরু, বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন। কুফা ও 
বসরার প্রশাসক যিয়াদ ছিবেন/ত্রকজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান রাজনীতিক । তিনি 
সাধারণ রাজনীতি ও শাসনঃসংক্রান্ত বিষয়ে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করতেন। 
তার বক্তৃতা ছিল গানতীর্য (ও 'ব্যক্তিতৃপূর্ণ। বক্তৃতা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতো, 
অপরদিকে ভীতি সঞ্চারক্ররতো। গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বক্তৃতাও ছিল 
অত্যন্ত তেজস্বী, জীবলীল ও বাগ্মিতাপূর্ণ। তার সম্পর্কে মালিক বিন দীনার 
বলেছেন, “হাজ্জাজের বক্তৃতা মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে । তার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ বক্তা আমি দেখিনি। তার বক্তব্যের অকাট্য যুক্তিতে তিনি সত্যকে মিথ্যা 
ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতেন ।” 

সংগীত: সংগীতের ক্ষেত্রেও উমাইয়াদের অনবদ্য অবদান ছিল । তবে এক্ষেত্রে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল কুফা ও বসরা । এ যুগে মুখান্নাসুন নামে একটি 
সংগীত দল সংগীতকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
আধুনিককালের পেশাদার কণ্ঠশিল্পীদের মতোই তাদের ভূমিকা ছিল। এ যুগের 
সংগীতের বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক, উ্টচালনা, ধর্মীয় ও প্রেম সম্পর্কিত গান। 
আরবদের শ্রেষ্ঠ চার জন সংগীতবিশারদের তুরায়েমের শিষ্য ইবনে সুরায়েজ 
অন্যতম ছিলেন। সাঈদ বিন মিসজাহ ছিলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী । 
মদিনার জামিলা ছিলেন একজন বিখ্যাত গায়িকা । দ্বিতীয় ইয়াজিদের রাজতৃকালে 
হেরেম গায়িকা হিসেবে হাবিবা ও সাল্লামার নামও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
স্থাপত্যশিল্প : স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার গুরুত্ব অপরিসীম । 
এ যুগে স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে 
সাথে উমাইয়া খলিফাগণ পাশ্চাত্য স্থাপত্যকীর্তির সাথে পরিচয় লাভ করে। 
হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজতৃকালে সেনাপতি যিয়াদ কুফা ও বসরার প্রাচীন 
মসজিদগুলোকে বাইজান্টাইন রীতিতে সংস্কার করেন। অনুরূপভাবে সেনাপতি 
আমর ফুস্তাতের মসজিদে সর্বপ্রথম মিহরাব স্থাপন করেন। দামেস্কের মসজিদে 


৪৮০ ___ কাল জত্াত- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


প্রাচীন ঘিক চতুষ্রোণাকার টাওয়ারের অনুকরণে আমর সর্বপ্রথম ফুস্তাতের 
মসজিদে মিনার নির্মাণ করে তার অক্ষয়কীর্তি রেখে যান। উমাইয়া স্থাপত্যের 
অপূর্ব নিদর্শন হচ্ছে খলিফা আবদুল মালিকের সময়ে নির্মিত ডোম অব দি রক 
ও আকসা মসজিদ এবং খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত দামেক্কের 
জামে মসজিদ । ধর্মীয় মসজিদ ছাড়াও উমাইয়া যুগে বিভিন্ন মরু প্রাসাদ ও 
অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মিত হয়। প্রথম ইয়াজিদের সময়ে কুশাইর আমরা, 
হিশামের সময়ে খিরবত মফজার, দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়ে মাশান্া প্রভৃতি 
এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া শাসনকালে কুফা, এরিঈীরা জান- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । কুফা ও বসরা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে 
উমাইয়াগণ ধর্ম, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্লাব্য, সংগীত, স্থাপত্য 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভৃত উন্নতি সাধন করেছিল। সুতরাং উমাইয়া আমলে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও বসরার ভূমিকা ছিল । 


থয: ১৪৩ ॥ উমাইয়া শাসনামলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের 

কারণগুলো আলোচনা কর। 

অথবা, উমাইয়া খলিফাদের সময়ে র্জনেতিক ও সামাজিক অসন্তোষের প্রধান 

কারণগুলো কী ছিল? _ 

উত্তল্ন।। উপস্থাপনা : ইদলানিলীলি বুদ বোলাফারে রালেদীনের ভিন বছর 

শাসনের পর হজরত মুয়াবিয়া (রা) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে যে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা 

করেন, তা ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ:পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উমাইয়া শাসনের ৯০ বছরের মধ্যে 
অনেক চড়াই-উতরাই হয়েছে। তবে বিভিন্ন কারণে উমাইয়া খলিফাগণ রাজনৈতিক 

ও সামাজিক অসন্তোষের সম্মুখীন হন, যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের পতনকে তৃরা্বিত 

করে। অনারর্দের, প্রতি উমাইয়া খলিফাগণের বিমাতাসুলভ আচরণ উমাইয়া বংশের 

অস্তিতকে,বিপন্ন করে তুলেছিল। এটি এমন একটি ভয়াবহ সামাজিক আন্দোলনের 
সূচনা করেছিল, যা উমাইয়াদের রাজসিংহাসনকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল । 

৩ উমাইয়া খলিফাদের সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের কারণ 

উমাইয়া শাসনকালে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। 

তবে এসব অসন্তোষের পেছনে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান ছিল। নিয়ে 
সেগুলো আলোচনা করা হলো: 

ক. রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণ : উমাইয়া শাসনামলে রাজনৈতিক অসন্তোষের 

বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. উত্তরাধিকার নীতির অভাব : উমাইয়া শাসনামলে সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি ছিল 
না। সুনির্দিষ্ট আইনকানুন না থাকায়” সাম্রাজ্যে গোলযোগ বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা 
দেয়। খলিফাগণ কোনো ক্ষেত্রে শুধু জ্যেষ্টপুত্র, কোনো ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে 
সকল পুত্রকে আবার কোনো ক্ষেত্রে দ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে 
রাজবংশে আত্মকলহের সূচনা করে। উত্তরাধিকার মনোনয়নে এরূপ নীতি 
সিডি রিট কহত 

পড়ে। 


৪৬ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ = 8৮১ 


২. 


আব্বাসীয় আন্দোলন : উমাইয়া সাযাজোর চতুর্দিকে যখন তীব্র অসভোবের 
দাবানল জ্বলছিল, সেই মুহূর্তে আব্বাসীয়গণ আন্দোলনকে বেগবান করে। এ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন আবু মুসলিম নামক জনৈক ইস্পাহানি । এ 
আন্দোলনের সাথে অন্য বিদ্রোহী দলগুলোও যুক্ত হয়। ফলে রাজনৈতিক 


খারেজী, মাওয়ানি ও চির নাই এবং বরের? 
অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। 
আরব-অনারব বৈষম্য : অনারব মুসলমান তথা শিয়া, খারেজী ও মাওয়ালিদের 


সুবিধা ভোগ করতে (পারত না। উমাইয়া খলিফাগণের এরূপ বিমাতাসুলভ 
আচরণে পারসিক খ্রঁথলমানগণ ও অনারব মুসলমানগণ চরমভাবে বিরোধিতা 
করলে উমাইয়াঃশাসনের ভিত কেঁপে ওঠে । 

মুদারীয় ও €হিমারীয় দ্বন্ : মুদারীয় ও হিমারীয় ছন্ৰ উমাইয়া খেলাফতে 
রাজনৈতিকঅসস্তোষ সৃষ্টি করে। মূলত সুলায়মানের সময় থেকে খলিফাগণ 
বিচক্ষণআ্ীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন । হিশাম ইয়ামেনীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করতেন এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরবর্তী 
উমাইয়া খলিফাগণ নিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে এক গোত্রের পক্ষাবলম্বন 
ও অন্য গোত্রের প্রতিদ্বন্থী ছিলেন। এভাবে আরবগণ দুটি বিরোধী শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে পড়েন, যা উমাইয়া খেলাফতকে রাজনৈতিক অসন্তোষের দিকে 
ধাবিত করে। 

শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষোভ : উমাইয়া খেলাফতের রাজনৈতিক অসন্তোষকে 
আরো বাড়িয়ে তুলেছিল শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষোভ। হজরত আলী (রা)-এর 
অপসারণ এবং খোতবাতে হজরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের বিরুদ্ধে 
উমাইয়াদের নিন্দা ও কুৎসা রটনা, কারবালার হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি তাদের নিষ্ঠুর 
ও জঘন্য কার্ষের জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় । 


. খারেজী বিদ্রোহ : উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি করে 


খারেজী সম্প্রদায়ের অব্যাহত বিদ্রোহ। খারেজীগণ উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে বিদ্রোহ ও অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দেয়। পরবর্তীতে খারেজীগণ উমাইয়া 
বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে হাত মিলিয়ে এ অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয়। 


৪৮২ লন জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ॥ 


৮. শাসনকর্তাদের অদক্ষতা : উমাইয়া খেলাফতের শাসনকর্তাদের অযোগ্যতা, 
অদক্ষতা, রাজনৈতিক অসন্তোষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাদের 
অর্থলোলুপতা এক্ষেত্রে ছিল অন্যতম কারণ । মূলত খলিফাগণ অযোগ্য থাকায় 
শাসনকর্তাদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ 
হন ।.ফলে শাসনকর্তাগণ অদক্ষ হয়ে পড়ে । 

৯.- সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা : উমাইয়া শাসনামলে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ 
সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দ্বিতীয়, ওমরের 
সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ নীতি অনেকাংশে দায়ী ছিল। আর এই নীতি উমাইয়া 
সামরিক দক্ষতা ও ক্ষমতাকে সীমিত করে দিয়েছিল। ফুলে সেনাপতিগণ 
বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজনৈতিক অসস্তোষ বৃদ্ধি করেছিল । 

১০. বুদ্ধিজীবীদের অসহযোগিতা : হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে 
বংশানুক্ৰমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন বুদ্ধিজীবী মহলে /অসস্তোষ সৃষ্টি করে । তাদের 
এ অসন্তুষ্টি উমাইয়া খলিফাগণের জন্য রাজনৈতিক সমস্যার কারণ হয়। 
খলিফাগণ চরম দুর্দিনেও বুদ্ধিজীবী মহল্রে থেকে কোনো প্রকার সহযোগিতা 
লাভ করেননি । ফলে পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক অসন্তোষের দিকে ধাবিত হয়। 

খ. সামাজিক অসন্তোষের কারণ : (উমাইয়া খলিফাদের সময়ে বিভিন্ন কারণে 

সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। নিমম/সগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. খলিফাদের ধর্মনিরপেক্ষতা অ্নীতি : রাষ্ট্র শাসনে উমাইয়া খলিফাগণ 
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনটকরেন। তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও 
বৈষয়িক বিষয়ের ওপর্ই অধিক গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু উমাইয়া খলিফাদের 
জোরপূর্বক খেলাফত দখল নিষ্ঠাবান মুসলিম মাত্রকেই ক্ষুব্ধ করে। শিয়া ও 
খারেজীদের মনে: অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। উমাইয়াদের ধর্মনিরপেক্ষ 
মনোভাৱ, তাদের ভেতরে ক্ষোভের সৃষ্টি করে । ফলে খলিফাগণের প্রতি মুসলিম 
সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলে পরবর্তীতে অসন্তোষ তীব্রতর হয় । 

২. খলিফাপণের অযোগ্যতা : উমাইয়া শাসনের সামাজিক অসন্তোষের অন্যতম 
কারণ ছিল শাসকদের চরম ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা। পরবর্তী উমাইয়া খলিফা 
ইয়াজিদ, হিশাম, দ্বিতীয় ওয়ালিদ, দ্বিতীয় মারওয়ান অযোগ্য, অপদার্থ ও 
পাপাসক্ত ছিলেন । ফলে তারা রাজ্য শাসনে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে 
পারেননি । ফলশ্রতিতে উমাইয়া খেলাফতে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে । 

৩. মদ্যপান : উমাইয়া শাসকদের মদ্যপান তৎকালীন সামাজিক অসস্তোষকে 
, আরো দৃঢ় করে তোলে। দ্বিতীয় ওমর ছাড়া অধিকাংশ খলিফাই মদ, নারী ও 
সংগীতে মত্ত থাকতেন । আর মদ্যপান ছিল তৎকালীন যুগের অন্যতম প্রচলিত 
প্রথা। এজন্য অধর্ম, অনাচার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে 
ব্যর্থ করে দিয়েছিল। মূলত তারা অধার্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। 

৪. হারেম প্রথা : উমাইয়া শাসনামলে হারেম প্রথা চালু হয় । বিশেষ করে খলিফা 
ওয়ালিদের সময় থেকে এটি প্রচলিত হয়। এ সম্পর্কে জোসেফ হেল বলেন, 
“উমাইয়া রাজত্বের শেষের দিকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যখন 
গোপনীয় প্রেম ও ষড়যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই আমরা সহসা হারেম প্রথা ও 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৮৩ 
নপুংসকদের প্রভুত্বের সূচনা দেখতে পাই।” এরূপ অনৈতিক ইসলাম বিরোধী 


" খ্রতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এটি আদর্শের অধঃপতন ঘটায় এবং 
নৈতিক বন্ধনকে ক্ষীণ করে ।” দ্বিতীয় ওমর ছাড়া অধিকাংশ খলিফারই উপপত্রী 
ছিল। তাছাড়া তৃতীয় ইয়াজিদ ইসলামের প্রথম খলিফা, ধিরি, একজন 


উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটায় । 


জা ১৪৪  সথপত্যশিল্পে উমাইয়াদের অবদান্টিরীপণ কর। উমাইয়া আমলে 
নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, উমাইয়া আমলের স্থাপত্যের ওপর্একটি নিবন্ধ রচনা কর। 

উত্তর উপস্থাপনা : উমাইয়া শাসনামগ্ো-্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চারুশিল্পের যুগান্তকারী 

উন্নতি সাধিত হয় উমাইয়া শাস্ক্গণি স্থাপত্যশিল্পর প্রধান-পৃষ্ঠপোষ্‌রুছ্রিলেন এবং 

তাদের খলিফাগণের প্রত্যক্ষ /9$পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়. এর উৎকর্ষ সাধিত হয়। 

উমাইয়া খলিফাগণের জীকঞ্জমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাদের স্থাপত্যশিল্পকে 


বংশের পরিরর্তনই সূচিত করেনি; বরং এর অর্থ ছিল একটি নীতির আমূল পরিবর্তন 

রা 

2 স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াদের 

সিল ররর রর নাগতসিটে 

সা ty ahs bi 
০:1০ ৮১১৫ উমাইয়া খলিফা হজরত মুয়াবিয়া (রা) মসজিদে 

করেন । মাক্রিজীর মতে, মুয়াবিয়ার আদেশে মাসলামা 

আযান দেয়ার জন্য সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেন। খারেজীগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হওয়ার পর হজরত মুয়াবিয়া (রা) “মাকসুরা' প্রতিষ্ঠা করেন। মুয়াবিয়া কর্তৃক 
নির্মিত দামেক্কের সবুজ রাজপ্রাসাদ উমাইয়া যুগের শিল্পকলার প্রধান নিদর্শন 


২. আবদুল মালিকের অবদান.: খলিফা আবদুল মালিক স্থাপত্যশিল্পে 
যা 


৪৮৪ াল শর্মাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ রঃ 


জেরুসালেমের 'কুব্বাতুস সাখরা' বা প্রস্তর গম্থুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই 
মসজিদটি প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের আকর্ষণীয় নিদর্শন । 

প্রথম যুগের এটিই প্রথম গমুজবিশিষ্ট মসজিদ। আকসা মসজিদ নামে 
জেরুসালেমে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন । আবদুল মালিক মক্কা থেকে 
জেরুসালেমে হজ্জযাত্রীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য 'কুব্বাতুস সাখরা' ও 
‘আকসা’ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কয়েকটি শহরও প্রতিষ্ঠা করেন। এদের 
মধ্যে ইরাকের ওয়াসিত শহর সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে। | 

৩. আল ওয়ালিদের অবদান : খলিফা আল ওয়ালিদ স্থাপত্যশিল্পের উ্নতি)/সাধনে 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি একজন বিখ্যাত স্থপতি ও নির্মাতা 
ছিলেন। দামেক্কে কেন্দ্রীয় মসজিদ, মদিনায় মহানবী (স)4এ্ররল)মসজিদ এবং 
জেরুসালেমে আক্সা মসজিদ পুননির্মাণ ও সম্প্রসারণ তীর অনবদ্য অবদান । 
সিরিয়ার দামেক্ষের মসজিদ তার স্থাপত্যশিল্প প্রীতির অমর কীর্তি বহন করে। 
অষ্টম শতকের প্রথমদিকে এ মসজিদটি নির্মাণ করে “উমাইয়া মসজিদ’ নামে 
অভিহিত করা হয়। এছাড়া তার নির্দেশে সাম্রাজ্যের যেখানে মসজিদ ছিল না, 
সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। এসব এনির্মাণকার্য ওয়ালিদের ধর্মানুরাগের 
পরিচয়। খলিফা ওয়ালিদ “কুসাইর আমরা" নামে একটি প্রমোদপ্রাসাদ নির্মাণ 
করেন। এঁতিহাসিক পি. কে. হিষ্রিরলেন, “আল ওয়ালিদের নির্মাণশৈলীতে 
সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন ও কার্যেরমভাবমূর্তি প্রতিফলিত হয় ।” 

৪. সুলাইমানের অবদান : খলিফাঁটসুলাইমান ছিলেন উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে 
অত্যন্ত জীকজমকপ্রিয়।: তিনি দামেস্কে সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। 
এছাড়া তিনি প্যালেস্ট্রাইনের রামাল্লায় একটি অবকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলীর জন্য এ প্রাসাদটি পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। রামাল্লায় 
অবকাশ কেন্দ্রে তিনি রাজপ্রাসাদ ছাড়াও একটি সুরম্য মসজিদ স্থাপন করেন। 

৫. দ্বিতীয় ওমরের অবদান : উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমর স্থাপত্যশিল্লে অনবদ্য 
ভূমিকা(পালন করেন । তিনি মদিনার মসজিদে সর্বপ্রথম মিহরাব প্রবর্তন করেন। 
মসজিদ স্থাপত্যের অপর একটি উপকরণ ছিল মাকসুরা। খলিফার নিরাপত্তার জন্য 
মসজিদে মিহরাবের সম্মুখে মাকসুরা নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া এ যুগে সুউচ্চ 
মিনার নির্মিত হয়। দামেক্ষের মসজিদের প্রাচীন গ্রিক চতুষ্ষোণাকার টাওয়ারের 
অনুকরণে ওমর সর্বপ্রথম ফুস্তাতের মসজিদে মিনার নির্মাণ করেন। 

৬. হিশামের অবদান : স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরবর্তী উমাইয়া খলিফা 
হিশাম। তিনি স্থাপত্যশিল্পে অনবদ্য অবদান রাখেন। তার নিজের জন্যও 
একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন । রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদ বাগান নির্মাণ করে 
তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। খিরবত মফজার নামে অনিন্দ্যসুন্দর 
ইমারত নির্মিত হয় তার শাসনামলে । 

৭. বিভাগীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী শহর স্থাপন : উমাইয়া আমলের অপর 
স্থাপত্যের কৃতিতৃ ছিল বিভাগীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী শহর স্থাপন। 
শাসনকার্ষের সুবিধার্থে তারা সাম্রাজ্যকে মোট পাচটি বিভাগ ও চৌদ্দটি প্রদেশে 
বিভক্ত করেন । উমাইয়া শাসকরা এসব বিভাগ ও প্রাদেশিক শহরেও বহু সুন্দর 
সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এছাড়া তারা সরাইখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 
হাসপাতাল নির্মাণ করে স্থাপত্যরীতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অর্জন করেন। 


৩ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৮৫ 


৮. অন্যান্য খলিফাগণের অবদান : উমাইয়া খেলাফতের অন্যান্য খলিফাগণ 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করে ইতিহাসে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। 
বিশেষ করে উকবা বিন নাফি কায়রোয়ানে একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করে 
স্থাপত্যশিল্পে অবদান রাখেন। উমাইয়া শাসনামলের স্থাপত্যশিল্পে প্রধানত 
মুসলিম রীতি অনুসরণ করা হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজন 
এবং রুচি ও নির্দেশ অনুসারে স্থাপত্য শিল্পগুলো নির্মিত হতো । মসজিদ ও 
অন্যান্য পবিত্র স্থানের মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল এতে কোনো প্রাণীর 
০০ 
হস্তলিপি খোদাই করা হতো নানা কারুকার্ধে এবং মিহরাব, মন্ত্র, মিনার, 
বিভিন্ন প্রকারের খিলান ও নানা আকারের গমুজ নির্মাণ করাউো। 

৩ উমাইয়া আমলে নির্মিত উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য 

উমাইয়া আমলের খলিফাগণ শাসনব্যবস্থা পরিচালন প্টীর্ঘাশি স্থাপত্যশিল্পের 

পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। নিয়ে উমাইয়া আমলে নিম্ন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সম্পর্কে 

তা মুসলিম বিশ্বের ইমারতসমূহের 

১. কুব্বাত আস সাখরা : কুব্বাত আস সাখরা 
মধ্যে সর্বপ্রাটীন। এর স্থপতি সম্পর্কোংকিছুই জানা যায় না। কুব্বাত আস 
সাখরা মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসৈ অনন্য সাধারণ ইমারত। একদিকে 
যেমন এটি মুসলিম স্থাপত্যকলার প্রাচীন নিদর্শন, অন্যদিকে সৌন্দর্যের দিক 
থেকে তা স্থাপত্যশিল্পের অনবদ্য সৃষ্টি । এটি প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসের ধর্মীয় 
ও রাজনৈতিক বিজয়ের প্রতীক ছিল । মূলত ক্রমবর্ধমান মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে 
কুব্বাত আস সাখরাৰ প্রত্যক্ষ প্রভাব অপরিসীম । 

২ টা bs arash bi বলার hh 

ফুস্তাতি,ম্নসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন । মাসলামা এ মসজিদের 
সম্মুখভাগেং স্থাপত্যের যে ছাপ রাখেন, তা আবদুল আবীযের সম্প্রসারণে 
মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশে পরিণত হয় । মসজিদটি পশ্চিম দিকেও সম্প্রসারণ 
করা হয়, তবে পূর্বদিকে আমরের বাসভবনের অবস্থানের কারণে এ সম্প্রসারণ 
আর সম্ভবপর হয়নি। 

৩. কায়রোয়ান মসজিদ : ইফ্রিকিয়ার গভর্নর হাসান ইবনে আন নুমান ৭০৩ 
খ্রিষ্টাব্দে উকবা নির্মিত কায়রোয়ান মসজিদের সংস্কার সাধন করেন। 
মসজিদটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। আল বকরীল তথ্যানুসারে 
মিহরাব ছাড়া মসজিদের বাকি সমস্ত অংশই হাসান ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করেন। 
মিহরাবের সম্মুখে পীত ও লাল রঙের দুটি সুন্দর স্তম্ভ স্থাপনই এ পুনঃনির্মাণের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। 

৪. মদিনা মসজিদ : আবদুল আযীয কর্তৃক পুনপ্ননির্মিত মদিনা মসজিদ মুসলিম 
স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ । এ বৈশিষ্ট্যটি হলো 
অবতলাকার মিহরাব। অবতলাকার মিহরাব মসজিদ স্থাপত্যে এ মসজিদেই 
সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় । ইবনে রুস্তা ও ইবনে বতুতার তথ্যমতে আবদুল আযীয 
মসজিদের চারকোণে চারটি মিনার নির্মাণ করেন। এ মিনার ৮ হাত প্রশস্ত এবং 
বর্গাকৃতির ছিল। এদের উচ্চতা ছিল ৫০ হাত। আরবের মসজিদের চারটি 
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“সাওয়ামি' বাদ দিলে এ মসজিদের চারটি মিনারই মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের 


" প্রথম নির্মিত মিনার। 


১০, 


. দামেস্ক মসজিদ : দামেস্ক মসজিদ উমাইয়া স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে 


গুরুতৃপূর্ণ ইমারত। ইসলামের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রাীন মসজিদ, যা মূল 
কাঠামোসহ অদ্যাবধি বিদ্যমান। এই প্রাচীনত ছাড়াও মসজিদ স্থাপত্যের 
বিকাশে এটিই প্রথম পূর্ণ অবয়ব মসজিদ ছিল । মূলত দামেস্ক মসজিদ সিরীয় 
শিল্পকলারই একটি স্বাভাবিক কীর্তি । 

আনজারের প্রাসাদ : উমাইয়া শাসনকালের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে আনজারই 
একমাত্র নিদর্শন, যা পরিপূর্ণ প্রাসাদশহর হিসেবে নির্মিত হয় ॥, আনজারের 
প্রাসাদসমূহে নতুন কোনো বিশেষত না থাকলেও উমাইয়া নিরমাাশৈলীই এতে 
প্রতিফলিত হয়েছে। 

মাশাত্তা : উমাইয়া প্রাসাদসমূহের মধ্যে মাশাত্তা একটি বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হলে এর সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। অন্যান্য 
উমাইয়া প্রাসাদের মতো এ প্রাসাদটিও রোমান রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত । মাশান্তার 
অলঙ্করণে সিরীয় ও পারসিক এই দুই, শৈলীর প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। 
আযাক্যান্থাসপত্র এবং দ্রাক্ষালতা একদিকে যেমন সিরীয় শৈলীর পরিচায়ক, 
পুষ্পোদ্যান পাখা বিশিষ্ট কাল্পনিক প্রাণী, পামবৃক্ষ এবং ডানা প্রতিকৃতি তেমনি 
অন্যদিকে পারসিক শিল্পক্লারই) পরিচয় বহন করে। সুতরাং উমাইয়া 
স্থাপত্যশিল্প যে সিরীয় ও গ্ারষির এই দুই রীতির সংমিশ্রণেই গঠিত মাশাত্তার 
নির্মাণ শৈলী তার সুস্পষ্ট সাক্ষী । 


, আকসা মসজিদ : ৬৪১৪২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আকসা মসজিদ ভেঙ্গে উমাইয়া 


আমলে একে এ পু্টনির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া 
শাসনকালের এই আকসা মসজিদকেই আরব এতিহাসিকগণ “আকসা মসজিদ' 
নামে অভিহিত করেন। এ মসজিদ কে নির্মাণ করেন তা নিয়ে প্রাচীন 
এতিহার্সিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুকাদ্দাসী এবং মুনঘির আল দীনের 
তথ্যমতে আবদুল মালিক এটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ইউটিকিয়াম, ইবনে আল 
আছীর, বার হেবয়্যাস প্রমুখ মনীষীদের মতে, এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন 
আল ওয়ালিদ। তবে সাম্প্রতিককালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 
আফ্রোদিতো প্যাপাইরাসের লিপি পাঠে এই তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যে, এ 
মসজিদের নির্মাণকার্য প্রকৃতপক্ষে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ালিদই সম্পন্ন করেন। 
রামাল্লা মসজিদ : খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে খলিফা সুলাইমান রামাল্লা মসজিদ 
নির্মাণ করেন। মূলত খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই প্যালেস্টাইনের 
গভর্নর থাকাকালীন তিনি রামাল্লা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এতে একটি 
প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেন। মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ 
হয় পরবর্তী খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময় । মসজিদটি ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দের 
ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে পুনঃনির্মিত হয়। 


পাথর ব্যবহার করে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল । মসজিদটির নির্মাণশৈলীতে 
গ্রিক, পারসিক ও রোমান স্থাপত্যরীতি লক্ষ করা যায়। 


হজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৮৭ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, স্থাপত্যশিল্লে উমাইয়া যুগ কৃতিতপূর্ণ স্থান দখল 
করে আছে। উমাইয়া খলিফাগণ তাদের শাসনকালে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য কীর্তির 


খিবরাত আল মাকজা এবং খলিফাগণের বসবাসের জন্য কারুকার্যখচিত বহু সুরম্য 
প্রাসাদ ভবন উমাইয়া যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


আপ্শর: ১৪৫ ॥ উমাইয়াদের সামরিক সংগঠন ব্যবস্থা আলোচনা কর।(_' 
অথবা, উমাইয়া খেলাফতের সামরিক বিভাগের বর্ণনা দাও। ৬ এরি 


উর উপস্থাপনা: প্রাক ইসলামী আরবের পচ ভাগে বিভক্ত কারে সৈন্য সমাবেশ 
রীতি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রথা উমাইয়া যুগেও কার্যকর 


উমাইয়াদের সামরিক বিভাগ : উমাইয়া খেলাফতের সামরিক বিভাগ দুটি ভাগে 
বিভক্ত ছিল। যথা- (ক) সেনাবাহিনী বা স্থলবাহিনী ও (খ) নৌবাহিনী। নিম্নে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলোর্ 

ক. সেনাবাহিনী বা স্থলবাহিনী : পাত সুর 
১. সাধদিক নি পার ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত 


প্রচলিত, মজলিস উশ শূরার বিলুপ্তি ঘটান। তাই উমাইয়া খলিফাগণ কার্যত 
শাসন "বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। এ অর্থে তারা সামরিক বিভাগেরও 
সর্বাধিনায়ক ছিলেন। 

২. দিওয়ানুল : সামরিক বিভাগের সুষ্ঠু তদারকির জন্য খলিফা একজন 


জুনদের পুনর্বিন্যাস হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমর (রা)-এর খেলাফতে সামরিক 
বৃত্তি গ্রহণকারী সকল আরব এবং অনারব বায়তুলমাল থেকে নিয়মিত ভাতা 
লাভ করতো। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও তাদেরকে ভাতা দেয়া 
৯০৮৩০০৮৭৮৮০ 
অংশগ্রহণকারী নিয়মিত সৈন্যদের সামরিক ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং এ 
ভাতা বেতন হিসেবে গণ্য হয়। এর ফলে অর্থের অপচয় বন্ধ হয় এবং তা 
কঠোরভাবে পালিত হয়। 

৩. যোদ্ধা সৈন্যের প্রকারভেদ : উমাইয়া আমলে দু প্রকার সৈন্য ছিল। যথা- ক. 
নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও খ. অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী। নিম্নে এ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 
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ক. নিয়মিত সৈন্যবাহিনী : নিয়মিত সৈন্যবাহিনী সরাসরি খলিফার অধীন ছিল 
এবং সরকার থেকে নিয়মিত ভাতা প্রাপ্ত হতো । এই সৈনাদলকে মুরতাযাক বলা 
হতো । ইরাকে অনুরূপ সৈন্যসংখ্যা ৬০,০০০ ছিল এবং তাদের পরিবারের জন্য 
বছরে সরকার থেকে ৬,০০,০০,০০০ দিরহাম ব্যয় হতো। 

খ. অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী : অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত 
ছিল। প্রথমতঃ বিশেষ অবস্থায় কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ দেয়া হতো 
এবং কাজের শেষে তাদের বিদায় করে দেয়া হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
নিয়মিত সৈন্য ছিল স্বেচ্ছাসেবক । তারা ধর্মের নামে নিজ খরচে (জহাদে 
অংশগ্রহণ করতো এবং প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের জন্য চাদাও, দিত। এই 
চাদা তারা প্রধানত প্রাপ্ত গনীমত থেকে প্রদান করতো ( : 


. সৈন্যসংখ্যা: উমাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কত 


ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। হজরত মুয়ারিয়া (রা সিফফিনের যুদ্ধে 
হজরত আলী (রা)-এর সাথে মোকাবিলা করারংসময় ৮৫,০০০ সৈন্য নিয়ে 
গমন করেন। তারিক বিন যিয়াদ ১২,০০০ সৈন্য, নিয়ে স্পেন বিজয় করেন। 
হাজ্জাজের শাসনকালে কুফায় ৫০,০০০, যুদ্ধক্ষম লোক ছিল। খলিফা হিশাম 
বিন আবদুল মালিক কুফা ও বসরাজ্থেকে ১,০০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে 
খাকানের বিরুদ্ধে খোরাসান প্রের্ণরঁররেন বলে জানা যায়! শেষ উমাইয়া 
খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ১২০০৩ সৈন্য নিয়ে জাবের যুদ্ধে আব্বাসীয়দের 
মোকাবেলা করতে গিয়ে পরাজিত হন। 


সেগুলো হচ্ছে-ক্রেন্দ্র (কালব), দক্ষিণ বাহু (মায়মানাহ), বাম বাহু 
(মায়সারাহ), (সম্মুখভাগ' (মুকাদ্দামা) ও পশ্চাদভাগ (সাকা)। 

সামরিক. পদবি, : উমাইয়া শাসনকালে সামরিক পদবিন্যাস ছিল উন্নতমানের । 
সাধারণভাবে প্রতি দশজন সৈনিকের ওপর একজন আরিফ বা আমীরুল 
আশারা, প্রতি একশত সাধারণ সৈনিক বা দশজন আরিফের ওপর একজন 
নায়েব, প্রতি দশজন নায়েবের ওপর একজন কায়েদ এবং দশজন কায়েদের 
ওপর একজন আমীর নিয়োগ করা হতো । ১০০ জন সৈনিক নিয়ে স্কোয়ার্ডন 
এবং দশ স্কোয়ার্ডনে একটি কুরদুস গঠিত হতো । 

বেতন ও ভাতা : হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আমলে পারিবারিক ভাতাসহ 
সৈন্যদের প্রত্যেককে বার্ষিক ১,০০০ দিরহাম বেতন দেয়া হতো। ভাতা ছাড়াও 
খলিফাগণ মাঝে মাঝে বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অনুদান দিতেন। দ্বিতীয় 
ওয়ালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় ইয়াজিদ তার সেনাদলের 
প্রত্যেককে ২,০০০ দিরহাম প্রদান করেন। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় ওয়ালিদ তার 
সমর্থক সৈন্যদের মাথাপিছু ৫০০ দিরহাম প্রদান করেন । ১৩০ হিজরীতে যেসব 
সিরীয় সৈন্য খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অতিরিক্ত 
১০০ দীনার, একটি যুদ্ধাশ্ব ও একটি ভারবাহী পশু দেয়া হয়। বেতন ভাতা 
প্রদানের জন্য সৈন্যবাহিনীকে ইরাফা তথা গ্রচ্পে বিভক্ত করা হতো। 
সেনানিবাস : এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বৃহৎ অংশ জুড়ে উমাইয়া 
সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বিজিত এলাকা অধিকারে এবং বিরুদ্ধ পরিবেশ আয়ত্তে 
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রাখার জন্য খলিফাগণ প্রথম থেকেই বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপনের গুরুত্ব 

উপলব্ধি করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন৷ উমাইয়া 

৯৯ ছি শপ 
মানসুরিয়া, স্পেন, আল আওয়াসিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

৯. রেল মুগ সারার জা 

ক্ষুদ্র দল দলীয় অন্যান্য সেনাপতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো । অগ্রবর্তী বাহিনী স্বীয় 
সেনাপতি ও পতাকা নিয়ে সামনে গমন করতো । পেছনে থাকত মুল সেনাদল, 
যারা সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করতো এবং অবরোধের জন্য অস্ত্রাদি বহন করতো)। 
০. সৈন্যের প্রকারভেদ : সাধারণত সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, 
নৌবাহিনী, সহায়ক বাহিনী এবং নাককাবুন_ এ ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। 
সৈন্যবাহিনীর সাথে যেসব বেসামরিক বহর থাকত, তৈমন_ বখশী, 
কোষাধ্যক্ষ, কৌসুলি, দোভাষী, উপদেষ্টা ও কাজি । » 

১১. পরিবহন : সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য অশ্ব ছাড়াও উষ্র, গাধা ও 
খচ্চর ব্যবহৃত হতো তবে মরুময় পথ ও এলাকায় উষ্টরের ব্যবহার জরুরি ছিল । 

১২. সৈন্য সমাবেশ : সারিবদ্ধভাবে সমাবেশের সময় প্রথমে পদাতিক বাহিনীকে 
পৃথক সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করা হতো, তাদের পশ্চাতে বিন্যাস করা হতো 
অশ্বারোহী বাহিনীকে এবং তৃতীয় স্তরেণ্দ্রণ্ডায়মান হতো তীরন্দাজ বাহিনী। 

১৩. গেরিলা হামলা : খারিজী নেঙমিরদাস অশ্বারোহী দ্বারা ঝড়ের বেগে হামলা 
করে বায়ুবেগে পলায়নের/গ্রমন দক্ষ রীতি উদ্ভাবন করেন যে, এতে উমাইয়া 
সেনাবাহিনী ভীতসন্ত্স্ত হয়ে/পড়ে। তার মোকাবিলায় হাজ্জাজ একটি সুদক্ষ 
অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তৌলেন। 

১৪. যুদ্ধাত্্র : এ যুগের সামরিক বাহিনী অস্ত্র হিসেবে আট ফুট লম্বা বর্শা, তীর, 
ধনুক, দুধারিঃতারবারি, যুদ্ধ কুঠার, ঢাল প্রভৃতি ব্যবহার করতো । সমস্ত শরীর 
- সুরক্ষিত“রাখার জন্য ঢালের দৈর্ঘ্য ও প্রন্থ পর্যাপ্ত ছিল। তাছাড়া সৈন্যগণ 
_ পরিস্থিতিংঅনুযায়ী বুকে লৌহ বর্ম ও মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করতো। 

খ. নৌবীহিনী : উমাইয়াদের নৌবাহিনীর অবস্থা নিম্নরূপ ছিল- 

১. A প্রথম চার খলিফার খেলাফত ব্যবস্থার 

ঘটিয়ে উমাইয়াগণ দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নৌশক্তির 
জিপি রোদ নাল নর 
হিসেবে নৌবাহিনী গঠন করেন। 

২. জাহাজ নির্মাণ কারখানা : ইতঃপূর্বে আরবদের কেবল মিসরেই একটি জাহাজ 
নির্মাণ কারখানা ছিল । তাছাড়া সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত করে সিরিয়ায় জাহাজ 
নির্মাণ কারখানা তৈরি করা হয় । হজরত মুয়াবিয়া (রা) আক্কার নৌঘাটি থেকে 
- রোমানদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ডূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ অধিকার করে 
সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেন। 

৩. তিউনিসিয়ায় কারখানা স্থাপন : হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজতুকালের 
শেষভাগে আরবদের ১,৭০০টি দ্রুতগামী জাহাজ ছিল৷ বিভিন্ন স্থানে জাহাজ 
নির্মাণ কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয় । আবদুল মালিকের সময় গৃহযুদ্ধের ফলে তিনি 
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টিজার দিকে তোল পর দিলে বাতেন । জার সরে ভিজা 
এক বিরাট সামরিক কারখানা গড়ে ওঠে। 
৪. রজারীযলের নিযুত আতিুল = হজরত জা রা? বিবি 


বাইজান্টাইনীয়দের 

শক্তিশালী গ্রিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। জুনাদাহ ও আবদুল্লাহ বিন 
কায়েস বিখ্যাত নৌ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল আবদুল্লাহর নেতৃত্বে 
রাহে বিরুদ্ধে টি নানি 

৫. ওয়ালিদের সময়ে নৌবাহিনীর উনুতি : খলিফা ওয়ালিদের সময রৌবাহিনীর 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ড. হোসাইনীর মতে, “পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় 
অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জ এবং সর্বোপরি স্পেন ও সিদ্ধুদে্গ শক্তিশালী মুসলিম 
নৌবাহিনীর সাহায্যে বিজিত হয়।” 

৬. জাহাজ নির্মাণ উপকরণ : ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরে ব্যবহৃত 
জাহাজগুলো এক বিশেষরীতিতে নির্মিত হয়) ভূমধ্যসাগরীয় জাহাজগুলোর 
তক্তাসমূহ পেরেক ছারা সংযুক্ত ছিল; কিন্তু,লোহিত সাগরস্থ ও ভারত মহাসাগরস্থ 
জাহাজের তক্তাসমূহ সেলাট দ্বারা যুক্ত, ছিল । ভূমধ্যসাগরস্থ জাহাজ লোহিত 
রি সারা ডা 

৭. ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরেনৌবাহিনীর কার্যাবলি : খলিফা ওয়ালিদের 
শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন পূর্বপ্রদেশের গভর্নর । মুসলমানদের 
বাণিজ্য জাহাজগুলো এসময়ে সিংহল পরিভ্রমণ করে এবং জলদস্যু কর্তৃক 
লুষ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ'বিন্/ইউসুফের নির্দেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে 
সিন্ধু আক্রমণ করে তা জয় করেন। মুসা বিন নুসাইরের স্বল্পমেয়াদি 
শাসনকালে একমাত্র তিউনিসিয়ার জাহাজ নির্মাণ কারখানায় একশ জাহাজ 
নির্মাণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার সময় 
১৮০০'জাহাজবিশিষ্ট একটি রণপোত বহর প্রেরিত হয়। 


বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এ সময়ে স্থলবাহিনী যেরূপ শক্তিশালী ছিল, নৌবাহিনীও 
বিবারের 
|| 


সর ৬ লা বায নল বখান 
অথবা, উমাইয়া যুগের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। খোলাফায়ে রাশেদীনের 
যুগের সামাজিক ব্যবস্থার সাথে উমাইয়া যুগের সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ণয় কর। Ww 
টউব্তস।। উপস্থাপনা : খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মুসলিম সমাজ জীবন ছিল 
সরল, অনাড়ম্বরপূর্ণ এবং ইসলামের মূল নীতিগুলো দ্বারা পরিচালিত একটি জীবন 
প্রণালি। কিন্তু উমাইয়া খেলাফতে সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। 
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সমাজে দিবেনা ও. ভুনৈসলামিক-কর্যকলাত দেখা" টো । তাই ভমাইযাদের 
সমাজ বিশ্লেষণ করলে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির লোকের 'সমাবেশ দেখা যায় । 
উমাইয়া সমাজ প্রধানত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এখানে সমাজের সবচেয়ে 
উপরের স্তরে ছিল মুসলিম শাসকবৃন্দ। শাসকবৃন্দ, খলিফার পরিবার ও অভিজাত 
আরব সম্প্রদায় হিসেবে উন্নত সামাজিক জীবন যাপন করতো। সমাজের পরবর্তী 
পর্যায়ে ছিল যথাক্রমে ধর্মান্তরিত মুসলমান, এশী ধর্ম পালনকারী জিম্মি শ্রেণি এবং 
ক্রীতদাস সম্প্রদায়। - 

৩ উমাইয়া আমলের সামাজিক অবস্থা 

নিয়ে উমাইয়া আমলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো 

১. অভিজাত শ্রেণি : খলিফার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, উিজকতবীবৃন্দ, 
আরব মুসলিম বিজেতাগণ এবং স্ত্রান্ত আরব (পরিরারবর্গ অভিজাত 
সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তারা সরকারি প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে 
আড়ম্বর ও এশ্বর্ষের মধ্যে জীবনযাপন করতেন ৯দামেক্ষের জীকজমক ও 
বিলাসবহুল জীবনে পারসিক ও রোমীয় রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারা নতুন 
এক সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলেন । € 

২. রাজকীয় জীবনধারা : খলিফাগণ্ শরীয়তের বিধিবিধান পুরোপুরি মেনে 
চললেও উমাইয়া খেলাফতে অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় ৷ উমাইয়া 
খলিফাদের মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া! (রা)-এর পুত্র ইয়াজিদ সর্বপ্রথম মদ্যপান 
শুরু করেন। খলিফা দ্বিতীয় গুয়ালিদ একটি মদের চৌবাচ্চা নির্মাণ করে এতে 
সাতার কাটতেন এরং সর্দী অপ্রকৃতিস্থ থাকতেন। উপপত্রী প্রথা ইসলামে 
নিষিদ্ধ থাকা সন্তেওউমাইয়া খলিফাদের হেরেমে অসংখ্য উপপত্রী ছিল। 

৩. আশ্রিত মুসলমান: নবদীক্ষিত মুসলমানদের আরব সমাজে মাওয়ালি বলা 
হতো। অমুসলিম বা উমাইয়ারা ইসলামে মাওয়ালিদের অবদান অস্বীকার ও 
তাদেরএন্যাধ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের 
নিকটব্থকে জিযিয়া ও খারাজ আদায় করা হতো । তবে দ্বিতীয় ওমরের সময়ে 
ন্যাধ্য অধিকার ফিরে পায়। 

৪. অমুসলিম সম্প্রদায় : ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নি-উপাসক এবং অন্যান্য অমুসলিম 
সম্প্রদায় নিয়ে জিম্মি অমুসলিম সমাজ গঠিত ছিল। তারা জিযিয়া ও খারাজ 
প্রদানের বিনিময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক জানমালের নিরাপত্তা লাভ করতো। তারা 
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতো । তাদের বিচারকার্য তাদের ধর্মীয় 
বিধান অনুসারে নিজস্ব পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত হতো। 

৫. দাস সম্প্রদায় : মহানবী (স) দাসদের প্রতি সদয় ও ভালো ব্যবহার করার 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং তাদের মুক্তিদানকে অত্যন্ত মহৎ কাজ বলে ঘোষণা 
করেন। কিন্তু উমাইয়া আমলে দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দাস-দাসী 
বেচাকেনা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। মনিবদের ইচ্ছা ও 
অভিরুচির ওপর তাদের অবস্থা নির্ভর করতো । 

৬. নারীর স্থান : আরব সমাজে নারীদের জন্য পর্দাপ্রথা ছিল। কিন্তু তা সত্তেও 
নারীদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজে বিদ্যমান ছিল । তালহার কন্যা আয়েশা, 
ইমাম হুসাইনের কন্যা সখিনা, প্রথম ওয়ালীদের স্ত্রী উম্মুল বানীন বুদ্ধিমত্তার 


৪৯২ (রোল জনতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাপসী রাবেয়ার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কবিতা রচনা, 
আবৃত্তি ও সংগীতে তৎকালীন নারীদের দক্ষতা ছিল। 

৭. পোশাক-পরিচ্ছদ : উমাইয়া খেলাফতে শুধু রাজপরিবারের সদস্যগণই নয়; 
সাধারণ লোকও জীকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল। নগরবাসীরা 
টিলা পায়জামা, লম্বাজামা, জুতা, বড় পাগড়ি পরিধান করতো । বেদুইনরা টিলা 
লম্ব জামা পরিধান করতো এবং মাথায় রুমাল বাধত। অভিজাত সম্প্রদায় 
রেশমি আচ্ছাদন পরিধান করে তরবারি বা বর্শা নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাতায়াত 
করতো। পর্দানশীল মহিলাগণ রাস্তায় যাতায়াত করতেন না। তারা সাধারণত 
টিলা পায়জামা, কামিজ ও বক্ষোপরি রুমাল ব্যবহার করতেন । € ৯ 

৮. ভোগবিলাস : খলিফাগণ দামেস্ক পালমিরার মধ্যবর্তী স্থানে সরু দুর্গ নির্মাণ 


থাকতেন। এ যুগে শিকার, ঘোড়াদৌড়, পাশা খেলা প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 
প্রচলিত ছিল। মোরগের লড়াই একটি অতিচলিত খেলা ছিল । এভাবে তারা 
ভোগবিলাসে জীবন কাটাতেন। এ 
5 খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সামাজিক ব্যবস্থার সাথে উমাইয়া যুগের 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে উক্ুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা 
পরিচালিত হতো। কিনতু উমাইয়া মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং মনোনয়ন দ্বারা উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনের 
লক্ষ্য করা যায়। নিম্নেউন্য় যুগের সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য আলোচনা করা হলো- 
১, খলিফাদের্জ্জীরন পদ্ধতি : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাগণ সততা 
ও নিষ্ঠারংসাথে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার 
জাক্জন্মক পছন্দ করতেন না। হজরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুকালে মাত্র 
তিনটি, জিনিস রেখে যান। এগুলো হলো এক জোড়া কাপড়, একটি উন্্র ও 
একজন খাদেম । তার জীবিতকালে তিনি রাষ্ট্রের বায়তুলমাল থেকে দৈনিক মাত্র 
পাচ দিরহাম গ্রহণ করতেন। সুবিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের অধীশ্বর হওয়া সত্তেও 
খলিফাগণ খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন । তাদের বসবাসের জন্য কোনো 
রাজপ্রাসাদ ছিল না, কিংবা দরবারের জন্য কোনো প্রাসাদোপম অষ্টালিকাও 
নির্মিত হয়নি । খলিফাগণ ছোট কুটিরে বাস করেই গর্ব অনুভব করতেন এবং 
কঠোর পরিশ্রম করে জীবকা উপার্জন করতেন। সবার জন্যই তাদের দ্বার 
উন্মুক্ত ছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রজাসাধারণের নিকট থেকে তাদের সকল 
অভাব-অভিযোগ তারা সরাসরি শ্রবণ করতেন। 
অপরদিকে, উমাইয়া খলিফাগণের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠে । এ 
যুগের অনেক খলিফা ধর্মীয় দায়ি পালন তথা ইকামতে দ্বীন কায়েমে বিরত 
ছিলেন এবং তারা আড়ম্বরের ও ভোগবিলাসের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। 
খলিফা প্রথম ইয়াজিদের শাসনামল থেকে মদ্যপানের প্রচলন হয়। একমাত্র 
দ্বিতীয় ওমরই উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ভোগবিলাস ও আড়ম্বর থেকে সম্পূর্ণ 


ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৯৩ 


বিরত ছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন খলিফা ব্যতিরেকে সকলেই মদ্যপানে 
অভ্যস্ত ও আসক্ত ছিলেন । ফলে খলিফাদের নৈতিক অবনতি ঘটে । 

. গণতন্ত্র : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাগণ গণতন্ত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিতেন এবং জনমত উপেক্ষিত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। 
পক্ষান্তরে, উমাইয়া যুগের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবহেলা করেছেন। হজরত মুয়াবিয়া 
(রা) গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্থলে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্ প্রতিষ্ঠা করেন । 

. সামাজিক স্তরবিন্যাস : খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মোহাজের,,আনসার, 
বিভিন্ন আরব গোত্র ও বিজিত দেশের অমুসলিমদের নিয়ে আরবস্বমাজ গঠিত 
ছিল। এ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে যা বোঝায়, তাহলো আরব 
গোত্রীয় মুসলমানগণ প্রথম শ্রেণির, বিজিত দেশসমূহের নবদীক্ষিত 
মুসলমানগণ দ্বিতীয় শ্রেণির এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পারষ্পিক, অমুসলিম সম্প্রদায় 
তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিল। 
অপরদিকে, উমাইয়া খেলাফত মুসলিম সমাজে অনৈসলামিক কার্যকলাপ 
পরিলক্ষিত হয়। এ সমাজের প্রথম স্তরে ছিলেন’ অভিজাত সম্প্রদায়, অর্থাৎ 
রাজপরিবার এবং আরব বিজেতাগণ ॥এএর, পরেই রয়েছে নয়া ধর্মান্তরিত 
মুসলমান, এশী ধর্ম মান্যকারী জিম্মি/শ্রেগি,এবং ক্রীতদাস সম্প্রদায় । 

. নারীদের স্থান : খোলাফায়ে রাশেদীনৈর আমলে সমাজে নারীরা সম্মান ও 
মর্যাদার অধিকারী ছিল । তারাট্মৃতপিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় 
এবং স্বামী নির্বাচনের অধিকারও পায়। বা শালীনভাবে তারা 
বাইরে চলাফেরা করতে প্রারত। খলিফার এবং অন্যান্য বক্তৃতা 
শ্রবণ করতে পারত এমন কি তারা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারত ৷ 
অপরদিকে, উমাইয়া, যুগে নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকলেও পর্দাপ্রথার প্রচলন 
ছিল। এ কারণে সর্বক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতা ছিল না। তা সত্তেও 
এ সময়েরন্থারীরা নৃত্য, গীত, কবিতা রচনা, আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিল। 

, পোশীক+পরিচ্ছদ : খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বেদুইন আরবদের পোশাক 
ছিল৷ খুবই সাদাসিধে। তারা লম্বা কোর্তা ও টিলা পায়জামা পরিধান করতো। 
আরবরা মাথায় পাগড়ি পরিধান করতো । আরবের অভিজাত শ্রেণির লোকদের 
পোশাক ছিল পায়জামা ও পিরহান এবং তার ওপর একটি রেশমি কোমরবন্ধও 
তারা পরিধান করতো । আরবের মহিলারা টিলা পায়জামা ও কামিজ এবং তার 
উপর আঁটসাট জ্যাকেট পরিধান করতো । 
অপরদিকে, উমাইয়া যুগের জনসাধারণের পোশাক ছিল জীকজমকপূর্ণ। যে 
সকল খলিফা জুমার নামাযে যোগদান করতেন তারা সাদা পোশাক পরিধান 
করতেন ৷ তাদের মাথায় থাকত সাদা টুপি, যার উপরিভাগ ছিল চোখা । বিভিন্ন 
পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করতো । শহরে 
বসবাসকারী জনগণ পায়জামা, বিরাট আকারের পাগড়ি ও পায়ে লাল জুতা 
পরিধান করতো । অভিজাত নাগরিকরা রেশমি বস্ত্রে সজ্জিত থাকত । বেদুইনরা 
টিলা পায়জামা পরত । মেয়েদের প্রচলিত পোশাক ছিল পায়জামা ও কামিজ। 
তারা ওড়না ব্যবহার করতো । বোরকা ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল এবং বোরকা 
পরিহিতা মেয়েদের রাস্তায় সচরাচর দেখা যেত না। 


৪৯৪ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৬. দাসপ্রথা : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দাসদের ক্রমাগত মুক্তিদানের 
প্রক্রিয়া চলতে থাকে । দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা) আরবীয়দেরকে 
গোলামি থেকে মুক্ত করেছিলেন । তিনি দাসদের ক্রয় করে মুক্তি দেয়ার জন্য 
জনগণকে উৎসাহিত করেন। খলিফাগণ দাসদের প্রতি দয়ালু ছিলেন এবং তাদের 
সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতেন । এ কারণে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। 
অপরদিকে, রাজ্যবিস্তারের যুগ ছিল উমাইয়া যুগ । তাই দাসদের সংখ্যাও এ 
যুগে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবন্দিরাই দাসরূপে গণ্য হতো ॥এ সময়ে 
দাস-দাসীদের ক্রয়-বিক্রয় একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। দাস-দাসীদের 
ওঁরসজাত সন্তানও সমাজে দাস বা দাসী হিসেবেই গণ্য, হ্তো। তবে 
ইসলামের শিক্ষা ও মহানবী (স)-এর আদর্শ উমাইয়া যুগে,দাস সম্প্রদায়ের 
প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে। দাস সম্প্রদায়ের প্রতি এ যুগে 
সম্ভাব্য মানবিক আচরণ প্রদর্শন করা হতো। (তাদের সামাজিক মর্যাদাও 
ক্রমাগত উন্নত হয়। 

৭. সংগীত: খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী সংগীতচর্চার প্রচলন ছিল। 
এ সময়ে খেলাফতের সবকিছুই মূলত: কুরআন হাদীসের নিয়ম অনুসারে 
পরিচালিত হতো । তাই সংগীতচর্চা9 এর ব্যতিক্রম ছিল না। ইসলামী শাসন 
কায়েম হওয়ায় খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত আরবগণ চালচলনে 
সরল ও কার্যকলাপে অকপট হয়ে,ওঠে। 
অপরদিকে, উমাইয়া যুগেসংগ্ীতের চর্চা জনপ্রিয়তা লাভ করে । চিত্ত ও অবসর 
বিনোদনের লক্ষ্যে উমাইয়া খলিফাগণ সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন করতেন 
এবং এজন্য তারাপ্রচুর অর্থও অপচয় করতেন। 'মুখান্নাসুন' নামক এক 
সংগীতজ্ঞ সম্প্রদায়) এবং আল সুবায়েজ সর্বপ্রথম পারস্যদেশীয় বাদ্যযন্ত্র 
আরবে প্রচলন করেন। মক্কাবাসী নিগ্রো সাইদ ইবনে মিসজাহ উমাইয়া যুগের 
শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন । গায়ক হিসেবে মাবাদাও খ্যাতি অর্জন করেন । জামিলা 


অপরদিকে, উমাইয়া আমলে বিশেষত দামেক্কে একটি সুখী ও সুন্দর নাগরিক 
জীবন গড়ে ওঠে। এখানকার জনজীবনে আভিজাত্যের ছাপ ছিল। এ সময়ে 
শোভা বর্ধন করে । 

৯. সস্ত্রান্ত মর্যাদা : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রত্যেক ব্যক্তি সমমর্ধাদা ও 
সমঅধিকার ভোগ করতে পারত। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই ছিল সমান। এ 
ব্যাপারে খলিফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। স্বয়ং 
খলিফাকেও আইনের আশ্রয় নিতে হতো। 
অপরদিকে, উমাইয়া যুগে খলিফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য 
ছিল। খলিফাগণ আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতো এবং তারা এশ্বর্যশালী 
নগরীতে বসবাস করতো । 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৯৫ 


১০. সামাজিক কার্যাবলি : খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে খলিফাগণ কুরআন- 
সুন্নাহ অনুসারে চলতেন। সমাজে সকল প্রকার কার্যকলাপ ইসলামের নিয়ম 
কানুন অনুসারে পরিচালিত হতো বলে সমাজে স্থিতিশীলতা বিরাজ করতো । 
সামাজিক জীবনে মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করতো । 
অপরদিকে, উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামের নিয়ম কানুন অনেক ক্ষেত্রেই মেনে 
চলতেন না। তারা উপপত্রী রাখতেন এবং মদ ও অন্য নারীতে আসক্ত 
ছিলেন। তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলতেন। ফলে উমাইয়া খেলাফতে 
অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। 

১১. গোত্রীয় বিবাদ : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মহানবী (স)-এর শিক্ষার 
প্রভাবে যাবতীয় বর্ণবৈষম্য নির্মূল হয়। খোলাফায়ে রাশেদার (প্রথয চার খলিফার 
আমলে এ নীতি কঠোরভাবে পালন করা হতো । এতে গোত্রীয়'কলহ বিলুপ্ত হয়। 
পক্ষান্তরে, উমাইয়া যুগের খলিফাগণ কোনো এক বিশেষ গোত্রের প্রতি 
আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন এবং অন্য গোত্রকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত 
করতেন । এতে গোত্রীয় কলহ ও ঘন্ সংঘাত রসময় লেগে থাকতো । 

১২. রর রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল, বায়তুলমাল । খোলাফায়ে রাশেদীনের 

আমলে বায়তুলমালে খলিফাদের কোনো, অংশ ছিল না। বায়তুলমাল থেকে 
কেবল মজলিস-উশ-শূরা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ খলিফাগণ পেতেন। 
অপরদিকে, উমাইয়া যুগে বায়তুলয়ালের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল। কেননা 
একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমরর্যতীত অন্য সকল উমাইয়া খলিফাই বায়তুলমালকে 
নিজের সম্পত্তি মনে করতেন] এর অংশ নিজেরা ভোগ করতেন। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সাথে উমাইয়া যুগের 

সামাজিক ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে 

জীকজমক, বিলাসিতা ও আড়ম্বর লক্ষ করা যায়নি । অপরদিকে উমাইয়া খেলাফতে 
শাসনব্যবস্থারওর্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সম্পর্কে এতিহাসিক আমীর আলী 
বলেন, “উমাইয়াদের সিংহাসনারোহণ শুধু শাসকবংশের পরিবর্তন সূচিত করেনি; 
বরং এরংজর্থ ছিল একটি নীতির আমূল পরিবর্তন এবং কতকগুলো নতুন অবস্থার সৃষ্টি” 


স্পেনে উমাইয়া শাসন 
প্রশ্ন: ১৪৭ ॥ স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার পটভূমি উল্লেখসহ 
আমির প্রথম আবদুর রহমানের কৃতিত আলোচনা কর। 


অথবা, স্পেনে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবদুর রহমান আদ দাখিলের 


ইবনে মুয়াবিয়ার আবির্ভাব এক নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর ঘটনা। তিনি বিরাট আশা, 
মহৎ উদ্দেশ্য, দুর্বার সংকল্প, স্বীয় মেধা, দক্ষতা ও কঠোর পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে 
উমাইয়া চিন্তাভাবনাকেন্দ্রিক স্পেনে ৭৫৬ বিষ্টাব্দে একটি প্রতিন্দী খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষম হন। তিনি স্পেনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন বলেন তাকে আবদুর 
রহমান আদ দাখিল বলা হয়। এঁতিহাসিক, 1,0৬5 Bertrand বলেছেন, "It 15 
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certain that he had a highly developed sense of his greatness and there 
were no limits to his ambition, He toyed with the dream of a new Empire 
of the west or at least a great monarchy, unified under an autocrat." 
স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠায় আবদুর রহমান আদ দাখিল : আব্বাসীয়দের 
হাতে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের সাথে সাথে উমাইয়া খেলাফতের অবসান ঘটে 
এবং আব্বাসীয় রাজবংশ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। নব 
প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতের শাসক আবুল আব্বাস উমাইয়াদের নৃশংসভাবে 
হত্যা করেন। অতি অল্প সংখ্যক উমাইয়া যারা এ ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ থেকে নিজেদের 
রক্ষা করতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্গ্রহথকারী খলিফা 
হিশামের পৌত্র এবং দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার পুত্র প্রথম আবদুর রহমান্ছিলেন অন্যতম । 
এ সম্পর্কে অধ্যাপক P. K. Hit; বলেছেন, “এ বিশ/রছর বয়সের যুবকের 
প্যালেস্টাইন, 


ইত্যাদি উপাখ্যান আরব ইতিহাসে শেষ উপখ্যানসম্তৃহের অন্যতম ।” 

আবদুর রহমানের ছদ্মবেশী জীবন : আব্দুর রহমানের ছদ্মবেশী জীবনকে কয়েকটি 
পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে তার ছদ্মবেশী, জীবন আলোচনা করা হলো- 

প্রথম পর্যায় : আব্বাসীয়দের হাত থেকেদপালিয়ে প্রথমে আবদুর রহমান ফোরাত 
নদীর কূলে রাহ নামক স্থানে আশ্রয়গ্রহণী॥করেন। সেখানে পরিবারের জীবিত সদস্যরাও 
তাঁর সাথে মিলিত হয়। অতঃপরতিনি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি 
গ্রহণ করতে শুরু করেন। পূর্ব থেকেই সেখানে আফ্রিকার কিছু সংখ্যক উমাইয়া রাজপুত্র 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু/আব্বাসীয় গুপ্তচরদের মুখে তিনি তার ভ্রাতাসহ অরণ্যে 
আত্মগোপন করতে রাধ্যহুন। পরে সেখান থেকে বের হয়ে তারা ইউফ্রেটিস নদীর 
তীরে এক বাড়িতে, আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়দাতার এক ক্রীতদাসের নিকট 
সংবাদ পেয়েঃআরবাপীয় সৈন্যগণ তাদেরকে এ বাগানে ঘেরাও করে । তিনি এবং 
তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করে নদীতে ঝাপ দেন। কিন্তু তিনি নদী 
পার হয়ে রক্ষা পেলেও তীর ভ্রাতা আব্বাসীয় সৈন্যদের হাতে নিহত হন। 

দ্বিতীয় পর্যায় : তিনি সেখান থেকে প্রথমে প্যালেস্টাইন পরে উত্তর আফ্রিকা, বাকা, 
তাহুতের রাজা রুস্তম, বার্বার গোত্র প্রভৃতি স্থান ও দরবারে যাযাবরী জীবনযাপনের 
পর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সিউটাতে তার মাতৃগোত্র বার্বারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । উত্তর 
আফ্রিকায় তখন আবদুর রহমান ইবনে হাবিব শাসন করছিলেন । তার একান্ত ইচ্ছা 
ছিল তিনি স্পেনের শাসনকর্তা হবেন। তিনি জ্যোতিষীদের দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করে 
জানতে পারেন যে, কপালে দু'টি বলিবেখা বিশিষ্ট উমাইয়া পরিবারের জনৈক 
রাজপুত্র স্পেনের শাসনকর্তা হবেন। ইতোমধ্যে উমাইয়া রাজপুত্র আবদুর রহমানের 
আগমনের সংবাদ তার কর্ণগোচর হলে তাঁকে হত্যা করার জন্য 
খলিফাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তার সাথে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেয়। 

তৃতীয় পর্যায় : আবদুর রহমান যুদ্ধে না জড়িয়ে তার ভৃত্য বদরকে স্পেনের অবস্থা 
জানার জন্য প্রেরণ করেন। তখন স্পেনে মুদারীয় ও হিমারীয় পালাক্রমে শাসন 
করতো । উল্লেখ্য যে, হিমারীয়দের সাথে আবদুর রহমানের রক্তের সম্পর্ক ছিল। 
একদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি এবং অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের আক্রমণ জনগণের মধ্যে 
অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ফলে তারা একটি পরিবর্তন চাচ্ছিল। এমতাবস্থায় ৭৫৫ 


হুর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৯৭ 


খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ওবায়দুল্লাহ ও ইবনে খালিদের সাথে স্পেনে পদার্পণ 

করে ইয়েমেনীদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করেন। 

আবদুর রহমানের আগমনের কথা জেনেও আমীর ইউসুফ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা 
নেননি; বরং সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আর্সিডোনার 
রাজধানী স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমির আলী বলেন, 

“বিতাড়িত পলাতক ও যাযাবর তীর উচ্চাভিলাষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 

করলেন এবং এভাবেই কারের 

প্রাথমিক : স্পেনের সিংহাসনে আরোহণের পর পরই আবদুর! রহুমানকে 

রর | 

ক. অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতা; খ. তীর বিরুদ্ধে বার্বারগর্চের'বিদ্রোহ এবং 

গ. স্পেনের খ্রিষ্টানগণ তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার$মানসৈ ফ্রাংক রাজা 
শার্লিমেনের নিকট থেকে সাহায্য ও উসকানি পেতে থাকে 

৩ আবদুর রহমান আদ দাখিলের কৃতিত 

নিম্নে আবদুর রহমান আদ দাখিলের কৃতি আলোচনা, করা হলো- 

১. মাসারার যুদ্ধ : ইউসুফ বিন সাশিকুন আবদুর, রহমানের স্পেনে আগমনে বাধা 
না দিলেও ক্রমান্বয়ে তার ক্ষমতা,-বৃদ্ধির কারণে ঈর্ষান্বিত হন। আবদুর 
রহমানের সাথে আলাপ আলোচনায়ন্পমীমাংসা করতে ব্যর্থ হলে তিনি তার 
সেনাপতি সামুয়েলকে নিয়েউআবদুর রহমান কৌশলে যুদ্ধ এড়িয়ে রাজধানী 
কর্ডোভা আক্রমণ করে দখল রুরে নেন। ইউসুফ সেভিল থেকে এ খবর 
শোনার সাথে সাথে কর্ডোভার দিকে যাত্রা করলে আবদুর রহমান ১০,০০০ 
সৈন্য নিয়ে মাসারাহ' ম্ামক স্থানে তাকে বাধা দিলে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মে 
উভয়পক্ষে প্রচঞ্জ, সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইউসুফ টলোডোতে এবং 
সেনাপতি সামুয়েল জায়েনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
আবদুর রহমান প্রতিপক্ষ ইউসুফ ও সামুয়েলের পুত্রদ্বয়সহ অনেক সৈন্যকে 
নিহত,ও)বন্দী করেন এবং পরের দিন ১৫ মে কর্ডোভা দখল করেন ও তিনি 
হিরা 

২. ইউসুফ সামুয়েলের দমন : মাসারার যুদ্ধে রাজধানী কর্ডোভা দখল 
করলেও আবদুর রহমান সমগ্র স্পেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। 
ফলে পলাতক ইউসুফ ও সেনাপতি সামুয়েল পুনরায় একত্রিত হয়ে সৈন্য সংগ্রহ 
করে কর্ডোভা দখল করে। কিন্তু আবদুর রহমানের বাহিনীর সাথে শেষ পর্যন্ত 
টিকে থাকা অসম্ভব মনে করে তাকে আমীর মেনে নিয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। 

৩. ইউসুফ ও স্যামুয়েলের পতন : সন্ধির মাত্র ২ বছর পর ইউসুফ পুনরায় সন্ধি 
ভঙ্গ করে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শেষ বারের মতো 
৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এক যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত ও আহত হয়ে কোনোরকমে 
পলায়ন করেন। তবে একবছর পরে আব্দুল্লাহ বিন আমর আনসারী কর্তৃক 
টলেডোতে নিহত হন। সামুয়েল কারারুদ্ধ হন ও পরে বিষ প্রয়োগের কারণে মারা 
যান। এমনিভাবে আবদুর রহমানের প্রতিদ্বন্থী ইউসুফ ও সামুয়েলের পতন ঘটে । 

৪. দক্ষিণাংশে ইয়েমেনীদের বিদ্রোহ দমন : ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে সেভিলে আরমাক 
বিন নোমান গাসসামি আলজিরিয়াতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদিনা সিদোমীয়া 
এবং সেভিল দখল করেন । ৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহমান বিদ্রোহী ইয়েমেনী 


৪৯৮ (শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ভর 


সর্দার সেভিলের রাজ্যপাল আবুল সাফাহকে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত করেন। 
অতঃপর তিনি আব্দুল গাফফার বিন হামিদ আমীর বিন তালুত, আবু কুলসুম 
বিন ইয়াসুব এবং হায়াত তিন মুলামিস বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং বহু মুজারিকে 
হত্যা করেন। এ সংবাদে আবদুর রহমান এসব ইয়েমেনী সর্দারদের সম্মিলিত 
বাহিনীকে ৭৭৪ সালে কর্ডোভা প্রদেশের মাইসার নদীর তীরে পরাজিত 
করেন। 5. 1. 111170001) বলেছেন, “ইয়েমেনীরা পরাজিত এবং তাদের 
২০,০০০ সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়।” 

৫. টলেডোর বিদ্রোহ দমন : ৭৬১ সালে হিশাম বিন উরওয়াহ টলেড্োতে,বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন। আবদুর রহমান তাকে পরাজিত করে তার পুত্রকে জামিন 
স্বরূপ কর্ডোভাতে আনয়ন করেন । কিন্তু পুনরায় টলেডোতে বিদ্রোহ দেখা দিলে 
বিদ্রোহের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের হত্যা করে/৭৬৪াখ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 
টলেডোর বিদ্রোহ দমন করেন। | 

৬. আব্বাসীয় আক্রমণ প্রতিহত : ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্ল্াসীয় খলিফা আল মনসুর 
কায়রোওয়ানের ওয়ালী আলা বিন মুগিসকে আন্দালুসিয়া (স্পেন) আক্রমণের 
নির্দেশ দেন। আলা বিন মুগিস ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বেজা প্রদেশে আগমন করে 
আলা কারমোনা অবরোধ করেন । কিন্তু॥অবরোধ দু'মাস স্থায়ী হয়। এক পর্যায়ে 
আব্বাসীয় বাহিনীতে খাদ্যাভাব (দেখা দেয়। আবদুর রহমান এক রাতে 
আব্বাসীয় সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে আলাসহ ৭,০০০ সৈন্য হত্যা ও 
তাদের ছিন্নভিন্ন করে রাজোর, অস্তিতৃকে রক্ষা করেন এবং আলা কিন মুগিসের 
ছিন্ন মস্তক আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। এতে মনসুর 
বিস্মিত হন এবং আবদুর রহমানকে ‘সাকর কুরাইশ (কুরাইশ রাজ) (Falcon 
of the 001819).বলে অভিহিত করেন। 

৭. বার্বারদের বিদ্রোহ দমন : অতঃপর আবদুর রহমান বার্বার শক্তিকে নির্মূল 
করতে আত্মনিয়োগ করেন ৷ বার্কার বিদ্রোহের নায়ক আবদুল্লাহ অথবা সুফিয়ান 
বিনজন্দুল ওয়াহেদ শাকনা নিজেকে রাসূলের বংশধর ফাতেমা বলে দাবি করে 
৭৬৮ খ্ৰিষ্টাব্দে গোয়াদিয়ানা নদীর তীরে শাস্তাব্রিয়াতে নিজেকে স্বাধীন বলে 
ঘোষণা করে প্রায় নয় বছর বিদ্রোহের মাধ্যমে আবদুর রহমানকে বিব্রত 
রাখেন। ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তারই দুষ্টু অনুচর কর্তৃক নিহত হলে দূরস্ত বার্বার 
উপদ্রব নির্বাপিত হয় । 

৮. আরব গোত্র প্রধান ও শার্লিমানের ষড়যন্ত্র : স্পেনে উমাইয়া আধিপত্য 

হচ্ছে দেখে আরব গোত্র প্রধানগণ মৈত্রী জোটে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাংক 
সম্রাট শার্লিমানকে স্পেন আক্রমণে প্রলুব্ধ করেন। ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শার্লিমান 
পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনে পৌছে প্রথম দিকে কতকগুলো অঞ্চল 
দখল করলেও ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সারাগোসায় শার্লিমান আবদুর রহমানের 
সেনাপতি হুসাইন বিন ইয়াহইয়া আল আনসারীর হাতে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হন। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। 
এরপর আবদুর রহমান বিদ্রোহী গোত্র প্রধানদের ষড়যন্ত্র নির্মল করেন। 
“কার্যত আবদুর রহমান পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী 
শার্লিমানের সমকক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন যেমন করে তিনি 


॥॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৪৯৯ 


প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক আল মনসুরের সমকক্ষ. হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত 
করেছিলেন।” তিনি যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যকে নিষ্ন্টক করার পর 
শাসন সংস্কারে হাত দেন। 

০ প্রশাসনিক সংস্কার 

করেন। প্রাদেশিক শাসনের ব্যাপারে গভর্নরদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ 

প্রদান করেন। এগুলো হলো- ১. সামরিক শক্তির যথার্থ প্রয়োগ; ২. ন্যায়বিচার 

প্রতিষ্ঠা এবং ৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ । 

তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে শক্তিশালী করে তোলেন! হাজিব 

(প্রধানমন্ত্রী), কাতিব (সচিব), কাজী (বিচারক), সাইব আস সুরতী পুলিশ প্রধান) 

মং কাযে সপ ও ত মারা একট 

পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। আইনের চোখে সবাই সমান এ নীতির ওপর 

বিচারকার্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

১. সামরিক বাহিনী : আবদুর রহমান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর মোকাবেলার 
জন্য প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল সামমরিক/বাহিনী গঠন করেন। মুক্তদাস 
ও বার্বারগণ ছিল তার সেনাবাহিনীর প্রধান'অংশ । তার অধীনে বহু খ্যাতনামা 
সমরাধিনায়ক ছিল । এদের মধ্যে বদর, তামাম বিন আল কামাহ, হাবিব ইবনে 


সাহিত্যিকবৃন্দের 
মধ্যে ছিলেন আবু আল মুতাহাশশা, কবি শায়েখ আবু মুসা হাওয়ারী, আইনবিদ 
শায়েখ গাজী বিনকায়েস, হাদীস সংগ্রাহক ইমাম মালেক বিন আনাস প্রমুখ । 
এছাড়াও গায়ক শিল্পীরাও তার দরবার অলংকৃত করেন। এঁতিহাসিক P. K. 
Hitti এর মতে, “নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম স্পেন যে বিশ্ব 
৮১৬ ৭ অন্যতম El i পরিণত হয়েছিল তার মূলে ছিল আবদুর 


৩. ৮১ ১৬৯৭ আমীর আবদুর রহমান বহু জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থাসহ নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ 
করেন। স্পেনে রোমানদের নির্মিত পুরাতন রাজপথগুলো তিনি সংস্কার করেন 
এবং জনগণের ব্যবসায় বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ 
করেন। সংবাদ দ্রুত আদান প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাক পদ্ধতির প্রচলন 
করেন। কর্ডোভার পুরাতন প্রাসাদ বিলাত রাজরীখ্য সংস্কার ও বড় করা হয়। 
তিনি মুন্যাত আর রুসাফা নামক একটি প্রমোদকানন নির্মাণ করেন। আবদুর 
রহমান ৮০,০০০ স্বর্ণমুদ্বা ব্যয়ে কর্ডোভায় একটি জামে মসজিদ তৈরি করেন 
এবং মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদরাসা নির্মিত হয় যা পরবর্তীকালে কর্ডোভা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । কর্ডোভাতে তিনি একটি টাকশালও নির্মাণ করেন। 
এছাড়া তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সেতু, মসজিদ, মাদরাসা, 
হাম্মামখানা নির্মাণ করে অক্ষয়বীর্তি রেখেছেন । তীর সময় কর্ডোভা তিলোত্তমা 
নগরীতে পরিণত হয় । 

৪. মৃত্যু : আবদুর রহমান দীর্ঘ ৩৩ বছর রাজত করে ৫৯ বছর ২ মাস বয়সে 
৭৮৮ খ্ৰিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাকে কর্ডোভাতে সমাধিস্থ করা হয়। 


৫০০ চান জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


মৃত্যুর পূর্বে তিনি কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর মন্ত্রিগণ ও 
রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে হিশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
চরিত্র : আবদুর রহমান আদ দাখিল অভিজ্ঞ, প্রতিভাদীপ্ত, অমিতচেতা, বাগ্ী ও 
বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তিনি সদয় মহানুভূতিশীল ও উন্নত রুচিসম্পন্ন মানুষ 
ছিলেন এবং সহজ সরল জীবনযাপন করতেন । তিনি মদপানসহ সমাজের সকল 
অনৈসলামী কাজ নিষিদ্ধ করেন। ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের 
নামে খোতবা পাঠ বন্ধ করেন এবং নিজে আমিরুল মুসলিমীন খেতাব ধারণ করেন। 
ফলে স্পেনে ইসলামী স্বীকৃত খলিফার কর্তৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে৷। সৈয়দ 
আমির আলী বলেছেন, “তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, কৃশ ও সুঠাম দেহের অধিকারী । 
বিদ্বান, কবি, প্রখর বুদ্ধিমান, দূরদর্শিতা সম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ/দ্বানশীল, উদার, 
অধ্যবসায় ও শাসন ক্ষমতায় তিনি মনসুরের সমকক্ষ ছিলেন৷। উ্রতিহাসিক গা. ৬' 

Arvin, Hitti, Lane Poole তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। : 

: পরিশেষে বলা যায়, প্রাচ্যে উমাইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মাত্র 
৫ বছরের মধ্যে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে প্রতীচ্যে "আরেকটি নতুন উমাইয়া 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরূহ কাজটি আবদুর রহমান আদ দাখিলের অনন্য সাধারণ 
প্রতিভার স্বাক্ষর ছিল। তিনি আমিরুল মুন্নলিমীন খেতাব ধারণ করে কার্যত ৩৩ 
বছর শাসন পরিচালনা করে অভ্যন্তরীণ্এগোলযোগ ও বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত 
করে শাস্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের পাশাপাশি একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন। 
একজন অপরাজিত সৈনিক, প্রজারঞ্জ্র শাসক, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, শিল্পকলা ও 
স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বোপরি উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি 
আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। এঁতিহাসিক ৮. K. 11101 এর ভাষায় বলতে 
পারি, "The dynasty. established by Abdul Rahman-1, Styled Al Dakhil (The 
new ০9710) by Arab.chroniclers, was to endure for two and three quarter centuries." 


PEE : ১৪৮ স্পেনে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা কর। 
অথবা, মুস্লিম।স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত ইয়েছিল? আলোচনা কর। _ এ 
উন্তল।| উপস্থাপনা : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম স্পেনে দামেক্কের 
উমাইয়া খলিফাদের অধীনে স্পেন শাসিত হতো । খলিফা কর্তৃক মনোনীত গভর্নর 
স্পেনে শাসনকার্ষ পরিচালনা করতেন। হিন্দুকুশ থেকে পিরেনীজ, চীনের প্রাচীর 
থেকে আটলান্টিক তীরভূমি পর্যন্ত বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমানা দামেস্ক 
খলিফাদের শাসনাধীনে ছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল সুনিপুণ, 
দক্ষ, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকের । খলিফা হিশামের পর কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন 
শাসক আর ছিল না। এক পর্যায়ে দামেস্কের উমাইয়া খলিফার পতন হলে আব্বাসীয়দের 
অত্যাচারে অবশিষ্ট উমাইয়া বংশধর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । দামেস্কের পতনের পর 
স্পেনে প্রথম আবদুর রহমান উমাইয়া স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। 
৩ স্পেনে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠার পটভূমি 
সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক কেন্দ্রিক উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসীয় 
শাসনামল ইতিহাসের পাতায় নাম লেখায়। এ সময় উমাইয়া বংশধররা 
ভিলা সানে লি ভি পুনে ও কিস রি নে নর 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫০১ 


আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উমাইয়া শাসন স্পেনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন 
উমাইয়া বংশধররা চেষ্টা চালায়। নিম্নে স্পেনে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি 
আলোচনা করা হলো : 


>. 


সিরিয়ায় উমাইয়াদের ওপর অত্যাচার : জাব নদীর তীরে আব্বাসীয়দের হাতে 
দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের সাথে সাথে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে 
এবং আব্বাসীয় শাসনামলের উত্থান ঘটে। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে 
বাগদাদকে রাজধানী করে ইতিহাসের পাতায় আব্বাসীয় শাসনামলের জন্ম 
হয়। শাসন ক্ষমতায় এসে আব্বাসীয় শাসকরা উমাইয়াদের ওপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর 
ও নির্মম ব্যবহার করে। বনু উমাইয়াকে হত্যা করা হয়। এমনকি প্যালেস্টাইন এবং 
বসরার একজন উমাইয়াও আব্বাসীয়দের নৃশংস কর্মকাণ্ড থেকে রেহাই প্রায়নি। 

উমাইয়াদের আত্মগোপন : আব্বাসীয় শাসকরা উমাইয়াদেরজীবিত অবস্থায় 
অত্যাচার করা ছাড়া মৃতদের কবর থেকে হাড় তুলে আগুন/খরিয়ে দেয়া থেকে 
শুরু করে বিভিন্নভাবে তাদের অবমাননা করতে থাঁকে এমতাবস্থায় উমাইয়া 
বংশধরদের বেঁচে থাকা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণনএজন্য কিছুসংখ্যক উমাইয়া 
আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়। যেসব উমাইয়ারা- আত্মরক্ষা করছিল তারা বাদাবী 
গোত্রীয়দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে,। আত্মগোপনকারী উমাইয়াদের মধ্যে 
খলিফা হিশামের পৌত্র এবং মুয়াব্য়ীর,পুত্র আবদুর রহমান ছিলেন অন্যতম । 


, আবদুর রহমানের দেশত্যাগ/ক) ইউফেটিসের নিকটবর্তী রাহতে আবদুর 


রহমানের পরিবারের অন্যান্য, সন্নস্যরা জীবিত ছিলেন। আবদুর রহমান পলায়ন 
করে সেখানে গেলে তার/পরিবারের জীবিত অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার 
সাক্ষাৎ হয়। আবদুর'ব্রহমানের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দু'জন স্বীয় 
কন্যা, একজন রুনিষ্টভ্রাতা এবং চার বছর বয়স্ক পুত্র সোলায়মান । 


, উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়াগণ : আবদুর রহমান রাহত থেকে উত্তর আফ্রিকায় 


যাওয়ার. জন্য, সার্বিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন । অবশ্য পূর্ব থেকে উত্তর 
আফ্রিকায় বেশ কিছুসংখ্যক উমাইয়া রাজপুত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। 
আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকারী রাজপুত্রদের মধ্যে জাজি বিন আব্দুল আজিজ বিন 
মারওয়ান, আব্দুল মালেক বিন ওমর বিন মারওয়ান, আছি বিন ওয়ালিদ, মুসা 
বিন ওয়ালিদ এবং হাবিব বিন আব্দুল মালেক উল্লেখযোগ্য । প 


. আফ্ৰিকা ও স্পেনের অবস্থা : আবদুর রহমান অনেক ত্যাগতিতিক্ষার পর 


ফিলিস্তিন পৌছান এবং সেখান থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে উত্তর 
আফ্রিকায় রওয়ানা হন। আফ্রিকা এবং স্পেনে তখন আব্বাসীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এখানে ফিহরী গভর্নরদের দ্বারা শাসন চলছিল । 

স্পেন ও আফ্রিকার সিংহাসন লাভের আশা : আবদুর রহমান এক 
রাজপরিবারে মিকনাশাহ বার্বারদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আর্ীদুর 
রহমানের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে গেলে মিকনাশাহ বার্বারগণ আফ্রিকায় 
তার উদ্দেশ্য ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান 
সিউটাতে নাফজাহ গোত্রীয় বার্বার স্বীয় মামার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি 
এ সময়ে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। 


ভর ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) ৯ ১৮ 


৫০২ (ঠাল জৰ্ডাৰ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


৭. স্পেনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ : আবদুর রহমান বুঝতে পারেন, উত্তর আফ্রিকায় 
স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিকভাবে বিশ্বস্ত অনুচর বদরকে 
স্পেনে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য পাঠান । 

৩ স্পেনের পরিবেশ 

অনেকটা সেরূপ অনুকূলে ছিল। নিয়ে স্পেনের পরিবেশ আলোচনা করা হলো- 

১. স্পেনের রাজনৈতিক পরিবেশ : তৎকালীন স্পেনের রাজনৈতিক্‌ পরিবেশ 
ছিল খুবই, অনুকূল ।-গোত্রীয় দ্বন্ব ও দলীয় কোন্দলে পরিরেশ ছিল উত্তপ্ত ও 
অশান্ত । স্পেনে. তখন, খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং বার্বারগৃণ ব্যতীত স্পেনের 
মুজারী-ও ইয়েমেনী আরবরা দল গঠন করতো এবং পর্যায়ক্রমে শাসনকার্য 
পরিচালনা করতো । নিয়ম অনুযায়ী ইয়েমেনী? সম্প্রদায় ক্ষমতায় এলে 
নির্দিষ্ট সময়ে শাসন ক্ষমতা ত্যাগ না করেখদ্রশটবছর জোর করে শাসন 
ক্ষমতায় থাকে। ফলে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সমগ্র দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা 
ও সন্ত্রাসের রাজতৃ কায়েম হয়। 

২. স্পেনীয় অধিবাসীদের পরিবর্তন, স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাসের রাজতৃ 
চলছিল তখনই আকস্মিক দুর্ভিক্ষ /ও অনাবৃষ্টি এবং অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের 
আক্রমণ জনগণের মধ্যে অশাস্তি-ও অস্তষ্টির সৃষ্টি করে। এহেন পরিস্থিতিতে 
স্থানীয় অধিবাসী সামগ্রিকভারৈ একটি পরিবর্তন চাচ্ছিল। স্পেনের বার্বার ও 
নওমুসলিমগণ আরর, শাসনে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তারা পুরাতন 
শাসকের পরিবর্তে শ্রকজন নতুন শাসকের কামনা করছিলেন ।. . 

৩. স্পেনে আবদুর রহমান : স্পেনের দুই বিখ্যাত নেতা ওবায়দুল্লাহ বিন ওসমান 

-- -ও আবদুল্লাহ বিন. খালিদ সমভিব্যাহারে আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে আল মুনেকার বন্দরে অবতরণ করেন । আবদুর রহমান জেবিল 
নদীর তীরে ইজনাজার ও লোজার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত টোরেক্সের দুর্গের 
দিকে অগ্রসর হন। আবদুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর তাই তিনি 
ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। 

৪. আবদুর রহমানের সৈন্য বৃদ্ধি : আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনের সময়ে 
স্পেনের শাসক ছিলেন ইউসুফ । তার দল থেকে বহু সৈন্য আবদুর রহমানের 
সঙ্গে যোগ দেয়। এছাড়াও আফ্রিকা থেকে আগত বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য 
আবদুর রহমানের সঙ্গে যোগদান করে । আবদুর রহমানের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির 
সাথে সাথে তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। শাসক ইউসুফ আবদুর 
রহমানের অগ্রসরের সংবাদ পেয়ে রাজধানী ত্যাগ করে আবদুর রহমানকে বাধা 
দৈয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ফলে রাজধানী ছিল উন্মুক্ত। এ সুযোগে 
আবদুর রহমান কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 

৫. আমীর হিসেবে আবদুর রহমান : আরকিডোনায় ও সিদোনীয়ায় আবদুর 
রহমানকে স্থানীয় অধিবাসী প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করেন। এ 
অঞ্চলে অধিকাংশ সিরীয়দের বসবাস ছিল। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ তিনি 
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রাজধানী আরকিডোনায় প্রবেশ করেন। এখানে আবদুর রহমানকে আমীর বলে 
ঘোষণা করা হয় এবং তার নামে খোতবা পাঠ করা হয় । 

৬. টুর আবদুর রহমানের ক্রমাগত সাফল্যকে দমন করার জন্য 

টলেডো ও মুরসিয়া প্রদেশের দুর্ধর্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে অগ্রসর হন। 
কিন্তু যুবরাজ আবদুর রহমান ইতোমধ্যে কর্ডোভার দিকে যাত্রা করেন। আবদুর 
রহমান কর্ডোভা অবরোধ করলে ইউসুফ সেভিল থেকে বিশাল এক 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্ভোভার দিকে অগ্রসর হন। আবদুর রহমান অল্প সংখ্যক 
সৈন্য রাজধানীতে রেখে বাকি ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা, করার 
জন্য সামনে অগ্রসর হন। উভয় বাহিনীরই গোয়াদাল কুইভার নদী’ তুসিনার 
নিকট দিয়ে পারাপার হওয়ার জন্য পথ ছিল বলে জানা যায়৷ কিন্তু নদীতে 
পানি থাকায় আক্রমণ সম্ভব হয়নি। আবদুর রহমান্ঠ মুস্ারাহর 'নিকট নদী 
অতিক্রম করে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মে ইউসুফের, ্লাহিনীকে আক্রমণ করেন। 
আবদুর রহমানের দক্ষ অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে ইউসুফের সৈন্যবাহিনী 
ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে আবদুর রহমান জয়লাভ করেন । 

৭. স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা : ৭৫৬ খিষ্টাব্দের মুসারাহর যুদ্ধ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতের উষালগ্নে নির্যাতন ও রক্তপাত থেকে 
অব্যাহতি পেয়ে দামেস্কের উমাইয়া এখেলাফতের অজ্ঞাত গৃহহীন ও পলাতক 
সহায় সম্বলহীন একজন বংশধ্র,সুদূর স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
বংশ ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যস্তস্থায়ী ছিল। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় শাসনামলের শাসকদের হিংস্ব থাবা 

থেকে আত্মগোপন করেজীরদুর রহমান সুদূর স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করতে 

সক্ষম হন। এতিহাসিক সৈয়দ আমীর অলী যথার্থই বলেন, “বিতাড়িত, পলাতক ও 

গৃহহীন যাযাবর তীর; উচ্চাভিলাষের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হন এবং এভাবে তিনি 

একটি রাজোর অধিকারী হলেন।” 


পা ৯৯ 


প্রশ্ন ১৪৯ ৷ তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজতুকালে “ “স্পেনে মুসলিম শাসনের 
গৌরবময় যুগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।”-ব্যাখ্যা কর। | 
উন্তলু।। উপস্থাপনা : স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি আবদুর রহমান আন নাসির ৯১২ 
খ্রিষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে পিতামহ আবদুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন। অভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক গোলযোগ, অর্থনৈতিক অস্তিত বিপন্ন, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রের চরম দুর্দিনে 
ক্ষমতা গ্রহণ করে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বলিষ্ঠ সমরনীতি আর দূরদর্শী শাসনের 
ফলে সকল বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহীদের মূলোৎপাটন করেন । হৃত প্রদেশ পুনরুদ্ধার ও 
সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা আর জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতির 
উদার পৃষ্ঠপোষকতা করে আল আন্দালুসকে সুখ্যাতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার 
গৌরব অর্জন করেন। তার শাসনকাল (৯১২-৯৬১) স্পেনে এক নবযুগের সূচনা করে । 
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তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিতৃপূর্ণ রাজতৃকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । নিয়ে 
তার রাজতৃকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো : 
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১. অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা : আবদুর রহমান অভ্যন্তরীণ ও বৈরিতা 
দমনের জন্য শত্রুদের কবল থেকে দুর্গ ও সুরক্ষিত স্থানকে গুরুতু দেন। 
আত্মসমর্পণে ক্ষমা, অন্যথায় যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। ৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে আহম্মদকে 
এবং ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদকে পরাজিত করে সেভিল ও কারমোনা উদ্ধার 
করেন। এলিজা, মন্টেরুবি, সালোবোনা, ডে গোরমাজ প্রভৃতি দুর্গ এবং জায়েন 
ও এলাভিরা প্রদেশ অধিকার করেন। ৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সারাগোসা এবং বার্বার, 
বানু মুহাল্লাব ও বনুজুল্লি গোত্রকে ধরাশায়ী করে এলাভিরা জয়লাভ করেন । 
তিনি স্পেনে উমাইয়া শাসনে ত্রাস সৃষ্টিকারী ওমর বিন হাফসুনূকৈ,পরাজিত 
করে টোলাক্স দখল করেন। এরপর ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এ বিচ্ছিন্নতাবাদীর মৃত্যুতে 
তীর চার পুত্রকে দমন করে তুদমির, মেরিডা, আর্মিলোনা, ব্ার্সিলোনা প্রভৃতি 
জয় করে আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 5. 14. 17848)%44%% বলেছেন, 
“চাতুর্য, দয়াহীনতা, কঠোরতা, অদক্ষ মনোবল$ সুদৃঢ় প্রত্যয় ও এঁকান্তিক 
নিষ্ঠার কারণে খলিফা স্পেনে সার্বিক ক্ষমতাপ্রিতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং 
তার বহুশক্র কর্তৃক তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত হন।” 

২. বৈদেশিক নীতি : অভ্যন্তরীণ শাস্তিগপ্রতিষ্ঠার পর তৃতীয় আবদুর রহমান 
শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ক্রর্লেন। উত্তরাঞ্চলের অসহিষ্ণু ও সভ্যতা 
ধ্বংসকারী বাসক, আরাগণণ৪ ক্র্যাস্টিলিয়াগন জাতিকে দমন এবং রাজা 
লিওনসহ অনেককে হত্যা/করেন। লিওনিজ ও বাসকগণ বিদ্রোহ করলে 
আলহানদেগাদের যুদ্ধে খলিফার বাহিনী আরবদের কারণে শোচনীয় পরাজয় 
বরণ করে। ফাতেমীয়দের উক্কানিতে ওমর. বিন হাফসুনের গোলযোগের 
প্রেক্ষিতে আবদুরঙ্রহমান ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইঞ্রিকিয়ার মরক্কো ও সিউটা দ্বীপ দখল 
করেন । WAM. Watt বলেছেন, "Thus from about 960 to the end of the 
century. Muslim control of the Ibrain Peninsuk was more complete 
thaf at any other time before or after." 
সমসাময়িক বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ আবদুর রহমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপনে সফল নৃপতি। 5. [৫ 1১০1০ তাই বলেছেন, "His power 
wisdom and opulence were by world over Europe and Africa and had 
even reached to the furthest limits of the Muslim empire in Asia." 

৩. প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড : প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । নিজেকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতায় ৯২৮_২৯ খ্রিষ্টাব্দে জুমার 
খোতবার মাধ্যমে নিজেকে আমীর থেকে খলিফা হিসেবে অভিষিক্ত করেন। 
“আমিরুল মুমেনিন" এবং “আল নাসির লি দীনিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। 

৩ আবদুর রহমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড 

নিয়ে আবদুর রহমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বর্ণিত হলো- 

১. সামরিক সংস্কার : এক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ । সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 
তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। আর তিনি নিজে ছিলেন একজন 
অভিজ্ঞ সেনানায়ক ৷ সুতরাং, সামরিক ক্ষেত্রে সংস্কার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। 
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২. 


অর্থনৈতিক সংস্কার : প্রথমদিকে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ছিল একেবারেই ভঙ্গুর ৷ 
রাজকোষও ছিল শূন্য । তিনি অতি অল্প সময়েই অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্ত 
ভিত্তির ওপর দাড় করান। তিনি জাতীয় আয়ের অর্থকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করেন। এক অংশ রাজ্যের স্বাভাবিক ব্যয়নির্বাহের জন্য, অপর . অংশ 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ 
জরুরি কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। 


, যোগাযোগ ক্ষেত্রে সংস্কার : ব্যবসায় বাণিজ্য এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং 


সামরিক প্রয়োজনে আবদুর রহমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় 'উন্নতিসাধন 
করেন। তিনি নতুন রাজপথ এবং Watch Tower তৈরি করে 
কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার : রাষ্ট্রের উন্নত ব্যরস্থাপনায় কৃষিক্ষেত্রে 
ব্যাপক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। ফলমূল, শস্য এবং পশুসম্পদে স্পেনের কৃষি 
ও চারণভূমি সতেজ হয়ে ওঠে । ফলমূলের দাম খুরবনিম্নাছিল। কৃষির অগ্রগতির 
সাথে প্রতিযোগিতা করে শিল্পেও উন্নতি হয় । মলাগা; সেভিল, কর্ডোভা প্রভৃতি 
শহরে প্রচুর শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে । ৩ 


. বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংস্কার : যোগাযোগ, কী ও শিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে 


বাণিজ্যেও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। ফলে. আমদানি ও রপ্তানি কর প্রচুর পরিমাণে 
আদায় হতো । এর ফলে রাষ্ট্রে/আার্থিক উন্নতি বৃদ্ধি পায়। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেঃসংস্কার : আবদুর রহমান রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যালয়, 
মাদরাসা ও পাঠাগার স্থাপন করৈন। সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে অসংখ্য ছত্র জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্য ছুটে 
আসত । কর্ডোভার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে পাুলিপির সংখ্যা ছিল ৬,০০১০০০। 


. স্থাপত্যশিল্পে সংস্কার : আবদুর রহমান পত্রী জাহবার অনুরোধে এক প্রাসাদ 


নির্মাণ করেন এবং তার নামানুসারে এর নামকরণ করেন। কর্মচারী ও 
সৈন্যরাহিনীর জন্য সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত স্রোতস্বিনী, ঝর্ণা ও ফলমূল সম্ভারে 
পরিপূর্ণ বাগান ছিল। উত্তর আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত শুভ্র পাথরে ১০৮ ফুট 
উচ্চতা বিশিষ্ট মসজিদের মিনার কর্ডোভায় নির্মিত হয়। 


, বিচারব্যবস্থা : আবদুর রহমান বিচারব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। 


বিচারকার্ষে তার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
আইনের চোখে সবাই সমান। এ নীতিকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন । 


+ চরিত্র ও কৃতিতৃ_: উমাইয়া শাসকদের ভেতর আবদুর রহমান নিঃসন্দেহে 


সবার উর্ধ্বে। বিরূপ পরিস্থিতিতে আবদুর রহমান অসীম সাহসিকতা, 
অসাধারণ বীরতৃ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অনড় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সব দুর্যোগের 
মোকাবেলা করেন। তার কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রম প্রভৃতির কারণে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ইতিহাস সৃষ্টি করেন। 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, স্পেনে উমাইয়া শাসনের চরম ক্রান্তিলগ্নে আবদুর 
রহমান সিংহাসনে আরোহণ করে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ এবং বৈদেশিক 
আক্রমণে আক্রান্ত স্পেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সাম্রাজ্য বিস্তার, বিভিন্ন 
সংস্কার, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করে স্পেনকে 


৫০৬ ওরাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


সাফল্যের স্বর্ণশিখরে সমাসীন করান । তার রাজতৃকাল স্পেনকে উচ্চ মর্যাদায় দাড় 
করিয়েছে । তাই R. 199 বলেছেন, "Of ll the Omayyad princes who 
reigned in Spain, Abdur Rahman III was unquestionably the greatest. His 
achievements ৪ approached the miraculous." 


প্রশ্ন: ১৫০1 স্পেনে উমাইয়া বংশের পতন কীভাবে হয়েছিল? ফা. স্নাতক প. ২০১০] 
অথবা, স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। 


উন্ত্।। উপস্থাপনা : উথ্থান পতন পৃথিবীর একটি অমোঘ নিয়ম। পৃথিবীর্র ইতিহাসে 
আমরা দেখতে পাই যে, আজ যে জাতি উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান ক্ধরছে বিভিন্ন 
কারণে কাল সে জাতি পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উমাইয়া বংশ এ নিয়মের 
বাইরে নয়। এ নিয়মের মধ্যেই ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে যে মুসলিম রাজ্যের বুনিয়াদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা ১৪৯২ থিষ্টাব্দে পতনের দিকে ধাবিতূ য় পতনের মধ্য দিয়ে 
স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে । 


৩ যেসব কারণে উমাইয়া বংশের পতন হয়েছির্কি্নৈর কারণ 

নিয়ে স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের কারণ সঁইক্ষেপে আলোচনা করা হলো- 

১. এঁতিহাসিক সত্যতা : এতিহাস্রি ইবনে খালদুনের মতে, “যে কোনো 
রাজবংশ তার শৌর্যবীর্য একশত,বছরের বেশি টিকিয়ে রাখতে পারে না। এ 
সময়ের পর সে রাজবংশের, খতন অনিবার্য । আর সে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর থেকেই উমাইয়া বংশের পতন শুরু হয়। 

২. দুর্বল খলিফাগণ : হিশায়ই ছিলেন উমাইয়া বংশের শক্তিশালী শাসনকর্তা । 
স্পেনের মুসলিম শাসনের’ ইতিহাসে কতিপয় শাসক ছাড়া (যেমন : তৃতীয় 
আবদুর রহমান, হাজিব আল মনসুর, হিশাম বিন মালেক প্রমুখ) আর সকলেই 
শাসক হির্েবৈছিলেন দুর্বল। তাদের দুর্বল শাসনের কারণে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দ্রেয়এবং ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে । তাছাড়াও মদ, 
নারী শ সংগীতের নেশা উমাইয়াদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের জাতীয় শক্তিকে 
খর্ব-করে দিয়েছিল। সুতরাং, দুর্বল খলিফাগণই স্পেনে উমাইয়া বংশের 
পতনের অন্যতম কারণ। 

৩. গোত্রকলহ্‌ : আরবদের সামাজিক জীবনের মৌলিক ক্রটিগুলোর মধ্যে উগ্র 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও গোত্রপ্রীতি সর্বদাই গোত্রকলহে পরিণতি লাভ করতো । তাই 
উমাইয়া যুগ দ্বিগুণতর বেগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডকে 
কেন্দ্র করে যে দলগত বৈষম্যের বীজ উতপ্ত হয়েছিল, বলতে গেলে সমগ্র 
ইসলামের ইতিহাস প্রায় সে বৈষম্যেরই ইতিহাস। সুতরাং, বলা যায় যে, 
স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য গোত্রকলহ অনেকটা দায়ী। 

৪. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব : স্পেনের সিংহাসন নিয়ে ১০০৮ থেকে ১০৩৩ সালের 
মধ্যে এক রক্তক্ষরী যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। এর ফলে খলিফা, প্রভাবশালী 
সেনাপতি ও রাজন্যবর্গ সিংহাসন বর্জন করতে শুরু করে। বার্বার ও 
স্রাভগণ নিজেদের পছন্দমতো খলিফা তৈরি করে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
অবকাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে । অতএব, ক্ষমতার ছন্দ স্পেনে উমাইয়া 
বংশের পতনকে তৃরান্বিত করে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫০৭ 


৫. 


১০ 


১১, 


উত্তরাধিকারী নিয়োগে নিয়মের অভাব : স্পেনে খেলাফতের উত্তরাধিকারী 
নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাবও উমাইয়া খেলাফতের পতনের অন্যতম 
কারণ। ফলে কোনো খলিফা মারা গেলে বা শাসনের অবসান হলে শাসক 
নির্বাচন নিয়ে উমাইয়াদের মধ্যে প্রায়ই গৃহযুদ্ধ হতো। এতে করে রাজত্বের 
স্থায়িতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল । 

অর্থনৈতিক বিপর্যয় : অনেক খলিফা রাজ্যের অর্থনীতির দিকে তেমন 
মনোযোগ না দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতো । তার ওপর খ্রিষ্টানদের 
সাথে সংঘর্ষ, অন্তর্দন্ব মোকাবেলা এবং অনেক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভরের কারণে 
রাষ্ট্রের আয় কমে যায়। এর ফলে সৈন্য পালন-ও সরকারি, ৰতন প্রদানে 
অসুবিধা দেখা দেয়। এতে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দ্য়:এবং জনগণের 
ওপর অধিক কর আরোপের ফলে জনগণও অসস্তোষ্ন প্রকাশ করে। ফালে 
সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং, অর্থনৈতিকবিগ্র্যয়ের কারণে স্পেনে 
উমাইয়া বংশের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৮ 


, ভৌগোলিক অবস্থান : স্পেনের ভৌগোরিকবস্থাও উমাইয়াগণের জন্য 


কিছুটা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। স্পেনের উত্তরাঞ্চল খিষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত 
এবং মুসলমানদের পক্ষে মারাত্মক/নুমকিস্থরূপ ছিল। লিয়োন ক্যাস্টাইল ও 
ন্যাভারির বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেরুশাসককে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
এতিহাসিক হিষ্রি মন্তব্য করেছেন, “যদি মুসলমানরা অষ্টম শতাব্দীতে 
পর্বতাকীর্ণ উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান শক্তির প্রদীপ নির্বাপিত করতেন তবে স্পেনের 
পরবর্তী ইতিহাস অন্য, ধারায় লিপিবদ্ধ হতো ।” 

সামন্ত প্রথা : উত্বীইয়াগণ স্পেনে সামন্ত প্রথা সৃষ্টি .করায় সাহায্য করেন। 
আবার আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রের সম্পদ ও অর্থের মালিকানা 
সামন্ত শ্রেণির হাতে চলে যায়। কতিপয় সামন্ত প্রধান ব্যতীত অধিকাংশ 
জনগণ( শাসনের পরিবর্তে শোষণের রূপ দর্শন করে। কয়েকজন খলিফা 
ব্যতীত সকলেই এ সামন্ত শ্রেণির লোকের দ্বারা নিজেদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত 
কায়েম করার চেষ্টা করেন। অতএব, সামন্ত প্রথাও উমাইয়া বংশের পতনের 
জন্য কম ভূমিকা পালন করেনি । 

হাজিব আল মুনসুরের উত্থান : হাজিব আল মনসুরের উত্থান ও তাঁর বংশের 
উমাইয়া শাসনভার পরিচালনা খলিফাকে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন করে ফেলে । 
খলিফাকে অন্তরীণ রেখে রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ উমাইয়া শাসনের পক্ষে 
এক অশুভ ক্ষমতা বিলুপ্ত করে খলিফাদের পতনের পথ আরও পিচ্ছিল করে দেয়। 


.বিভিন্ন প্রকার বিদ্রোহ : আরব, বার্বার, খ্রিষ্টান ও শ্রাভগণ বিভিন্ন সময় 


শাসকবর্গের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয় 
এবং বিভিন্ন সময় সৈন্যবাহিনী ও রাজন্যবর্গ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এভাবে 
স্পেনে মুসলিম শাসন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে । 

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ : স্পেনের মুসলমানদের বিভিন্ন সময় বার্বার, স্রাভ এবং 
খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছন্ছ ও কলহ দেখা দিত। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও 
বিশ্বাসঘাতকতা উমাইয়া বংশের ক্ষমতাকে অনেকাংশে দুর্বল করে ফেলে। 


৫০৮ _ ঘট্রাল জনত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


এসব বিশ্বাসঘাতকতা অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে. আবার অনেক সময় 
বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে । সুতরাং, স্পেনে উমাইয়া বংশের 
পতনের মূলে অভ্যন্তরীণ কলহ অনেকাংশে দায়ী। 

১২. আরবদের আভিজাত্য : আরবরা নিজেদেরকে সবসময় অভিজাত ও 
শাসকশ্রেণি মনে করতো। ফলে বিভিন্নভাবে অন্যান্য মুসলিম, খ্রিষ্টান ও 
স্রাভদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দেখা 
যায়। অধিকন্ত, আরবরাই রাষ্ট্রের গুরুত্পূর্ণ পদ নিয়ন্ত্রণ করে । ফল্যোজন্যান্যরা 
আরবদের বিরাগভাজন হন। অতএব, আরবদের আভিজাত্য উহা 
বংশের পতনকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। (A 

১৩. সেনাবা্ি ক্ষমতা হ্রাস : সেনাবাহিনীর জারা সিনে উমরা 
শাসকদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর 
করেই আরবদের আভিজাত্য টিকে থাকত ৷ প্রথমদিকে শাসকের পরিবর্তন 
হলেও সেনাবাহিনীর ক্ষমতার তারতম্য ঘর্টেনি কিন্তু পরবর্তীতে আরব, 
অনারব, বারবার, শ্লাভ ও মুজারব প্রভৃতিরণদ্বারা সেনাবাহিনী গঠিত হওয়ায় সেটি 
ছিল বিশাল। ফলে তার একতা সংহৃতিংবেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। 

১৪. কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা : কেন্দ্রীয্লীসনের দুর্বলতা স্পেনে উমাইয়া বংশের 
পতনকে অনেক ধাপ এগিয়ে য়ে খায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় রাজ্যে বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতা (ঘোখ্‌গার ফলে রাজ্যের ক্ষমতা ও শক্তি ক্রমশ কমতে 
"থাকে এবং কেন্দ্রীয় শ্রাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। 

১৫. খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র ধরষ্টানগণ বার বার মুসলিম নরপতিদের নিকট পরাজিত 
হয়েছে। তাদের শর ্্ানির কথা তাদের বংশধরগণ ভুলে যায় নি। তারা মুসলিম 
অধিকৃত, অ্টলগুলো পুনরায় জয় করার মানসে জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে । 
এ সময়ে মুসলমানদের ভ্রাতৃকলহ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং এ সুবর্ণ সুযোগে 
তারাও পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। স্পেন শাসনের শুরু থেকেই খ্রিষ্টানগণ 
চরমভাবে বিরোধিতা করে । তারা মুসলমানদেরকে উৎখাত করার নিরলস 
চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে । এর পরিপ্রেক্ষিতে উমাইয়াগণ কোনো মৌলিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেনি। স্পেনের ভূমি দখল করে তারা খুশি ছিলেন, কিন্তু স্পেনীয়দের 
অন্তর জয় করার বেশি প্রয়োজন ছিল সেদিকে তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি দেননি। স্পেন 
থেকে মুসলমানদের উৎখাতের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খ্রিষ্টানগণ উমাইয়াদেরকে 
ধ্বংস করার কাজটি কৌশলে সম্পূর্ণ করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অযোগ্য শাসকের শাসনের 
ফলে স্পেনে উমাইয়া বংশের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 
আবির্ভাবের ফলে স্পেনে মুসলমানদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, 
খ্রিষ্টানদের শক্তি বৃদ্ধির ফলে স্পেনে মুসলমানদের পতন ঘটে এবং খ্রিষ্টানদের বিজয় 
হয়। বস্তুত, স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের ইতিহাস মুসলমানদের ইতিহাসে এক 
মৰ্মান্তিক ঘটনা । 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫০৯ 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
. আব্বাসীয় বংশ : আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে আস সাফফাহ, খেলাফতের পরিবর্তন আনয়ন 


ঘর প্রশু : ১৫১ 1 আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা কর! 

[ফা. স্নাতক ঠা, ২০১৮] 
অথবা, আব্বাসীয় আন্দোলনের উপর আলোকপাত কর। - [ফা স্লীতক প. ২০১৫] 
অথবা, আব্বাসীয়গণ কীভাবে তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত 
বণনা দাও। ফা. স্নাতক প. ২০১২] 


রি নাল চি SE ANEAS Ls A ERA Bos wis 


উব্তম।। উপস্থাপনা : আব্বাসীয় বংশের উত্থান ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । উমাইয়া বংশের শাসকদের চারিত্রিক অধ্পতন, দুঃশাসন, স্বেচ্ছাচারিতা, 
বিলাসিতা উমাইয়া বংশের পতন ডেকে আনে।।),তাছাড়া খেলাফতের দাবি নিয়ে 
আব্বাসীয়গণ ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে 
এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়| ত্রভাবে উমাইয়াদের পতনের মাধ্যমে গড়ে 
ওঠে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য । ২৯) 

আব্বাসীয়দের পরিচয় : আরবাসীয়রা হজরত আলী (রা)-এর বংশধর হিসেবে 
পরিচিত এবং তারা খেলাফুতের উত্তরসূরী হিসেবে পরিচয় দিলেও তাদের পরিচিতির 
ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত, আরো বিপুল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক্‌ চাচার নাম ছিল 
আব্বাস ৷ মনে করায়, পরবর্তীতে এর বংশধররাই আব্বাসীয় নামে খ্যাত হন। 
আব্বাস (রা)-এর চার ছেলে। এরা হলেন আবদুল্লাহ, ফজল, উবায়দুল্লাহ ও 
কায়সার ৷ তুঁরা৷সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন । তাদের প্রত্যেকে সিফফিনের যুদ্ধে হজরত 
আলী (রাঠা্কে সমর্থন করেন। হজরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর তারা তার 
সন্তানদের সমর্থন করেন। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ খ্যাত হন ইবনে আব্বাস নামে । 
ইমাম হোসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর ৬৮৬-'৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল 
করেন। ইবনে আব্বাসের পর তার পুত্র আলী ইবনে আবদুল্লাহ পরিবারের 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ৭৩৫ আলী ইবনে আবদুল্লাহ মারা গেলে পরিবারের 
কর্তা হন তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চাভিলাষী 
ব্যক্তি ছিলেন। আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা তিনি। তিনিই প্রথম 
আব্বাসীয়দের জন্যে খেলাফত দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খেলাফতে তীর 
দাবির ন্যায়সংগত অধিকার প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের সামনে মুহম্মদ একটি 
বিশেষ সূত্র তুলে ধরেন । 

৩ আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পটভূমি/ইতিহাস 

আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন ইবনে আব্বাসের পোত্র মুহাম্মদ । 
অসাধারণ জ্ঞান, মেধাসম্পন্ন এবং উচ্চাভিলাষী মুহাম্মদই প্রথম আব্বাসীয়দের জন্য 
ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। নিয়ে আব্বাসীয় আন্দোলনের পটভূমি/ইতিহাস 
উল্লেখ করা হলো- 


৫১০ 


১, 


রোল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


আন্দোলনের সূচনা : চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা) ও হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 
্বন্, হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর কূটনীতি, প্রথম ইয়াজিদের নিষ্ঠুরতা, কারবালার 
নির্মম হত্যাকাণ্ড, উমাইয়াদের স্বজনপ্রীতি, হজরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি 
অবিচার প্রভৃতি কারণে উমাইয়া সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে আব্বাসীয়গণ 
মুহাম্মদের নেতৃত্বে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করে। 
আব্বাসীয় আন্দোলন এবং উমাইয়াদের পতন : খোরাসান, পারস্য ও 
ইরাকের পতনে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ভীত সন্তত্ত হয়েওপড়েন। 
আবু আয়ুনের হাতে তার পুত্র আবদুল্লাহর পরাজয় তার বুকে গোলের” মতো 
বিধল। খলিফা স্বয়ং পুত্রের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ৭৫০১ খ্রিষ্টাব্দে 
১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে জাব রদ্দীর)দিকে অগ্রসর 
শা) এদিকে আবু আয়ুনের সাহায্যার্থে আবুল আব্বীস, একটি সুসজ্জিত 
শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃতৃ তার 
পিতৃব্য আবদুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেন। মারওয়ান জার নদীর পশ্চিম তীরে এবং 
আবদুল্লাহ পূর্ব তীরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেন, বহুদিন উভয়পক্ষের মধ্যে 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। জয়-পরাজয় "প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। 
উমাইয়াগণ প্রথমদিকে বীরত্ব প্রদর্শন, ক্করে কিছু সুবিধা করতে পারলেও 
আব্বাসীয়দের প্রচণ্ড আক্রমণে ছত্রভঙ্গ,হয়ে যেতে থাকে । ইবরাহিমের হত্যার 


মুহাম্মদ একটি নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী ইমাম 
হুসাইন (রা)ইএর শাহাদাতের পর ইসলামের ধর্মীয় কর্তৃত তার পুত্র আলী 
অথবা জয়নুল আবেদীনের ওপর ন্যস্ত না হয়ে ইমাম হোসাইন (রা)-এর 
বৈমাক্রেয়) ভ্রাতা মুহাম্মদ আল-হানিফার ওপর অর্পিত হয় ।' তার যুক্তি ছিল 
ইসলামের বিধান অনুসারে ছয় বছর বয়স্ক সন্তান: জয়নুল আবেদীন ইমামত 
করার অনুপযুক্ত এবং যেহেতু নাবালক পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারে না 
সেহেতু ইমাম হোসাইন (রা)-এর বৈমাত্রেয় বয়স্ক ভ্রাতা মুহাম্মদ আল-হানিফার 
ওপর এ গুরুভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। হানিফার মৃত্যুর পর তার পুত্র হাশিম 
নেতৃত লাভ করেন। হাশিম মৃত্যুর পূর্বে আব্বাসের প্রপৌত্র মুহাম্মদকে 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। আন্দোলনের মাধ্যমে মুহাম্মদ নিজের পক্ষে 
খেলাফত দাবি করেন। 


. মুহাম্মদ ইবনে আলী দ্বারা প্রচারাভিযান : আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 


মুহাম্মদ ইবনে আলী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ব্যাপক প্রচারকার্য 
চালাতে থাকেন। তিনি বন্ত্রকণ্ঠে প্রচার করতে থাকেন যে, একমাত্র আলীর 
বংশধররাই খেলাফতের ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এভাবে আব্বাসীয় 
সমর্থন বহুগুণে বেড়ে যায়, যা আন্দোলনকে বেগবান করে । 


. আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ : মুহাম্মদ ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তার 


জ্যেষ্ঠপুত্র ইবরাহিম পিতার মনোনয়নক্রমে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫১১ 


১০, 


১১, 


১২. 


অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা' করতে থাকেন। ফলে দল-মত 
নির্বিশেষে বহু সুযোগ্য নেতা আব্বাসীয় আন্দোলনে সমবেত হয়। এভাবে 


উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। 
ইবরাহিম ও নেতৃতৃদান : মুহাম্মদের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র 
ইবরাহিম বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং 


সৌভাগ্যক্ৰমে তিনি আবু মুসলিম খোরাসানির সাহায্য লাভ করেন। তিনি 
অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাই তার নেতৃত্বে খোরাসান 
ও অন্যান্য এলাকায় আব্বাসীয় আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভক্িক্লে। তিনি 
কৌশলে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করেন। ধ 


৭. নসরের পরাজয় ও খোরাসান অধিকার : উমাইয়া সর্ব্েষি)খলিফা দ্বিতীয় 


মারওয়ান যখন খারিজী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন এরাই পন্থা অনুসরণ করে 
উমাইয়া গভর্নর নসরও খোরাসানে খারিজী দমনে র্যস্ত হয়ে উঠেন। এ সুযোগে 
আবু মুসলিম নসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নসর যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হলে খোরাসান আবু মুসলিমের হস্তগত, হয়,। এতে আব্বাসীয় আন্দোলন 
সফলতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 


, ইমাম ইবরাহিম নিহত : খোরাসানের_ পতনের পর দ্বিতীয় মারওয়ান অত্যন্ত 


উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাই তিনি আর্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিকে খোঁজ 
করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিন্যারবঝতে পারেন যে, ইমাম ইবরাহিমই তাদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনাট্ররছেন। তাই তিনি ইবরাহিমকে অভিযুক্ত ও 
বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং পরে হত্যা করেন। এর পর থেকে 
আব্বাসীয় আন্দোলন আরো তৃরান্বিত হয়। 

কুফা অধিকার,:আব্বাসীয় আন্দোলনের যোগ্য নেতা ইবরাহিমের মৃত্যুর পর 
তার সুযোগ্যসহযোগী আবু মুসলিম আন্দোলনের নেতৃতৃ গ্রহণ করেন। তার 
অসাধারণ: নেতৃত্বে এঁতিহাসিক কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে বিজয় 
অর্জনের মাধ্যমে ইরাকের রাজধানী কুফা আব্বাসীয়দের দখলে আসে । 
আন্দোলন ও বিজয় লাভ : খলিফা মারওয়ান কর্তৃক ইমাম ইবরাহিমের নৃশংস 
হত্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বাসীয়গণ প্রবল উদ্দীপনায় তাদের আন্দোলন ও জয়ের ধারা 
অব্যাহত রাখেন। আবু মুসলিম তার সেনাপতি কাহতাব, খালিদ ইবনে বার্মাক ও 
আবু আয়ুনের সাহায্যে নিহাওয়ান্দ এবং মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন । 

খলিফা ঘোষণা : কুফার মসজিদে সমবেত জনতার সম্মুখে ইমাম ইবরাহিমের পূর্ব 
মনোনয়ন প্রাপ্ত আবু মুসলিম আবুল আব্বাসকে মুসলিম জাহানের খলিফা বলে 
ঘোষণা করেন। খেলাফত লাভ করে আবুল আব্বাস উমাইয়াদের নৃশংসতার 
প্রতিশোধ গ্রহণে বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করে আন্দোলনকে তৃরাৰিত করেন। 
মাওয়ালিদের একাত্মতা ঘোষণা : মাওয়ালি তথা অনারবরা আব্বাসীয় 
আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। উমাইয়া শাসকদের আরব-গ্রীতি 
ইসলামের সাম্যবাদে আঘাত হানে । চাকরির ক্ষেত্রে আরবদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় 
এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তারাই বেশি ভোগ করে। অপরদিকে, 
অনারব মুসলমানদের ওপর বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। নানা 
উপায়ে অপমানিত করে তাদেরকে আরবদের “মকেল' হিসেবে চিহ্নিত করা 
হয়। ফলে উমাইয়া সেনাবাহিনীর বৃহদাংশ আরবগণ দখল করে নেয়। এতে 


৫১২ রা জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


অনারব মুসলমানদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় । আববাসীয় আন্দোলনের সাথে 
সাথে তাদের এ বিদ্রোহ উমাইয়া বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে । 

১৩. আবদুল্লাহর পরাজয় : আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রবল বাধা অতিক্রম করতে 
ব্যর্থ হয়ে ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহ আবু মুসলিমের সেনাপতি 
আবু আয়ুনের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফলে আব্বাসীয়দের 
আন্দোলনের পথ সুগম হয়। 

১৪. আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় : আব্বাসীয় আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায়ে 
উমাইয়াদের পতনের মাধ্যমে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আবুল আব্বাস পরিকল্পিতভাবে উমাইয়াদের ধ্বংস সাথিনোর সর্বাত্মক 

,." : আয়োজন করেন.। জাবের যুদ্ধে সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে 

ঃ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত করে তিনি আব্বাসীয় খেলাফতে অধিষ্ঠিত 
হন। অতঃপর তিনি আবু 'ফু্রস' নামক এক স্থানে উমাইয়া বংশীয় ৮০ জন 
লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি “আস-সাফ্ফাহ' 
বা 'রক্তপিপাসু" নামে অভিহিত হন। আবুল, জাররাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় 
রাজবংশ ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী ওংগৌরবোজ্ঞূল অধ্যায়ের সূচনা করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠার পিছনে আব্বাসীয় আন্দোলন 
জল ভর নন রীতা গতর অনা নিপীড়ন, 
শোষণ, নির্যাতন ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে তীব্র ক্ষোভের 
লক্ার হয় এবং আাকানীর্উদুযোগের সমঘবহার করে তর আন্দোলনের 
মাধ্যমে তাদের পতন ঘটিয়ে,ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এভাবে আব্বাসীয় খেলাফত 
উন ১8০:581857 


লট নুন আব্বাস আস সাহ্ফাহ কে ছিলেন? আকাীয় বংশের 
কৃতিত আলোচনা কর। 

অধৰ অবসর রর অনু 
উক্ত ৷ উপস্থাপনা : ; ৭৫০ থিষ্টাব্দে সংঘটিত জাবের যুদ্ধে উমাইয়াদের পতন 
আব্বাসীয় রাজবংশের শাসনকালের সূচনা করে। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন আবুল আব্বাস। তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম খলিফা ছিলেন । তিনি 
খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে উমাইয়াদের সমূলে উৎখাত করার জন্য নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড 
চালান। এজন্য তিনি আস-সাফফাহ (রক্তপিপাসু) উপাধিতে অভিহিত হন। বংশের 
স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি যে কোনো নৃশংসতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতেন। 
আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাসের পরিচয় : আবুল আব্বাস আস- 
সাফ্ফাহ কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রের আলী ইবনে আবদুল্লাহর পৌত্র এবং 
মুহাম্মদ ইবনে আলীর পুত্র ছিলেন। রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে তিনি মহানবী (স)- 
এর নিকটতম আত্মীয় ছিলেন । উমাইয়া বংশের পতনের পর তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে 
মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফার পদ অধিকার করেন। তিনি খেলাকতে অধিষ্ঠিত হয়ে 
উমাইয়াদের নিধন ও নির্মূল করার জন্য এক নিষ্ঠুর হত্যালীলার আশ্রয় গ্রহণ করেন 
এবং নিজে 'আস-সাফ্ফাহ' বা “রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫১৩ 


আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবুল আব্বাসের কৃতিতু/অবদান : 
রস bg sd Uo Te so a op Ch cot dg tion 
প্রাথমিকভাবে আবু মুসলিম নেতৃত্ব দিলেও আবুল আব্বাস আব্বাসীয় বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে অনবদ্য অবদান রাখেন। নিয়ে তার কৃতিতৃ/অবদান আলোচনা করা হলো- 


১, 


উমাইয়া বংশের ধ্বংস সাধন : খেলাফত লাভ করার পর আবুল আব্বাসের লক্ষ্য 
ছিল উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করা। তিনি উমাইয়া বংশের সন্দেহভাজন 
লোকদেরকে হত্যা করেন। তার সেনাপতি আবদুল্লাহ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন 
প্যালেস্টাইনের আবু ফু্রস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়া বংশের লোককে 
আমন্ত্রণ করেন এবং সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাচতও অনুরূপ 
হত্যালীলা চালান। ফিলিস্তিন ও বসরার সকল ধৃত উমাইয়া ব্ীয় ও তাদের 
সমর্থকদের হত্যা করা হয়। তার নির্দেশে শুধু জীবিত সউমাইয়া 'বংশীয় 
লোকদেরকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়নি; বরং মৃত উম্মাইয়াদের কবর খনন 
করে তাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ উত্তোলন করেখপুড়িয়ে দেয়া হয়। ভ্রমবশত 
হজরত মুয়াবিয়া (রা) ও দ্বিতীয় ওমরের কবর ব্রক্ষাপায়। 


ঢু আব্বাস আস- দেশের বিভিন্ন স্থানে 
হিয়! সদ সাফ্ফাহর'নিষ্ঠুরতায় 


মনেংযে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল তাত্রাস পায় 
এবং সাধারণ মানুষের অন্তরে ভীর্তির সঞ্চায় হয়। এতে জীবিত ও মৃত 
উমাইয়াদের জন্য সাধারণ জন্গক্জীহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এ সময় উমাইয়াদের 
অনুকূলে জনমত গড়ে ওঠে, এরং ক্ষমতাচ্যুত রাজবংশের সমর্থকগণ দামেস্ক, 
হিম্স, কিন্নিসিরিন, ফিলিস্তিন এবং মেসোপটেমিয়ায় সাফ্‌ফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেন। জনসাধারণ, গৌফ-দাড়ি কামিয়ে আব্বাসীয় বংশের আনুগত্য 
প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু: আস-সাফ্ফাহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি, ভয়ভীতি, প্রলোভন 
শক oT TE oe 
সামরিক, শক্তি হ্রাসকরণ : উমাইয়া যুগের আরবদের ইসলামী সাম্রাজ্য 


" বিস্ততির মূলে ছিল ধৰ্মীয় চেতনা ও সামরিক বাহিনীর রণনৈপুণ্য। কিন্তু আবুল 


আব্বাস সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি পরিত্যাগ করেন। ফলে আরব জাতির শৌর্য-বীর্য 
ত্রাস পায় এবং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে । 


. রাজধানী পরিবর্তন : খলিফা আস-সাফ্‌ফাহ আলী বংশের সমর্থক এবং 


চঞ্চলমতি ইরাকবাসীদের মধ্যে কুফায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে না করে 
হাশেমীয়া' নামে একটি রাজকীয় আবাসস্থল স্থাপন করেন। ফলে রাজকার্ষে 
সিরীয়দের তুলনায় ইরাকিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যে সিরীয়দের প্রভাব, 

প্রতিপত্তি হাস পেতে থাকে । ফলে জাতীয় উন্নতির গতিধারা পশ্চিমের পরিবর্তে 


আব্বাস ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে যখন বসস্ত রোগে আক্রান্ত হন তখন মুহাম্মদ নামে তার 
একজন পুত্র ছিল। এতদসন্তেও তিনি পিতার মনোনয়ন অক্ষুণ্ণ রেখে যোগ্যতার 
ভিত্তিতে আবু জাফরকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন। এতে তার সুনাম- 
সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 


৫১৪ রদ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৬. শ্রেষ্ঠ নির্মাতা : আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে একজন 
কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি আনবার প্রদেশে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের 
জন্য তিনি আনবারে বহু সুরম্য ভবন নির্মাণ করেন। আনবারে আল হাশেমীয়া 


-" জনৈক” বংশধর" আবদুল্লাহ ইবনে হাসানকে খলিফা রলে১৫ঘাষণা করেন। 
খলিফা ইয়াজিদকে দমন করার জন্য ভ্রাতা আবুজাফরঃ/এ্রবং হাসান ইবনে 
কাহতাবাকে প্রেরণ করেন। আব্বাসীয় সৈন্যরাহিনী দীর্ঘ এগারো মাস 


প্রতিশ্র্তিতে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আস-সাফ্‌ফাহ নিজ বংশের বিপদের 
কথা চিন্তা করে আবু মুসলিমের পরামর্শে ভাকে, তার জোষ্ঠ পুত্রকে এবং তার 
সা তা 

৮. ব্যবস্থা hi দৃঢ়তর করার জন্য আবুল 
আব্বাস স্বীয় ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী আবু জাফরকে ইরাক, আজারবাইজান 
ও আর্মেনিয়ার, পিতৃব্য (দাউদ ইবনে আলীকে সিরিয়ায়, সুলায়মান ইবনে 
আলীকে বসরায়, আবু মুসলিমকে খোরাসানে এবং আবু আয়ুনকে মিসরের 
শাসনকর্তা নিযুক্তএরুরেন। আর খালিদ ইবনে বার্ধাককে অর্থসচিব ও আবু 
- সালামাকে উজিরৈরপদে নিযুক্ত করেন। 

৯. 'আবু সালামার পতন : আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আবু সালামাকে 
উজির পেঁদে নিযুক্ত করার ফলে আবু সালামার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে 
থাকেআবু সালামার প্রতিপত্তি আবু মুসলিমের মধ্যে প্রতিহিংসা জাগ্রত করে । 
তদুপরি আবু সালামা আলীর বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে 
সন্দেহ করা হতো। আবু মুসলিম তার পথ থেকে প্রতিদ্বন্থীকে সরিয়ে দেয়ার 
জন্য খলিফাকে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য দেন। ভোজ শেষে রাজপ্রাসাদ থেকে 
আবু সালামা গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে আবু মুসলিমের লোক দ্বারা নিহত হন। 

১০. স্বীয় বংশীয় স্বার্থরক্ষা : রক্তপিপাসু নামে খ্যাত আবুল আব্বাস বংশের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য যে কোনো প্রকার হত্যা, জিঘাংসা ও নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ 
করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শত্রুকে তিনি কখনো ক্ষমা করেননি। তার 
পূর্বপুরুষদের প্রতি উমাইয়াগণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন বলে তিনিও প্রতিশোধ 
গ্রহণার্থে তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। মূলত বংশের স্বার্থ রক্ষাকল্পেই 
তিনি বর্বরোচিত প্রতিহিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতা চরিতার্থ করেন। 

৯১..নিজ বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত : আব্বাস নিষ্ঠুর হওয়া সত্তেও সদাশয় ও 
রর হান বে তি 
করতে তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। নিজ পরিবারের লোকজন এবং 
সমর্থকগণকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তিনি তার ক্ষমতাকে কষ্টকমুক্ত 


॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫১৫ 


করেন। শাসক হিসেবে তিনি নিষ্ঠুর হলেও মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
মূলত আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্রদেরকে নিধন করার জন্য তিনি তার 
৩ ক ০৮28৯ 
১২. জনহিতকর কার্যাবলি : জনহিতকর কাজের জন্য খলিফা আবুল আব্বাসের 
সুখ্যাতি ছিল সুবিস্তৃত। তিনি কুফা থেকে মকা পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ, মেরামত 
ও রাস্তার ধারে সরাইখানা নির্মাণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অনেক 
অস্টালিকা নির্মাণ করেন। হজ্জযাত্রীদের সুবিধার জন্য দীর্ঘ জনপথের বিভিন্ন 
মনযিলে সরাইখানা নির্মাণ করেন। জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিক্দ্ধের তিনি 
সমাদর রডের । বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাপরর কাজা রান 
শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন । : +) 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আৰুল আনৰ লন;আব্বাসীয় 
বংশের কীর্তিমান প্রতিষ্ঠাতা । তবে আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যে 
নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেন তা ইতিহাসে তাঁকে সমালোচিত করে রাখে। এ 
কারণে তাকে 'আস-সাফ্ফাহ’ বা 'রক্তপিপাসু' বলা হয়) আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করে 
তিনি ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্ধুল স্থান দখল করে আছেন 


প্রশ্ন : ১৫৩ ৷৷ আবু মুসলিম ছিলেন? আব্বাসীয় আবু 
মুসলিমের অবদান আলোচনা কর। _ লে 
অথবা, আবু মুসলিম খোরাসানীর্বভেম্লিকা উল্লেখপূর্বক আব্বাসীয় আন্দোলনের 
পরায় ক্রমিক অথগভি ব্যখ্যা রর এ 
উত্তল উপস্থাপনা : আব্বাসী খুগের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন আবু মুসলিম | উমাইয়া 
বংশের পতন ' ঘটিয়ে এআব্বাসীয়দের ক্ষমতায়: প্রতিষ্ঠিত করতে তার দুনির্বার 
আন্দোলন তাকে জড় খ্যাতি এলে দেয় আাধবাসীয় হংপকে স্্মতার 
অধিষ্ঠিত করতে্তিনি অনরদ্য অবদান রাখেন। এঁতিহাসিক 'উইলিয়াম মুইর 
বলেন_ "Hardly, thirty-five years old, he (Abu Muslim) by his rare 
wisdomdzeal and generalship changed the whole outlook of Islam, and 
raisedtthehousé of Abbas upon the ruins of the house of Umayya." 
মাত্র পয়ত্রিশ বছর বয়স্ক আবু মুসলিম তার অসাধারণ ধীশক্তি, কর্মতৎপরতায় 
পাশ ওপর আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের 
ধ্যানধারণার অভূতপূর্ব সাধন করেন।” 
আবু মুসলিমের পরিচয় : ইসলামের ইতিহাসে আবু মুসলিম একজন খ্যাতিমান বীর 
যোদ্ধা ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। ইস্পাহানের এক অতি সাধারণ পরিবারে তিনি 
জনুঘহণ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সাম্রাজ্যের একজন গু ব্যক্তি হয়ে 
উঠেন। তিনি উমাইয়া শাসনামলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মর্যাদা লাভ 
করেন। কিন্তু এ সময় মাওয়ালিরা চরম অবহেলিত ও নির্যাতিত ছিল। ফলে 


মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইবরাহিম তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সৌভাগ্যক্রমে 
আবু মুসলিমের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হন। তিনি সুকৌশলে শিয়া, সুন্নি, মাওয়ালি ও 
খারিজীদের আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে 
আব্বাসীয় আন্দোলন তীব্রতর হয়। 


৫১৬ শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ চু 


আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিমের অবদান। : আবুল আব্বাস 

আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করলেও প্রাথমিকভাবে উমাইয়া আন্দোলনের সূচনা 

৮৮১৮৯৯২৮০৮০ 

আলোচনা করা হলো- 

১. প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি : মুহাম্মদ তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইবরাহিমের প্রচারকার্ষে 
সাহায্য করার জন্য আবু মুসলিম নামক একজন আরব বংশোড্ূত 
ইস্পাহানবাসীকে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ মক্কা থেকে এ তরুণ ক্রীতদাসকে 
ক্রয় করে মুক্তি দেন। বান্নার্ড লুইসের মতে, “তিনি ছিলেন এরুজন্ন, ইরাকি 
মাওয়ালি।” মুহাম্মদের পুত্র ইবরাহিম তার সাংগঠনিক যোগ্যতা! শিষ্টাচার, 
বাগ্মিতা ও সৌজন্যবোধে প্রীত হয়ে তাকে খোরাসানে আব্বানীয় প্রচারণা ও 
জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিত্ব লাভুট্করে তিনি আব্বাসীয় 


নাইয়া বিনেরী জিকা লালনের পরিণত হয়। আব্বাসীয় 


হতে যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি তার উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হন।” 

৪. মার্ভ দখল: উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনে সাইয়ার যখন কিরমানে খারিজী 
বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ঠিক সে সময় সুযোগের সদ্যবহার করে আবু মুসলিম 
আব্বীসীয়দের পক্ষে কালো পতাকা উত্তোলন করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন। 
ফলে সর্বদলীয় সংঘবদ্ধ আব্বাসীয় বাহিনী আবু মুসলিমের নেতৃত্বে খোরাসানের 
রাজধানী মার্ভ দখল করে নেন। আবু মুসলিমের প্রাণস্পর্শী বভৃতায় বিমুগ্ধ 


করতে ব্যর্থ হয়ে খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা তার 
সাহায্যার্থে ইরাকের শাসনকর্তাকে একদল সৈন্য প্রেরণ করার আদেশ দেন। 
কিন্তু সৈন্য পৌছার পূর্বেই ফারগনা ও সমগ্র খোরাসান আবু মুসলিমের 
অধিকারে আসে এবং নসর পরাজিত ও নিহত হন। 

৬. উত্তরাধিকার লাভ : আবু মুসলিমের কাছে খোরাসানের পতন ছিল উমাইয়া 
- রাজত্বের প্রতি মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। খোরাসানের পতনে বিচলিত হয়ে 
খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পান যে, আবু মুসলিম 
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১০, 


নামক এক বীর যোদ্ধা ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদের প্রচারক ও প্র--নিধি হিসেবে 
খোরাসানে উমাইয়া কর্তৃত বিলোপের চেষ্টায় নিয়োজিত 3য়েছে। এ সময় আবু 
মুসলিমকে লিখিত ইবরাহীমের একটি ষড়যন্ত্রমূলক পত্র মারওয়ানের হস্তগত 
হলে ইবরাহিমকে বন্দি করার আদেশ দেয়া হয়। ইবরাহিম রাজধানী 
হারারানের কারাগারে বন্দি হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাকে হত্যা করা হয়। 
মৃত্যুর পূর্বে ইবরাহিম তার ভ্রাতাছ্বয় আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ এবং 
আবুজাফর আল-মনসুরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এতে আব্বাসীয় 
বংশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ও 


সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। (আব্বাসী 
মারৎ্রাদার সৃশলেতার বু হয়ে প্রবল রিপা উৎসাহে উমাইয়া বংশের 
ধ্বংস সাধনে তৎপর হয় আব যুসলিম ভার অব সেনাপতি কাহতাৰ এবং 


অতিক্রম করে তারা খঁতিহাসিক কারবার এসে পৌছেন। স্থানে 
উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াজিদ আবু মুসলিমের বাহিনীর গতিরোধ করার চেষ্টা 
কে সতত কলে কুলা অ ধৰব 'সৱিকাচর সচল রং লর়সীয 
বংশের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয় « 


. আৰুল আব্বাসের খলিফা: আবু মুসলিমের নেতৃত্বে কুফার পতন 
হলে আব্বাসীয়দের অভ্যুত্থানের 


সূচনা হয়। ইবরাহিমের মনোনয়ন অনুসারে 
৬৮৯০ পপ 
উপস্থিত হন এব ই্জখানে খলিফা হিসেবে ঘোষিত হন। ইরাকবাসী তাকে 
অকুণ্ঠ সমর্থন(জানায় অতঃপর আব্বাসীয় বংশের যাত্রার সূচনা হয়। 


. আব্বাসীয় ‘আন্দোলনের : সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে যখন অসন্তোষের 
দাবানব, বলছিল, তখন প্রচার করতে থাকেন যে, তারা হজরত 
মুহাম্মাদ’ (স)-এর বংশকে খেলাফতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন 


করছেন। তাদের এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিম। 
কৌশলে তিনি হজরত আলী (রা)-এর সমর্থকদেরকে নিজেদের সমর্থনে 
আনতে সক্ষম হন এবং উমাইয়াদের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন চালিয়ে 
যান। তার দূরদর্শিতা, অপূর্ব রণকৌশল ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত আব্বাসীয়দের 
সাফল্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল । যারা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও 
অর্থনৈতিক কারণে উমাইয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, তারাও দলে দলে এসে 
আবু মুসলিমের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়। 

জাবের যুদ্ধে জয়লাভ : খোরাসান, পারস্য ও ইরাকের পতনে দ্বিতীয় মারওয়ান 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। খলিফা স্বয়ং পুত্রের পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য 
৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্যসহ টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে জাব নদীর 
দিকে অগ্রসর হন। মারওয়ান জাব নদীর পশ্চিম তীরে এবং আবদুল্লাহ পূর্ব 
তীরে সৈন্য সমাবেশ করেন। বহুদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। উমাইয়াগণ 


প্রথমদিকে বীরতৃ প্রদর্শন করলেও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। 


আব্বাসীয়দের প্রচণ্ড আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অবশেষে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে 
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জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মারওয়ান পরাজিত ও নিহত হলে 
আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠার পথ নিr্ধন্টক হয়। 

১১. আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা : আবু মুসলিমের অদম্য সাহস, অভিনব কৌশল এবং 
বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই আব্বাসীয় বংশ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাবের যুদ্ধে 
মারওয়ান পরাজিত ও নিহত হলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যস্তাবী হয়ে 
যায়। উমাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরব চিরতরে অন্তমিত হয়। আর উমাইয়া 
সাম্রাজ্যের ধ্বংসন্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয় রাজবংশ । আবু 
মুসলিমের সুবাদে আবুল আব্বাস-আস-সাফ্ফাহ ক্ষমতা লাভের সাথে 
আব্বাসীয় বংশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় | '' 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় 

যে সকল ব্যক্তি তাদের অনবদ্য অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে জবু মুসলিম খোরাসানীর 

নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । মূলত তার অসাধারণ বাগ্যিতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দরুণই আব্রাসীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ, করে। সুতরাং বলা যায়, 
প্রাথমিক আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিমের অ্রদ্বান/এপরিসীম। 

জজ প্রশ্ন : ১৫৪ ॥ আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাছ কে ছিলেন? আব্বাসীয় বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার কৃতিতৃ পর্যালোচনার তীকে 'আস-সাফ্ফাহ' বলা হয় কেন? 

অথবা, EE UE CES 


ERG পর বুদ জাবের বকে উমাইযাদের পতনের মাধমে 
আব্বাসীয় খেলাফতের সুচনা হয় । আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনাকারী ছিলেন আবুল 
আব্বাস । তিনি আৱ্রাসীয় খেলাফতের প্রথম খলিফা ছিলেন। তিনি খেলাফতে 
অধিষ্ঠিত হয়ে উমাইয়াদের নির্মূল করার জন্য নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকেন। 
এজন্য তিনি,আস্স-সাফ্‌ফাহ বা রক্তপিপাসু উপাধি লাভ করেন। বংশের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য তিনিঃযেকোনো নৃশংসতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে পারঙ্গম ছিলেন। 
আবুল'আবরাস আস-সাফ্ফাহর প্রাথমিক পরিচয় : আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ 
কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রের আলী ইবনে আবদুল্লাহর পৌত্র এবং মুহাম্মদ ইবনে 
আলীর পুত্র ছিলেন। রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন মহানবী (স)-এর 
নিকটতম আত্মীয় । উমাইয়া বংশের পতনের পর তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম 
সাম্রাজ্যের খলিফা ঘোষিত হন। তিনি খলিফার আসনে সমাসীন হয়ে উমাইয়াদের 
নির্মল করার জন্য এক নিষ্ঠুর হত্যালীলার আশ্রয় নেন এবং নিজে ‘আস-সাফ্ফাহ' 
বা “রক্তপিপাসু* উপাধি গ্রহণ করেন। 

আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর চরিত্র ও কৃতিতৃ : আবুল আব্বাস অমানুষিক 


নৃশং 

ছিল। নিম্নে তার চরিত্র ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো- 

১. সিংহাসন লাভ : আব্বাসীয় আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা আবু মুসলিম খোরাসান, 
ফারগনা, কুফা প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে ইবরাহিমের পূর্ব মনোনয়ন 
অনুযায়ী কৃফার মসজিদে ইবরাহিমের ভ্রাতা আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে 
ঘোষণা দেন। অতঃপর জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। 


৪ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫১৯ 


এভাবে কুফায় আব্বাসীয় রাজবংশের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। শেষ 
উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে 
তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন । 

২. উমাইয়াদের ধ্বংস সাধন : আবুল আব্বাস খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই 
সর্বপ্রথম উমাইয়াদের নির্মূল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার নির্দেশে 
প্যালেস্টাইনের আবু ফুট্রস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়া বংশের লোককে 
ষড়মন্ত্রমূলকভাবে আমন্ত্রণ করে এনে তাদের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা 
হয়। বসরাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটানো হয়। এখানে শুধু উমাইয়া। বংশ্বীয়দের 
হত্যা করা হয়নি; বরং উমাইয়াদের সমর্থকদের অনেককে হত্যা করা হয়। 

৩. বিদ্রোহ দমন : আব্বাসীয়দের এ নিষ্ঠুর প্রতিশোধমূলক আচরণের ফলে দেশের 
সি পা ৮ 


জনগণ দাড়ি-গৌঁফ কামিয়ে আব্বাসীয় রংশের/আনুগত্য অস্বীকার করতে 
থাকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ভ্রাতা আবুংজাফরের সহায়তায় আস-সাফ্ফাহ 
নির্মমভাবে এসব বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। 

৪. আল আনবারে রাজধানী স্থানান্তর £ খলিফা আবুল আব্বাস আলী বংশের 
সমর্থক এবং চঞ্চলমতি ইরাকৱাসীদের মধ্যে কুফায় অবস্থান করা নিরাপদ নয় 
মনে করে কুফা থেকে হীরারঠনিকটবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে রাজধানী 
স্থানান্তর করেন এবং/সেখানে আবুল আব্বাস আল-হাশেমীর নামে রাজপ্রাসাদ 
নির্মাণ করে সেখান্মঃেকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। 

৫. শাসনকর্তা নিয়োগ: সাবধানতার সাথে আবুল আব্বাস নিজ পরিবারের এবং 
বিশ্বস্ত লোকদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি নিজ ভ্রাতা আবু 
জাফররে ইেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের এবং পিতৃব্য 
দাউদ্নংইরনে আলীকে হিজাজ, ইয়ামেন এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন'। সকল ক্ষেত্রেই তিনি অতিশয় বিশ্বস্ত লোকদের শাসনকর্তা নিয়োগ 
দানে সতর্কতা অবলম্বন করেন। 

৬, সালামাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা আবুল আব্বাস শাসনকার্যের 
eee wen ea SE Ul Meee SE Te SE 
সালামার প্রভাব-প্রতিপত্তি আবু মুসলিমের প্রতিহিংসার কারণ হয়। তাছাড়া 
আলী বংশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে তাকে সন্দেহ করা হয়। 
তাই আবু মুসলিমের পরামর্শে খলিফা তাঁকে দরবারে ডেকে এনে প্রত্যাবর্তন 
কালে গুপ্ত হত্যা করান । এ 

৭. অমানুষিক নিষ্ঠুরতা : আবুল আব্বাস প্রায় চার বছরের রাজতুকালে 
বংশের স্বার্থ রক্ষার জন্য অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা এবং চরম 
বিশ্বাসঘাতকতার সর্বাত্মক পরিচয় দেন। এ নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণের জন্য 
তিনি ইতিহাসে রক্তপিপাসু নামেও খ্যাতি লাভ করেন। এঁতিহাসিক ওয়েল 
হাউসেন বলেন, “আবুল আব্বাস শুধু বর্বর পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা 
শপথকারী এবং কৃতম্ন ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।” 
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৮. চরিত্রবান মানুষ : খলিফা আবুল আববাস শাসক হিসেবে নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক 
হলেও মানুষ হিসেবে একজন চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন বলে সকল শ্রেণির 
মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্টোর কারণে 
তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন । 

৯. ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ : উমাইয়া সমর্থকদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম, নৃশংস ও 
8৮ মৃদুল ১ বাদ 
সংযমী, গ্নেহপ্রবণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কোনো উপপত্ী গ্রহণ,রূরে তার 
চরিত্রকে কলুষিত করেননি। তিনি জনকল্যাণে অনেক জনহিতরুর কাজও 
করেন। কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করে তিনি হজ সর্বোচ্চ 
সুযোগ-সুবিধা দান করেন। 

১০. সুদক্ষ শাসক : শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তির র্পূর্ণ অবদান 
রাখেন। তিনি আব্বাসীয় প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অল্প উজির ও জল্লাদের পদ 
সৃষ্টি করেন। শাসনকার্যে যোগ্য ও দক্ষ লোক্/নিক্টোগ দানে তিনি অসাধারণ 
চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন। অসাধারণ কৃতিত্তের' অধিকারী বার্মেকী বংশের 
উদ্ভব তীর সময়েই সূচিত হয়। অল্প, সময়ের মধ্যে তিনি একটি স্থিতিশীল 
শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। টস্ি 

১১. প্রজাহিতৈষী শাসক : আবুল, আরবাস আব্বা) ছিলেন প্রজাহিতেষী জনদরদী শাসক। 
জনকল্যাণর প্রতি তার সতর্ক দ্ী। তিনি বহু অট্টালিকা এবং কুফা থেকে মদিনা 
পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ জনপথ/নির্মাগ করেন। তিনি হজ্জবাত্রীদের সুবিধার্থে সরাইখানা 
স্থাপন করেন। সরাইখান্ায় থাকাঁ, খাওয়া, অযু ও নামাযের ব্যবস্থা ছিল। 
সন “আষ,সাফ্ফাহ' বলার কারণ 

তীরে উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের 

মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন হয়। অতঃপর কুফা মসজিদে আবুল আব্বাস 
নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খেলাফত লাভ করার পর তিনি উমাইয়া 
বংশেরএর্মকল প্রতিছন্্ীকে সমূলে ধ্বংস করার সর্বাত্মক আয়োজন করেন। তিনি 
সকল প্রকার শত্রু ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নির্মম, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। 
এজন্যই তিনি ইতিহাসে 'আস-সাফ্ফাহ' বা ‘রক্তপিপাসু' নামে খ্যাত হন। খলিফা 
আস-সাফ্ফাহ উপাধি গ্রহণ সম্পর্কে এস. এফ. মাহমুদ তীর ' Short History of 
1১101. গ্রন্থে বলেন, “আব্বাসীয় প্রথম খলিফা আবুল আব্বাসের প্রতি 
এতই অশ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি কুফার প্রধান মসজিদে নিজেকে গর্বের সাথে “আস- 
সাফ্ফাহ' বলে ঘোষণা করেন । আস-সাফ্ফাহ অর্থ “রক্তপিপাসু' |” 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্বাসীয় খেলাফতের 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা হিসেবে আবুল আব্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
উমাইয়াদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। স্বীয় 
ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য মধ্যযুগের আরো অনেক রাজা-বাদশাহই এরূপ 
নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেন। মূলত ঘটনার প্রেক্ষাপটে এরূপ নিষ্ঠুরতা ছিল যুগধর্ম । তাই 
বলে তিনি অবিবেচক ছিলেন না। তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানবিকতার পরিচয় 
দেন। এতিহাসিক পি. কে. হিষ্রি বলেন, "আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ইসলামের 
সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জল এবং দীর্ঘতম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন ।” 


ঘর প্রশ্ন : ১৫৫ 1 আব্বাসীয় খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? তাদের প্রথম 
খলিফা কে ছিলেন? তীর খেলাফতকালের বর্ণনা দাও। 
অথবা, আব্বাসীয় আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ। 


উত্তুল!। উপস্থাপনা : ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে যাবের যুদ্ধে উমাইয়াদের পতন ইসলামের 
ইতিহাসে আব্বাসীয় খেলাফতের উত্থানের সূচনা করে। এর নায়ক ছিলেন আবুল 
আব্বাস আস সাফফাহ। মহানবী (স)-এর চাচা আব্বাসের নামানুসারে এ বংশের 
নামকরণ করা হয়। এঁতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমাইয়া আমলেই সর্বপ্রথম 
ইবনে আব্বাসের পুত্র আলী এবং পরে তার পুত্র মুহাম্মদ পরিবারের: নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন এবং এ উচ্চাভিলাষী মুহাম্মদ প্রথম খেলাফতের আশা পোষণন্কুরেন। অতঃপর 
তার পুত্র আবুল আব্যাস আস সাফফাহ আব্বাসীয় খেলাফতের গোড়াপত্তন করেন। 


উমাইয়া শাসকরা রাষ্ট্র শাসনে স্বৈরনীতি অবলন্বন: করৈ। তারা একের পর এক 
জুলুম-নির্যাতন, মহানবী (স) ও আলী বংশীয়/লোকদের হত্যা, কারবালার 
প্রান্তরে মহানবী (স)-এর দৌহিত্র ইমগ্রিং ইসাইনসহ তার পরিবার ও সঙ্গী 
সাথীদের ওপর হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ চালায় । বহু নিরপরাধ 
সাহাবী, তাবেয়ী ও সত্যপস্থীদেরকে থেকে বিদায় করে দেয়। তাদের 


বারো হত রি হত খানে সের হা স্ত রূপ লাভ করে। 
দা এপ প্রমাণের জন্য 

মুহাম্মদ, এ আন্দোলনের সূচনা করেন। এ আন্দোলন সৃষ্টির মূল প্রতিপাদ্য 
ব্যয় ছিল, ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর ইসলামের ধর্মীয় কর্তৃত্ব তার 
পুত্র আলী অথবা জয়নুল আবেদীনের ওপর ন্যস্ত না হয়ে মুহাম্মদ ইবনে 
হানাফিয়ার ওপর নান্ত হয়। 

৩. আব্বাসীয় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা লাভ : উমাইয়াদের কার্যকলাপে জনমত 
ছিল বিক্ষুব্ধ । এমন সময় সূত্রপাত হয় আব্বাসীয় আন্দোলনের ৷ মহানবী (স)- 
এর চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী 
হজরত আবদুল্লাহর পুত্র আলী এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে 
তার পুত্র মুহাম্মদ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আব্বাসীয় নেতৃবৃন্দ 
মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন, তারা মহানবী (স)-এর বংশের 
লোক। অতএব, তাঁরা রাষ্ট্রিক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কুরআন-সুন্নাহর বিধান 
কায়েম হবে । ফলে আব্বাসীয় আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 
আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হতে থাকে। 


১. মুহাম্মদের নেতৃতে আন্দোলন : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইন্তেকাল করার পর তার পোত্র মুহাম্মদ 


৫২২ ওরাল জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


পরিবারের নেতৃতৃ গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আব্বাসীয়গণের জন্য খেলাফত 
দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফতে তার এবং তার বংশের 
অধিকার দাবি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচারকার্য 
চালিয়ে যেতে থাকেন। 

২. জনপ্রিয়তা অর্জন : আব্বাসীয়গণ কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখা হতে উদ্ভৃত। 
সুতরাং তারা উমাইয়াদের চেয়ে রাসূল (স)-এর নিকটতম _এ দাবি জনপ্রিয়তা 
লাভ করতে থাকে । মহানবী (স) ও আলী (রা)-এর পরিবারের স্বার্থ রক্ষার 
সংগ্রাম মনে করে জনসাধারণ এ আন্দোলনকে বিশেষত ইরানী শিয়ারা) অকুষ্ঠ 
সমর্থনদান করেন। উমাইয়াদের অনৈসলামী স্বৈরনীতিতে ২ ১ক্ষু্ধ সুনী 


হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আব্বাসীয়রা তাদের আন্দোলন শুরু করে। ক্রমে ক্রমে এ 
আন্দোলন মজবুত ভিত্তি লাভ করে। উমাইয়া _বলিফা হিশামের মৃত্যুর পর এ 
আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় মারওয়ানের আমলে তা প্রবল আকার 
ধারণ করে। এ সময় মুহাম্মদের মৃত্যু হলে তার পুত্র ইবরাহিম আব্বাসীয়দের 


অধিবাসী । তার উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়াদের ধ্বংস করে আরবদের দ্বারা ইরানী 
সাম্রাজ্য পতনের প্রতিশোধ নেয়া। অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতাবলে তিনি অল্প 
দিনের মধ্যে মস্ত )উমাইয়াবিরোধী শক্তির নেতৃত্ব লাভ করেন। খোরাসানে 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে আরব গোত্রগুলো বিশেষত হিমারীয় ও মুদারীয় ছন্দ 
চরম আকার ধারণ করলে তিনি তার সদ্যবহার করেন। 

৫. খোরাসান অধিকৃত : খোরাসানের উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনে সাইয়ার 
যখন:কিরমানে খারেজী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই আবু মুসলিম কালো 
পতাকা উত্তোলন করে খোরাসানের রাজধানী মার্ভ দখল করেন। নসর এ 
সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না পেরে খলিফার নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। খলিফা ইরাকের শাসনকর্তাকে একদল সৈন্য প্রেরণ করার 
আদেশ দেন, কিন্তু সৈন্য সাহায্য পৌছার পূর্বেই ফারগনা ও সমগ্র খোরাসান 
আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। 

৬. ইরাক অধিকার : খোরাসানের পতন উমাইয়া রাজত্বের ওপর এক মারাত্মক 
আঘাত ছিল। এর পতনে বিচলিত হয়ে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসীয় 
আন্দোলনের মূল হোতা ইবরাহিমকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং 
এর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এতদসন্তেও আবু মুসলিম 
তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। কারবালার প্রান্তরে ইরাকের উমাইয়া শাসক 
ইয়াযিদের সাথে তার সেনাপতি কাহতাবা ও খালেদ ইবনে বার্মাকের এক 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইয়াধিদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন । ফলে ইরাকের 
রাজধানী কুফাসহ সমগ্র ইরাক আবু মুসলিমের দখলে আসে । 


জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫২৩ 


৭. নেহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া অধিকার : কুফা আবু মুসলিমের দখলে আসলে 
আবুল আব্বাস ও তার পরিবারবর্গ আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যভাবে 
বসবাস করতে থাকেন। অন্যদিকে আবু মুসলিমের অপর এক সেনাপতি আবু 
আয়ুন মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাহকে পরাজিত করে পারস্যের নেহাওয়ান্দ 
এবং মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন। এ সকল দুঃসংবাদে উমাইয়া খলিফা 
মারওয়ান রেগে অগ্মিশর্মা হয়ে উঠেন এবং আব্বাসীয় নেতা ইবরাহিমকে হত্যা 
করেন। মৃত্যুর পূর্বে ইবরাহিম তাঁর ভাই আবুল আব্বাসকে: উত্াধিকারী 
মনোনীত করে মনোনয়নপত্র রেখে যান । 

৮. আবুল আব্বাস খলিফা ঘোষিত : ভ্রাতা ইবরাহিমের মৃত্যুর পর-49৯ ষ্টাব্দ 

বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আবুল আব্বাস কুফা মসজিদে প্রবেনা করেন এবং 
মিজেকে মুললিন জাহানের খিকা বলে যোষণা ক িরকিষাসী তাকে 
নিঃসঙ্কোচে সমর্থন জানায়। তিনি জনগণের আনুগত্য লাভ করে শপথ গ্রহণ 
করেন, উমাইয়া নৃশংসতার তিনি উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি 
আসসাফ্ফা বা ‘রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন, 

৯. যাবের যুদ্ধ ও আব্বাসীয়দের একক স্ষমতালাভ : এতিহাসিক হিষ্রি বলেন, 
৭৫০ জানুয়ারি মাসে যাব নবীর পূর্ব তীরে কুসাফ নামক গ্রামে আবুল 
আব্বাসের সৈন্যবাহিনী ও দ্বিতীয় যাঁরওয়ান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
ভয়াবহ এ যুদ্ধে মারওয়ান্ন/বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। 
এঁতিহাসিক ইবনে খালদুন্/রল্নে: এ যুদ্ধে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। ৭০ 
দিন যাবত দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদ ঘোড়ার আন্তাবলে পরিণত 
হয়েছিল। হজরত মুগ্রাবিয্রা (রা)সহ সকল বনী উমাইয়ার কবর উপড়ে ফেলা 
হয়। বনী উমাইয়ান্দের শিশুদেরকেও হত্যা করা হয় এবং তাদের রক্তাক্ত 
লাশের ওপর, করাশ বিছিয়ে খাদ্য খাওয়া হয়। এভাবে একদিকে 
প্রতিশোধূস্পৃহা অপরদিকে সিংহাসনে সম্ভাব্য শক্রদেরকে উৎখাত করে আবুল 
আব্বাস্‌ নিরন্ধুশ ক্ষমতা লাভ করেন। 

৩ প্রথম।আব্বাসীয় খলিফা ও তার শাসনামল 

১. প্রথম আব্বাসীয় খলিফার পরিচয় : আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম খলিফার 
আবুল আব্বাস। তার পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 


আব্বাস ইবনে আবদুল মুস্তালিব। তিনি হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর চাচা 
আব্বাস (রা)-এর উত্তরসূরি ছিলেন। হজরত আব্বাস (রা)-এর নামানুসারে এ 
রাজবংশের নাম হয় আব্বাসীয় রাজবংশ । 


২. সিংহাসনারোহণ : যাব নদীর তীরে উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় 
মারওয়ানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া বংশের পতন সম্পন্ন হয়। 
ইতোমধ্যে কুফা, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ আব্বাসীয়দের 
কালো পতাকাতলে সমবেত হয়। অতঃপর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে কুফার মসজিদে 
আবুল আব্বাস নিজেকে মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষণা করলে 
জনসাধারণ তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। খেলাফত লাভের পর 
তার সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করা। তিনি 
সন্দেহভাজন লোকদেরকে বেপরোয়াভাবে হত্যা করেন বলে ইতিহাসে “আস- 
সাফফাহ' উপাধি লাভ করেন। 


৫২৪___ ___ মাল ভত্যহ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


৩. বিদ্রোহ দমন : এঁতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, “আবুল আব্বাসের 
ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণ তীর পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । তিনি 
কৌশলে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের নির্মূল করেন।” খলিফার ভ্রাতা 
আবু জাফরও এ বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ওয়াসতের উমাইয়া 
শাসনকর্তা ইয়াযিদ ইবনে হোবায়রা হজরত আলীর বংশীয় জনৈক আবদুল্লাহ 
ইবনে হাসানকে খলিফা বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহী হলে আবু জাফর এবং 
হাসান ইবনে কাহতাবাকে প্রেরণ করা হয়। ইয়াযিদ ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ 
অসংখ্য অনুচর নিহত হয়। এভাবে আবুল আব্বাস ভার সাবা সম্ুজোইী 

ও প্রতিদ্বন্থীকে দমন করেন। 
৪. প্রশাসন : প্রশাসনিক কাঠামো দৃঢ়তর করার জন্য আবুল আয বীর আত 


আর্মেনিয়ায়, পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীকে সিরিয়ায়, ইবনে জালীকে 
বসরায়, আবু মুসলিমকে খোরাসানে এবং আবু আয়ুনক্রে মিসরের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া খালেদ ইবনে বার্মাকুকে অর্থ সচিব এবং আবু 
সালামাকে উজির পদে নিযুক্ত করা হয়। ৬ 
৫. ইন্তেকাল : প্রায় সাড়ে চার বছর রাজতু (করার পর ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে 
আবুল আব্বাস ভার নতুন রাধারধারাতে বলত রোগে আকা হয়ে 
পূর্বে তিনি ভ্রাতা আবু জাফরকে উত্তরাধিকারী 


উপল? উপরিউক্ত আলোচ্নায়)প্রতীয়মান হয়, রক্তের লালিমার মধ্য দিয়ে আস্‌ 
সাফ্ফাহ উমাইয়া র পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বংশ 
স্বার্থ রক্ষাকল্পেই তিনি প্রতিহিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে 
তি বাজ 
খেলাফতেরও পতন ঘটে রক্তের গভীরতায়। তাই প্রখ্যাত এতিহাসিক ইবনে 
খালদুন বলেন: ‘কোনো রাজবংশেরই স্থিতিকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়।” 


আব্বার্মীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর আল মনসুর 
Al- Mansur as the real founder of the Abbasid Dynasty 


হয: ১৫৬ ॥ আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর আল- 
মনসুরের কৃতিত্ব বিচার কর। [ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 
অথবা, আল-মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেনগফা, স্নাতক প. ২০১৪] 
অথবা, আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খলিফা আল-মনসুরের কৃতিত্ব 
নির্ণয় কর। ফা, স্নাতক প. ২০১১] 
উত্তল।। উপস্থাপনা : আবুল আব্বাস আস্‌ সাফফাহ আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা 
ছিলেন কিনতু এ রজখেকো মানুৰটি এ বংশের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হননি। 
খলিফা আল মনসুর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও 

তা ও নদের শহরের করতে লক্ষ হল| এ জনা বিদ্যা: বত 
আমীর আলী বলেন- A! though Saffah is the first sovereign of the Banu Abbas, 
Abu Jafar must be regarded as the real founder of the dynasty. 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫২৫ 


সিংহাসনারোহণ : আবুল আব্বাস আস সাফফার মৃত্যুর সময় তার ভ্রাতা আবু 
জাফর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পত্র ঈসা আবু জাফরকে 
কুফায় পরবর্তী খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আবু 
জাফর দ্রুত কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল মনসুর অর্থাৎ বিজয়ী উপাধি ধারণ 
করে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


~ 
- 


ক, 


১. 


5b ck ar Sid gg dt Mg) ti 
আল মনসুরের অবদান/কৃতিত 

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন : 

আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমন : নিব... 
মনসুর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই তার চারটা এবং সিরিয়ার 
শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আল মনসুর পিতৃব্যের বিদ্রোহ 
দমনের জন্য আনু মুসলিমকে প্রেরণ করেন। আবু মুসলিম নসিবাইনের যুদ্ধে 
আবদুল্লাহকে চরমভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বসরার গভর্নর 
সুলাইমানের নিকট পলায়ন করেন। পরে খলিফার, আঁদেশে তিনি কারারুদ্ধ হন 
এবং সাত বছর কারাবাসের পর লবণ নির্মিত এক গৃহে চাপা পড়ে মারা যান। 
EEE আব্বাসীয় রাজবংশ অন্যতম কর্ণধার আবু 


রি? লা দা 
প্রত্যাখ্যান করেন। ত্রার্ঃ ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিচলিত হয়ে আল 
মনসুর তার পতন্ছেটাতে চান এ জন্য খলিফা তাঁকে রাজদরবারে আহ্বান 
জানান । দরবারেংআগমনের কিছুদিন পরে তাকে হত্যা করা হয়। 


. সানবাদেরবিদ্রোহ দমন : আবু মুসলিমের অপ্রত্যাশিত হত্যার প্রতিশোধ 


গ্রহণকল্লে আারসিকগণ জনৈক সানবাদের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী গঠন 
করেউত্রাজকীয় বাহিনীর ক্ষিপ্রতা এবং যুদ্ধ কৌশলে খলিফা বিদ্রোহ দমন 
করতৈ সক্ষম হন এবং রণক্ষেত্রে সানবাদ নিহত হয়। সানবাদের মৃত্যুর পর 
আবু নাসের খলিফা আল মনসুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে সুদূর 
খোরাসানে আব্বাসীয় প্রভুতৃ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন : ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া নামে 


এক পারসিক সম্প্রদায় আল মনসুরকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা 
করে । তারা রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে, 
“এটিই আমাদের প্রভুর ঘর, যিনি আমাদেরকে উপজীবিকা প্রদান করত 
প্রতিপালন করেন ।” এহেন ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় বিচলিত হয়ে খলিফা 
আল মনসুর ২০০ রাওয়ান্দিয়াকে কারারদ্ধ করেন। এর কিছুদিন পর ৬০০ 
রাওয়ান্দিযার এক দল খলিফাকে আক্রমণ করলে তিনি এদেরকে রাজধানী 
হতে বহিষ্কার করেন। 

খোরাসানের বিদ্রোহ দমন : এতিহাসিক হিষ্রি বলেন, ৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানে 
বিদ্রোহ শুরু হয়। আল মনসুর তার সেনাপতি ইবনে খোযাইমার পুত্র আল 
মাহদী ইবনে খোযাইমাকে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণ ছত্রভঙ্গ 


৫২৬ 


ঠাল জনাৰ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জঃ 


হয়ে পলায়ন করলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় উস্তাদ 


ইস্পাহান্দের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। সেখানে প্রায় এক বছর ধরে যুদ্ধ 
চলার পর অবশেষে বিদ্রোহের মূলোৎপাটিত হয়। 

আলী বংশীয়দের বিদ্রোহ দমন : আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় হজরত আলী ও 
বিবি ফাতেমার বংশধরদের যথেষ্ট অবদান থাকলেও খলিফা এআ» মনসুর 
তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রতিদ্ধন্থী ভেবে দমননীতি গ্রহণ করেন । খলিফার অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হয়ে হজরত হাসানের দু'পোত্র মুহাম্মদ ও ইবরাহীম যথাক্রমে মদিনা 
এবং বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । ফলে আল মনসুরকঠৌর হস্তে তাদেরকে 
দমন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ৃতী (র) বলেন_.. Al-Mansur was the 
1150 who occasioned dissensions between the Abbassides and Alides, 
for before that they were united. 


. উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা : ih ones went tis 


আফ্রিকার বার্বার এবং খারেজীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ত্রাসের রাজতৃ কায়েম 
করে। আব্বাসীয় প্রভুতব্‌ উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল মনসুর 
কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন:ইকিস্তু খলিফার বাহিনী সাফল্য অর্জন করতে 
পারেনি। অতঃপর ৭৭২ব্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়াধিদ ইবনে হাসান মুহাল্লাবের 
নেতৃত্বে ৬০,০০০ সৈন্যের, এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রশাসনিক 
দক্ষতা এবং সমরকুশলভায় ইয়াধিদ কায়রোয়ান অধিকার করে বিদ্রোহীদের 
দমন করেন এবং ৭৮৭ খিষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসীয় 
প্রতিনিধি শাস্করূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। 


-৮. রাজ্য বিস্তার, নীতি : অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিদ্বোহ দমনের পর আল-মনসুর রাজ্য 


বিস্তারে। মনোনিবেশ করেন। ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমক সম্রাট চতুর্থ কনস্টাইন 
মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে আল মনসুর তাকে পরাজিত করে করদানে 
বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি মালাসিয়া, তাবারিস্তান ও গীলান জয় করেন। এ 
সময় দায়লাম বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হলে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তা 
খালেদ ইবনে বার্মাকের মাধ্যমে জর্জিয়া, মোসেল ও কুর্দিস্তান জয় করে 
আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পর হেশামের পৌত্র আবদুর 
রহমান ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন দখল করলে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসেন। 
আল মনসুরের 

১-৮২১২ : নব-প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র 
হিসেবে আল মনসুর বাগদাদ নামে একটি অপূর্ব নগরী প্রতিষ্ঠা করে 
অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহের দাবানল নির্বাপিত 
করে নতুন রাজধানী স্থাপনের জন্য একটি নিরাপদ স্থান সন্ধানে তিনি নিজেকে 
ব্যাপৃত রাখেন। বাগদাদ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে টাইগ্রিস 
নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীপথে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, 


জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫২৭ 


আর্মেনিয়া এমনকি সুদূর চীনের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হয়। 
এরূপ আদর্শস্থানে আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে তিনি একে “দারুস 
সালাম’ নামে অভিহিত করেন। 

২. নৌবাহিনী ও গুপ্তচর বাহিনী গঠন : আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা আল মনসুর 
বিদ্বোহ দমনের জন্য একটি সুসংগঠিত নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। 
তিনি দূরাঞ্চল হতে অসন্তোষ অরাজকতার সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর 
বাহিনীও গঠন করেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার শৈথিল্য অথবা 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে তিনি সংবাদ গেয়ে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা হণ করতেন। বিশাল রাজ্যে শান্তি-শৃজ্খলা ও নিরাুুডিম করার 
প্রচেষ্টায় তাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। 

৩. বদলি প্রথা : প্রশাসনিক কাঠামো বুদৃ় করার জন্য অমির কেবল সং 
রাজকার্যই নির্বাহ করতেন না; বরং দামেশক হতে রাজধানী মেসোপটেমিয়ার 
বাগদাদে স্থানান্তরিত হলে কেন্দ্রস্থল হতে রাজস্ব তিনি স্বীয় প্রভূত প্রতিষ্ঠা 
করতে সমর্থ হন। প্রদেশগুলোর সীমানা পুনর্ধনর্ধারগণকরে দায়িত্বসম্পন্ন শাসকদের 
নিযুক্ত করেন। শাসনকার্ষ দুর্নীতিমুক্ত এবং বিদ্রোহের প্রবণতা ধ্বংস করার জন্য তিনি 
গভর্নরসহ সকল কর্মচারীর বদলি প্রথা প্রবর্ন্নকরেন। 

৪. পারস্য প্রভাব : পারস্য প্রথার অনুকরণে আল মনসুর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 
বিভিন্ন শাসন বিভাগ সৃষ্টি করেন হিন্টি বলেন, “এখানে (বাগদাদ) খলিফাগণ 
সাসানীয় খসরুবাদের ভিত্তিতে, একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন। এর 
মধ্য দিয়ে আরবি ইসুলাম্‌ পারস্য প্রভাবের নিকট পরাভূত হয়; খেলাফত আরব 
শেখতন্ত্রের পরিবর্তে ইরানী স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে ।” বাগদাদ প্রাচীন 
পারস্য সাম্রাজ্য“সংলগন থাকায় পারস্য উপাধি সাফফাহ, পারস্য মদ্য এবং নারী 
প্রভৃতি আব্বাসীয় খেলাফতে অনুপ্রবেশ করে। আল মনসুর সর্বপ্রথম পারস্য 
শিরনতাণ ব্যবহার করেন। 

৫. বিচারকার্ম : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “বিশ্বাসঘাতক এবং নিষ্ঠুর 
হলেও, আল মনসুর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।" 
প্রাদেশিক রাজধানীতে কাী এবং রাজধানী বাগদাদে প্রধান কাযী নিযুক্ত করা 
হয়। মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান প্রধান কাযীর পদ অলঙ্কৃত করেন এবং 
বিশ বছর এ পদে বহাল থাকেন। তার মৃত্যুর পর ইমাম আবু হানীফাকে এ 
পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু তিনি এ পদ প্রত্যাখ্যান করলে 
আল মনসুর তাঁকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন চালায় । এ ধরনের বহুবিধ নিষ্ঠুরতা 
সত্তেও আল মনসুর ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। 

৬. জনকল্যাণকর কার্যাবলি : জনগণের কল্যাণের জন্য আল মনসুর নানাবিধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জরিপ চালিয়ে রাষ্ট্রীয় ভূমির পরিমাণ ও রাজস্ব নির্ধারণ 
করেন। পুলিশ বাহিনী গঠন করে প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস 
পান। তার আমলে বাগদাদে জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো । তার 
রাজত্বের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতা থেকে । তার 
শাসনকালে এক দিরহাম বা ২৫ পয়সায় ১ মণ গরুর গোশত, অথবা ৩০ সের 
খাসির গোশত, ৫ সের মধু অথবা ৬ সের ঘৃত পাওয়া যেত। 
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৭. স্থাপত্যবীর্তি : স্থাপত্যশিল্পে খলিফা আল মনসুরের অবদান ছিল অপরিসীম । 
সুরম্য বাগদাদ নগরী ছাড়াও তার স্থাপত্যকীর্তির বহু নিদর্শন রয়েছে। খলিফা 
বসরা ও কুফা শহর দুটিকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করেন। এ 
ছাড়া তিনি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে বহু রাস্তাঘাট, সরাইখানা, হাসপাতাল, 
পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি স্থাপন করেন। ক্রমওয়েলের মতে, “আল মনসুর ৭৭২ 
ব্ি্টাব্দে রা্কায় একটি রাজপ্রাসাদ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। রাক্কার বাগদাদ 
ফটকের ভল্ট, খিলান, অলঙ্করণ পদ্ধতিতে প্রাচীন পারস্য স্থাপত্যরীতি কাশ 

৮. সভ্যতার জনক : আল মনসুরের রাজতৃকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রি 
রক mii আর যা ও wrens ছিলনা 
আরবি কিতাবসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করান। তার আমলৈই' কুরআনের 
ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক টীকা-টিপ্পনী অথবা তাফসীরের চর্চা/ঞ্লবংহাদীস বা রাসূলে 
পি হক হী, পক থৱ সং 
পৃষ্ঠপোষকতায় অঞ্চল হতে গ্রিক/পাহলবী, গ্রন্থ সংগ্রহ 
বল লারমা নাহি 
গণিত, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশে চর্চা শুরু হয়। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, শাস্তি,/ শৃঙ্বলা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 

নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, শিল্প সাহিত্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ও কৃষ্টির উন্নয়নে খলিফা 

আল মনসুর যে অবদান রেখে গেছেন তাতে নিঃসন্দেহে তাঁকে আব্বাসীয় বংশের 
ছে পারা দলা মোডে পন বু তকে হাসি পো রিহন্রি 


আলী বলেন- A! Mansur proved one of the greatest though most 
unscrupulous of the Abbaside. He rather than Al-Saffah was the one who 
firmly establ ished, the (16২8 dynasty. 
প্রশ্ন: ১৫৭ সি বলিফা আল- -মনসুরের কৃতিতৃ ও চরিত্র মূল্যায়ন কর। 
অথবা, আলু- চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 


উদ উপহার আব্বাসী বংশের দিত লা ছিলেন। 

কুটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন সে যুগের 

অ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তার অক্লান্ত চেষ্টা ও কঠোর শ্রমের ফলেই আব্বাসীয় 

নিলকিতের দৌররের পাটি রহিত হয়।' লাররী এবং কিল শিরা মনসুর 

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তীর নির্ধারিত নীতিসমূহ অনেকদিন পর্যন্ত তার পরবর্তী 
উত্তরাধিকারীদেরকে পথপ্রদর্শন করেছে। 

৩ আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের 

পলি ৯৮1১5 নস নিরাকার 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন । এ কারণে তাকেই আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 

নিয়ে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের কৃতিত্ব আলোচনা করা হলো- 

১. শান্তি প্রতিষ্ঠা : খলিফা আবুল আব্বাসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠলে আল-মনসুর এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন 
হন। সিংহাসনারোহণ করে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা 
এবং স্পেন থেকে পূর্বে পারস্য এবং খোরাসান পর্যন্ত সর্বত্র আব্বাসীয় বিরোধী 
অসন্তোষ ও বিদ্রোহে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। স্বার্থান্বেষী শাসকগণ, বিভিন্ন 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ I ৫২৯ 


ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী, রাজবংশীয় ব্যক্তিদের বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র এবং 
সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আল-মনসুরকে দিশেহারা করে তোলে। তিনি অত্যন্ত 
কঠোর হস্তে এসব জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সমগ্র সাম্রাজ্যে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. বিদ্রোহ দমন : তার শাসনামলে সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 
উল রা আরা স্বার্থান্বেষী আবু মুসলিম, মাজুসী 
দলপতি সানবাদ, ধর্মদ্রোহী রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়, খোরাসানের, 
শাসনকর্তা উত্তাদসীল, উত্তর আফ্রিকার বার্বার এবং খারিজী সম্পরদায়কেটকঠোর 
হস্তে দমন করেন। উপরস্ত্ব আব্বাসীয়দের চরম শত্রু আলীগহ্থিদের দলনেতা 
মুহাম্মদ ও ইবরাহিমকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হত্যা করা হয়। 


করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে সক্ষমহনব) 

৪. দূরদর্শী : আল-মন্রাসুর-ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং কূটনৈতিক দ জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সমৰয়ে 


করেন। তিনি বুঝতে, পারেন যে, উ্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় 
বংশের পতন অবশধ্ত্তারী। তাই মনসুর আব্বাসীয় বংশের স্থায়িতৃ বিধানকল্পে 
খলিফার পার্থির ক্ষমতার সাথে জনসাধারণের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সংযোগ 
স্থাপন করেন 

৫. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। 
শাসনব্যবস্থায় কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারী পন্থা অবলম্বন করলেও তিনি আইন 
অনুযায়ী স্থাপিত বিচারালয়ের প্রতি যথার্থ আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। খলিফা মনসুর সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রধান 
প্রধান শহরে কাষী বা বিচারক নিযুক্ত করেন।। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে মুহাম্মদ- 
ইবনে-আবদুর রহমানকে বাগদাদের প্রধান কাবীর পদে নিযুক্ত করেন। 


শাসনকার্যাদি পুঙ্খানুপুজ্খরূপে তদারক করার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে 
নতুন রাজধানী বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রদেশগুলোর সীমানা 
নির্ধারণ করে দেন এবং সকল শাসনকর্তাকে নিজ নিজ কর্তব্য সুচারুরূপে 
পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। শাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য 
তিনি প্রাদেশপাল এবং অন্য কর্মচারীদেরকে মাঝে মাঝে বদলির ব্যবস্থা করেন। 
রাজ্যের সঠিক সংবাদ ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য তিনি গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেন। প্রজাসাধারণের শান্তি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য খলিফা মনসুর 
স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। | 
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৭. বিদ্যোৎসাহী নরপতি : মনসুর একজন বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আব্বাসীয় শাসকগণ যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন, খলিফা 
মনসুরই এর গোড়াপত্তন করেন । রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা প্রজাসাধারণকে জ্ঞানচক্ষু 
দানই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন এবং এই কারণেই তিনি 
তার শাসনামলে বহু স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা 
নিজেও বিদ্বান ছিলেন । তিনি বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। 

৮. বিভাগ স্থাপন : আল মনসুরের শাসনকালে মহানবী. (স)-এর 

হাদীস হু সংবলিত হয়। ভার শাসনামনেই ভুংকলন 
সম্পন্ন হয়। তিনি প্রাচীন আরবি কবিতাসমূহও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
তার দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে । খলিফা তাদের 
সাহায্যে একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করে খ্রিক, পারিসিক, সংস্কৃত প্রভৃতি 
ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন। তীর নির্দেশে এরিস্টটল, ইউক্লিড ও টলেমির বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো এবং 
ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র 'সিদ্ধান্ত', “খণ্ডকা*খাদ্যকা' এবং গল্প পুস্তক 
ek rk hy 

৯. স্থাপত্যশিল্পের সাধন: আল-মনসুরের শাসনকালে 
১৮০৯ উন্নতি হয়ঞ্ড এ সময় পারস্য স্থাপত্যের প্রভাবে 
আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্লের উন্লঘটে । দীর্ঘ চার বছরে ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার 
দিরহাম ব্যয়ে সুরম্য বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি 'কাসর- 
উল-খুলদ' বা অনন্তধাম্‌:এবং রুসাফা নামে ২টি প্রাসাদও নির্মাণ করেন। 
এতিহাসিক ক্রমওয়েলের মতে, “আল-মনসুর ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাক্কায় একটি 
মনোরম রাজপ্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন ।” জানা যায়, রাক্কার বাগদাদ 
ফটকের ভূষ্ট্‌; খিলান, অলঙ্করণ পদ্ধতি প্রাচীন পারস্য স্থাপত্যকীর্তি হতে 
অনুসরণ, করা ইয়। 

১০. কর্তর্যপ্ররায়ণ শাসক : আল-মনসুর একজন কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক 
ছিলেন। এ সম্বন্ধে এতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, “তিনি পূর্বাহের অধিকাংশ 
সময় ফরমান জারি, কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, সৈন্য ও সীমান্ত সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা গ্রহণ, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধানের প্থা নিরূপণ, প্রজাদের অবস্থা ও 
বাসস্থানের উন্নতি বিধান, আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি কাজে অতিবাহিত 
করতেন। তিনি অপরাহ্ন পরিবার ও সন্তানসন্ততি নিয়ে কাটাতেন। সন্ধ্যায় 
নামাযের পর তিনি সারাদিনের সংবাদাদি শুনতেন এবং মস্ত্রিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ 
করতেন। রাতের একতৃতীয়াংশ এভাবে অতিবাহিত করতেন। তিনি অল্প নিদ্রা 
যেতেন এবং প্রাত; নামাযের জন্য প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। তিনি 
স্বয়ং সৈন্য ও দুর্গসমূহ পরিদর্শন করতেন। তিনি কার্যনির্বাহক 
কর্মচারিগণের হিসাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে দেখতেন ।" 

১১. সমন্বয় সাধন : লোনা 
নেতৃত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেন। মূলত তার সুমী মতবাদের 
বিকাশ লাভ করে । তার অনুপ্রেরণায় হানাফি ও মালেকি মাযহাবও গড়ে ওঠে । 
এভাবে ধর্মগুরুর মর্যাদা লাভ করে খলিফা মনসুরের দুটি সুবিধা হয়। প্রথমত, 
তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের ধর্মগুরুরূপে স্বীকৃতি অর্জন করেন এবং দ্বিতীয়ত, 


" বাস্তবায়ন করেন স্বীয় জীবন ও জনগণের বাস্তব জীবনে। মানুষ হিসেবে তিনি 
অত্যন্ত ধার্মিক ও আদর্শবান ছিলেন। কোনো রকম অপবিত্রতা এবং অধর্মাচরণ 
তীর দরবারে কখনো প্রশ্রয় পায়নি । তার ন্যায়নিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, কর্মতৎপরতা 
এবং প্রজাবাৎসল্য সর্বজনবিদিত ছিল। তবে জগদ্বিখ্যাত ইমাম,অীব্টহানীফা 
(র)-এর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং তাকে হত্যাই ইতিহাসে তাকে কল্‌দ্ভিতকরেছে। , 

১৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, : আল মনসুরের শাসনামলে জ্বান-রিঙ্ঞানের প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হয়। তার সময়েই সাহিত্য, ইতিহায় গলিত, চিকিৎসা ও 
জ্যোতিষশাস্ত্ের চর্চা শুরু হয়। খলিফা নিজেও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। অগ্নি 
উপাসক ইবনে মুকাফফা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল মনসুরের রাজতে 
সাহিত্যচর্চায় রত ছিলেন। মূলত আল মন্তরসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবগণ 
জ্ঞানভাণ্ডারের বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করে আব্বাসীয় শিক্ষা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগের 
তথা ইসলামী সভ্যতা ও আদর্শের পুর্ণ বিকাশের সূচনা করেন। মূলত তার 
খেলাফতকালে আরবীয়, ভারতীয় সিক এবং ইরানি সভ্যতার সমৰয়ে একটি 
নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে ৷ গররর্তীতে তা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়ও' 

১৪. জনহিতকর কার্যাবলি: (সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি 
নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ, করেন। তিনি বহু নগর, সরাইখানা, রাজপথ ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেন ।, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের উন্নতি বিধানে তিনি বহুবিধ 
পদক্ষেপ নেন্॥ তিনি অনেক কৃপ ও পয়ঃপ্রণালি খনন করে এবং বহু মাদরাসা, 
মসজিদ,ও হাসপাতাল স্থাপন করে জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। 

৩ আল মনদুরের চরিত্র 

আল মূনসুরের চরিত্রে দোষ-গুণের বিচিত্র সমাবেশ ঘটে । একদিকে তিনি ছিলেন 

ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, আদর্শবান, দূরদর্শী, প্রজাবৎসল 

অপরদিকে তাকে বিশ্বাসঘাতক, কপট, অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ, কাগুজ্ঞানহীন, স্বৈরাচারী 

' শাসক বলে কোনো কোনো এঁতিহাসিক আখ্যায়িত করেন। 

নিয়ে আল মনসুরের চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিক উল্লেখ করা হলো- 

১. ন্যায়পরায়ণতা : খলিফা আল মনসুরের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ন্যায়পরায়ণতা। 
তার সাম্রাজ্যে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বেশ কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। 
পারতপক্ষে তিনি কারো ওপর অন্যায় অত্যাচার করার বিরোধিতা করতেন। প্রজা 
সাধারণ তার নিকট থেকে সর্বদা ন্যায়বিচার লাভ করতো । 

২. ধার্মিকতা : ধার্মিকতা ছিল আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের চরিত্রের অপর 
গুণ। ন্যায়নিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি ধর্মকর্ম পালন করতেন। জনগণ যাতে 
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে সে বিষয়ে তিনি 
কার্যকর ও বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

৩. পরিশ্রমী : খলিফা আল মনসুর খুব পরিশ্রম করতেন । তিনি জানতেন জগতে 
সাফল্য লাভের জন্য পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে তিনি 


৫৩২ রোল ক্ররত্াহ ফাযিল স্াতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


গরিপ্রীচের রতি সনি রন করতেন এবং ররর রানার 
প্রদানে গুরুত্বারোপ করতেন। 

8. প্রজাবৎসল : তার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল প্রজাবাৎসল্য। প্রজাবৎসল শাসক 
হিসেবে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রজাদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে 
তিনি তৎপর থাকতেন ৷ প্রজাদের কল্যাণে তিনি সাম্রাজ্যের রাস্তাঘাট, বিজ, কালভার্ট, 
মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতালসহ জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতেন 

৫. : নিষ্ঠুরতা ছিল খলিফা আল মনসুরের চরিত্রের একটি মন্দ দিক। 
তি নিজের কিংবা তার বংশের স্বার্থে বিপজ্জনক মনে করলে কাউকেন্,রেহাই 
দিতেন না। যে আবু মুসলিম আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠায় অন্বদ? অবদান 
রাতকে ৬০৯০৮ © ai 

৬. আল মনসুরের মন্দ 
দিক। স্বীয় স্বার্থের জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও সংকোচ করতেন না। 
মুইর বলেন, “সর্বগুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও ব্িস্বাসাঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার 
জন্য ইতিহাসের রায় মনসুরের বিরুদ্ধে যাবে ।”/ 

৭. কাণুজ্ঞানহীনতা : অনেক ক্ষেত্রে আল মনসুর(ছিলেন কাণ্ুজ্ঞানহীন। খলিফা 
হজরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের নিরমৃল্রেতষড়যন্ত্, লা Soe 
হতে বধ্রিতকরণ, ইমাম জাফর সাদেক,ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম 
১৮০০ I 


১১৬৬ 
নির করা বাত ক 


উত্তম ৷৷ উপস্থাপনা : মাত্র ২৫ বছর বয়সে রা 
হাদীর মৃত্যুর পর বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 


সর্ণঘুগ ছিল। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। 

৩ খলিফা হারুনুর রশীদের অভ্যন্তরীণ নীতি 

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে খলিফা হারুনুর রশীদ সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতিপয় অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করেন। 


: ছয় ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৩৩ 


১. খারেজী বিদ্রোহ দমন : খেলাফতের প্রথম দিকে.খারেজী সম্প্রদায়ের উপদ্ববে 
তিনি বড়ই ব্বিত অবস্থায় পতিত হন। তার খেলাফতের দ্বিতীয় বছরে (৭৮৭ 
_ '৮৮ খ্রি) মসুলে প্রথম খারেজী বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা 
মেসোপটেমিয়ার রাজধানী দখল করলে খলিফা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ 


বিদ্রোহের আগুন প্রজ্নুলিত থাকে । 
পরিচালনা করে তাকে দমন করতে ব্যর্থ হন অতঃপর তিনি তাকে দমনের 
জন্য অস্ত্রের পরিবর্তে কূটনীতির আশ্রয় ,নেন এবং খলিফার সেনাপতির 
প্ররোচনায় লায়লা নারীসুলভ জীবনে 'ফিরে গেলে খারেজীরা দুর্বল হয়ে যায় 
হব রিকা অনাহারে দে হুদ বু গর ধন 
খারেজী বিদ্রোহ পারস্যে অরাজকতা সৃষ্টি করলে আব্বাসীয় শাসনকর্তা আলী 
ইবনে ঈসা তা দমন করেন এভাবে খারেজী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে । 


সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। খলিফা হারুনুর রশীদের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে 
৭৮৭ নিঞ্য কানু ও লানবাদ আব্বানীর সানাজ্যের অনতর্ভুজ হয় এবং 


পৃথক করে আওয়াসিম বা সুরক্ষিত অঞ্চল নামকরণ করেন এবং একে একজন 
সামরিক শাসনকর্তার অধীনে ন্যস্ত করেন । 

৩. খাজার বিদ্রোহ দমন : ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খাজারগণ 
উত্তর দিক থেকে হঠাৎ আর্মেনিয়া আক্রমণ করে এবং সেখানে ত্রাসের রাজতৃ 


8. আলীপস্থিদের দমন : খলিফা আবু জাফর আল মনসুর আব্বাসীয় শাসনকে 
কষ্টকমুক্ত করতে আলীপস্থিদের নেতা ইবরাহিম ও মুহাম্মদকে হত্যা করলে 
তাদের অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া দাইলাম অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। সেখানে 
তিনি গোপনে একদল সৈন্য সংগ্রহ করে ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে দাইলাম প্রদেশে 
নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে দাইলামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হারুনুর 
রশীদের খোরাসান ও মিসরের শাসনকর্তা ফজল বার্মেকী অত্যন্ত চাতুর্য ও 


ভর ফাযিল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ১৯ 


৫৩৪ নাল জাহ" ফাযিল ম্নৃাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


কৌশলে বিদ্রোহ দমন করেন। রশীদ তার পিতামহ আবুল ফজল আল 
মনসুরের মতো সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। যে কোনো সময় বিদ্রোহের বিস্তার 
ঘটতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক আলী বংশীয় মুসা আল 
কাজিমকে বন্দি করে বাগদাদে অধ্যক্ষ সিন্দি ইবনে শাহিকের বোনের 
হেফাযতে রাখেন। তিনি ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কারাভ্যন্তরে ইন্তেকাল করেন। তার 
মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী আর রিজা আলী বংশীয়দের পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত 
হন। পিতার ন্যায় তিনিও জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। 

৫. মুদারীয় ও হিমারীয়দের দমন : ৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় মুদারীয় (ও) হিমারীয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্রীয় কলহ গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। খলিফা হারুন্এর্রোহ দমন 
করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার আদেশে সেনাপতি,মুা সিরিয়ায় এবং 
সেনাপতি দাউদ মুহাল্লাবী সিন্ধু প্রদেশে সংঘটিত বিদ্রোহ দমনকরেন। 

৬. মসুলের বিদ্রোহ দমন : ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আতাফের নেতৃত্বে/মিসুলে বিদ্রোহ দেখা 
দিলে খলিফা স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে বিদ্রোহদীমনকরেন। খলিফা তাদের 
শাস্তিস্বরূপ মসুলের প্রাচীরগুলো সম্পূর্ণ গুটিয়ে দৈন। এতে তার অপূর্ব 
সমরকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

৭. পি ১ সি হজরত আলী (রা)-এর বংশধর ইয়াহিয়া কাস্পিয়ান 
সাগরের দায়লাম অঞ্চলে/একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। খলিফা ফজল. ব্র্মাকীকে/ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে তাঁকে 

"- গ্রেফতার কয়ে কারারুদ্ধ করেন 

৮. জনকল্যাণকর কার্য সম্পদিন $ জনকল্যাণকর কার্যসাধনকে খলিফা তীর অভ্যন্তরীণ 
নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ/বলে মনে করতেন। প্রজারঞ্রক, জনদরদি ও মহানুভব খলিফা 
এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। সাম্রাজ্যে 
জনপ্রিয়তা, জন্য তীর এ নীতি বেশ কার্যকর হয়। 

৯. আগুলাবীয়দের সাথে সন্ধি : মরকোতে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও 

. বিভিন্ন কারণে মক্কা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। হারুনুর রশীদের 
ভ্রাতা হাদীর শাসনামলে হজরত আলীর বংশধর ইদ্রিস মাগরিব আল আকসায় 
তারই নামানুসারে ইদ্রিপী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আফ্রিকার আব্বাসীয় 
শাসনকর্তাগণ অনেক চেষ্টা করেও পশ্চিম আফ্রিকা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। 
খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের শাসনকালে ইয়াজিদ ইবনে হায়সাম 
মুহাল্লিবী ৭৭২ থেকে ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
ছিলেন। তারপর খলিফা হারুনুর রশীদ হায়সামাকে সেখানকার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করলে তিনি তিন বছর সেখানে দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা 
করেন এবং শাস্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বাগদাদ থেকে ইফ্রিকিয়া অনেক 
দূরে হওয়ায় সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। 
সেখানকার শাসনকর্তা হায়সামার সুপারিশক্রমে খলিফা বার্ষিক চল্লিশ হাজার 
দিনার বশ্যতামূলক কর প্রদানের অঙ্গীকারে ইবরাহিম ইবনে আগলাবের হাতে 
শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। তবে শর্ত করা হয় যে, নতুন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 
করার পূর্বে খলিফার অনুমোদন নিতে হবে। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৩৫ 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা হারুনের বহুমুখী 
প্রতিভা ও বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন শাসনের কথা বিবেচনা করেই এঁতিহাসিক গীবন 
তাকে “আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা’ বলে আখ্যায়িত করেন। তার অভ্যন্তরীণ 
নীতি ও বৈদেশিক নীতি বিচারে হারুনের ন্যায় যশস্বী ও কীর্তিমান নৃপতি ইসলামের 
ইতিহাসে বিরল। এঁতিহাসিক খোদাবখশ বলেন, “পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের খলিফাদের 
মধ্যে হারুনুর রশীদ এক অপ্রতিদবনথ শ্রেষ্ঠ অর্জন করেন।” 


ঘর প্রশু : ১৫৯ 1॥ আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর। 
অথবা, হারুনুর রশীদ ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা আলোচনা কর। 
উক্তস।। উপস্থাপনা : মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে হারুনুর র্লীদ তার ভ্রাতা 
হাদীর মৃত্যুর পর বাগদাদের খলিফা হিসেবে অভিষিক্ত হর্ন তিনি ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাসন করেন সিংহাসনে আরোহণ করে 
তিনি কতিপয় সফল বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন.-তার শাসনকাল আব্বাসীয় 
ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। তিনি, ছিলেন তৎকালীন শ্ৰেষ্ঠ 
শাসকদের মধ্যে অন্যতম তার শাসনামলে গৃহীত সুচিন্তিত বৈদেশিক তাকে 
শ্রেষ্ঠতের আসনে সমাসীন করেছে। » 
৩ খলিফা হারুনুর রশীদের বৈদেশিক নীতি ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ : 
ভার উদার বৈদেশিক নীতির ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক.রাজদররারে তার 
বনধৃতপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ।নিয়ে তার বৈদেশিক নীতির বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হলো-_ এ 
১. বাইজান্টাইনদের প্রতি নীতি : জি বার রান রর 
লক্ষ্যে প্রতিছন্থী বাইজান্টাইনদের প্রতি কতিপয় নীতি অবলম্বন করেন। তীর 
গৃহীত নী নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 
ক. সাইপ্রাস ও ক্রীট উদ্ধার : রোমান সম্রাঙ্জী আইরিন খলিফা মাহদীর 
শাসনামলে যে সন্ধি স্থাপন করে তা ভঙ্গ করে ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা 
মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। মুসলিম বাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত 
করে এবং মাতারা ও আনসিরা শহর দুটি তাদের অধিকারে আসে। 
মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপে নিজেদের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। 


নিকট ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি অপমানজনক পত্র লিখেন। এ সম্পর্কে এস. 
এফ. মাহমুদ তীর 'A Short History ০1 I5lam' গ্রন্থে বলেন, “তিনি 
(নাইসিফোরাস) শুধু সন্ধির অসম্মানই করেননি; বরং যে পরিমাণ অর্থ কর 
হিসেবে আইরিন হারুনকে প্রদান করে তা বাইজান্টাইন কোষাগারে 
ফেরত চেয়ে হারুনের নিকট একটি চরমপত্রও প্রেরণ করেন।” 


৫৩৬ 


(্াল আ্দতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


গ. নাইসিফোরাসের ওদ্ধত্যপূর্ণ পত্র : সন্ধির শর্ত প্রত্যাখ্যান করে 


নাইসিফোরাস খলিফাকে লিখেন, “রোমান সম্রাট নাইসিফোরাসের নিকট 
থেকে আরবদের নৃপতি হারুনের নিকট আমার পূর্ববর্তী স্মরাজ্জী 
আপনাকে অহেতুক প্রভূত মর্যাদা দান করে স্বীয় প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন করেন 


, এবং নারীসুলভ দুর্বলতা ও নিবুদ্ধিতার জন্য আপনার নিকট স্বীয় এশ্বর্য 


দান করেন। সুতরাং পত্র পাঠমাত্র কালবিলম্ব না করে প্রেরিত অর্থের 


দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যার্পণ করুন, অন্যথায় তরবারিই আমার ও আপনার মধ্যে 
মীমাংসা করবে।” নাইসিফোরাসের অপমানজনক ও গুদ্ধত্যপুর্ণ পত্র 
পেয়ে খলিফা ক্ষোভে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেন যে, তারঃচেহারার দিকে 
তাকাতেও কেউ সাহস পায়নি এবং ভয়ে সভাসদগণ/দররার কক্ষ ত্যাগ 
করেন। বাইজান্টাইন সম্রাটের ওদ্ধত্যপূর্ণ চিঠির জবাবে“ খলিফা প্রত্যুত্তর 
প্রেরণ করেন-_ “বিশ্বাসীদের নেতা খলিফা হারুনের্ানিকট থেকে রোমান 
কুকুর নাইসিফোরাসের নিকট_ হে পৌত্তলিক্‌ মায়ের সন্তান! পত্রের উত্তর 
কর্ণে শুনতে হবে না, স্বচক্ষেই অবলোকন রুরূতে পারবে ।” 

: রোমান সম্রাটের প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তর প্রেরণ করার সাথে 


নারে খলিফা একটি বিশাল সৈন্যরাহিনী নিয়ে স্বয়ং বাইজান্টাইন সম্রাটকে 


ie প্রেরণ করেন। বিনা বাধায়্তিনি হিরাক্লিয়াস ও টিরানা অধিকার করেন। 


: খলিফা হারুনুর রশীদ দাম্ভিক 


নাইসিফোরাসকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং কর 


দানে বাধ্য করেন (পরাজিত নাইসিফোরাস সন্ধি প্রার্থনা করলে খলিফা 


করলে মহান উদার খলিফা তার প্রার্থনা আবারও মঞ্জুর করেন । 


+ নাইসিফোরাসের তৃতীয় পরাজয় : খলিফার ট্রান্সঅক্সিয়ানায় বিদ্রোহ 


দমনে ব্যস্ত থাকার সুযোগে কপট বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস তৃতীয়বার 
সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে হানা দিয়ে ত্রাসের 
রাজতৃ কায়েম করেন। এবার বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাসকে সমুচিত 
শিক্ষা দেয়ার অভিপ্রায়ে খলিফা ১,৩৫,০০০ সৈন্যসহ বাইজান্টাইনদের 
বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধাভিযান করেন। নাইসিফোরাস আবার 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে শাস্তি প্রার্থনা করেন। অপরিণামদর্শী খলিফা 
তৃতীয়বারও তীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। হারুন এবার বর্ধিত হারে কর 
ছাড়াও নাইসিফোরাস এবং রাজপরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কর প্রদানে 
বাধ্য করেন। এ সম্পর্কে এস. এফ. মাহমুদ তার 'A Short History of 
I5lam' গ্রন্থে বলেন, “এশিয়া মাইনরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর 
আইকোনিয়াম ও ইফিসাস দখল করা.হয় এবং নাইসিফোরাস উপযুক্ত 


-ঞ॥। ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৩৭ 


শিক্ষা পেয়ে বর্ধিত হারে কর প্রদান ছাড়াও সম্রাট নাইসিফোরাস এবং 
রাজপরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ওপর কর প্রদানে বাধ্য হন। 


করেন এবং পরনের সাথে উপনৌকন নিটটন হারুনের এই নীতির 


নে 


অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। ফলে মুসলিম বাইজান্টাইনদের সংঘর্ষ ও যুদ্ধ 
বিগ্রহ দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যাহত থাকে । এ সংঘর্ষ অব্যাহত থাকায় উভয়ের মধ্যে 
ধর্মীয় সংঘাত অব্যাহত থাকে । এটিই পরবর্তীকালে মুসলমানদের সাথে খ্রিষ্টানদের 
ক্রুসেডের যুদ্ধকে অবশ্যস্তাবী করে তোলে। এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 

শাসনের অবসান ঘটলে এবং কনস্টান্টিনোপল মুসলমানগণ দখল 
করলে তা পৃথিবীর শাস্তি ও সভ্যতার জন্য মঙ্গলজনক হতো। 


জব: ১৬০ ॥ খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। 

অথবা, আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ। _ 

উত্তর উহ ৷৷ উপস্থাপনা : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের সুদীর্ঘ রাজতৃকাল 
ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেছে। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার সাফল্য, বাগদাদের 

পু জনকল্যাণ সাধন ইত্যাদি তাকে আরব্য উপন্যাসের নায়কে পরিণত করেছে। 
চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। এতিহাসিক আমীর 

রী Bastey “এঁতিহাসিক সমালোচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাচাই করলেও তিনি 

সর্বকালের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও শাসকগণের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হবেন।” 


৫৩৮ উর জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ রা 


সি রাজ তু নর গার গু হাত 

শাসনামলে শাসনব্যবস্থা ছিল কান হীন ও 
প্রাদেশিক শাসন। নিম্নে খলিফা হরুনুর রশীদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা 
'সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


দরবারে সাধারণত দুই ধরনের উজির ছিলগত্বথ্রা_ ক্ষমতা সীমিত নয় এমন উজির 
এরং. সীমিত, ক্ষমৃতাসম্পন্ন উজির প্রথম প্রকারের উজির সাম্রাজ্যের কল্যাণে যে 
॥কোনো.স্রিদ্ধান্ত গ্রহণ, করতে পারতেন আর সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন উজিরেরা খলিফার 
নির্দেশ অনুসরণ করতেন। আবার,কোনো কোনো শাসনতান্ত্িক ব্যাপারে উজিরের 
সিদ্ধান্তের ওপর স্বয়ং খলিফা নির্ভর করতেন। 

৩. হাজিব : হাজিব উজিরের পরবর্তী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। হাজিব 
রাজপরিবারের সম্গত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং খলিফা ও তার পরিবারের 
বসার করনে কেউ খলিফার সাক্ষাত্প্রার্থী হলে 
হাজিব তাঁকে) খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাই হাজিব 
রব সো বিবেচিত হতেদ। 

৪. শাসনংরিভাগ : উমাইয়া প্রশাসন পদ্ধতির তুলনায় আব্বাসীয় প্রশাসন জটিল 
প্রকৃতির ছিল। তাদের অনেক দপ্তর ছিল। দপ্তরকে দিওয়ান বলা হতো। 
তন্মধ্যে প্রধানগুলো হচ্ছে_ (ক) দিওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ, (খ) 


সুরতাহ বা পুলিশ বিভাগ, (জ) দিওয়ানুন নজর ফিল মাজালিম বা অভাব- 
অভিযোগ তদন্ত বিভাগ, (ঝ) দিওয়ানুল আজিমাহ বা কেন্দ্রীয় হিসাব নিরীক্ষা 
বিভাগ, (এ) দিওয়ানুল আতা বা দান খয়রাত বিভাগ, (ট) দিওয়ানুল 
আকরিহা বা পানিসেচ ও নিষ্কাশন বিভাগ । নিম্নে প্রধান বিভাগগুলো সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হলো- 
ক. খারাজ : দিওয়ানুল খারাজ আব্বাসীয় শাসনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা 
বিভাগ । রাজস্বনীতি প্রণয়ন, রাজস্ব ধার্য ও আদায়, হিসাব রক্ষা ও 
নিরীক্ষণ এবং যাবতীয় ব্যয় বহন ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব । এ বিভাগের 
প্রধান ছিলেন সাহিবুল খারাজ। আব্বাসীয় শাসনামলে সাধারণত যাকাত, 


ঞ্ছ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৩৯ 


খারাজ, উশর, জিষিয়া, আল ফাই, চারণ ভূমি কর, বিপণি কর প্রভৃতি উৎস 
থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো । আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সেনাবাহিনীর 
বেতন, শাসন পরিচালনার ব্যয়ভার এবং জনকল্যাণে খরচ করা হতো। 
খ. দিওয়ানুল কাজা : আব্বাসীয় রাজ্যের কাযীগণ বিচারকার্য পরিচালনা 
করতেন। প্রধান বিচারপতির উপাধি ছিল কাষী উল কুযাত। দিওয়ানুল 
মাজালিমের ওপর ন্যস্ত ছিল ফৌজদারি বিচারের ভার। বিচার. বিভাগের 
দায়িতি ছিল কলহ-বিবাদের মীমাংসা, অপরাধীদের বিচার ও ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের তন্টাবধান করা। অমুসলিমদের বিচারকার্য তাদের) ধর্মের 
eshte a ti ttn foe “0 ৷ পীর সামরিক 
গ. দিওয়ানুল সকল ও সম্প্রদায়তুক্ত 
বাহিনীতে নিয়োগ দান করতেন। এ নীতি অনুসরণে সকলে অনারবগণ 
শাসনামলে সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় উমা শাসনামলের তুলনায় 
আব্বাসীয় শাসনামলে সৈনিকদের বেতন কম ছিল। আব্বাসীয় 


যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উমাইয়াদের অনুকরণে ডাকবিভাগ স্থাপন ও পরিচালনা 
করেন। এ বিভাগের প্রধান, ছিলেন সাহিবুল বারিদ। ডাক বহনের জন্য উট, অশ্ব ও 
খচ্চর ব্যবহৃত হতো । দিওয়ানুস সির বা গোয়েন্দা দপ্তয় এ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। 


(বিভাগের প্রধানের ওপর । তাকে বিভিন্ন বিষয়ে গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হতো। 

চ. 'দিওয়ানুল খাতাম : দিওয়ানুল খাতাম সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্ীতি প্রতিরোধের জন্য আব্বাসীয় আমলে এ বিভাগ 
অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। খলিফার প্রতিটি ফরমান এ বিভাগে সংরক্ষণ 
করা হতো, তারপর সিলমোহরযুক্ত হয়ে আসল ফরমানটি যথাস্থানে 
প্রেরিত হতো । ফলে রাজকীয় আদেশনামা জাল হওয়ার সুযোগ ছিল না। 
দলীল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা এ বিভাগের অন্যতম দায়িতৃ ছিল। 

ছ. দিওয়ানুস সুরতাহ : নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন- 
কানুন বলবৎ রাখার জন্য খলিফা আল মাহদী এ বিভাগ প্রবর্তন করেন। 
এ বিভাগের প্রধান ছিলেন সাহিবুস সুরতাহ। আর সদস্যদের বলা হতো 
মুহতাসিব। মুহতাসিব হাট-বাজার দেখাশুনা করতেন, ওজন পরীক্ষা ও 
খাদ্যদ্বব্যের মান যাচাই করতেন । কাউকে অপরাধী সনাক্ত করার সাথে 
সাথে তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারতেন । 

জ. দিওয়ানুন নজর ফিল মাজালিম : আব্বাসীয় খলিফাগণ অত্যাচারিত 
মজলুমদের অভিযোগ শোনার জন্য এ বিভাগ প্রবর্তন করেন। কাযীদের 
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অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক রায়ের বিরুদ্ধেও এ বিভাগে আপিল গ্রহণ করা 
হতো এবং শুনানি চলতো । খলিফা হারুনুর রশীদের আমলে জাফর 
বার্মাকী ছিলেন এ বিভাগের প্রধান। খলিফা মামুন স্বয়ং প্রতি রবিবারে 
জনগণের অভিযোগ শুনতেন। 

ঝ. দিওয়ানুল আজিমাহ : দিওয়ানুল আজিমাহ আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় হিসাব 
নিরীক্ষা বিভাগ। সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার 
জন্য এ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালনার 
জন্য এর প্রয়োজনও ছিল । খলিফা আল মাহদী এ বিভাগ প্রবর্তন ক্ররেন । 

ঞ. দিওয়ানুল আতা : দিওয়ানুল আতা হলো সরকারের দান-খয়ুরাত বিভাগ । 
এ বিভাগ সরকারের দানকৃত অর্থ-সম্পত্তি আদায় (টি রর ব্যবহার 
সংক্গাশ যাবতীয় বিষয় তদারক করতো । দি 

ট. দিওয়ানুল আকরিহা : আব্বাসীয়দের বিশাল সম্রাজ্যে কৃষিব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য দিওয়ানুল আকরিহা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষিকাজের জন্য 
খাল, কৃপ খনন ও জলাবদ্ধ ভূমির পারননি-পিচ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা ছিল এ বিভাগের দায়িতৃ }, 

ঠ. অন্যান্য বিভাগ : উল্লিখিত বিভাগ দপ্তরগুলো ছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলোর 


শাসনব্যবস্থা 

বা বারা 

১. প্রদেশে বিভক্ত ; হারুনুর রশীদের শাসনামলে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভক্ত করা হয় প্রদেশের সীমা ও সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে প্রদেশের 
সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো আবার কখনো কমে যেতো। সে সময়ের 
উল্লেখযোগ্য প্রদেশগুলো ছিল- মিসর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন, 
ইয়ামামী, বাহরাইন, ইরাক, খোরাসান, আজারবাইজান, কারমান, সিজিস্তান, 
মাক্ান প্রভৃতি । 

২. প্রাদেশিক শাসনকর্তা : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে প্রদেশ 
পরিচালনা করতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। খলিফার সম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী 
প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার ক্ষমতা নিজের 
ব্যক্তিগত প্রভাব, খলিফার দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় রাজধানী হতে প্রদেশের 
দূরত্বের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল । 

৩. প্রদেশের কর্তৃত় : রাজধানী শহর বাগদাদ হতে সার্বিক প্রচেষ্টা সত্তেও দ্রুত 
যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে বৃহৎ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা 
কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই প্রদেশে ওয়ালির কতৃতৃই প্রায় সার্বভৌম 
ছিল। তারা কেন্দ্র হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভ করতো । 

৪. প্রদেশের আয়-ব্যয় : শিল্প-কারখানা, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাত 
থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো, যা ছিল প্রাদেশিক আয়ের মূল উৎস। আর 
প্রাদেশিক আয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো হতো। তবে 
অর্থ উদ্ৃত্ত হলে তা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো। 


” ঠা ৫১১ 


৫. বিচারব্যবস্থা : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় 
বিচারকার্য প্রাদেশিক কাষী পরিচালনা করতেন। অবশ্য তাকে ২১ 


জনহিতকর। তার রাজতৃকালে মুসলিম সাম্রাজ্য গৌরব ও ক্ষমতার 
পৌছে। শাস্তি, এশ্বর্য ও প্রাচূ্যে ভরা হারুনের খেলাফতকাল সারা বিশ্বে প্রশংসিত 
হয়। হারুনুর রশীদের শাসনব্যবস্থা নানা দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে একটি 


ফা. স্নাতরু প. ২০১৩, '১৫] 


লাস 

আব্বাসীয় হান রা রদ কর 3 চিল 
খেলাফতে, ং হন এবং ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর 

শাসনকার্য পরিচার্লনা করেন। তিনি আববাসীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 


যুগের “স্ব্ণযুগ' বলে অভিহিত করেন। 
5 জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হারুনুর রশীদের কৃতিতৃ/অবদান 
হারুনুর রশীদের শাসনামলে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। 


অধিকারী হারুনুর রশীদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক । তার 
বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা শুধু আব্বাসীয় যুগেই নয়, 
সমঘ ইসলামের ইতিহাসে তাকে অমরতৃ দান করে। 


২ নিজ ও পৃষ্ঠপোষক : বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হারুনুর রশীদ 
ও শিল্পকলার একনিষ্ঠ ছিলেন। তার রাজদরবার ছিল 

তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের । এ সময়ে মু 
be সংগীত, শিল্পকলা, স্থাপত্য 


১০, 


ঠাল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জজ 


. ধর্মতত্ের উৎকর্ষ সাধন : হারুনুর রশীদের ধর্মপরায়ণতার জন্য মুসলিম 


ধর্মতত্তে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । এ সময়ে ধর্মতত্তে যারা অসাধারণ জ্ঞানার্জন 
করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মুসা আল কাজিম, আবু 


১. ইউসুফ, ছাম্মাদ, রান ইবনে উয়াইনা মুখের লাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 


কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী : তিনি কাব্যসাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। 
কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তিনি বহু কবি সাহিত্যিক ও আলেমদের 
দরবারে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। তার সময়ে রচিত কাব্যসাহিত্য, বৈষয়িক ও 
পারলৌকিক বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা 
সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করতেন ।বলিফ়া একদা তার 
উদ্দেশ্যে রচিত একটি কাসিদার জন্য মারওয়ান ইবনে আবি. হাঁফসাকে ৫,০০০ 
দিনার খিলাত, একটি সুশ্রী ঘোড়া এবং দশজন গ্রিক ক্রীতদাস উপহার দান করেন। 


$ ke cpg ple Holts ght edad খলিফা হারুন তার রাজ্যের জ্ঞানী- 


খলিফা নিজেও একজন স্বনামধন্য কৃবি৷ছিলেন্‌। তার প্রেমিকা জনৈক রোমান 


. ধর্মযাজকের রুন্যা,হেলেনের উদ্দেশ্যে'তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। 
'আতাহিয়ার : 


গজলগুলো তার রি প্রতিভার স্থাক্ষর বহন করে। পি. কে. হিট্রি আবু 
নওয়াসকে মুসলিম জগতের গীতি ও সুর সংক্রান্ত বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্বী বলে 
বর্ণনা করেন আবু নওয়াস জাগতিক বিষয়ের উপরেও বহু অমর কাব্য রচনা 
করেন । আবুল আতাহিয়া ধর্মীয় ও অপার্থিব বিষয়ে কাব্য রচনা করেন খলিফা 


. হাদীস সংরক্ষণ : রাসূল (স)-এর হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণে খলিফা হারুনুর 


রশীদ অনবদ্য অবদান রাখেন। এ সম্পর্কে এতিহাসিক স্পুলার বলেন, “শিয়া 
সম্প্রদায়ের পরিবর্তে তারাই রাসূল (স)-এর হাদীস সংরক্ষণ করেন এবং 
মুসলিম সমাজের রীতিনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।” 


সাহচর্ষে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অসংখ্য হাদীস সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ হন। ইসলামের 
বিকাশে হাদীস চর্চা হারুনের খেলাফতে নবদিগস্তের সূচনা করে । 

আরব্যোপন্যাসের সংকলন : খলিফা হারুনুর রশীদকে বলা হয় আরব্যোপন্যাসের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ব্যক্তিতৃ ৷ বাগদাদ ছাড়া যেমন হারুন অসম্পূর্ণ, তেমনি হারুন 
ছাড়া আরব্যোপন্যাস অজ্ঞাত। এতিহাসিক স্পুলার বলেন, “এক সহস্র রজনী নামে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৪৩ 


আরব, পারস্য এবং ভারতীয় উপাখ্যান সংবলিত কাহিনীর তিনিই অন্যতম প্রধান 
উপলক্ষ ছিলেন, যা তার আমলে সং হতে থাকে এবং যা মিসরে চৌদ্দ- 


১১. চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে 


১৩. গণিতশান্ত্রের উন্নতি : খলিফা হারুনুর, বৃশীদগণিতশাস্ত্রের উন্নতি সাধনে 
অনবদ্য অবদান রাখেন। অধ্যাপক আর্নন্ড' বলেন, “মুসলমানগণই সমতল 
ক্ষেত্র, গোলাকার ও ব্রিকোণমিতির প্রতিষ্ঠাতা দশমিক পদ্ধতিও আরবরাই সৃষ্টি 
করেন এবং পাশ্চাত্য জগতরে/সংখ্যাপণনা পদ্ধতি শিক্ষা দেন।” বীজগণিত, 
পরিসংখ্যানসহ গণিতের "অন্যান্য শাখার আবিষ্কার হারুনুর রশীদের 
শাসনকালেই সম্পন্ন হয় ॥/, 

১৪. রসায়নশান্ত্রের উৎকর্মতা ৫ রসায়নশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে খলিফা হারুনুর রশীদ 
ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে এ সময়ে মুসলিম রসায়নবিদগণ 
রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রাখতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক পি. 
কে. হিউ্রি ব্রলেন, “মেটিরিয়ামেডিকা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশান্ত্রের পরে 
আরবগ্র সায়নশাস্ত্রেই সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন।” জাবির ইবনে 
হাইয়ান্ধ 'রসায়নশান্ত্রের জনক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ব্যবহারিক সূত্র এবং 
পদ্ধতির আলোচনা করেন। ধাতুর উৎকর্ষ সাধন, স্টিল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া, 
চামড়া ও কাপড় রং করার পদ্ধতি, কাপড় বার্নিশ ব্যবহার, এসিডের ঘনত্বের 
জন্য অশ্লরসের চোলাইকরণ প্রভৃতি তার অনন্য অবদান । 

১৫. ভূগোলশান্তের বিকাশ সাধন : হারুনুর রশীদ ভূগোলশাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশে 
পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে এ সময়ে ভুগোলশাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত 
হয়। আর ভূগোলবিদগণ সমুদ্রযাত্রা, নৌবাণিজ্য এবং হজ্জযাত্রায় ভূগোল চর্চায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে সৌরজগৎ সম্পর্কে বহু তথ্য ও সূত্র আবিষ্কার করেন। তারা 
ভি যা গদক যদ মল আস পা 

দেশের অবস্থান, জলবায়ু, জীবজস্তুর ওপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। 

১৬, অনুবাদ বিভাগ স্থাপন : তার পিতামহ আল মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ 
কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করে হারুনুর রশীদ বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থসমূহকে 
আরবি ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্ব সভ্যতার দ্বার উন্মোচন করেন। তার প্রধান 
গ্রস্থাগারিক ফজল ইবনে নওবকত জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ 
আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। হারুনের রাজতৃকালে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ ছিল 


৫8৪ (নাল জ্ত্রাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ ক 


ইউক্লিডের ‘এলিমেন্ট’ এবং টলেমির “আল মাজেস্ট' ৷ অঙ্ক ও জ্যোতিষশান্ত্রের 
বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদের পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ আরবি ভাষায় 
অনুদিত হয়। ইউহান্না ইবনে মাসাওয়া, আনসিরা ও অমোরিয়াস থেকে 
সং কতিপয় গ্রিক চিকিৎসাগ্রস্থ এ সময় আরবিতে অনুবাদ করেন। 

১৭. সংগীত ও নৃত্যচর্চায় অবদান : খলিফা হারুনের দরবারে সংগীত ও নৃত্যের 
সমাদর ছিল৷ অসংখ্য বেতনভোখী গায়ক ও গায়িকা এ সময় সংগীত চর্চা 
করতেন। খলিফার শাসনামলে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন ইবরাহিম আল 
মাওসিল। তার সংগীতে মুগ্ধ হয়ে খলিফা তাকে ১৫,০০০ দিরহাম, 
সপ 
১৮. শিক্ষা- রণ: - ও সম্প্রসারণে 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা, তার পুত্রদের উপযুক্ত 
শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আসমাকে নিয়োগ দান করেন। 
ও বিজ্ঞানের ওপর অনেক গ্রন্থ 
ুফ ‘কিতাব উল খারাজ' নামে 


কৃতিতৃ মূল্যায়ন রুর। ফা, স্নাতক প. ২০১৯] 
অথবা, খলিফা হারুনুর রশীদের রাজভকাল আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগ” - 
আলোচনা 'কর। [ফা. স্নাতক প- ২০১৬] 
অথবা, হারুনুর রশীদ কে ছিলেন? ইসলামের ইতিহাসে তিনি এত বিখ্যাত 
২০১২! 
হারুনুর রশীদের ইসলামের 
ইতিহাসকে গৌরবমন্তিত করেছে। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার সাফল্য, বাগদাদের অপূর্ব 
এশ্বর্য, জনকল্যাণ সাধন ইত্যাদি তাকে আরব্য উপন্যাসের নায়কে পরিণত করেছে। 
তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। এতিহাসিক আমীর আলী 
যথার্থই বলেন, “এঁতিহাসিক সমালোচনার সৃক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করলেও তিনি সর্বকালের 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও শাসকগণের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হবেন ।” 
৩ হারুনুর রশীদের পরিচয় 
আব্বাসীয় শাসক হারুনুর রশীদের রাজতুকাল ইসলামের ইতিহাসে এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযোজন করেছে। ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ভ্রাতা হাদীর মৃত্যুর পর 
তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৩ বছর সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের 
মাধ্যমে রাজত্ব করেন। তার সমসাময়িক রাজা-বাদশাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৪৫ 


সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমরকুশলী, প্রজারঞ্জক, সুশাসক এবং বিদ্যোৎসাহী। এতিহাসিক 


খোদাবখশ বলেন_ Both in the East and the West Harunur-Rashid had 
acquired an indisputable primacy in the history of the Caliphs. 

৩ হারুনুর রশীদ ইতিহাসে বিখ্যাত হওয়ার কারণ 

ক. বিদ্রোহ দমন : 


১. 


খারেজীদের দমন : শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই খারেজীদের বিদ্রোহের 
কারণে খলিফা হারুনুর রশিদ অত্যন্ত ব্বিত হয়ে পড়েন। ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মোসেলে 
প্রথম খারেজী বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফা এ বিদ্রোহ দক্ষ হস্তে দমন করেন&লায়লা 
নামক এক নারীর নেতৃত্বে পুনরায় খারেজী বিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফা বিরাট 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তাকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি অবশেষে 
খলিফার জনৈক সেনাপতির প্রচেষ্টায় লায়লা স্বাভাবিক নারী জীরনে ফিরে গেলে 
খারেজীগণ দুর্বল হয়ে পড়ে । ফলে খলিফা অনায়াসেই তাদের দ্রমূন করেন। 


. উত্তর আফ্রিকার দমন : এতিহাসিক হিষ্টি বলেন, উত্তর আফ্রিকার 


বার্বাররা পুনঃ পুনঃ করে খলিফাকে ,শুরই ব্বিত' করছিল। তাদের 
বিদ্রোহ দমনের জন্য খলিফার বহু অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করতে হয়। সুদূর বাগদাদ 
হতে আফ্রিকায় ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থার ক্রথা, বিবেচনা করে খলিফা হারুনুর 
রশিদ আফ্রিকা প্রদেশের শাসনভার/ইবরাহীম বিন আগলাবের ওপর বার্ষিক 
চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের চুক্তিতে ছেড়ে দেন। এ' সময় থেকে উত্তর 
আফ্রিকায় আগলাবী শাসন চলতে থাকে । তবে নতুন শাসক নিয়োগে খলিফার 
অনুমতির প্রয়োজন ছিল । /. 


. বার্মাক বংশের ধ্বংস_সাধন খলিফা হারুনুর রশিদের রাজতৃকালে পারসিক 


বার্মাক বংশীয় ইয়াহইয়া বার্মাক বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। আব্বাসীয় 
খেলাফত প্রতিষ্ঠায়, এ বংশের ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ । ইয়াহইয়া বার্মাকের 

চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ হারুনুর রশিদের শাসনকালে 
সরকারেরেণরিডিন্ন উচ্চপদ লাভ করেন, কিন্তু তাদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত মহলের 
প্ররোচনায়, হারুনুর রশিদ বার্মাকদের ধ্বংস সাধন করেন। তাই এঁতিহাসিক 
হিঞ্িরলেন, “বার্মাক বংশের উত্থান যেমন ছিল বিস্ময়কর, পতনও ছিল তেমনি 


. খাজার বিদ্রোহ দমন : এঁতিহাসিক খোদাবখশ বলেন, “গ্রিকদের দ্বারা 


প্ররোচিত হয়ে ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে খাজারগণ উত্তর দিক হতে সহসা আর্মোনিয়া 
আক্রমণ করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।” তারা নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ 
উঠি রাজ বারন দর 
করে বর্বর খাজার উপজাতিদের কঠোর হস্তে দমন করেন। এভাবে 

শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মুদারীয় ও হিমারীয়দের দমন : এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর বলেন, ৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ 
মুদারীয় ও হিমারীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সিরিয়া এবং সিন্ধু প্রদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু 
হয়। খলিফা হারুনুর রশিদ এ বিদ্রোহ দমন করতে বলিষ্ঠ মনোবলের পরিচয় 
দেন। তার আদেশে মুসা সিরিয়ায় এবং দাউদ মোহাল্লাবীকে সিন্ধু অঞ্চলে 
প্রেরণ করা হয়। অতঃপর বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হলে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


. রোমানদের সাথে যুদ্ধ : হারুনের রাজতৃকালের প্রধান ঘটনা ছিল রোমানদের 


সাথে যুদ্ধ । রোমানগণ খলিফা মাহদীর সময়কার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম রাজ্য 
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আক্রমণ করতে থাকে । ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে নাইসিফোরাস নামক এক রোমান 
১৯৬১২১২০০২৬ পি ৯ ৮-৯০ত৭০ 

নিকট অবমাননাসূচক পত্র প্রেরণ করেন। খলিফা এর উত্তরে নাইসিফোরাসকে 
বারবার পরাজিত করে পূর্ব সন্ধি পালনে বাধ্য করেন। 

খ. হারুনুর রশীদের শাসনব্যবস্থা: 

১. জনকল্যাণমূলক কাজ : জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ছিল তার 
শাসনের মূল কথা। অসংখ্য রাজপথ, সরাইখানা, সেতু, বিদ্যালয়, মাদরাসা, 
448৮৯ সপ, ৬. তে 

তার পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে এবং কৃষি, ও)ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে । তিনি ফোরাত নদী থেকে মক্কা পর্যন্ত '্রহরে যুবাইদা' 
নামক খাল খনন করে জনগণের পানির ব্যবস্থা করেন । উতিহাসিক হিট্রি 
বলেন, “হারুনই সর্বপ্রথম জনসাধারণের সুচিকিৎসার জব্য “বিমারিস্তান' নামক 
একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন।" পরবর্তীকালে রাজ্যে কমপক্ষে ৩৪টি 
হাসপাতাল গড়ে ওঠে। 

২. শিল্প ও দুর রা খলিকু রম সময় স্থাপত্যশিয়ের চরম 
বিকাশ ঘটে । তার সময়ে বাগদাদ্রেগ্রণ্য বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠে। ব্যবসায় 

- বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলেণ্রাথদাদ.নগরী বিশ্বের ধনী বণিক শ্রেণির 
লোভনীয় বিচরণ ক্ষেত্রের রাগ ধারণ করে। ইবনে খালদুন বলেন, “হারুনুর 
রশিদ মিতব্যয়িতা ছাড়া/সুরুল: বিষয়ে তার পিতামহের অনুসরণ করেন। 
দানশীলতা এবং ব্যবসায়-রাণিজ্যের প্রসারে অপর কোনো খলিফা তাকে 
অতিক্রম করতে পারেননি ।” 

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানেরগ্ : বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হারুনুর রশিদ জ্ঞান- 
কপ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার বিদ্যোৎসাহিতা শুধু আব্বাসীয় 


১৭ হত 
বলেন, “হারুনুর রশিদের শাসনকালকে খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে ।” 


গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় বিভিন্ন গ্রহ আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। অনেক কবি 
সাহিত্যিক, এতিহাসিক, জ্যোতিৰ্বিদ স্ব স্ব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন । 
ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে ফিকহ হাদীস শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি 
ইতিহাসে হারুনের শাসনকালকে অলংকৃত করে রেখেছে । এ খাতে তিনি 
বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। তার আমলে আবু নাওয়াস ও আতা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ 
অর্জন করেন। ব্যাকরণ, সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যশিল্পীগণও হারুনের দরবার 
অলংকৃত করতো। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র | ৫৪৭ 


৫. 


হানাফী মাযহাবের উৎকর্ষ সাধন : হারুনুর রশিদের শাসনামলে ইসলামই ছিল 
সর্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলন ও চর্চার ভিত্তিমূল। হারুন ছিলেন হানাফী মাযহাবের 
অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত। এ সময় প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের 
প্রচেষ্টায় হানাফী মাযহাব পরম উৎকর্ষতা লাভ -করে,॥- আমীর*আলী-বলেন, 
“হারুনের আমলে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক আবু-ইউসুফের-নেতৃতে একদল 
আইনজ্ঞ হানাফী স্কুলকে সুষ্ঠু এবং সুসংহত রূপদান করেন।” 


শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার : যব লন শিষ ও আন- 


বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । এজন] উপযুক্ত শিক্ষায় 
শিক্ষিত করার জন্য প্রখ্যাত নাকে ক্র করেন। এ ছাড়া 
ধনবিার অব ইউসুক কনী খারার নামে রর নার হাড় 
একটি মনোজ্ঞ পুস্তক রচনাম্ররেন। ধর্মতন্ত বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন 
সুফিয়ান সাওরী, ধর্মপ্রাণ ফোজায়েল বিন আয়ায এবং ইবনে সাম্মাক প্রমুখ । 
এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “সমরাভিযানেও খলিফা প্রাচীন সাহিত্য এবং 
বিজ্ঞানের পুস্তক সংগ্রহ করতেন।” 


. বাগদাদ নগরীর সাধন : আব্বাসীয় খলিফা হারুন রূপকথার 


রাজকুমারেরন্ায় অর্জন করেন। তার আমলে এশ্বর্,, বৈভব, প্রা, 
সৌন্দর্য, এরং সুষমামন্তিত বাগদাদ নগরী সত্যই একটি স্বপ্নপুরীতে পরিণত 
হয়এজঞখতিব যথার্থই বলেন_ A city with no pair Boonie the whole 
world. ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে এ নগরীর জুড়ি ছিল না। 
আমীর বলেন, “আল মনসুর প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী হারুনের রাজতে 
আরব্যোপন্যাসের খ্যাতি অর্জন করে।” এতিহাসিক হিট্ি-বলেন, “পাশ্চাত্যের 
নিকট প্রাচ্যের জীকজমক (Oriental 50160007) বলতে যা বুঝায় তার সূচনা 
হয় খলিফা হারুনের রাজতৃকালে ৷” 

প্রসিদ্ধি ও বন্ধুত় : আব্বাসীয় খলিফা হারুনের প্রসিদ্ধি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে 


কূটনৈতিক 

করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম খলিফা, যিনি ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমেন ও চীন 
সম্রাট ফাগফুর প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এ প্রসঙ্গে 
এঁতিহাসিক হিট্টি বলেন, “এ তিন জনের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারুন অধিকতর 
ক্ষমতাশালী এবং সংস্কৃতমনা ছিলেন।” চীন সম্রাট ফাগফুর ও ফ্রান্স সম্রাট 
পির 
করেন। এ উপটৌকনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জীকজমকপূর্ণ পোশাক- 
পরিচ্ছদ, সুগন্ধি দ্রব্য এবং একটি জল ঘড়ি। 
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১০. চারিত্রিক গুণাবলি : ব্যক্তিগত জীবনে খলিফা হারুনুর রশিদ ছিলেন ধর্মভীরু 
এবং দয়াশীল । প্রত্যহ নির্ধারিত পাচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত তিনি প্রতি রাত্রে 
একশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তেইশ বছরের রাজত্বে তিনি নয় বার 
হজ্জ পালন করেন এবং প্রতিবারেই তার হজ্জ সফরসঙ্গী একশ আলেমের 
যাতায়াতসহ সব খরচই তিনি বহন করতেন। নিষ্ঠা, সততা, 
ধর্মপরায়ণতা, উদারতা, ধর্মাসক্তি, প্রজাহিতৈষণা, ও বিদ্যোৎসাহিতা 
ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । গিলমান বলেন, “হারুন নিজেও যেরূপ 
অত্যন্ত গড়া এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলো পালনে যত্নবান ছিলেন৷) ,সেরূপ 
লঙ্ঘন করতেও ইতস্তত করতেন না।” " 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, নবম শতাবীরপরারছে বিশ্ব-পরিত্রমায় খলিফা 

হারুনুর রশিদ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম | তিনি আব্বাসীয় 

খেলাফতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান সুর ছিলেন_নাঁ; বরং সমসাময়িক 
পৃথিবীর নৃপতিদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্রকুশলী, প্রজারঞ্জক ও সুযোগ্য 
শাসক ছিলেন। তাই খলিফা হারুনের গৌরবদী্ত-কীর্তিকলাপের কথা স্মরণ করে 
এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন_ The ninth century opened with imperial 
names standing supreme in the world Wffiars charlemagne in the west and 
Harunur Rashid in the East of the Harun was undoubtedly the more 
Powerful and ‘enresented the (ডি culture. 


লি হা নীলে ক সর খেলাকে 

স্বর্ণযুগ । ভ্রাতা হাদীর মৃত্যুর পর ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর 
টি বু সু 
খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের 
লক্ষ্যে তিনি অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘর্ষ খলিফা 
হারুনুর রশীদের রাজতৃকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


রশীদ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । বাইজান্টাইনদের সাথে হারুনুর রশীদের যে 

সংঘর্ষ হয় নিয়ে তার বিবরণ দেয়া হলো- 

১. সন্ধি ভঙ্গ : খলিফা মাহদীর সময় রোমান সম্রাঙ্জী আইরিনের সঙ্গে যে সন্ধি 
চুক্তি হয় তা ভঙ্গ করে রোমানগণ ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। 
মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং রোমের দুটি শহর 
মাতারা ও আনসিরা এবং সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপও অধিকার করে। ফলে 
রোমানগণ পুনরায় পূর্ব সন্ধির শর্তানুযায়ী করদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। 

২. নাইসিফোরাসের পত্র : সরকারি কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে 
রোমান সম্রাঙ্জী আইরিনকে সিংহাসনচ্যুত করে সম্রাট হন। ক্ষমতা লাভ করে 


৬ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৪৯ 


স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অবিবেচক নাইসিফোরাস উদ্ধত্য ও বিশ্বাস"তকতার চরম 
দেখিয়ে খলিফা হারুনুর রশীদের নিকট একটি অপমানজনক পত্র 
- “রোমান সম্রাট নাইসিফোরাসের পক্ষ থেকে আরবদের নৃপতি 
হারুনের প্রতি- আমার পূর্ববর্তী সম্বাজ্জী আপনাকে অহেতুক প্রভূত সম্মান দান 
করে স্বীয় ক্ষমতা হেয় করেন এবং নারীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য 
আপনার নিকট নিজ এশর্ধ দান করেন। সুতরাং আপনি পত্র পাঠমাত্র 
কালবিলম্ম না করে প্রেরিত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করুন, ন্যায় 
তরবারিই আমার ও আপনার মধ্যে মীমাংসা করবে ।” $$ 

৩. খলিফার জবাব : নাইসিফোরাসের পত্র পাঠ করে খলিফা 
অত্যন্ত রাগাৰিত হয়ে উঠেন। অতঃপর খলিফা পত্রের উলটা জবাব দেন, 
“বিশ্বাসীদের নেতা খলিফা হারুনের পক্ষ থেরে “রোমানদের কুকুর 
নাইসিফোরাসের প্রতি_ হে পৌত্তলিক মায়ের সন্তান! পৃ উত্তর কর্ণে শুনতে 
হবে না, স্বচক্ষেই অবলোকন করতে পারবে।" 

৪. প্রথম পরাজয় : পত্র পাঠানোর সাথে সার্ট হারুনুর রশীদ সসৈন্যে 
রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন ।/কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তিনি 
হিরাক্রিয়ায় নাইসিফোরাসের মুখোমুখিজ্হন,। রোমান সম্রাট যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হয়ে খলিফার নিকট প্রতিরছুর পূর্বের চেয়ে বর্ধিত হারে কর প্রদানের 
অঙ্গীকার করে শাস্তি পরার্থনাটুকন্ খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে রাক্কায় 


৫. দ্বিতীয় পরাজয় : সাইন্স 04614 4 পড তল বরে বর রান 
অস্বীকৃতি জানালে, খলিফা তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এবারও সে খলিফার 
নিকট পরাজিতহয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে এবং খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। 


দেয়ার উদ্দেশ্যে হারুন ১,৩৫,০০০ সৈন্যসহ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে 
তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধাভিযান করেন। নাইসিফোরাস আবার শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হয়ে শান্তি প্রার্থনা করেন। অপরিণামদর্শী খলিফা পুনরায় তার প্রার্থনা 
মঞ্জুর করেন। হারুন এবার অধিক হারে কর ছাড়াও সম্রাট নাইসিফোরাস এবং 
রাজপরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। 

৩ খলিফা হারুনুর রশীদের 

বি হি দাবা ও. ভীরু দি তীর 

রাজতৃকাল বিশ্লেষণ করা হলো- 

১. খারিজী বিদ্রোহ দমন : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের রাজতৃকালে 
খারিজীরা বারবার বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । লায়লা নামক 
দুর্ধর্ষ এক মহিলা খারিজীদের নেতৃত্ব দেয় এবং তিনি ইতিহাসে ‘আরব জোয়ান 
অব আর্ক' নামে পরিচিত । খলিফা এ বিদ্রোহ দমনে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করলে এবং খলিফার সেনাপতির প্ররোচনায় এ মহিলা তার নারীসুলভ জীবনে 
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ফিরে গেলে খারিজী বিদ্রোহের সমান্তি ঘটে। । খলিফা এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ 
হলে সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে ধ্বংস হতো। 

২. প্রসিদ্ধ নরপতি : চরিত্রের সরলতা, ব্যক্তিগত আভিজাত্য, অকুষ্ঠ ধর্মানুরাগ, 
অসাধারণ রণনৈপুণ্য, অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধান, জনহিতকর কার্য 
এবং ব্যক্তিতৃবোধের জন্য হারুনুর রশীদ শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের 
ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 

৩. বার্বারদের দমন : উত্তর আফ্রিকার বার্বাররা পুনঃপুন বিদ্রোহ করে, খলিফা 
হারুনুর রশীদকে অস্থির করে তোলে। তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য, খলিফার 
প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং অনেক সৈন্য নিহত হয়। সুদূর বাগদাদ থেকে উত্তর- 
প্রদেশের শাসনতার ইবরাহিম ইবনে আগলাবের ওপরষ্ত্র্যিক চ্রিশ হাজার 
স্বরণমুদ্ৰা প্রদানের বিনিময়ে ছেড়ে দেন। ৫ 

৪. হিমারীয় ও মুদারীয়দের প্রতিহতকরণ : টিান্দ সিরিয়ার মুদারীয় ও 
হিমারীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্রীয় বিবাদ গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে । খলিফা 
হারুন এ বিদ্রোহ প্রতিহত করতে বলিষ্ঠ: (পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার আদেশে 
সেনাপতি মুসা সিরিয়ায় এবং সেন্ড দাউদ মুহাল্লাবি সিদ্ধ প্রদেশে সংঘটিত 
বিদ্রোহ দমন করেন। 

৫. বার্মাকীদের বিলোপসাধন + _আব্বাসীয় বলিফা হার রশীদের রাজত্বকালে 
পারস্যের বার্মাকী বংশীয় ইয়াহিয়া এবং তার চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও 
মুহাম্মদের অসীম ক্ষমতা, প্রতিপত্তির কারণে খলিফার মনে সন্দেহ জাগে। 
পরবর্তীতে তারা হয়ত আব্বাসীয়দের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে ফেলতে 
পারে। ফলে হঁয়াহিয়া ও ফজলকে খলিফা হারুনুর রশীদ কারাগারে নিক্ষেপ 
করেন এরং জাফরকে মৃত্যুদণ্ড দেন। 

৬. সর্বশ্রেষ্ঠ) শাসনকর্তা : খলিফা হারুনুর রশীদের শাসনের মূলমন্ত্র ও আদর্শ 
“দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন”_ তিনি উদার, সদাশয়, ন্যায়বিচারক ও 
প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন 
কঠোর তেমনই গরিব-দুঃখীদের প্রতি ছিলেন কোমল । প্রজাদের দুঃখ-দুর্ঘশা 
লাঘব এবং তাদের শান্তি বিধান করাই ছিল তার শাসনের মূল উদ্দেশ্য । তার 
রাজতৃকালে সাম্রাজ্যে শাস্তি বজায় ছিল। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 
“এতিহাসিক সমালোচনার সৃক্ দৃষ্টিতে যাচাই করলেও তিনি সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও শাসকগণের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হবেন।” 

৭. কল্যাণমূলক কার্যাবলি : আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 


কষ্ট নিবারণের জন্য ফোরাত নদী থেকে মক্কা পর্যন্ত একটি খাল তৈরি করেন। 
অদ্যাবধি *নহরে যুবাইদা' লক্ষ লক্ষ তৃষ্যার্তের জন্য পানি সরবরাহ করছে। 
৮. বৈদেশিক নীতি : আব্বাসীয় খলিফা হারুনের সুখ্যাতি, সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি 
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক রাজ্যের সাথে খলিফা 
হারুন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিশেষত ভারত, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি 
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চাপা গা ও মুর 

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি সীমান্তের দুর্গগুলোটে পন 
সমাবেশের ব্যবস্থা করেন। 

৯. বাগদাদ নগরীর মর্যাদা : আব্বাসীয় খলিফা হারুনের রাজতৃকালে সাম্রাজ্যের 

তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা লাভ করে। তখন 

ls বাদ ছিল সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের এক অনন্য স্বপ্নপুরী । এতিহাসিক পি. কে. 

হিট্টির ভাষায়, “ইতিহাস ও রূপকথার আশ্চর্যপুরী বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 

উপ দস: 


উপসংহার পরিলেষে গায়, খল রশীদ আবাস বংশের একজন 
সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তার রাজুকে মুসলিম সাম্রাজ্য গৌরব, ন 
ক্ষমতার স্বর্ণশিখরে পৌছায়। এঁতিহাসিক খোদাবখৃশ বলেন, “পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের 
খলিফাদের মধ্যে হারুনুর রক অগ্রতিধন্ী শেড অর্জন করেছেন। তার 
রাজতৃকালকে কেন্দ্র করেই আরব্যোপন্যাস বা ‘এক সহস্র ও এক lag 


রচিত হয়।” 
বার্মাকী 
The 98171911095 
১৪৪ ॥ আবাস শাসনামলে বা্মাকরীদের উথান ও পতনের ইতিহাস 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৮] 
আনৰ বার্মাক কারা? বার্মাকীদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। 
আব্বাসিয়দের প্রতি তাদের অবদান আলোচনা কর। 


আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের রাজত্বের গৌরবের মূলে 
উপস্থাপনা : লু নংাকাদী আহ দৰ লালা নদ ন বণ জান 
বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে এ পরিবারটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই 

সঙ্গে এ পরিবারটির ইতিহাস প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত । 


নাটকীয় । তাদের পতন হারুনের রাজতৃকালের এক কলংকময় ইতিহাস। 

2 বার্মাকদের পরিচয় আমলে সেনাপতি 
ধরতিহাসিক আমীর আলী বলেন, খলিফা আল ওয়ালিদের 

কুতায়বা এক মহিলাকে বন্দি করে নিয়ে আসেন। বন্দিনীর স্বামী ছিলেন বলখের 
বৌদ্ধ মঠের বার্মাক, অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত । কুতায়বার ভাই আবদুষ্ 
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মহিলার এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে । পরবর্তীকালে এ সন্তানই আরব ইতিহাসে 

খালেদ ইবনে বার্মাক নামে খ্যাতি অর্জন করেন। আব্বাসীয় আমলে খালেদ 

বার্মাকের বংশধরগণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। 

৩ বার্শাকদের উত্থান 

১. জাফর বার্মাকী : গিলমানের মতে, “আবুল আব্বাসের খেলাফতে সুদূর 
খোরাসান হতে জাফর নামে বার্মাকী পরিবারের এক প্রতিনিধি খলিফার 
দরবারে আগমন করেন এবং খলিফাকে বিষ ধারণের উপযুক্ত এরাটি, আংটি 
প্রদান করে বিপদে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানান। জাফরংরলগের বৌদ্ধ 
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মার, (Barak) । 
উল্লেখ্য, জাফর স্ত্রী এবং পুত্র খালেদসহ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে কুতাইরা ইবনে মুসলিম 
কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধবন্দিরূপে ধৃত হন ্রারবীকালে ইসলাম 
গ্রহণ করে বন্দিদশা হতে মুক্তি লাভ করেন। € ৬ 

২. বার্মাক বংশের প্রতিষ্ঠাতা : বার্মাক বংশের প্রতিষ্ঠাতা খালেদ বার্মাক বাল্যকাল 
হতে খুব তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আব্বাসীণ্বংশের প্রতিষ্ঠাকালে খালেদ 
বার্মাক আবু মুসলিমের বাহিনীতে যোগৃদানকরে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও 
পাত রে তমা রিল 


দক্ষতায় মুদ্ধ হয়ে আল মনসুর তাকে ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিয়াদের বিদ্রোহ 
দমনের জন্যততারারিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মোসেলেও 
একটি উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন করে কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত তথায় শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন। গিলমান বলেন, “খালেদের 
প্রভাব এত মাত্রাধিক ছিল যে, আল মনসুর বাগদাদ নির্মাণকল্পে 

জু উ্ছাসবশত মাদায়েনে অবস্থিত খসরুর প্রাসাদসমূহ হতে অপূর্ব সতন্ভরাজি 
ও সামস্ৰী সংগ্রহ করার প্রস্তাব করলে তিনি তীর পরিকল্পনার বিরোধিতা 
করতেও সাহসী হন।” 

খ. উপদেষ্টা : খালেদের মাধ্যমে আব্বাসী দরবারে পারস্য প্রভাব অনুপ্রবেশ 
করে। তিনি উজির নামে পরিচিত না হলেও খলিফা আল মনসুর এবং 
আল মাহদীর আমলে উপদেষ্টার মর্যাদা লাভ করেন। আল মাহদীর 
রাজত্বে তিনি যুবরাজ হারুনের সঙ্গে বাইজান্টাইনে সম্রাজ্ঞী আইরিনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একটি সুরক্ষিত দুর্গ দখল করেন । তিনি মাহদীর শিক্ষক 
হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। 

৩. ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বার্মাক : খালেদের পুত্র ইয়াহইয়াও পিতার ন্যায় 
সুযোগ্য ছিলেন। তিনি আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মাহদী তাকে 
হারুনুর রশীদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। খলিফা মাহদী হারুনুর রশীদকে 
উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করতে চাইলে ইয়াহইয়া প্রতিবাদ জানান, এতে 
মাহদী তাকে কারারুদ্ধ করেন। খলিফা হয়েই হারুন তাকে কারামুক্ত করে 
প্রধান উজির পদে নিযুক্ত করেন। হারুনুর রশীদের মা খায়জুরান ইয়াহইয়ার 
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পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে খায়জুরানের মৃত্যুর পর 
কর্মোদ্যম ক্রমান্বয়ে হাস পেতে থাকে। সিসি পুত 
সীলমোহরাদি প্রত্যার্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন। 

৪. ফযলের ভূমিকা : ইয়াহইয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফযল হারুনের বাল্যসাথি ছিলেন 
এবং শৈশবে একত্রে খেলাধুলা করতেন । ফলে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মায় । 
ফযল প্রথমে খোরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহইয়া ইবনে 
আবদুল্লাহকে পরাজিত ও হত্যা করেন। অতঃপর মিসরেও শাসনকর্তা হিসেবে 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পিতা ইয়াহইয়া বার্ধক্যহেতু অবসর, গ্রদ/করলে 
তিনি প্রধানমন্ত্রী বা উজিরের পদ অলংকৃত করেন। এতিহাসিক্‌ হিষ্টি বলেন, 
“রমযান মাসে মসজিদের বাতি দ্বালাবার প্রথা ইসলামের ইীসে তিনিই 
প্রথম প্রবর্তন করেন।” | 


৫. জাফর ইবনে ইয়াহইয়া বার্মাক : সবের জাজ হুর রিলে 
ই যং তলে খলাৰ 


৬. বার্মাকদের স্বর্ণযুগ : ই বক বংশ আফরের নেতৃডে আব্যাসী 
সাম্রাজ্যে অসীম ক্ষমতা করে এবং শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, 
জনকল্যাণকর কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন । বার্মাক বংশের 
সদস্যগণ বাগদাদে, অতুলনীয় প্রাসাদরাজি নির্মাণ করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস 
করতে থাকেনুখজ্ইউফরেটিস নদীর তীরে “আল জাফরী ভবন’ নামে একটি 

প্রাসাদ নির্মাণ করে জাফর স্থাপত্যকীর্তির অপূর্ব নিদর্শন রেখে 
যান। ধরবা্িউবনকে কেন্দ্র করে মামুনের সময়ে একটি অভিজাত শ্রেণি গড়ে 
রার্মাকগণ এ অঞ্চলে :আল জাফরী’ প্রাসাদে জীকজমকের সঙ্গে বসবাস 


অধিষ্ঠিত থেকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সংহতি ও সমৃদ্ধি সুদূরপ্রসারী করেন। 
তাদের সতেরো বছরের একনিষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ শাসনে আব্বাসীয় খেলাফত 
বিশেষভাবে খলিফা হারুনের রাজতৃকাল স্বর্ণযুগে পরিণত হয় । গিলমান বলেন, 
“বার্মাকগণ শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণী 
ব্যক্তিদের রাজধানীতে বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করতেন ।” 

৩ বার্মাকদের পতন | 

১. অনৈসলামিক পারস্য প্রভাব : এতিহাসিক হিঠ্রি বলেন, “হারুনুর রশীদের 
সময়ে অনৈসলামিক পারস্য প্রভাব আব্বাসীয় খেলাফতে অনুপ্রবেশ ইসলামী 
অনুভূতিতে আঘাত মনে করা হয়। এর জন্য পারস্যের ভূতপূর্ব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
বার্মাক পরিবারকে দোষারোপ করা হয়।” সম্ভবত ক্রমপ্রসারমান পারস্য 
প্রভাবই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানে । 
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২. শিয়া প্রবণতা : এঁতিহাসিক জুরজী জায়দান বলেন, “বার্মাকগণ শিয়া 


পছন্দ করতেন না। 


জীকজমকে বহু ক্ষেত্রে তারা খলিফাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের 'জাফরী 
শুলাম খিস্তি হলে কর ফি এল আরা দিবি 
অসহ্য হয়ে ওঠে । ও এ 

৬. স্বেচ্ছাচারিতা : এঁতিহাসিক হিট্রি বলেন, “শিয়া বার্মাকরা হারুনের তুলনায় 
এত অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, খলিফা হারুন ভবিষ্যতের জন্য 
পারসিক. আধিপত্য হতে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কেননা খেলাফতের 
নভোমগ্লেবদুটি সূর্য একত্রে থাকতে পারে না।” ফলে বার্মাকদের পতন ঘটে । 

৭. গোগন৷ বিবাহ : জাফরের সাথে খলিফার ভাগনী আবাহার গোপন বিবাহের 
বিষয়টাও বার্মাকদের পতনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ গোপন বিবাহই 
বার্মাকদের পতন তৃরাৰ্বিত করে বলে কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য 
ইবনে খালদুন একে কাল্পনিক বলেছেন। 

৮. হারুনের সন্দেহপরায়ণতা : বার্মাক বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 
হারুনুর রশীদের ঈর্ষা এবং সন্দেহপরায়ণতা। আমীর আলী বলেন, “তিনি 
সন্দেহের অন্ধরোষ ও একক শাসনজনিত ক্রোধবশে অবিরত অপবাদ ছারা 
প্রভাবাৰ্বিত হয়ে বহু যুগের বিশ্বস্ত সেবার কথা ভুলে গিয়ে, রাতের অন্ধকারে 
জাফরকে হত্যা করেন এবং বৃদ্ধ ইয়াহইয়া, ফযল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় 
কারারুদ্ধ করেন।” এঘটনার মধ্য দিয়েই বার্মাকদের চূড়ান্ত পতন ঘটে । 

৩ আব্বাসী খেলাফতে বার্মাকীদের অবদান 

৯ bil ah এতিহাসিক গিলমান বলেন, “উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে 

আব্বাসীদের উত্থানে খালেদ বার্মাকের দান অপরিসীম” খালেদ বিভিন্ন 
বাহিনীতে সেনাপতি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
আব্বাসী খেলাফতের প্রথম উজির ইয়াহইয়া অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজির 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৫৫ 


হিসেবে খলিফা হারুনের মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন] এঁতিহাসিক হিট্রির মতে, 
“ইয়াহইয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দু'পুত্র ফযল ও জাফর কার্যত ৭৮৬-৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ 
পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন ।” 

২. শাসনতান্ত্রিক অবদান : আব্বাসীয় খেলাফতে বার্মাকরাই সর্বপ্রথম একনায়কতৃ 
জোরদার করে। উজিরের পদ সৃষ্টি করে তারাই এ পদে প্রথম অধিষ্ঠিত হয়। আব্বাসী 
খেলাফতে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজির পদের সৃষ্টি হয় তাদের মাধ্যমেই। 
তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন জনহিতকর কার্য বিস্তার লাভ করে । 

৩. আদব কায়দায় অবদান : এ পারসিক উজির পরিবারের প্রভার্ে্টপারসিক 
আদব কায়দা ও কালচার সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করে //রাষ্ট্র ক্ষমতার 
শীর্ষে অবস্থিত ছিলেন বলে তাদের প্রভাব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেইপ্রতিফ্ললিত হয়। 

8. কিতা লন কৃষ্টি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রেও ব্রার্মাকদের অবদান 
অনন্য। হিষ্টি বলেন, বাগ্মিতায়, সাহিত্যিক দক্ষতায় গ্ররংটপাপ্ডিত্যে জাফরের 
বহুল খ্যাতি ছিল। ম্যাকস মায়ার হুফের মতে, “জাররু রসায়ন শাস্ত্রের জনক 
জাফর ইবনে ইয়াহইয়া বার্মাক পরিবারের সাথেব্জড়িত ছিলেন” 


of generation were forgotten In. বা টু blind 1808 of suspicion and Despotie 
anger influenced by presisténtigalumny. 


The Struggle Between Amin and Mamun 
ক Character of the War 

Et ১৬৫ ॥ আমীন ও মামুনের মধ্যে ্ন্ের কারণ ও ফলাফল আলোচনা 
[ফা. স্নাতক প. ২০১০, '১৫] 

আন আমীন ও মামুনের গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বিবৃত কর। মামুনের কৃতকাখের 

কারণ কী ছিল? A [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 

উন্তসন।। উপস্থাপনা : : ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মনোনয়ন অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীন 

আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় তিনি তার প্রধান উজির ফযল 

ইবনে রবীর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে আমোদ-প্রমোদে মত্ত 

থাকেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে মামুনকে 

বাধ্য হয়ে আমীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। 


জাফরের চাপে খলিফা হারুন ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে তার পাচ বছর বয়স্ক পুত্র 
মুহাম্মদকে ‘আমীন’ উপাধিতে ভূষিত করে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এর 
সাত বছর পর ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে হারুন পুনরায় তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহকে 
‘আল মামুন’ উপাধি প্রদান করে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং 
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এও স্থির হয় যে, আমীনের মৃত্যুর পর মামুন বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ 
করবে। পিতার এ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে আমীনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। 

. হিসাব-নিকাশ দাবি : খোরাসান অভিযানকালে হারুনের নিকট যে অর্থ ও 
সৈন্যবাহিনী ছিল তা তিনি মামুনকে দান করেন। মামুন তখন আব্বাসীয় 
সাম্রাজ্যের প্রাচ্য এলাকার প্রদেশসমূহের শাসক ছিলেন, কিন্তু এ ব্যবস্থায় 
আমীন খুশী হতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি পিতা প্রদত্ত সমস্ত 
দ্রব্যের হিসাব-নিকাশ দাবি করে মামুনের নিকট পত্র লেখেন, ফলে তিক্ততা সৃষ্টি হয় । 
. আমীন কর্তৃক দুইপুত্রকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন : ৮৬ ৯৯৮ 


উপাধি দান করে তৎপরবর্তী উত্তাধিকারী নিযুক্ত ॥ এভাবে আমীন পিতা 

কর্তৃক নির্ধারিত মনোনয়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্র ভঙ্গ করেন এবং 

কাবা গৃহে যে দুটি প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল সেগুলো এনে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে 
ফেলেন। এতে আমীন ও মামুনের মধ্যে সংঘাত হয়ে ওঠে। 

. আরব-পারসিক দ্বন্দ্ব : এতিহাসিক আমীর(আলী/বিলেন, “আব্বাসীয় খেলাফত 

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যাপারে আরব ও পারসিক 

আমীরদের মধ্যে ছন্দ প্রতিযোগিতা টলছিল।” আমীন ও তার অমাত্যবর্গ 
ছিলেন খাটি আরব । আর মামুনের '্ীতা পারসিক হওয়ায় তার পরামর্শদাতারা 
সকলেই পারসিক ছিলেন। উ্য়'দলের কোন্দল গৃহযুদ্ধ তৃরাবিত করে। 

. আমীনের বিলাসিতা : এঁতিহাসিক গিলমান বলেন, “আমীন প্রজাদের সুখ- 

দুঃখের কোনো চিন্তা,না কারে আরামে দিন অতিবাহিত করতেন। তার রাজসভা 

০ ar on এবি 

নতুন ধরনের J প্রবর্তন করেন এবং আমোদ-প্রমোদ করার জন্য জন্তুর 

আকৃতিতে? বজরা তৈরি করেন। এ ধরনের বিলাসিতার ফলে 
তার শাষনেরাষ্ট্র দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।” 

* জন্ম৷ও শিক্ষাগত পাৰ্থক্য : আমীন সম্রাজ্ঞী জুবাইদার গর্ভজাত সন্তান এবং 
ন, ছিলেন হারুনের জনৈকা পারস্য দেশীয় বেগমের গর্ভজাত সম্তান। তাই 
মাতা জুবাইদা এবং মাতুল ঈসা ইবনে জাফরের নিকট শিক্ষালাভ 

করেন। অপরদিকে মামুন বার্মাকী উজির জাফরের যত্নে লালিত-পালিত হতে 

থাকেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের ফলে আমীনের চারিত্রিক পরিস্ফুরণ হয়নি, 

৯ ০ 
ঈর্যাৰিত হয়ে মামুনের ধ্বংস কামনা করতে শুরু করেন। 

, চরিব্রগত পার্থক্য : আমীন এবং মামুনের মধ্যে বিভেদের অন্যতম কারণ 
তাদের স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । আমীন অপেক্ষা মামুনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা 
ও দক্ষতা ছিল অধিক। কারণ ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে হজ্জ পালন উপলক্ষে পবিত্র মক্কা 
দলীলের মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করা হয়. প্রাদেশিক রাজধানী মার্ভ হতে তিনি বিচক্ষণতা এবং 
অসামান্য দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অপরদিকে হারুনের 
মৃত্যুর পর পিতার মনোনয়নক্রমে আমীন খেলাফত লাভ করে মদ্যপান এবং 
ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থকরণে মগ্ন হয়ে পড়েন। এ চরিব্রগত পার্থক্যহেতুও 
আমীন এবং মামুনের মধ্যে সংঘাত লেগে যায়। 
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৮, 


ঠ 
১, 


ফযল ইবনে রবীর চক্রান্ত : আপাতত মনে হতে পারে, সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারকে উপলক্ষ করে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ছিল বিলাসপ্রিয় ভ্রাতার সাথে 
ধর্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ ভ্রাতার সংঘাত ৷ কিন্তু বস্তুত এ যুদ্ধ আমীনের উজির ফযল 
ইবনে রবীর সাথে মামুনের উজির ফযল ইবনে সাহলের মতানৈক্য, 
ঈর্ধাপরায়ণতা এবং স্বার্থ সংঘাতের ফলেই সংঘটিত হয়। এঁতিহাসিক হিট্রি 
বলেন, “এ দু'জন উজির রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং তারা স্ব-স্ব প্রভুর 
ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে তৎপর হন। ফলে উড দলের তৎপরতার 
দিকে অগ্রসর হয় ।” 


গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলি 
তাহের কর্তৃক ঈসা পরাজিত ও নিহত : ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে জোঁি ভ্রাতা আমীনের 


সঙ্গে কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হিয়॥ ষড়যন্ত্রের আভাস 
পেয়ে মামুন তীর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে প্রহরী মোতায়েন করেন এবং 
যাতায়াতের ওপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপকুরেন। খলিফা আমীন আলী 
ইবনে ঈসার নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যের এএক/বিশাল বাহিনী রায়ের দিকে 
প্রেরণ করেন। রায়ে তাহের বিন হুসাইনের টসনাপতিত্বে এক বিশাল সৈন্যদল 
আমীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করে /এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে । 


* তাহেরের জয়লাভ : মামুনেরমৌনা্যক্ষ তাহের ঈসাকে পরাজিত ও নিহত 


করে হামাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা,করেন এবং আবদুর রহমান ইবনে জাবালা ও 
কাতেব ইবনে কাদিয়ার নেতৃত্বে খলিফার দুটি বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে কাযবিন 
দখল করে হুলওয়ান অভিমুখে যাত্রা করেন। ইত্যবসরে প্রধান সেনাপতি 
হারসামা মার্ভ হতেংবিশাল পারস্য বাহিনী নিয়ে হুলওয়ানে ঘাটি স্থাপন করেন 
এবং তাহেররে'আহওয়াজ ও সুসের দিকে প্রেরণ করেন। ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে মামুন 
আমীরুল খুমিনীন উপাধি গ্রহণ করে সমগ্র পারস্যে স্বীয় প্রভুতব প্রতিষ্ঠায় 
আত্মনিয়োগ'করেন। 


. বাগদাদ 'অবরুদ্ধ : মামুন খলিফার পদমর্যাদা লাভ করলেও সমগ্র আব্বাসীয় 


সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত ছিলেন। তার সুদক্ষ 
সেনাপতিগণ ধীরে ধীরে সমগ্র পূর্বাঞ্চল ও আরব ভূখণ্ড দখল করে বাগদাদের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাহের টাইগ্রিসের পূর্বাঞ্চল অধিকার করে 
আহওয়াজে প্রধান কার্যালয় ও মাদাইন দখল করে বাগদাদ অবরোধ করেন। 
ওঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “মামুনের সেনাপতি তাহের কর্তৃক এক বছর 
বাগদাদ অবরুদ্ধ থাকাকালীন এ সুরম্য নগরীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।" 


* জারির থাপা ও ১১ এঁতিহাসিকদের বর্ণনা হতে জানা যায়, 


আমীন নৃত্য ও সঙ্গীতে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু 
ইত তির করলা তিক দানি 
আত্মসমর্পণ করার জন্য রওয়ানা হন। নদী পার হওয়ার সময় তাহেরের সৈন্য 
কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনি টাইগ্রিসে ঝাপিয়ে পড়েন। ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে একদল উত্বপন্থী রাতের অন্ধকারে হতভাগ্য আমীনকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করে । এ মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে মামুন শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। এভাবে 
আমিন ও মামুনের মধ্যকার ভ্রাতৃদ্বন্বের অবসান ঘটে । 
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৩ গৃহযুদ্ধের ফলাফল 

১. খেলাফতের পটপরিবর্তল : এঁতিহাসিক মুইর বলেন, খলিফা আমীন ও মামুনের 
গৃহযুদ্ধের ফলে খেলাফতের পটপরিবর্তন হয়। এ যুদ্ধে আমীনের পতন ঘটলে 
লা রা 


জয়লাভ প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টি ও সাং বিকাশের সুয়োগ করে। 

৩. জাতীয় সংঘর্ষ: বি দি 
শাসনকর্তা মামুনের গৃহযুদ্ধকে আরব ও পারস্যের জাতীয় সংঘর্ষ বলে/অভিহিত 
করা হয়েছে। এ সংঘর্ষে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী আরবদের প্রতি 
নিপীড়িত ও বঞ্চিত অনারব পারস্যবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে৷ 

৪. শিয়া সুনী দ্বন্দ্ব : এতিহাসিক গিলমান বলেন, “ধর্মীয় দিক দিয়ে বিচার করলে 
এ গৃহযুদ্ধ সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গ্রারাত্মক সংঘাত বলে 
প্রতিভাত হয়। বলাবাহুল্য, খোরাসান ছিল আব্বাসীয়৮ খেলাফতের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা আবু মুসলিম খোরাসানীর কর্মক্ষেত্র) পরিশেষে এ অঞ্চলই 
আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে প্রাধান্য লাভ করে। ৬. 

৫. আরবদের ওপর পারসিকদের বিজয় &ুঁতিঘাদিক ইমাযুদ্দিন বলেন, 
“উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে আররটদৈর, ওপর পারস্যবাসী আংশিক বিজয় 
লাভ করে, পুরে হত নিগার পরনের তার 
পারসিকদের পূর্ণ বিজয়ে পরিধি হয় 

৬. অন্যায়ের পতন সত্যের জয় টিনের জর এইং আরীযের পরার সধা 
দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।(এ প্রসঙ্গে মহান বিধাতার বাণী উল্লেখ করা যেতে 
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৩ মামুনের বিজয়ের,কারণ 

১. মামুনের মলোরম চরিত্র : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আমীন ও মামুনের 
মধ্যে পির্বতপ্রমাণ প্রভেদ ছিল। মামুন ছিলেন সৎ, ধৈর্যশীল, ন্যায় ষ্ঠ, ধর্মভীরু, 
জ্ঞানী চরিত্রবান। অপরদিকে আমীন ছিলেন অলস, অকর্মণ্য, দুরাত্মা, কৃতয্ন 
এবং ইন্দ্রিয় লালসাগ্রস্ত। দর্শন, আইন, কুরআনের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মামুন 
যে রূপ খ্যাতি অর্জন করেন, আমীন সুরা, নারী ও সঙ্গীতে মগ্ন থেকে ততোধিক 
কুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তিনি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেন। 

২. আমীনের অযোগ্যতা : বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমীন অপেক্ষা মামুন যোগ্য, কর্মঠ ও 
সুদক্ষ শাসক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্মক্ষমতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতি 
সন্দেহ থাকায় হারুন তার সাথে মামুনকেও প্রতিজ্ঞা চুক্তিতে আবদ্ধ করতে 
চান। স্বার্থান্বেষী ফঘল ইবনে রবী আমীনের শাসনকালে সর্বময় ক্ষমতা লাভ 
করেন। কিন্তু তার কুশাসনে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অপরদিকে মামুনের , 
উজির ফযল ইবনে সাহলের সহায়তায় রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এটাই 


৩. মামুনের অভিজ্ঞ সেনাপতিবৃন্দ : আমীনের সেনাপতি আলী ইবনে ঈসা অপেক্ষা 
মামুনের সেনাধ্যক্ষ তাহের ইবনে হুসাইন, হারসামা এবং জুহাইর সুদক্ষ রণকুশলী 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৫৯ 


ছিলেন। মামুনের সুযোগ্য সেনাপতিদের বীরত্ৃপূর্ণ অভিযানে বাগদাদ অবরুদ্ধ 
এবং অধিকৃত হয়। মামুন বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সর্বপ্রথম পূর্বাঞ্চল, 
উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল দখল করে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করেন। 

৪. পারস্যবাসীদের সমর্থন : পারস্য মায়ের সন্তান বলে পারস্যবাসীগণ মামুনকে 
'ভগ্নীর পুত্র' মনে করতো। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা সমর্থন ব্যতীত মামুন 
কখনই খেলাফত লাভ করতে পারতেন না। অপরদিকে আরব গোষ্ঠীর নেতা 
হয়েও আমীন প্রজাদের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হন। এ কারণে বাগদাদবাসী 


৯ ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তিনি সিরীয় 
নার বারে দান ভিন লি দির লে 
রাজমাতা জুবাইদাকে বন্দি করেন। উপরন্তু স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিন্সু রবী 
আমীনের পতনের পূর্ব মুহুর্তে পলায়ন ক্ররেন। আমীনের কর্মচারী এবং 
সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা মামুনকে, ক্ষমতাসীন করে । 

৬. ৭৮৮ আমীন মামুনের মধ্যকার ভ্রাতু সংঘাত মূলত আরবি 

পারসিক মাওয়ালীদের সংঘাত্॥ আব্বাসীয় যুগের সূচনা হতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় 

আরবি প্রাধান্য লোপ পায়, এবং পারসিক মাওয়ালী আধিপত্য বিস্তৃত হতে 
থাকে। পারসিকরা মামুনকে টতাদের ভগ্মীর পুত্র হিসেবে মনে প্রাণে সাহায্য 


of আলী বলেন, “সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে উপলক্ষ করে 
সংঘটিত ছিল বিলাসপ্িয় অযোগ্য ভাতার সাথে বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় ভাতার সংঘাত" 


শৰ: ১৪ ম বিনা ও সুতির খেরে আকার বলিব আবাল 


ডি [ফা. স্নাতক প. ২০১৯] 
সে ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল-মামুনের অবদান 

(ফা. স্নাতক প. ২০১৬] 

অথবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল মামুনের অবদান মূল্যায়ন কর | 

ফা. স্নাতক প. ২০১১, '১৪] 

উত্তল উপহথপুনা: : ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে হারুনুর রশীদের পারস্য দেশীয় পত্রী 

০০ জন্মঘহণ করেন আল মামুন। আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, 


আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় । 
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2 শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা আল অবদান/কৃতিত 
শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল মামুনের নিম্নে আলোচনা 
করা হলো-_ 

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন : তৎকালীন বিশ্বে আল মামুন ছিলেন একজন 
মনীষী, যার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সভ্যতার চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং এর 
প্রভাব তদানীন্তন বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর 
বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানচর্চা, কৃষ্টি ও সভ্যতার যে বীজ রোপন করেন, তা তার উত্তরসূরি 
হারুনের প্রযত্নে অন্কুরিত হয়ে পায় এবং পরিশেষে মামুনের 
০৮ তা সুবৃহৎ মহীরুহে পূর্ণতা লাভ করে। ৯ 

২ র সন্ধান লাভ : মুসলিম সাহিত্যিক ও পত্তিতগণ স্তি অনুবাদ কাজ 
সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হননি, তারা তাদের নিজস্ব অবদান ' স্পেন ও 
সিসিলি দিয়ে ইউরোপে পৌছে দেন। ফলে মধ্যযুগীয় অঙ্ধকীরাচ্ছন্ন ইউরোপীয় 
জাতিসমূহে তাদের নিজস্ব হারানো এশ্ব্য প্রাচীনর্থিসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান 
লাভ করে। 


৪:১১: পানি ত হাৰ কাম ০ 


সভার দান টি সাহম করম সা সা গিরি বরং 
বিলুপ্ত প্রাচীন, মানব সভ্যতার্যধারক ও বাহক হিসেবে তারা বিশ্ব সভ্যতায় 
রে 

১০ অপু পি ৬ পুল হিপ 


বুঝতে পারেন যে, চিন্তার ও সাহিত্যের উন্নতিতেই জাতির প্রকৃত সুখ- 
শান্তি নিহিত।, এ ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও 
শিক্ষাবিস্তারের্‌(দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। 


৪. জ্ঞানচর্চার ধার: এঁতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, “আরবদের জ্ঞানচর্চার 
প্রধানত, দুটি ধারা অনুসৃত হয়। যথা- (ক) আরব জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত 
কার্যাবলি; যেমন- ধর্মতন্ত, ব্যবহারিক আইন, ইতিহাস, ভাষাতন, জ্ঞানাহরণের 


ভূগোল প্রভৃতি। 

৫. বাঁয়তুলহিকমা প্রতিষ্ঠা : খিক জ্ঞানভাগ্তার থেকে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য 
সংগ্রহের জন্য মামুন ইবনে মাসাওয়া এবং হুনাইন ইবনে ইসহাকের নেতৃত্বে 
কনস্টান্টিনোপল ও সিসিলি থেকে ঘিক ভাষায় লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ সংগ্রহ 
০০০ ফারসি ও সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত 
পুস্তকাদি অনুবাদ করার আল মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে 
দিক এমে এক অছিতীয গবাদি প্রতিটা করেন নিত 
প্রতিষ্ঠানটিতে তিনটি বিভাগ ছিল । যথা- (ক) গ্রন্থাগার, (খ) শিক্ষায়তন এবং 
(স) অনুবাদ বিভাগ । বিখ্যাত মনীষী হুনাইন ইবনে ইসহাক এ প্রতিষ্ঠানের 
মহাপরিচালক হন। 

রাড জারি 

স্থান থেকে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে তা আরবিতে 


“ জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৬১ 


অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । তার প্রচেষ্টায় গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ 
মনীষীর গ্রস্থাবলি এবং প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিস্টটল ও প্রেটোর 
মূল্যবান গ্রন্থগুলো আরবিতে অনূদিত হয়। খলিফা মামুন অনুবাদকদের উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক । 

৭. শিক্ষার বিস্তার : খলিফা আল মামুন একজন প্রখ্যাত কবি এবং উচ্চ শিক্ষিত 
শাসক ছিলেন। তাই শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল_ও কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তিপ্রদান/করেন। 
তিনি শিক্ষার বিস্তারকে মানবাত্মার শাস্তির প্রতীক হিসেবে চিহিত্টরুরৈন। 

৮. মৌলিক গবেষণায় অবদান : আল মামুনের শাসনকালে গ্ৌলিক গবেষণা দ্বারা 
মুসলিম মনীষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্বিক্মিরদীয় অবদান রাখতে 
সক্ষম হন। গ্রিক, লু 
নদে ক নদ্রারা মুসলমানগণ অঙ্কশান্্র, 


টস আবু আল আতাহিয়া বহু সাহিত্য রচনা করেন। 
যা চলার নিক বান এন 


খ. রা 

প্রভৃতির চর্চা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে । খলিফা কুরআনে 

হাফেজ ছিলেন এবং কুরআনের তাফসীরে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন 

ক্মিউকরেন। প্রখ্যাত হাদীস সংগ্রহকারী ইমাম বুখারী (র) এ সময়েই নির্ভুল 
হাদীসগুলো গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
জ্যোতিবিদ্যা, অঙ্কশান্ত্র, চিকিৎসাশান্্র : খলিফা মামুন জ্যোতির্বিদ্যার 
টির নিযে উর PRs nt Pit cl dan 
সময়ের একজন বিখ্যাত অঙ্কশান্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের ওপর 
বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ‘হিসাবুল-জবর-ওয়াল-মুকাবালাহ' তার বিখ্যাত 
গ্রন্থ। মামুনের শাসনামলে উইহান্না সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় “দাঘল-উল- 
আইন’ নামক চিকিৎসাশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন । 

ঘ. ভূগোল, রসায়নশান্্, সংগীতশাম্্ : খলিফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সে যুগের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ আল খাওয়ারিজমী 'সৃবাত-আল-আরদ' নামক 
পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। এছাড়াও তার শাসনামলে 
রসায়নশাস্ত্রের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত 
শাস্ত্রবিশারদ ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আল-মাউসিলী মামুনের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। 


End 


৫৬২. 
, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন : শিক্ষার প্রতি খলিফা মামুনের গভীর অনুরাগ ছিল। 
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তিনি এ সত্য উপলব্ধি করেন যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার অগ্রগতি 
অপরিহার্য । তাই আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির . 
লক্ষ্যে তিনি অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এসবে প্রচুর অর্থ ও 
লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। এঁতিহাসিক 0০157 (ওসনার) যথার্থই 
বলেন, “আমরা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখতে পাই যে, একটি 
ধর্মীয় ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ 
হয়ে এদের উৎকর্ষ বিকাশের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ।” 


‘নিৰ্মাণ : লবা মালের বখান ফির লামলিযার মাননী গতর 


একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় আব্বাসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান খিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমপর্যয়ে 
উন্নীত হয়। তার শাসনকালে খালিদ-বিন-আবদুল মালিক, ইয়াহিয়া-বিন-আল- 
মনসুর প্রমুখ স্বনামধন্য গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পৃথিবীর , বিষুবরেখা, 

ধূমকেতু প্রভৃতি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান, ক্রেন। ড্রেপার 
ঠা পপি “আরবগণ ন্ভোমগুলে যে অস্লান হস্তছাপ রেখে 
গেছেন তা যে কোনো ব্যক্তি মুলক সব্বীয় জ্ঞান আহরণকালে 
উপলব্ধি করতে পারবেন ।” 

ণ ও নৌকম্পাস আবিষ্কার 2 টাবযাসীয় খলিফা মামুনের শাসনকালে 

নতুন নতুন আবিষ্কারের) ক্ষেত্রে চরম উন্নতি সাধিত হয়। তারই 
একান্তিক প্রচেষ্টা ও সহয়োগিতায় বিজ্ঞানী আবুল হাসান এ সময় দূরবীক্ষণযন্ত্ 
ও নৌকম্পাস আবিষ্কার করেবিশ্বকে অবাক করে দেয়। 
অর্থনৈতিক উনুয়নু,সাধন : খলিফা মামুনের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সাধন |/ তিনি৷ সাম্রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এ 
প্রসঙ্গে এতিহাসিক পি. কে. হিষ্টি বলেন, “মামুনের রাজধানী সম্ভবত বাণিজ্য, 
শিল্পোন্নয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গৌরব অর্জন করে; যা উর 
এবইংব্যাবিলন থেকে থেসিকোন পর্যন্ত নির্মিত সমৃদ্ধিশালী রাজধানীগুলোর 
যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল।” 
ফারসি সাহিত্যের শ্ৰীবৃদ্ধি : ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিতকরণে ও তার 
শ্রীবৃদ্ধিতে খলিফা মামুনের কৃতিত্ব অপরিসীম । তার রাজতৃকালে আধুনিক ফারসি 
কবিতার সৃষ্টা মার্ভবাসী কবি আব্বাস তার সভাকবি হিসেবে সমাদর লাভ করেন। 
খলিফার সহযোগিতায় কবি আব্বাস ও সাহিত্যিক আবুল আতাহিয়া অসংখ্য লেখনীর 
মাধ্যমে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন। 
হস্তলিখন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন : আব্বাসীয় খলিফা মামুনের বিশেষ কৃতিত্ব 
হস্তলিখন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম মনীষিগণ 
ইমাম হাম্বলীর বাণীগুলো সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করে হস্তলিখন 
পদ্ধতির উন্নয়নে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। রায়হান ছিল তার সময়কার 
অন্যতম হস্তশিল্প বিশারদ । 
কারখানা স্থাপন : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের অন্যতম সহায়ক ছিল 
কাগজ । তাই চীনাদের অনুকরণে মুসলমানগণ প্রথম চীনাদের সাহায্যে 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৬৩ 


প্রচুর কাগজ উৎপাদনের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে । 

১৬. আলোচনা : খলিফা মামুনের রাজদরবারে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট 
দিনে শিক্ষামূলক আলোচনা করা হতো । এতে বিভিন্ন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক অংশগ্রহণ করতেন। সবার উপস্থিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখার ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা হতো । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় খলিফা মামুনের বিশ বছরের রাজতবকাল 


বরং শিক্ষা, A Ba সু ৭১৬ 
ই জু TRY 


॥ ৬৮ [ফা. স্নাতক প. ২০০৯] 
অথবা; যে বৈশিষ্ট্যগুলোর দরুন মাুনেরূরীকাল স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত 


উত্ল্।| উপস্থাপনা : খলিফা অন ১৬ িচানে আজাবিপরবের মধ্য দিযে 
আব্বাসীয় খেলাফত লাভ করেন ৷ সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য 
তিনি বিশ্বের ইতিহাসে চিরম্মর্ণীয়,হয়ে আছেন। রূপকথা খ্যাত বাগদাদ নগরীতে 
এ সময়ে বহু জাতি, প্র্ম গোত্র, কৌলীন্য, মতবাদ, নির্বিশেষে মহাজাতি, 
মহামানবের সমাগম হয়তাই তার কৃতিত্বের প্রশংসায় এতিহাসিক আমীর আলী 


বলেন-_ Mamun's/reign was unquestionable the most brilliant and glorious 
of all in the history of Islam. 
8 খলিফা আল মামুনের শাসনকাল আব্বাসীয়দের স্বর্ণযুগ 


. রিদ্যোৎসাহী খলিফা আল মামুন ছিলেন একাধারে একজন কবি, 
দার্শনিক, সহি এক রবিতে একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । মানবতাবাদী 
এ খলিফা ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমে রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা 
ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কৃতির 
বিকাশে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি রাজ্যে বহু স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, 
গবেষণাগার, পাঠাগার স্থাপন করেন এবং এগুলো পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ 
ব্যয় ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। 


ব্যবস্থাদি ছিল প্রচুর। এ জন্য হিষ্রি বলেন, “জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় 
দু'খলিফা হারুন এবং মামুনের মধ্যে হারুনের পুত্র মামুন শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” 


রোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


+ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নৃতি : মামুনের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও সাহিত্য সংস্কৃতি পরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তিনি জ্ঞান বিস্তারের লক্ষে চীন 
দেশের অনুকরণে কাগজ কল স্থাপন করেন। এ ছাড়া বিদেশি মূল্যবান 
প্রভৃতি কার্ধাবলিও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। এঁতিহাসিক ওয়েল হাউসেন 
বলেন_ We see for first time perhaps in the history of the world, এ 
religious and in its triumphs. | 
. অনুবাদ কার্য : এতিহাসিক মুইর বলেন, খলিফা আল মনসুরের সময় আরবি ভাষায় 
বিভিন্ন গরস্থের অনুবাদ শুরু হয় এবং মামুনের সময় তার পরিপূর্ণ বিকালে তিনি 
এথেন্স, সিরিয়া, এশিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ হতে প্রাচীন মৃহ সংগ্রহ করে 
বিখ্যাত পণ্ডিতদের ছারা অনুবাদ করান। তিনি প্লেটো, এারিস্টটল, স্যালেন, 
অনুবাদকদেরকে প্রতি মাসে ৫০০ দিনার, বিশেষ করে হোনাইন ইবনে ইসহাককে 
অনুবাদিত পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যার সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা)সম্মানী দিতেন। 
. বায়তুলহিকমা প্রতিষ্ঠা : গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার হতে উপকরণ আহরণের জন্য মামুন 
ই দারা ও চর হন বর্িল নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল ও 


যেতে সক্ষম হন৷ জ্যোতির্বিদ্যায় গবেষণার জন্য মামুন একটি মানমন্দির স্থাপন 
করেনু তার আমলে আবুল হাসান দুরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আরবরা গ্রহ, 
বীজগণিতের প্রশ্ন সমাধান প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দেন। 

. ত্ৰিকোণমিতি ও গণিত : আরবরা ত্রিকোণমিতি ও গণিতের জনাদাতা। সে 
যুগে 'আটশ' খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রখ্যাত মনীষী মুসা খাওয়ারেযমী 
'হিসাবুল জবরে ওয়াল মোকাবালাহ' নামে গণিত বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা 
করেন, যা মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে 
নির্বাচিত হতো । আল খাওয়ারেযমীর প্রভাব পরে অপরাপর অংকশান্ত্রবিদদের 
উপরও পড়ে। যেমন-_ ওমর খৈয়াম, লিওনার্দো ফিবোনাসি এবং মাস্টার 
জ্যাকোব প্রমুখ । 


*সূরত আল আরদ" নামক পৃথিবীর এ মানচিত্র ৬৯ জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় 


জল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৬৫ 


১০, 


১১. 


প্রণীত হয়। ইসলামী আমলে সর্বপ্রথম প্রণীত এ মানচিত্র মুসলিম 
ভৌগোলিকগণ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার করতেন। ইউরোপীয় 
ভৌগোলিকগণ যখন পৃথিবী চেপ্টা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তখন মামুনের 
আমলের মুসলমান ভৌগোলিকগণ পৃথিবীর গোলতৃ প্রমাণ করেন। 
চিকিৎসাশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন : আব্বাসীয় খলিফা মামুনের রাজত্বকালে 
চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো 
চিকিৎসশাস্ত্রে মৌলিক রচনা এবং গ্রিক গ্রন্থ অনুবাদের এক নবদিগন্তের সূচনা 
হয়। মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা ও গ্রিক গ্রন্থ অনুবাদক পণ্ডিতদের মধ্যে রিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হলেন যুহান্না-বিন-মাসাওয়া; তিনি চক্ষুরোগ সম্পর্কে, ‘দাগলুল 
আইন" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অপরদিকে হোনাইনাইবনৈ ইসহাকও 
চক্ষুরোগ সম্পর্কে “আল আসবুল মালাকাতু ফিল আইন, গ্রন্থটি রচনা করে চক্ষু 
চিকিৎসা বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। এ ছাড়া জাবের ইবনে হাইয়ান, 
ইবনে সিনা, তাবারী, আল রাযী, আলী ইবনে ঈসাপ্রিমুখ উল্লেখযোগ্য । 
প্রাণিততৃ ও খনিজ বিজ্ঞান : খলিফা মামুনন্রেরীজতৃকালে প্রাণিতন্ক ও খনিজ 
বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তার আমন, ্রীণিতন্ত ও নৃতন্তুবিদদের মধ্যে 
সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন আবু ওসমানআমর ইবনে বাহর আল জাহিজ। তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কিতাবুল হায়ওয়ান'-এএগ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের অনেক উদ্ধৃতি 
রয়েছে এবং একেই বিবর্তনবাদ ও প্রাণী মনস্তত্তের উৎস বলে মনে করা হয়। 
পারস্যের কাযবেনী এব/ম্মিসরের আদ-দামিরী আল জাহিজের গবেষণালন্ধ 
জ্ঞান দ্বারা প্রভাবাৰিত হন (৮ 

কাব্যচর্চা ও সাহিত্য কাব্যচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে আল মামুনের খেলাফতে 
একটি গৌররোজ্জল; অধ্যায়ের সূচনা হয়। আরবি ও ফারসি সাহিত্যের চরম 
উৎকর্ষ সাধিত ;হয়। আরবি সাহিত্যে আবুল ফারাজ, ইবনে খাল্লিকান, আবু 
নাওয়ার্স'উতবী এবং আবু তাম্মাম কৃতিতৃ অর্জন করেন। মামুনের সময়ে আরবি 
কৌলব প্রথার বিরুদ্ধে পারস্যবাসী যে আন্দোলন শুরু করে, তা “শূবিয়াহ' 
নামে” পরিচিত। সাহিত্যচর্চাই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য । আরব 
অপেক্ষা পারস্যবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন আল বেরুনী, হামযা ও 
ইস্পাহানী, আল জাহিজ, ইবনে দুরায়েদ, ইবনে কুতাইবা এবং বালাজুরী । 


১২. ইতিহাস ও দর্শন : খলিফা মামুনের রাজতৃকালে ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির 


প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তার দরবারে সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমাদর 
ছিল। প্রতি মঙ্গলবার তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সাথে 
আলোচনা করতেন ৷ তাই এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “গ্রিক এতিহাসিক 
হেরোডোটাসের পর আরবগণই ইতিহাস রচনায় অসামান্য কৃতিত প্রদর্শন 
করেন। মামুনের খেলাফতকালেই প্রাচীন উপাখ্যান, লোকগীথা, জীবনালেখ্য, 
বংশ তালিকা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে পারস্যরীতিতে প্রকৃত ইতিহাস রচনা 
শুরু হয়। ইবনুল মুকাফফা সর্বপ্রথম পাহলবী ভাষায় রচিত “খুদায়নামা' গ্রন্থটি 
“সিয়ারুল মুলুকিল আজম" নামে আরবিতে অনুবাদ করেন ।” 


ভব! ফাযিল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ২০ 


৫৬৬ উ্নাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিবিজ : ততীয় বর্ষ ক্ল 


১৩. ধর্মতত : মামুনের রাজতে ধর্মতন্ত, ফিকহশাস্ত্র, হাদীসশাস্্র, আইনশাস্ত্র প্রভৃতি 
চর্চা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে । কুরআনের তাফসীর গ্রন্থ রচনায়ও মামুনের 
খেলাফতকাল অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করে। তিনি নিজে হাফেয ছিলেন। 
স্বাধীন চিন্তার পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি মুতাযিলা মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা 
দেন। তার আমলেই ইমাম বুখারী ষোলো বছর ধরে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, 
'হেজায, এবং মিসর পরিভ্রমণ করে. ৬০ লাখ হাদীস সংগ্রহ করে তন্ধ্য হতে 
৭২৭৫ টি হাদীস নিয়ে সহীহ বুখারী সংকলন করেন। 

১৪. কাগজের কারখানা স্থাপন : শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান সহায়ক 
কাগজ। মুসলমানগণ প্রথম চীনাদের সাহায্যে সমরকন্দে কাগজের কারখানা 
নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ৭৯৪-৯৫ খিষ্টাব্দে বাগদাদেও, প্রথম কাগজের 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রভূত পরিমাণ কাগজ উৎপাদিত না হলে কখনই 
মামুনের সময়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে উপনীত হতে পারত না। 

১৫. জ্যোতিষ রচনাবলি ও ফযিলত জ্যোতিষশান্তর: মামুনের সময়ে জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ আমুলে হাজ্জাজ ইউক্লিডের ইলিমেন্টস 
এবং টলেমির আল মাজেস্ট অনুবাদ, করৈন)। সিদ্ধ ইবনে আলীর তন্লাবধানে 
শামসিয়াতে খলিফা মুসলিম জাহানের প্রথম মানমন্দির স্থাপন করেন । বাগদাদ 
ও জুন্দেশাপুরের মানমন্দিরেওছগররেষণা চলতে থাকে। পৃথিবীর আকৃতি, 
বিষুবরেখা, গ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি৷ গ্লোবীয় গবেষণাকার্ষে মুসলমানগণ মৌলিক 
আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধ ট্রেছেন। 

১৬. সঙ্গীতশান্্ : এতিহাসির ড্রেপার (017) বলেন, আল মামুনের সময়ে 
হোনায়ন এরিস্ট্টলের'প্রবলেমেটা' ও "ডি এনিমিয়া' রথ কিতাবুল মাসাইল 


গ্রন্থ কিতাবুল লাথাম ও কিতাবে কানুন নামে আরবিতে 

অনুবাদ, করান। ফারমারের মতে, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শাস্ত্রবিশারদ ইসহাক ইবরাহিম 
এসময় জীবদ্দশায় ছিলেন। 

£৭, রি দাবার হিট রানের লাক + এঁতিহাসিক আমীর আলী 

বলেন, মামুনের রাজতৃকাল নিঃসন্দেহে আব্বাসীয় শাসনকালের গৌরবময় 


কেন্দ্রভূমি 
বাগদাদে লিউকের পুত্র কুস্তার, ভারতীয় পণ্ডিত মানকোহ দুরান, পারসিক 
পণ্ডিত আহুরা, আরব পণ্ডিত হোনায়ন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে । 
ইমাম বুখারী, আব্বাস, ওয়াকিদী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, 
আলকিন্দীসহ খ্যাতনামা পপ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার যে 
বীজ অংকুরিত হয়েছিল, তা মনসুর ও হারুন কর্তৃক বর্ধিত হয়ে, মামুনের 
রাজত্বকালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছিল। এ সময় 
শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতিই ঘটেনি; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
ক্ষেত্রে মুসলমানদের বৈপ্রবিক উন্নতি সাধিত হয়। তাই এঁতিহাসিক হিষ্রি যথার্থই 


বলেন, The reign of Al-Mamun in the golden age of Islamic civilization. 


পল ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৬৭ 


মামুনের শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ 
Intellectual Development Under Mamun 


দল; ১৬) আল চবি টা ন ৰ জর 
অবদান আলোচনা কর 


অথবা, জল নার রেলের আব্বাসীয় শাসনামলে বিদ্রোহ দমনে খলিফা 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : :আব্যাসীর খেলাফতের স্নেক ডল ও ররর যা 
আল মামুনের শাসনকাল ৷ বিশ বছরের শাসনকালে তিনি বুদ্িবুত্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের মানসিক উন্নতি সাধনে অবিস্মরণীয় অবদান$রেঞ্সে যান এবং রাজ্যে 
শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ দমন ক্রতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেন। এঁতিহাসিক আমীর আলী (রেলে “মামুনের রাজত্বকাল 
সন্দেহাতীতরূপে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা/ফোনালি যুগ। 

আল মামুনের পরিচয় : খলিফা হারুনুর রশীদের পারস্যদেশীয় পত্রী সরোজিলের 
গর্ভে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আল মামুন জন্মগ্রহণ করৈন। তার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ, 
কুনিয়াত নাম আবু জাফর ও “আল/মামুন' তার পিতৃপ্রদত্ত উপাধি । আমিন মামুনের 
্রাতৃদ্বন্বে আমিন পরাজিত ও. ণ্হিত হলে ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে মামুন খেলাফতের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি: অপ্রতিদ্বন্থী খলিফারূপে সমাদৃত হলেও -সাম্ রাজ্যের 
একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেননি । কারণ তার সিংহাসন লাভ 


চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিয়ে বিদ্রোহ নির্মূলে খলিফা আল মামুনের অবদান 

আলোচনা করা হলো- 

১. মেসোপটেমিয়ার বিদ্রোহ : আমিনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেই নসর বিন শাবাস 
নামক উকায়লী গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
মামুনের বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময় সিরিয়া ও 
মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা তাহিরকে নসরের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করা 
হয়। যুদ্ধে তিনি নসরের হাতে পরাজিত হন। এ সুযোগে ফজল তীর ভ্রাতাকে 
ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে নসর সমগ্র দক্ষিণ ইরাকের 
আরবদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘ পাচ বছর নসর রাজকীয় সৈন্যদের 
সাথে বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রতিদ্বন্বিতা করে টিকে থাকে । অবশেষে হাসান বিন 
সাহল বহু কষ্টে এ বিদ্রোহ দমন করেন। 

২. মিসরের ত্রীটবাসীকে নির্মূল : স্পেনের শাসনকর্তা দ্বিতীয় আবদুর রাহমান 
. স্পেন থেকে বহু আরব মুসলিম পরিবারকে বিতাড়িত করে। তারা মিসরের 
আলেকজান্দ্রয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলাসহ নানা প্রকার 


াল ভষত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জজ 


ক্রিয়াকলাপ চালাতে থাকে । ফলে মিসরের শাসনকর্তা 
আবদুল্লাহ ইবনে তাহির তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে আদেশ করলে তারা 
ক্রীট দ্বীপে যেতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে আবদুল্লাহ 
কিছুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকসহ জাহাজে করে তাদেরকে ক্রীট দ্বীপে পাঠিয়ে দেন। 
৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে এক সংঘর্ষে ক্রীটবাসীদেরকে পরাজিত করে তারা ক্রীট দ্বীপ 
,অধিকার করেন , . 
, বাগদাদের বিদ্রোহ : আল মামুনের পিতার রাজত্বকালে বিশ্বস্ত প্রধান, সেনাপতি 
সপে ৯৮০৯০ এ 
বাগদাদে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বাগদাদের অধিবাসীরা হাঁসান বিন 
সাহলের শাসন মানতে অস্বীকার করে মনসুর বিন মেহদীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। এতে আপত্তি করে মামুনের নামে শাসন পরিচালনায় সম্মত হন এবং 
খলিফা মামুন স্বয়ং বাগদাদে না আসা পর্যন্ত মনসুর এ পদে বহাল থাকতে 
রাজি হন। এদিকে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদের হাতে খেলাফত 
দেওয়ার জন্য মামুন শিয়া সম্প্রদায়ের অষ্টর্ম ইমাম আলী আর রেজাকে তার 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার একার্যে বাগদাদে আব্বাসীয়দের মধ্যে 
তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে । তারা আামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে 
ইমাম আলী আর রেজা প্রধানমন্তীফজলের কুশাসন ও তাকে খেলাফতের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করার/ফলৈ" সাম্রাজ্যে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয় 
তা খলিফাকে জানিয়ে /দন 1১ মামুন প্রকৃত অবস্থা অবহিত হয়ে সসৈন্যে 
বাগদাদের দিকে অগ্রসর্হন। ৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে মামুন বাগদাদে উপস্থিত হয়ে 
স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। 
. ইয়েমেনের বিদ্রোহ: আল মামুনের ভাই ইবরাহীম ইয়েমেনে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই সরকারি বাহিনীর সাথে বিদ্রোহী বাহিনীর যুদ্ধ চলতে 
থাকে ।সার্বিক অবস্থা উপলব্ধি করে মামুন তাকেও পরাজিত করে সেখানে 
শাস্তি-সৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। 
, োরাসানের বিদ্রোহ : ইয়েমেনের বিদ্রোহ দমনের পর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে 
খারেজীগণ খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। খলিফা 
তার অন্যতম দক্ষ সেনাপতি ইবনে তাহিরকে তাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহির বিদ্রোহীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদেরকে 
খলিফার কর্তৃত স্বীকার করতে বাধ্য করেন। 
. পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ দমন : খলিফা আল মামুনের রাজতৃকালে সাম্রাজ্যের 
পশ্চিম সীমান্তে ব্যাপক বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। এ সময় নাসের নামক 
এক আলীপস্থি সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে এ বিদ্রোহের নেতৃতৃ দেয় ! খলিফার 
প্রতিনিধি আবদুল্লাহ্‌ তাকে বন্দি করে খলিফার নিকট প্রেরণ করে। 
. বাবেকের বিদ্রোহ : খলিফা মামুনের রাজত্বের প্রারম্ভে যখন রাজ্যের সর্বত্র চরম 
অন্তর্ঘন্ব ও কলহ দেখা দেয় ঠিক তখনই বাবেক নামক জনৈক দস্যু 
মাজানদারানের দূরতিক্রমণীয় গিরিসংকটে একটি দুর্গ দখল করে রাজ্যের 
উত্তরাংশে ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করে। তার বিরুদ্ধে আবদুল্লাহর নেতৃতে 
প্রেরিত রাজকীয় বাহিনীকে সে কয়েকবার পরাজিত করে । পরে সে রোমান 
সম্রাট থিউফিলাসের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে 


রস ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৬৯ 


বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। এবার খলিফা স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন। তিনি পরপর তিনটি যুদ্ধে এই সম্মিলিত শক্তিকে এরূপভাবে 
নাস্তানাবুদ করেন যে, বাইজান্টাইন সম্রাট রাজধানী আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সন্ধি 
করতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে আফসীন নামে জনৈক তুর্কি সেনাপতি অসাধারণ 
১ 
: পরিশেষে বলা যায়, খলিফা আল মামুন আব্বাসীয় শাসনামলের 
টার সর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা 
রর ULLAL, Sada 
আব্বাসীয় বংশের সুদৃঢ়ীকরণে সহায়তা করেছিল। 


ভর প্রশু : ১৬৯ আপীল শাসনামল মন বৃত্তিক 
অগ্রগতি সম্পর্কে যা জান লেখ। i; 


উর উপহুপনা : 5 আবমালীয় খলিফা মাুন্্টৃতির উৎকর্ষ সাধন করে 
ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার আন্তরিক ও উদার 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এক অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। 

তার খেলাফতকাল সারাসিনীয় ইতিহাসেন্সার্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় ছিল। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না) যে ক্ষেত্রে মামুন উন্নতি সাধন করেননি। 
ইসলামের 


পৃষ্ঠপোষকতায় সু্লমানগণ বৃদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে । নিয়ে 

এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-_ 

১. আরবিতে অনুবাদকরণ : খলিফা মনসুরের শাসনামলে আরবিতে বিদেশি 
গ্রন্থের যে অনুবাদ আরম্ভ হয়, মামুনের রাজতৃকালে তা সুসংগঠিত ও বিশ্বজনীন 
রূপ লাভ করে । আব্বাসীয় খলিফা মামুনের প্রচেষ্টায় এথেন্স, সিরিয়া, এশিয়া, 
আলেকজান্টরিয়া, মাইনর প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক মূল্যবান প্রাচীনতম গ্রন্থ 
সংগৃহীত হয়। গ্ৰিক গ্ৰন্থসমূহের খোজে খলিফা আল মামুন সুদূর 
কনস্টান্টিনোপল এবং আর্মেনীয় সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। এ 
গ্রন্থসমূহ প্রথমে সিরীয় ও পরে আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। তার আমলে 
প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিস্টটল, প্লেটোর গ্রন্থসমূহ এবং গ্যালেন, 
ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ হয়। 
অনুবাদকারীদের গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া হতো। এ 


গ্রিসের বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে পুনরায় পরিচিত হয়|" 
২. দূরবীক্ষণযন্ত্র ও নৌকম্পাস আবিষ্কার : খলিফা আল মামুনের শাসনামলে 
মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির অন্যতম নিদর্শন দৃরবীক্ষণ যন্ত্র ও 


শাল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ এ 


রিল সামির করা নিক দর বৃরনোরালর রেজা ছা 
হাসান দৃরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌকম্পাস আবিষ্কার করেন । 

. বুদ্ধিবৃততির পূর্ণতা : খলিফা আল মামুন সর্বপ্রথম বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ঘটান। আল 
শব ৬০৭১ এপ পপ লা ৯ 
সৃষ্টি করেন, মামুনের প্রচেষ্টায় তা পূর্ণতা পায়। এতিহাসিক আমীর আলী 
বলেন, “মামুনের খেলাফত সারাসিনীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জল 
অধ্যায় এবং একে যথার্থভাবে ইসলামের “অগাস্টান যুগ" বলা হয়েছে। তার 
বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমান িবৃতির 
পরিবর্ধক স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।” 

. শিক্ষার প্রসার : আবাস খলিফা আল মা শিক্ষাও সরি সম্পর্কে 
উপলব্ধি করেন যে, জনসাধারণের প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দি 

লি টিপ পারের পড়ে জেতা সায়ার বিজ 
স্থানে অসংখ্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন //গিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি শুধু 
স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি; বর এর ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। তার্‌ শাসনামলে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা হয়। কেননা শিক্ষার বিকাশ ও/প্রসারের প্রধান উপাদান হলো কাগজ । 

. সাপ্তাহিক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা; আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের উদার 
পৃষ্ঠপোষকতায় সাপ্তাহিক শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার বৈঠক বসত। প্রত্যেক 


হাদীস সংগ্রাহক ইমাম, বুখারী, ফারসি কবি আব্বাস, এতিহাসিক ওয়াকিদী, 
ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ-বিন হাম্বল, দার্শনিক আল-কিন্দি, খ্রিষ্টান 
চিকিৎসাবিদ্‌ কুমটা-বিন-লিউক এবং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী 
লেখকর্্ঈী হিশাম এ আমলে আবির্ভূত হন। এসব জ্ঞানীর উপস্থিতি আল 


বায়তুলহিকমা নামক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে অনুবাদকার্যকে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। বায়তুলহিকমায় ৩টি বিভাগ ছিল; যথা- 
গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ কার্যালয় । সুপণ্ডিত হুনাইন ইবনে ইসহাক এর 
তন্তাবধায়ক নিযুক্ত হন। মুসলমান মনীষিগণ শুধু অনুবাদকার্য করেই ক্ষান্ত 
হননি; বরং তারা তাদের স্বকীয় ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতেও সক্ষম 
হন। এঁতিহাসিক আব্বাস-মাহমুদ-আক্কাদের মতে, “এই জ্ঞানরাজিই সিরিয়া, 
সিসিলি এবং মারাকেসের পথে আনদালুস হয়ে ইউরোপে যায় এবং 
নবজাগরণের সৃষ্টি করে।” 

. মানমন্দির প্রতিষ্ঠা : খলিফা আল মামুন জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য সর্বপ্রথম 
শামসিয়াতে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন । মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে 
সাথে মুসলমানরা জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নতি লাভ করে । ফলে গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি 
বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র Co ৫৭১ 


৮. মৌলিক বিষয়াবলি গবেষণা : অনুবাদ সাহিত্য ছাড়াও আল মামুনের 
শাসনকালে মৌলিক বিষয়াবলি গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম মনীষিগণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। গ্রিক, পারস্য ও 
প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা মুসলমানগণ অকঙ্কশাত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত 


ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যার জন্য 
সর্বপ্রথম শামসিয়াতে একটি মানমন্দির স্থাপিত হয়. মামুনের 
আমলে জ্যোতিৰ্বিদ্যায় মুসলমানরা এত বেশি লাভ *রেছিল যে 


তিনি অসাধারণ জ্ঞানার্জনি,করেন। প্রখ্যাত হাদীস সংগ্রহকারী ইমাম বুখারী 
(র) এ সময়েই নির্ভুল হাদীসগুলো গ্রছ্াকারে লিপিবদ্ধ করেন। : : 

গ. সাহিত্যের বিকশি সীধন : আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে; অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় 
সন্ত অলঙ্কৃত করেন। সাহিত্যচর্গার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ 
গ্রহণ, করেন। তার দরবারে কবি-সাহিত্যিকদের যথেষ্ট কদর ছিল। আল 

এআতাহিয়া ধর্মীয় কবিতা রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। 

ঘ. ইতিহাসে সমৃদ্ধি অর্জন : আল মামুনের রাজতৃকালে ইতিহাস সমৃদ্ধি লাভ 
করে। ইতিহাস রচনায় এ যুগে হিশাম আল কালবী প্রাক ইসলামী যুগ 
সম্পর্কে মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এছাড়া এ যুগে ধর্মদর্শনের 
ওপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। 

ও. গণিতশাম্ত্বের বিকাশ : মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমী ছিলেন 
একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি খলিফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করেন। তার লিখিত “হিসাবুল-জবর-ওয়াল-মুকাবালাহ' নামে অঙ্ক ও 
বীজগণিতের ওপর একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ। এটি ষোলো শতকের পূর্ব 
হতো । এছাড়া অন্কশাস্ত্রের ওপর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 

চ. ভুগোল ও চিকিৎসাশাত্তে : আল মামুনের শাসনকালে ভূগোল ও 
ডিলান oaths oat sabilig 
খাওয়ারিজমী ৷ তিনি “সুরাত-আল-আরদ" নামক পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন. 


৫৭২ সোল ভত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


করেন। এছাড়া এ সময়ে ইউহান্না-বিন-মাসাওয়াহ একজন বিখ্যাত চিকিৎসক 
ও চিকিৎসাশান্্ প্রণেতা ছিলেন। ইউহান্না সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় “দাঘল-উল- 
আইন" নামক চিকিৎসাশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। 

ছ. রসায়ন ও সংগীতশান্ত্ের অগ্রগতি : রসায়নশান্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন ইবনে 
জারির । তিনি ভস্মীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এসময়ে রসায়নশান্ত্রের 
ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এছাড়া সংগীতশান্ত্র বিশারদ ছিলেন ইসহাক 
* ইবনে ইবরাহিম আল-মাউসিলী। তিনি খলিফা আলদ্াুনের 
১০ hd 

৯. হস্তলিপির উন্নতি সাধন : আল মামুনের রাজতৃকালে হস্তলিখন পদ্ধতির 
ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এ সম্বন্ধে এঁতিহাসিক(জিয়াউদ্দিন বলেন, 
মুসণনানগণ যে সকল শিল্পের চর্চা করতেন, তার মর্ধ্ে হৃস্তলিপি শিল্পই ছিল 
সর্বাধিক রুচিসম্মত ৷” মামুনের সময় হস্তলিপি শেক দের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন আর-রায়হান। 

১০. কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি : শিক্ষা ও সং চর অগ্রগতির মূল উপকরণ কাগজ। 
তাই আল মামুনের সময়ে কাগজের ও বৃদ্ধি করা হয়। কাগজের 
উর সাহে সাথে দিবা হাসল নিদি ফটে। 

১১. কৃষি ও শিল্পের বিকাশ : মামুনের শাসীনকালে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেক 
উস হয়। এ অমুুিতরিল, খাল খনন ও পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠ 
ব্যবস্থা করা হয়। ফলে/উত্টেবযোগ্য হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আল 
মামুনের রাজধানী বাণিজ্য; শিল্লোনুয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে 
গৌরব অর্জন কারে) বাগদাদের বিপণিগুলোতে মিসরের লিনেন কাপড়, 
সিরিয়ার ধাতু নি চ তৈজসপত্র, লেবাননের কাচের দ্রব্যাদি, বাহরাইনের মুক্তা, 
ইয়েমেনের সুগান্ধি দ্রব্য, একেড ও এমব্রয়ডারি করা বস্ত্রাদি, খোরাসানের সোনা 
ও রুগ্বারঅলঙ্কারাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত 
ভারতীয় ১রং, ধাতব দ্রব্যাদি, মধ্য এশিয়ার রুবী, ক্রীতদাস-দাসী, বস্ত্রাদি, 
চীনের মৃৎপাত্রাদি, সিন্ক, মৃঘনাভি, রাশিয়া ও স্ক্যাভিনেভিয়ার মধু, ফার, পূর্ব 
আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এবং সোনা প্রভূত আমদানি করা হতো। 

১২. অর্থনৈতিক উন্নতি : সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির 
প্রতিও খলিফা আল মামুন মনোনিবেশ করেন। এজন্য তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ও শিল্পোৎপাদনকেও উৎসাহিত করেন। এঁতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন, 
“সম্ভবত আল মামুনের রাজধানী বাণিজ্য, শিল্লোন্নয়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র 
হিসেবে গৌরব অর্জন করে, যা উত্তর ব্যাবিলন থেকে তেসিফোন পর্যন্ত নির্মিত 
সমৃদ্ধিশালী রাজধানীগুলোর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল।” 

তে পরিশেষে বলা যায়, খলিফা আল মামুনের রাজতুকালে মুসলিম শিক্ষা, 

ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় । জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা না করলে 

শিক্ষা- উৎকর্ষের শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হবে না। মূলত এ 
ধারণা থেকেই মামুন মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে যথেষ্ট অবদান 
রাখেন। এক কথায়, আল মামুনের শাসনামলে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট 
অগ্রগতি সাধিত হয়। 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৭৩ 


আব্বাসীয় বংশের পতন 
“The Decline and Fall of the Abbasid Dynasty 


ঘর প্রশু : ১৭০ ৷ আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। 

[ফা. স্নাতক .প. ২০১৪] 
অথবা, আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। (ফা. স্নাতক প. hans 
অথবা, আব্বাসীয় খেলাফতের অবক্ষয় ও পতনের কারণসমূহ বিরেষ জু f 

কপ:২০১১ 
উল্ত।॥ উপস্থাপনা : নিহিত তন 
সমাসীন, আগামী কাল হয়ত তার অস্তিতৃও থাকবে না। ভাঙ্গাগড়ার এ ইতিহাস 
চিরন্তন, তাই আস্‌ সাফফাহ প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় সাম্রাজ্য একসময় গৌরবের শীর্ষে 
উপনীত হয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ বিলুপ্তির পেছনে রয়েছে অসংখ্য 
সুদূরপ্রসারী কারণ। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতরোর৮, স্বনীপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
এতিহাসিক পি. কে. হিট্রি বলেন-_ The Sick Gas already on his death 
bed when the burglars burst open the, doors and snatched their share of 
the imperial heritage. (History of সি P-85) 


৩ আব্বাসীয় বংশের পতনের . নু 

১. এঁতিহাসিক কারণ : প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও এতিহাসিক ইবনে 
খালদুন বলেন, কোনো রাজরংশ একশ বছরের অধিককাল শৌর্য-বীর্যের সাথে 
পক ১৮-৯৮-১৯১৯ 
শুরু হয়। বংশের ক্ষেত্রেও এ । প্রকৃতপক্ষে 
আব্বাসীয় বং, পাচশ বছরের অধিককাল খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিল। 

২. খলিফাদের দুর্বলতা : আব্বাসীয় বংশের সর্বমোট ৩৬ জন খলিফার মধ্যে 
প্রথম দিকের কয়েকজন, বিশেষভাবে আবুল আব্বাস, আল মনসুর, হারুনুর 
রশীদ গু মামুন ছাড়া অধিকাংশ শাসকই ছিল দুর্বল, অযোগ্য, অকর্মণ্য। ফলে 
আব্বাসীয় বংশের পতন তৃরান্িত হয়। এতিহাসিক হাবিব বলেন_ Of the 
Abbasid caliphs the opener was al Mansur, the middler was al 
Mamun and the closer টি al Mutadid. 

৩. সাম্রাজ্যের বিশালতা : আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ছিল বিশাল 
সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা । আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আটলান্টিক 
মহাসাগর হতে সিন্ধু নদ এবং কাম্পিয়ান সাগর হতে নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। রাস্তা-ঘাটের অভাবে দ্রুত যাতায়াত ও যোগাযোগ তখনকার দিনে 
অসম্ভব ছিল। প্রদেশের সংবাদ রাজধানী বাগদাদে সময়মত পৌছাত না এবং 
সা কিস আন 
উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজেদের খেয়াল খুশিমত রাজকার্য 
পরিচালনা করতো । খলিফার পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যে শাস্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা 
এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। 

৪. স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি : আব্বাসীয় শাসনকালের প্রথম থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হতে থাকে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুসংগঠিত 


৫৭৪ 


সৈন্যবাহিনী এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীর অভাবে খলিফাদের পক্ষে এ সকল স্বাধীন 


রাজ্য জয় করে পুনরায় সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি। এতে সাম্রাজ্যে এক্য 
ও সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা দুরূহ হয়ে পড়ে, ফলে পতন তৃরান্বিত হয়। 


. সামরিক বাহিনীর প্রতি অবহেলা : আব্বাসীয় যুগের শেষ দিকে সামরিক 


. বিভাগের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ বিভাগের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর 
. অবজ্ঞা উদাসীনতার. ফলে সৈন্যগণ শৌর্যবীর্য ও সামরিক দক্ষতা হারিয়ে 


১০, 


ফেলে । দেশ বহিঃশ্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে আব্বাসীয় সৈন্যবাহিনী ত প্রতিহত 
করতে ব্যর্থ হয়, সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে । 


. অর্থনৈতিক সংকট : অর্থনৈতিক সংকটও আব্বাসীয় খের পতনের 


অন্যতম কারণ। খলিফাদের ভোগবিলাস এবং চরম অমিতিব্টায়িতার কারণে 
রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে । অতিরিক্ত করভারে জর্জারতনগণ কৃষিকার্য ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হয়। ফলে সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যা মোকাবেলা করার শক্তি আররা্্ীয় খলিফাদের ছিল না। 
সুষ্ঠু মনোনয়ন নীতির অভাব : আব্বাসীয়' খেলাফতের অধঃপতনের আর 
একটি কারণ ছিল, সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে রাজ-পরিবারের 
সদস্যদের মধ্যে বিরোধ, স্বার্থ কোন্দল কড়যন্ত্র ও রক্তপাত। এর মূলে ছিল 
সুষ্ঠু মনোনয়ন নীতির অভাব ৷ রাজ্যের) সংহতি এবং স্থিতিশীলতার অন্তরায় এ 
মনোনয়ন নীতির ফলে . খল্ফার মৃত্যুর, পর তার পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, 
পিতৃব্যের মধ্যে কলহ, ফড়মনত্র ুপ্ত হত্যা অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে । 


, গোত্রীয় কোন্দল : উমাইয়া রখলাফতে গোত্রীয় কোন্দল দেখা দিলেও আব্বাসীয় 


আমলে তা চরম আকার“ ধারণ করে। আরব অনারব মুসলমান ও নবদীক্ষিত 
মুসলমান প্রভৃতিজ্জীনশ্রেণির মধ্যে গোত্রীয় বিভেদ কলহে মুসলিম সাম্রাজ্যের 
ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। হিমারী ও মুদারী, পারস্য, তুকাঁ, হেমেটিক ও 
বার্বারদ্রেরঅ্ধ্য ছ্বন্ব আব্বাসীয় খেলাফতকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে তোলে । 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ : আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার সময় 
মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল, তারা মহানবী (স)-এর বংশের 
লোক, তারা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং তাদের হাতে 
আল্লাহর বিধান কায়েম হবে, কিন্তু শাসন ক্ষমতালাভের পর কিছুদিন যেতে না 
যেতেই তারা প্রমাণ করে, এসব কিছুই ভাওতাবাজি ছাড়া. অন্য কিছু ছিল না। 
এতে.জনগণ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে । 
আরব-অনারব বিবাহ : ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলাদের বিবাহ করে আব্বাসীয় 
খলিফাগণ তাদের রক্তের অবিমিশ্রতা ও আভিজাত্য হারাতে থাকেন এবং 
ক্রমশ দুর্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মাত্রাধিক ভোগবিলাসী হয়ে পড়েন। মনসুরের মাতা 
ছিলেন একজন বার্বার ক্রীতদাসী, মামুনের মাতা একজন পারস্য ক্রীতদাসী, 
আল মুসতাইন শ্রাভ আল মুসতাদির আর্মেনীয় মাতার সন্তান ছিলেন। সুতরাং 
আরব অনারবের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধনের ফলেই আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে। 


১১. নৈতিক অধঃপতন : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আল মনসুর, হারুন 


এবং মুহতাদী ব্যতীত আব্বাসীয় প্রায় সকল খলিফাই মদ্যপান করতেন, মদ্য 
পানের জন্য রীতিমত উৎসব অনুষ্ঠিত হত। উপপতী গ্রহণের প্রথা 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৭৫ 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


আব্বাসীয়গণই প্রবর্তন করে। প্রাদেশিক সাজ সেনাপতি জিপ 
খলিফাকে নর্তকী উপপত্নী উপহার দিত। অনাচার ও অশালীন কার্যকলাপে 
খলিফাদের রাজোচিত গুণাবলি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তাদের পতন তৃরাৰিত হয়। 
অর্থনৈতিক সংকট : অর্থনৈতিক সংকট আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের প্রধান 
কারণ । ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন খলিফা, আমীর ও উজিরগণ জনসাধারণের ওপর 


অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেট ভেঙ্গে 


প্রদান করতো। তুর্কি বাহিনীর অত্যাচার /হতৈ/নিক্কৃতি পাবার জন্য খলিফা 
মুতাদ ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে স্থানান্তর করেন। 

আমীরুল ওমারার ওঁদ্ধত্য : তুকী সেনাখ্যক্ষদের স্থলে অং দুর্বল এবং 
অযোগ্য খলিফাগণ একাধিক্রমে, আমীরুল ওমারা দ্বারা হতে 
থাকেন। আল মুকতাদিরের রাজকে কমপক্ষে ১৫ জন উজীরের উত্থান-পতন 
হয়। আল রাধীর (৯৩৪-৯৪০) রাজকে আমীরুল ওমারার গুঁদ্ধত্যের সীমা 
অতিক্রম করে আমীরুল ওমীরা খুতবায় খলিফার নামের সঙ্গে স্বীয় নাম পাঠের 
ব্যবস্থা করেন। হিষ্রি বলেন, আমীরুল ওমারা রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসকরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হন / ফলো, আব্বাসীয়দের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত : ধতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আব্বাসীয় খেলাফতের 
প্রতি আঘাত, স্বরূপ বাগদাদ ব্যতীত কায়রো এবং মাহদিয়ায় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী 
খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় । ফাতেমী বংশের ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী কর্তৃক উত্তর 
আফ্রিকায় এবং তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক কর্ডোভায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত 
হলে মুসলমানদের নিকট আব্বাসী খলিফাদের মর্যাদা এবং প্রাধান্য হ্রাস পায়। 
বুয়াইয়া প্রভুতৃ : তুর্কিদের দৌরাত্ম্য হতে মুক্তির জন্য খলিফা মুসতাকফী শিয়া 
বুয়াইয়াদের বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু খলিফাকে তাদের কর্তৃতাধীনে 
শাসনকার্য চালাতে হয়। সুন্নী তুর্কির ' পরিবর্তে শিয়া দায়লামী বুয়াইয়াদের 


ইরা নাত কান মারার দারা পু রা 
সম্পত্তির ক্ষতি করতে থাকে । সেলজুকদের আবির্ভাবে বাইজান্টাইনদের 
প্রতিপত্তি খর্ব হলেও তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে আব্বাসী খেলাফতের শক্তি 
দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকে । 


৫৭৬ ______ ঘ্রাল জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


১৮. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কলহ : এতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী, মাসুদী, 
হিট্রি ও খোদাবক্স বলেন, আব্বাসী শাসনামলে মুতাযিলা, আশআরিয়া, 
কারামাতিয়া, আসাসীন, শিয়া, খারেজী, জাবরিয়া, কাদরিয়া, ইখওয়ানুস সাফা 
প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন মতবাদ আব্বাসী 
শাসনকে দুর্বল করে তোলে, ফলে আব্বাসী খেলাফতের পতন ত্বরান্বিত হয়। 

১৯. kl Set Se আব্বাসী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও অস্তিত্ব যখন 

হুমকির সম্মুখীন, ঠিক সে মুহূর্তে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের পৌরত্র হালাকু 
খান তৎকালীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরী আক্রমণ করে ক্ষযতাসীন 
মুসতাসিম বাগদাদ নগরী রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেও সপরির্বার্ে নির্মমভাবে 
নিহত হন। অসংখ্য নর-নারীর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়া । শিক্ষা-সভ্যতার 
পরী বাগদাদ পুরেুরি। জাতি তা) এ বাবারে সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল 
আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ঘটে । 


৩ আব্বাসীয় খেলাফত পতনের ফলাফল ¢ 

উত্থান পতনের ঁতিহাসিক বান্তবতার ১২৫৮ ইতিহাসের দস্যু নামে খ্যাত 

হালাকু খানের নির্মম অভিযানে বাগদাদ ভি্তি্কী-আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। 

নিম্নে আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের ফলাফল আলোচনা করা হলো- 

১. ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি /হালারু খান বাগদাদ আক্রমণ করে ইতিহাসের 
নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। যে রক্তাক্ত পথ ধরে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এসেছিল 
সে একই পথে তারা কষ্মতীচ্যুত হয়। ইবনে খালদুনের মতে “নর শার্দুল 
মোঙ্গলগণ নির্মমভারে, ছয়, সপ্তাহ ধরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ষোল লক্ষ 
নর-নারী বৃদ্ধ ও শিলক জবাই করে অথবা পিষে মেরে ফেলেছিল।” 

২. কহ কন ভুত সর্ববৃহৎ বিপর্যয় : আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ইসলামের 

উম্মাহর সর্ববৃহৎ বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 
এতিহালসিক ইবনুল আসীর বলেন, " 'তাতারদের আক্রমণ সাধারণভাবে সমগ্র 
বির্শ্বের ওপর এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপর আপতিত সর্ববৃহৎ - 
বিপর্যয়সমূহের ও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৈব দুর্বিপাকগুলোর অন্যতম । 
পরবর্তীযুগে এরূপ দুর্ঘটনা আর সংঘটিত হয়নি।” 

৩. শিক্ষা সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি : মোঙ্গলীয় তাতারদের বাগদাদ আক্রমণ এবং 
আব্বাসীয় খেলাফত পতনের মাধ্যমে শিক্ষা সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত 
হয়। তারা বাগদাদের প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি সৌধ, হাসপাতাল, শিক্ষা 

ভশ্মীভূত করে ফেলে। জনৈক এঁতিহাসিক বলেন, “শিক্ষার 
আগার, সভ্যতার ক্ষেত্র এবং সংস্কৃতি, জগতের চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি চিরতরে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।” এভাবে ৫০০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আহরিত-নির্মিত শিল্প 
eb ois Rpt bona pate tg SY 

8. উম্মাহর নেতৃত শূন্যতা : তখনও পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফত ছিল 

মুসলিম শাসন ও অভিন্ন নেতৃত্বের প্রতীক । আব্বাসীয় খেলাফতের 
পতনের পর মুসলিম উম্মাহ প্রকৃতার্থে নেতৃত শূন্য হয়ে পড়ে। খলিফা 
মুতাসিমের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জগতে এমন আর কোনো খলিফা 
রইলেন না, যার নাম জুমার নামাযের খুতবায় উচ্চারণ করা যায়। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৭৭ 


৫. বলার হুতিযলের নুন এর : মোঙ্গলীয়দের কর্তৃক বাগদাদ দখল ও 
আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের নতুন 
এক গতিপথ আবিষ্কৃত হয়। মোঙ্গলীয়গণ পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের সাম্য 
সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এসব মোঙ্গলীয় 
মুসলিম নেতা ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে ইতিহাষের এক 
নতুন ধারার বিকাশ ঘটান। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব পরিক্রমায় উত্থান-পতন দু'টো অবস্থা 
পাশাপাশি অবস্থান করে। আব্বাসী বংশ এক সময় ইতিহাসের পাতায়! সমানে 
স্থান দখল করলেও কালক্রমে প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রীয় দাম পালনে 
অবহেলা অমনোযোগিতা তাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে/নিক্ষৈপ করে। 
আববাসীরনের পনের হিলাব নাতে গিয়ে (তিল ধন 07০৭ 
Abbasid Caliphs the opener was al-Mansur, The 2 El was al-Mamun 
and the closer was al-Mutadid" 


স্থাপত্য শিল্পে আব্বাসীয়াদের অবদান 


The Contribution of Abbasid to Architecture 


প্রন: ১৭১1: সামাররা মসজিদের স্থাপত্যিক ৫ হ্‌ বৰ্ণনা কর। 
অথবা, সামাররা মসজিদের স্থাপত্যশলী বর্ণনা কর। ছা. 
উত্তল।। উপস্থাপনা : আব্বাসীয় শীসনামল গুরুতৃপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে 
মুসলমানদের স্থাপত্যিক এঁতিহা”। আব্বাসীয় খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগের 
স্থাপত্যশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। দীর্ঘ পাঁচশ বছরের শাসনকালে 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ স্থাপিত হয়। তাছাড়া বাগদাদ 
নগরী অনেকগুলো! প্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য অন্টালিকার জন্য বিখ্যাত ছিল । মূলত 
সিরিয়ার গ্রিক' প্রভাবের স্থান পারস্য ও ইরাকের সাসানীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
তা গভীব্রভাবে এ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে 
ক্রমওয়েল বলেন, “আব্বাসীয় আমলে সিরিয়ান হেলেনিস্টিক প্রভাব পারস্যের 
সাসানীয় প্রভাবের চাপে দূরীভূত হয়৷” 

সামাররা নগর প্রতিষ্ঠা : বাগদাদ থেকে ষাট মাইল উত্তরে টাইঘীস নদীর পূর্বতীরে 
সামাররা অবস্থিত। আরব এঁতিহাসিকগণ একে 'সুররা মানরা' বলে আখ্যায়িত 
করেন। ৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা আল মুতাসিম । আরব 
এতিহাসিকগণ ধারণা করেন যে, তুর্কিস্তান থেকে আমদানিকৃত তুর্কি সৈন্যদের 
অমিতাচারের জন্যই মুতাসিম রাজধানী বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তরিত করতে 
বাধ্য হন। সামাররা শহরের খলিফা একটি মসজিদ স্থাপন করেন, যা “সামাররা 
মসজিদ’ হিসেবে পরিচিত । 

৩ সামাররা মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ 

৮৪৮-'৪৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে সামাররা 
মসজিদ নির্মিত হয়। এ মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ মসজিদ, যা পারস্য 
স্থাপত্যের এতিহ্য বহন করে। নিম্নে এ মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ 
আলোচনা করা হলো-_ 


৫৭৮ ধারার জত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জঃ 


১. নিৰ্মাণকাল :  সামারযা মসজিদের নির্াণকাল সম্পর্কে নির্ভুল কোনো তথ্য 
পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, এ মসজিদটি খলিফা আল 
মুতাওয়াক্কিলের রাজতৃকালে স্থাপিত হয়। আরব এঁতিহাসিক সিবত ইবনে আল 
জাওযী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সামাররা মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ৮৪৮ 
খ্রিষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ৮৫২ খিষ্টাব্দে। 

২. নির্মাণের উপকরণসমূহ : সামাররা মসজিদটি নির্মাণ কাজের সময় বিভিন্ন 
- ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে আগুনে পোড়ানো ইট ছিল এ 
মসজিদ নির্মাণের মূল উপকরণ। এছাড়াও কাঠ, মার্বেল পু উত্যাদির 
উপকরণ মসজিদটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 

৩. আয়তন : বিখ্যাত সামাররা মসজিদটি জুল্লাহ, সাহন ও রিউন্নাকসহ সর্বমোট 
৪০ একর জমির ওপর নির্মিত হয়। এ মসজিদটির উত্তর দক্ষিণ দিকের 
অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ছিল ৭৮৪ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিয়ে ৫১২ ফুট ৷ বস্তুত এ 
মসজিদটি আব্বাসীয় খেলাফতের সবচেয়ে বৃহৎ মজিদ ছিল । 

৪. অলঙ্করণ : সামাররা মসজিদে বিদ্যমান একটি নকশা দুটি বুরুজের মধ্যবর্তী 
স্থানে এক সারি বর্গাকৃতির কুলঙ্গি এসময়ে গঠিত। কুলঙ্গিগুলোর বাহু 
তীর্যকভাবে কর্তিত এবং এগুলোর মধ্যস্থুলে একটি খাদ বিশিষ্ট পিরিচের নকশা 
রয়েছে। এটি মোজাইক দ্বারা অরলস্কৃত করা হয়। বিশেষ করে এটি মিহরাবের 
উপরের খিলানের পাশে নিলি“ রঙের. মোজাইক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। 
এতিহাসিকদের ধারণা, স্বামাররা মসজিদ দামেস্ক মসজিদ থেকে কোনো অংশে 
কম ছিল না। পরবর্তীতে /এর যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তা থেকে এর 
অলঙ্করণ সম্পর্কে 'রিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়। তাই সামাররা মসজিদ 
অলঙ্করণের ক্ষেত্রে ইতিহাস বিখ্যাত ছিল। 

৫. মনোমুগ্ধকর দরজা : আব্বাসীয় খেলাফতকালের স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন 
সামাররা মসিজদের প্রবেশ দ্বার বা দরজা ছিল মনোমুদ্ধকর। এ মসজিদের 
কিবলা প্রাচীর ছাড়াই সর্ব সাধারণের প্রবেশের জন্য অবশিষ্ট তিন দিকে ষোলটি 
দরজা ছিল। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের ওপর তিনটি করে ক্ষুদ্র গবাক্ষ 
(বায়ুচলার) পথের ব্যবস্থা ছিল। 

৬. পেঁচবিশিষ্ট মিনার : এ মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নতুন 
পেঁচবিশিষ্ট মিনার। এ মিনারটি মসজিদের বাইরে কিবলার বিপরীত 
অবস্থিত। এ মিনার “মানারা আল মালবিয়া' নামে পরিচিত। একটি সেতু দ্বারা 


জানালা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এতিহাসিকদের বর্ণনা 
মতে, সামাররা মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ২৪টি জানালা ছিল । তাছাড়া পূর্ব 
ও পশ্চিমে আরো অতিরিক্ত দুটি জানালার কথা জানা যায়। জানালাগুলো বাহির 
থেকে এবং ভিতর থেকে সেগুলো পঞ্চখাচ বিশিষ্ট মনে হতো। 
৮. মোজাইক : সামাররা মসজিদের ধ্বংসাবশেষের খননকার্ধের ফলে 
মোজাইক সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায় যে, সামাররা মসজিদ মোজাইক 
করা ছিল। এঁতিহাসিক মুকাদ্দেসীর তথ্য মতে, “সামাররা মসজিদের 
দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করার জন্য প্রচুর মিনা ও মোজাইক ব্যবহার করা হয় ।” 
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৯, 


১০, 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


যিয়াদা : বিয়াদযঅ্থ হালা চরকে হাত জানের নারী রাখা আহার 
জামে মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দুটি বহির্গত 
প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এ প্রাচীরসমূহই মসজিদটিকে বেষ্টন করে 
রাখত । তাছাড়া চতুর্দিকে বেষ্টনকারী আরো একটি যিয়াদার নিদর্শন পাওয়া 
গেছে। যিয়াদার মাধ্যমে মসজিদকে. রাইরের কোল্যাহুল -থেকে ,যুজ্‌:যাখার 
ব্যবস্থা করা হয়। ড় 
বহিঞপ্াটীর নির্মাণ : সামাররা মসজিদের বহিঃপ্রাচীর পোড়া ইট ছার নির্মাণ 
করা হয়েছিল। এর বহিঃপ্রাচীরের আস্তঃদিকের দৈর্ঘ্য ৭৮৪ ফুট এরংপ্রিস্ত৫১২ 
ফুট । এর আয়তন ছিল ৪৫,৫০০ বর্গহাত। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৮:৭৫ ফুট এবং 
এতে হালকা লাল ইট ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের বহিঃপ্রচীরকে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ইটের পাঁচিরকে, শক্তিশালী করার 
জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে সংলগ্ন ঢালু পোস্তা সন্নিরেশিত করা হয়েছে। এসব 
পোস্তার মধ্যবর্তী পরিসরের পরিমাণ গড়ে ৪৯.২৫ ফুট, ছিল। 

বুরুজ নির্মাণ : এ মসজিদে বহিঃপ্রাচীরের_চাঁ্র_কোণায় চারটি কোণ বুরুজ, 
উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরের ৮টি করে ১৬ট্রিববরূুজ এবং পূর্র ও পশ্চিম প্রাচীরের 
১২টি করে ২৪টি মধ্যবর্তী বুরুজ সংস্থাপন করা হয়েছিল । মোট 8৪টি বুরুজ 
এর চতুর্দিকে সংযোজন করা হয়, 

অজুখানার কারুকার্য : সামাররা জামে মসজিদের অজুখানা ছিল বেশ.কারুকার্য 
খচিত । সম্ভবত যিয়াদা বাচার্দিকের অতিরিক্ত জায়গার সীমানায় অজু করার 
জন্য একটি ফোয়ারা নির্মাণ-করা হয়েছিল। এর নাম ছিল কসর-ই ফিরাউন। 
এখানে অজু করে মুসল্লিরা অনায়াসে মসজিদে প্রবেশ করতো । Hl 
স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, : আধুনিক বিশ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট 
অত্যন্ত গুরুতর ব্যবস্থা । আব্বাসীয় শাসনামলেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। 
বিশেষ কুরে-লামাররা মসজিদের যিয়াদার মধ্যেই একটি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের 
সুব্যবস্থা'ছিল। 

বাতায়নবিশিষ্ট মিহরাব : আব্বাসীয় স্থাপত্যকীর্তি সামাররা জামে মসজিদের , 
দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি মিহরাব স্থাপিত ছিল। 
আয়তাকারের এ মিহরাবের প্রশস্ত ছিল ৮.৫০ ফুট এবং গভীরতা ছিল ৫.৭৫ 
ফুট। মসজিদের উভয় পাশে দুটি করে গোলাপি মর্মর স্তম্ভ ছিল। এর কেবলা 
কোঠার দুপার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি বাতায়ন ছিল। তবে মিহরাবের 
খিলানপথ বরাবর মিহরাবের ওপর কোনো গবাক্ষ পথের ব্যবস্থা ছিল না। 
উন্মুক্ত সাহন : সাহন আরবি শব্দ, এর অর্থ চতৃর, আঙ্গিনা, উন্মুক্ত স্থান 
ই টুর দিলেন একট রর সাং বিল) এট দিন দিকের 
আবেষ্টনী কোঠা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 

ন্তম্ভ ও খুঁটিবিশিষ্ট : সামাররা মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সারি সারি স্তম্ভের 
ব্যবহার । স্তম্ভগুলো মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। কেবলা 
অনুরূপ ২৪টি সারিতে ৩টি করে খুঁটি ব্যবহৃত হয়। চতৃরের পূর্বে প্রত্যেক 
সারিতে ৪টি করে থাম ব্যবহৃত হয়। সামাররা মসজিদে ইটের শিল্প এবং 
মার্বেল পাথরের স্তম্ভের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সামাররা মসজিদ আব্বাসীয় যুগে নির্মিত 


বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। এ যুগ শুধু 

ইসলামের ইতিহাসে নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। 

৩ আব্বাসীয় পুলি সাতে এল নাশ 

আব্বাসীয় শাসনামলে রী মুসলিম সভ্যতা ও, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিকাশ লাভ করে। 

আব্বাসীয় যুগে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির'রিকাশ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. শাসন পদ্ধতি : আব্বাসীয়/খলিফাগণ একটি সুশৃঙ্খল শাসনপদ্ধতি গড়ে 
তোলেন। শাসনকার্ষের মুরিধার জন্য সাগ্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা 
হয়। শাসনপদ্ধতিকে সুগ্নমভাবে পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর ছিল। 
দপ্তরগুলোর মাধ্যমে :শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। এই দপ্তরগুলোর 
সা TEE ea CL EE Ee 

পরিবর্তনের ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। 

২. বৈষয়িক : বিভিন্ন দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগ খ্যাতি 
হিল দেশের এশর্য সংগ্রহ করে আব্বাসীয়গণ তাদের ধনভাণ্তার 

করেন। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট 
উন্নয়ন সাধিত হয়। চীন, ভারতবর্ষ, মালয় উপদ্বীপ, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি 
দেশের সাথে বাণিজ্যের পথ তৈরি হয়। এ যুগে কুটির শিল্পেরও উন্নতি সাধিত 
হয়। আব্বাসীয় খলিফাগণ এ যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হাসপাতাল, 
বিদ্যালয়, সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপন করেন। 

৩. সামাজিক অবস্থা : সি বগে সারির দি সার লাগ 
'ঘটে। এ যুগের আরবরা নিজেদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে মিশ্রজাতিতে পরিণত হয় । 
সমাজে খলিফার পরই ছিল উচ্চ কর্মচারীদের স্থান। এ যুগে নারীরও একই 
অবস্থা ছিল। তারা স্বাধীনতা ভোগ করতো । খলিফা মাহদীর বেগম খাইজুরান, 
মাহদীর কন্যা উলাইয়া, রশীদের মহিয়ধী জুবাইদা প্রমুখ নারী রাজকার্যে এবং 


্প ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৮১ 


৪. শিক্ষা ও সাহিত্যের বিকাশ : আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে ইসলামী সভ্যতায় 
এক ব্বর্ণযুগের শুরু হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতিতে বিশ্বের 
ইতিহাসে 'ার্াসীরা যুগ এক পর্ণ সান অধিকার করে আছে। 
নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. অনুবাদ কার্যক্রম : আন্বাসীয় শাসনামলের অনুবাদ বিভাগ ইসলামী 
শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আব্বাসীয় 
খলিফাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে অনুবাদ বিভাগের 
কাজ লম কা মা ত আল 


[ ধক বিশুদ্ধ ও জগৎশ্ৰেষ্ঠ 
হয়। এ গ্রন্থগুলোর সংকলক 
মাজাহ, নাসায়ী, আবু দাউদ ও 


পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি ফিকহের গবেষণার 
ফিকহ’ আব্বাসীয় আমলেই রচিত হয়েছিল। 


আল আরদ' নামে একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। ইসলামের এ 
ব্যবহার করেন। আব্বাদীর বুলে “কিতাব আল বুলদান', 'আল আলাক', 

আন নাফিসাহ', ‘আল খারাজ, “মরুষ আয যাহাব ওয়া মা"দিল 
জাগহার পৃতি গোল অহ পরদীত হয় এ ময় জাল তের বিকার 
উল হিন্দ' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান বিষয়ে 


বখতিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁরা পারিবারিক চিকিৎসা 


জ. পি 


রান জ্রযতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জা 


ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয় আমলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা 
করার ব্যবস্থা ছিল পারস্যের অনুকরণে খলিফা হারুনুর রশীদ বাগদাদে 
বিমারিস্তান বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগে যেসকল চিকিৎসক 
চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশ্ষে অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
ইবনে সিনা প্রমুখ । 

ইতিহাস : ইতিহাস চর্চা আব্বাসীয় যুগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নতি লাভ 
করে। খলিফা মামুনের রাজতৃকালে এতিহাসিক ওয়াকিদীইঞ্সালামের 
বিজয়কে কেন্দ্র করে একটি মূল্যবান এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। 
আব্বাসীয় যুগে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন আল্লামা 
জারীর আত তাবারী। তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলি পীন. অনুসারে লিপিবদ্ধ 
করেন। তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনা 
সংবলিত বিশ্ব ইতিহাস সংকলন করেন। তীর, বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখ আর 


রাসূল ওয়া মূলক" । এ গ্রন্থ ৩ হাজার 
, দর্শনশান্্র : আব্বাসীয় শাসনামলে হিল 


দা 


< & 
সংকলিত পের রা কব ভাতা সারের ওপর 
বিভিন্ন গ্রন্থ রচন্্রা করে আল কিন্দির সমন্বয় সাধনের চেষ্টাকে সামনে 
{খ্যান। তার বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 
“রিসালাত, ফুসুল উল হিকমা'। ইবনে খাল্লিকান বলেন, “দর্শনশান্ত্রে আল 
বস রা সাজ সাদি পর দিশল ীক 


£জায়ারীর শাসনামলে ররিজনারের বরই ভি সারিত হা; 
গণিতবিদ আল জাবের ও আল খাওয়ারিজমী আর্কিমিডিস ও 


ওয়াফাও ত্রিকোণমিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাছাড়া আল বেরুনী, 
ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম প্রমুখও শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 

জ্যোতিৰ্বিদ্যা :  জ্যোতির্বিদ্যায় আব্বাসীয়দের উৎকর্ষের মূলে ছিল 
মানমন্দির প্রতিষ্ঠা। নবম শতকের প্রথমদিকে জুন্দেশাহপুরে প্রথম 
বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার জন্য একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্দ ইবনে 
আলী এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবি মনসুরের তত্বাবধানে খলিফা মামুনের 
সময় সামাররায় একটি মানমন্দির নির্মাণ করা হয়। এখানে সৌরমণুল, 
গ্রহ নক্ষত্র, ধূমকেতু, অক্ষরেখা প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে বহু 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৮৩ 


রসায়নবিদ। তিনি রসায়নশাস্ত্রের ওপর বাইশখানা গ্রন্থ রচনা ক্রেন 
এগুলোর মধ্যে ‘কিতাব আর রহমা, কিতাব আত তাজস্্রী, এবং আল 
জিবাক আস সরকী' গ্রন্থ তিনটি প্রকাশিত হয় । তিনি উন্মীকরণ, লঘুকরণ, 
বাম্পীকরণ, উর্ধ্বপাতন, তরলীকরণ এবং স্ষটিরীকরণ প্রভৃতি সূত্রের 
উন্নতি সাধন বি তাছাড়া আল রাজ্ীও “সে যুগের অন্যতম 
রসায়নশাস্ত্রবিদ ৫ 


ট. রত ও অইনশাজ : আববাসীয় কাল মামুনের শাসনামলে 
ধর্মতত্ত্ব, হাদীসশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও ভাষাতত্ প্রভৃতি বিষয়ে অবিরাম চর্চা 
চলতে থাকে খালিফা নিজেও কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং কুরআনের 


| sien Fon Oe or PE মৃৎশিল্প, হস্তলিখন 
শিল্প, সংগীত প্রভৃতি । আঁব্রাসীয় যুগের শিল্পের কাঠামো থেকে এ যুগের উন্নত 


এ যুগের মুসলিম সাহিত্যের দ্বারা বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডার হয়েছে সমৃদ্ধ । 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসন, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগে মুসলিম সভ্যতা পূর্ণরূপে বিকাশ পায়। এ যুগে 
মুসলমান মনীষিগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিল না, যেখানে পদার্পণ 
করেননি । মুসলিম সভ্যতার বহু দান ইউরোপীয়রা গ্রহণ করে তাদের সভ্যতাকে 
পরবর্তীতে সমৃদ্ধ করেছে। ইউরোপীয়রা সংখ্যা লিখন পদ্ধতি, দশমিক পদ্ধতি, 
শূন্যের ব্যবহার ইত্যাদি মুসলমানদের নিকট থেকে গ্রহণ করে। 


৫৮৪ ৬রালজ্ঞত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বষ জজ 


সাধন করে ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে আছে। এ যুগে 
রাজস্বব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক নীতির অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য ন্যায্য অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় যুগের এশ্বর্য ও সমৃদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় মূলত বিপুল 


পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে। এ সম্পর্কে পি. কে. হিন্টি বলেন, 
শাসনামলে রাজস্ব আদায়ের যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে Ee য় যে 
যে 


জন্য ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল দিওয়ান আল 
খারাজ। এর অর্থ হচ্ছে রাজস্ব বিভাগ । এ বিভাগটি উমাইয়া যুগেও ছিল, তবে 


ক রাতের অর্থ প্রাচ্য, পবিত্রতা, বৃদ্ধি ইত্যাদি। শরীয়ত নির্যারিত 

পদ্ধ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নিষস্বার্থভাবে কোনো 

ই্ররিদ্র মুসলমানকে দান করাকে যাকাত বলে । যাকাত মূলত খাদ্যশস্য, 

গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য দ্রব্য, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির ওপর 

ধার্য করা হতো । নিয়ে এগুলোর যাকাতের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো- 

(i) খাদ্যশস্য : ভূমিতে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য পাচ ওয়াসকের বেশি হলে তাতে 
যাকাত দেয়া ফরয । ফসল যদি বিনা সেঁচে, খাল নদীনালার পানি দ্বারা 
উৎপাদন করা হয়, এক্ষেত্রে এক দশমাংশ, আর সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত 
ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়া হতো। 

(i) স্বর্ণ রৌপ্য : কোনো মুসলমানের নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার 
জন্য শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। 

০৮০১১ উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের 

পালিত পশুর জন্য আলাদা আলাদা যাকাত ধার্য করা হয়। 
See EET a SL Or Eee 
পাচটি, গরু মহিষ তিরিশটি, ছাগল কমপক্ষে চল্লিশটি হলেই 
এগুলোর ওপর যাকাত দেওয়ার বিধান কার্যকর ছিল। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৮৫ 


খ. জিযিয়া : অমুসলমানদের ওপর ধার্যকৃত কর জিযিয়া। আব্বাসায় আমলে 
ইসলামের বিধি বিধান অনুযারী জিম্মি অমুসলমানদের নিকট থেকে 
জিযিয়া আদায় করা হতো। তবে গরিব, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, শিশু 
এবং পুরোহিতদের এ করের আওতার বাইরে রাখা হতো । এ যুগে তিনটি 
নির্দিষ্ট হারে জিযিয়া গ্রহণ করা হতো। বার্ষিক ৪৮ দিরহাম ধনীদের ওপর, 
২৪ দিরহাম মধ্যবিস্তদের ওপর এবং নিয় মধ্যবিস্তদের ওপর ১২ দিরহামে 
জিযিয়া আদায় করার নিয়ম চালু ছিল। 


ল উৎপাদিত ফসলের ওপর উশর ধার্ধ করা 

হতো । যেষন্র জমিতে বৃষ্টির পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হতো সেসব জমির 
এক দশমাংশ উশর আদায় করা হতো। আর যেসব 
্ম সেচ দ্বারা চাষাবাদ করা হতো সেসব জমিতে শতকরা বিশ 


ছা. 7 ্নীন : আব্বাসীয় আমলে রাজস্ব আদায়ের উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল 
মুসাদেরীন। কোনো মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত লাওয়ারিশ সম্পত্তি এবং উচ্চপদস্থ 
সরকারি কর্মচারীদের পদচ্যুতির পর তাদের সম্পত্তি মুসাদেরীন নামে পরিচিত 
ছিল। অনেক সময় তা ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও আদায় করা হতো । 
জ. উপটৌকন : আব্বাসীয় খলিফাগণ বিভিন্ন উৎসবের সময়ে জনগণের 
নিকট থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করতো। এসব উপঢৌকন রাষ্ট্রীয় আয় 
হিসেবে বিবেচনা করা হতো। 

ঝা. শিল্পজাত দ্রব্য : আব্বাসীয় আমলে বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর 
রাজস্ব করা হতো। বিশেষ করে বিক্রীত কাপড়ের ওপর এ কর 
নির্ধারিত হতো। তাছাড়া বিভিন্ন খনির ওপরও এ কর নির্ধারিত হতো। 
আব্বাসীয় যুগে এ খাত থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হতো । 
এ. অন্যান্য : আব্বাসীয় যুগে রাজস্ব আদায়ের উল্লিখিত উৎসগুলো ছাড়াও 
আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। সেসব উৎস থেকে নিয়মিত রাজস্ব 
আদায় করা হতো । এগুলোর মধ্যে ছিল রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন, 
বিলাসদ্বব্য, কল কারখানা টাকশাল ইত্যাদি। 


৫৮৬ পযাল্দ আলতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ জর 


২. রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িতি : আব্বাসীয়' যুগে রাজস্ব আদায়ের সকল কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করার দায়িতৃ ছিল রাজস্ব কর্মকর্তার । তাকে বলা হতো রাজন্বপ্রভ। 
তিনি জনগণের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করে কোষাগারে জমা দিতেন। 
রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত পালনের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার বিভিন্ন ধরনের 
সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হতো। এক্ষেত্রে “খাজিন', “কাতিব' ও 
“মুশরিফ' সহযোগিতা করতেন। খাজিন কোষাধ্যক্ষ, কাতিব সচিব এবং 


“দিওয়ান আল জিমান: আয় ব্যয়ের নির্ভুল তথ্য রক্ষা বেক ভূমিকা 
পালন করতো। খলিফা আল মাহদী এর প্রতিষ্ঠাতাছিলেন। এ সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক মূলার বলেন, “পারস্য প্রথার ভিত্তিতে পৃথক বিভাগ (দিওয়ান) 
বিশেষভাবে সৈন্যবাহিনী, রাজস্ব এবং আয়কর: ডাক' ও প্রদেশসমূহ নিয়ে 
একটি সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবম ও দশম শতকে এটি 
ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে ।” সুত্র বলা যায়, এক্ষেত্রে আব্বাসীয় 
খেলাফতের অবদান অপরিসীম | এ) 

৪. রাজস্বের পরিমাণ : আব্বাসীয় যুগ্গা্রাজস্থ আদায়ের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ 
ছিল। বিভিন্ন খলিফা বিভিরাংয়ে “বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব 
আদায় করতেন। ফলে/আব্বীসীয় যুগে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একটি 
স্থিতিশীলতা বজায় ছিল (মূলত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন খাতে 
বিভিন্নভাবে জনগণ,খলিফাদেরকে প্রদান করতো। 

৫. রাজস্ব আদায়েরংউদ্দেশ্য : আব্বাসীয় যুগে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে 
জনগণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে 
খলিফাগ্রতঅর্থ আদায় করতেন । আদায়কৃত অর্থ খলিফাদের ব্যয় নির্বাহ এবং 
জনগ্রগ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। 

উপসংহার): পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় আমলে বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব 

সংগ্রহ করা হতো। আর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি 

প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাজস্ব আদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 
দায়িতৃও ছিল রাজন্বপ্রভুর উপরে । অতএব বলা যায়, আব্বাসীয় শাসন কাঠামোর 
গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর হিসেবে রাজস্বব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ় । 


ঘর প্রশ্ন : ১৭৪ ৷৷ গণিত ও সাহিত্যে মুসলিম মনীষীদের অবদান আলোচনা কর। 
অথবা, অঙ্কশাত্্র ও সাহিত্যে 'র অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ। 
ভু উপস্থাপনা : অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মঘহণ করেন কতিপয় মুসলিম 
মনীষী ৷ তারা তাদের প্রতিভার মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিস্তৃতি দান 
করেছেন। দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, অঙ্ক, ন্যায়শাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, হাদীস, তাদের স্পর্শে বিকশিত হয়। এ যুগের উন্নত 
সাহিত্য, প্রতিভার বহুমুখী ক্ফুরণ ও মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ এর প্রতিটি অদ্ভুত 
জ্ঞানচর্চার স্বাক্ষর বহন করে এবং আরবগণ যে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রগামী ছিলেন তা 
যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলে । 


জর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৮৭ 


৩ গণিতশান্ত্রে মুসলমানদের অবদান 
গণিতশাস্ত্রে মুসলমানগণ অসামান্য কৃতিত্ব রাখেন। অধ্যাপক আরনন্ডের মতে, 

“প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণই সমতলক্ষেত্রে, গোলাকার ও ব্রিকোণমিতির প্রতিষ্ঠাতা ।” 
বীজগণিত, পরিসংখ্যান প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোও মুসলমানদেরই 
আবিষ্কারের ফল। নিয়ে গণিতশাস্ত্ে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
১. আল খাওয়ারিজমী : সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতশান্ত্রবিদ ছিলেন আল খাওয়ারিজমী ৷ তিনি 
প্রাচীন অঙ্ক ও বীজগণিতের সূত্রগুলোকেও সুসমৰিত করেন। "হিসাব আল 
জাবার ওয়াল মুকাবিলা' বীজগণিতের ওপর তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভু । বার 
শতকে এটি ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। ষোল শতক পর্যন্ত এ 
সর পারি রুকন তা এত নাসিমের 
নামের উৎপত্তি। জর্জ মারসনের মতে, “আল খাওয়ারিজয়ী/ছিলেন জাতির 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম এবং তার সময়ের 'জর্রশেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ৷” 
খাওয়ারিজমী প্রথম শুন্যসহ অন্যান্য সংখ্যার ব্যুরহার আরম্ভ করেন। তার 
পু পম পপ 

: আধুনিক বীজগণিত্রেউসাবিঙ্কারক ছিলেন ঈসা আল 


০০ পি -এ২ বেরুনী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রবিদ ৷ 
০ রি সি সু ERE 

এ আকার এর অক্ষাংশ ও 
দ্রাঘিমার আলোচনা করেন। 

৪. ওমর খৈয়াম): ওমর খৈয়াম এগারো শতকের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন। আরবি 
গণিত্রশান্ত্রকে তিনি বিশেষভাবে উন্নীত করেন। তিনি ঘন সমীকরণ এবং 
অন্যান্য উন্নত শ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ও সেগুলোর সংজ্ঞা 
অনুযায়ী শ্রেণিভুক্তি করার মাধ্যমে বীজগণিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধি সাধন করেন। 
এগারো শতকে আরবি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রেখে তিনি উল্লেখযোগ্য 


৫. নাসির উদ্দিন তুসী : গণিতশাস্ত্রে যেসব মুসলমানের অতুলনীয় অবদান রয়েছে 
তাদের মধ্যে নাসির উদ্দিন তুসী অন্যতম । তিনি জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি -ও 
জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ত্রিকোণমিতিকে 
জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে সমতল এবং গোলকবৎ ত্রিকোণমিতি 
সংক্রান্ত আলোচনা করেন। নাসির উদ্দিন তুসী গণিত বিষয়ক মোট যোলটি গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

৬. আল বাত্তানী : একজন বিশিষ্ট মুসলিম গণিতশাস্ত্রবদ ছিলেন আল বাত্তানী। 
মধ্যযুগ ও পরবর্তী মনীষীদের কাছ থেকে তিনি মুসলিম গণিতবিদ হিসেবে 
ভূয়শী প্রশংসা লাভ করেন। তিনি ব্রিকোণমিতির প্রথম প্রণালিগুলোকে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় করে তোলেন। এছাড়াও গণিতশান্ত্রে মৌলিকতার জন্য বাহাউদ্দিন 


৫৮৮ ৬্রালজন্জ্হ- ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


আমীল, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল কালাহাদীর রচিত গ্রন্থ ‘সংখ্যাসূত্র', গোলাকার 
ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে ইবনে রুশদ, আবুল ওয়াহিদ, আল ফারাবি জ্যামিতির ওপর, 

সূত্র আবিষ্কারক হিসেবে সাবিত ইবনে কুররাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
৭. মুহাম্মদ ইবনে জাবির : মুহাম্মদ ইবনে জাবির ছিলেন একজন খ্যাতিমান 
মুসলিম গণিতশাস্ত্রবিদ। তিনি ব্যাপক চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে গণিতশান্ত্রকে 
বেশ সমৃদ্ধ করে তোলেন। আরবদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রিকোণমিতির 

অনুপাত প্রকাশ করেন। a 
৮. আট কলি লিন মীরের সা কলিম এনাম 
ছিলেন মধ্যযুগের খ্যাতিমান গণিতশাস্ত্রবিদ। আবুল ক্লাপ্সিম জগদ্বিখ্যাত 


গণিতবিদ আল কেরুনীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি (রিশেধ করে জ্যামিতি, 
সংখ্যাশান্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর প্রচুর গ্রন্থ রচন্না করেন। 
৯. আল ফারাজি : গণিতশাস্ত্রে যারা বিশেষ কৃতিতৃ রাখেন তাদের মধ্যে আব্বাসীয় 


শাসনামলের আবু বকর মুহাম্মদ আল ফারাজি/অন্যতম। এগার শতকে তার 
আত্মপ্রকাশ হয়। গণিত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রস্ত, ‘আল শফি ফিলহিসাব' তার অমর 
রচনা। এ গ্রন্থে আল ফারাজি সংখ্যাগুন্বোক্রে শব্দের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। 
১০. আহমদুন নাসাভী : আহমদুন নাগাভী ছিলেন আল ফারাজির সমসাময়িক 
মুসলিম গণিতশাস্তরবিদ। তিন্নিতীর এ গ্রন্থে ভগ্নাংশ, বর্গ ও ঘনমূল সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেন এতে তিনি ভারতীয় সংখ্যার প্রয়োগ করেন। 
নাসাভী বীজগণিতের অনেক ও কঠিন বিষয়ের সমাধান করেন। 


2 সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান 
আব্বাসীয় যুগে মারি আভিজাত্য প্রথার বিরুদ্ধে পারস্যবাসী যে আন্দোলন শুরু 
করেন তার মূল উর ছিল সাহিত্য । নিম্নে সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান 


আলোচনা ক; ঁ 
>. নান) ইবনে সাবিত (রা : সাহিত্যে হাসসান ইবনে সাবিত (রা)-এর 
ব্দান অতুলনীয় । (স)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতিমান এ কবি 

অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। স্বয়ং মহানবী (স)-এর অনুপ্রেরণায় তিনি মার্জিত ও 
রুচিশীল সাহিত্য চর্চায় অভাবনীয় অবদান রেখে স্মরণীয় হন । 

২. জালালউদ্দিন রুমী : সাহিত্যক্ষেত্রে জালালউদ্দিন রুমী বিস্ময়কর কৃতিতৃব 
রাখেন। তিনি সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক এবং সুফি হিসেবে সর্বজন ৷ 
তার রচিত ‘মসনবী' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এটি সুফিদের জন্য এক অনন্য 
আলোর দিশারি। উল্লিখিত কবি সাহিত্যিক ছাড়াও আরো অনেকে 

তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তাদের মধ্যে ইবনে ইসহাক, 
শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 

৩. আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানি : আল ইস্পাহানি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ 
স্থান দখল করে আছেন। তার রচিত ‘কিতাব আল আঘানী' আরবি সাহিত্য ও 


হুর ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৮৯ 


৪. 


১০, 


১১, 


, আবু নওয়াস ও আবুল আতাহিয়া : খলিফা 


আল জাহশিয়ারি : আল জাহশিয়ারি আরব্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছেন । আরবি সাহিত্যে আরব্য উপন্যাস একটি অনন্য স্থান 
দখল করে আছে। দশম শতকের মধ্যভাগে ইরাকে 'আলেফ লায়লা ওয়া 
লায়লা’ প্রণীত হয়। আল জাহিশিয়ারি ভারতের বিভিন্ন গল্প অবলম্বনে "হাজার 
আফসানা’ নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার ওপর ভিত্তি করেই ‘লায়লা ওয়া 
লায়লা' রচিত হয়। ভারতীয় উপকরণ ছাড়াও এতে হিকু, গ্রিক ও মিসরীয় 
উপাদান সংযোজন করা হয়। 


. বাশশার ইবনে বুর্দ : বাশশার ইবনে বুর্দ ছিলেন কাব্যচ্চার ঈুরোধা। 
এতিহাসিক 


জোসেফ হেল বলেন, “যখন পাশ্চাত্য প্রেমকাব্য ছিল, 
তখন আরব দেশে এটি চরম উৎকর্ষ লাভ করে।” বাশশার ' বুর্দ অন্ধ 
০৭৮০০০০০৮০৬, [করা হয়। 


সভাকবি ছিলেন আবু নুওয়াস। তিনি প্রেমের ব 
করেন। এছাড়া আবুল আতাহিয়া একজন 


উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন মধ্যে আবু নুওয়াস ও আবুল 
আতাহিয়া উল্লেখযোগ্য । ৭ 


ছিলেন একাধারে কবি, এঁতিহাসিক সুরকার এবং 
পিপি ৬৯ Bo see 3 
মালিক শাহ :, ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক ও কবি। 
তিনি ছিলেন। তিনি তার রাজধানীতে সাহিত্যের প্রসার 
“জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য তিনি 
ও জ্ঞানী গুণীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। 
আবুল কাসেম ফেরদৌসী : সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন আবুল কাসেম 
ফেরদৌসী । তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন। সুলতানের 
নির্দেশে তিনি ষাট হাজার শ্লোক সংবলিত “শাহনামা' রচনা করেন। এছাড়াও 
তিনি ফারসি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। 
মহামতি আকবর : মুঘল সম্রাট আকবরও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান 
রেখেছে। তিনি স্বয়ং সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি কবি সাহিত্যিকদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আবুল ফজলের “আকবরনামা" ও 'আইন-ই আকবরী' 
এবং নিজামউদ্দীনের 'তবাকাত-ই আকবরী' তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত । 
পারস্যের শেখসাদী : পারস্য কবি শেখসাদী সাহিত্যে অতুলনীয় অবদান 
রাখেন । সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তার অবদান রয়েছে । উপদেশ ও 
নীতিজ্ঞান বিষয়ক বুসতা ও গুলিস্তা গ্রন্থ দুখানা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
হিসেবে পরিচিত ৷ মূলত তিনি নীতি বিষয়ক কবিতাই বেশি লিখতেন। 
তার নীতি বিষয়ক কবিতা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উপমা হিসেবে 
এখনো ব্যবহৃত হয়। 


৫৯০ ___ াল জাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ 


১২. মুতানাবৰী : ইবনে হোসাইন আল মুতানাববী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অপর খ্যাতিমান 
সাহিত্যিক: দেওয়ান-ই মুতানাব্বী তার রচিত আরবি সাহিত্যের এক বিশাল কবিতার 
ভাগ্ডার। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন রাজা বাদশাহর সভাকবি ছিলেন। এমন কি আধুনিক 
বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কাব্য সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, গণিত ও সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমান মনীষিগণ গুরুতৃপূর্ণ 

অবদান রাখেন। তারা বিভিন্নমুখী প্রতিভা দ্বারা সভ্যজগৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। 

সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি গণিতশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন্,অধ্যায়ের 
সুচনা করেন। কলে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখারই বিকাশ কু য় 


পশু: ১৭৫ & আব্বাসীয় আমলের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা রিব্রণীদাও। ' 
অথবা, আব্বাসীয় যুগের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যাজন্ি।লেখ 
উত্তল ।। উপস্থাপনা : আব্বাসীয় খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে একটি 

নবযুগ সূচিত হয়। আবুল আব্বাস ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । আবুল আব্বাস 
কো তে ক জা তানি বিভিন্ন খলিফা বাজ করেন? 
রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে উমাইয়া 
রাজত্বের সমগ্র দেশে সুষ্ঠু, শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যেসব প্রদেশ সৃষ্টি হয় 
আব্বাসীয় আমলে সেগুলোর কোনো পরিরর্তন সাধিত হয়নি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
স্বার্থে আব্বাসীয়গণ সর্বজনীন শাঙ্াবযাসথ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। আব্বাসীয়গণ শুধু 
সাম্ৰাজ্যই প্রতিষ্ঠা করেননি; ব্রীজের ভিতকে মজবুত করার জন্য একটি সুষ্ঠ 


শালনবাহা কু ভঁমিকা পালন করে! এ ব্যবস্থা, মাধ্যমে ইসলামী রা 
মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয়। নিয়ে আব্বাসীয় আমলের প্রাদেশিক 
বি Anshan lt 

১. প্রাদেশিক বিকেন্দরীকরণ : আব্বাসীয় রাজতৃকালে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হেজাজ, জাযিরা, বাহরাইন, 
প্রভৃতি প্রদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ প্রাদেশিক বিকেন্দ্রীয়করণের 
ফলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করা সহজ হয়। 

২. প্রদেশ সংখ্যা : আব্বাসীয় শাসনামলে বিকেন্দ্রিকৃত প্রদেশের সংখ্যা সম্পর্কে 
ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রচলিত রয়েছে। ইবনে খালদুনের মতে, “হারুনুর রশীদ 
এবং মামুনের খেলাফতকালে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ৩৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 
ধতিহাসিক হিন্টির মতে, “এঁ সময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ২৪টি প্রদেশে বিভক্ত 
ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো রাজস্ব ইউনিট হিসেবে পরিগণিত হতো ।" 

৩. সাম্লাজ্যের বিভক্তিকরণ নীতি : উমাইয়া শাসনামলের ন্যায় আব্বাসীয় আমলে 
সাম্রাজ্যকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর একটি ভাগ ছিল আল 
মাগরিব বা পশ্চিমাঞ্চল, অপরটি ছিল আল মাশরিক বা পূর্বাঞ্চল। খলিফা 
হারুনুর রশীদ জাফর বার্মাকীকে পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিনিধি এবং ফজল বার্মাকীকে 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯১ 


পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগদান করেন । পরবর্তীতে বার্মাকী বংশের 
পতন হলেও এ বিভক্তি নীতি প্রচলিত ছিল। 


ডিন সানা 
কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী হিসেবে গুরুতৃপির্ণ)ভূমিকা পালন 


জানমালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপর্ভার নিশ্চয়তা দিতেন । বহিঃশক্রর 
আক্রমণ ও অমুসলমানদের ইসলাম বিরোদ্ধী অপপ্রচার রোধে তাঁকে তৎপর 
থাকতে হতো । এছাড়াও রাজস্ব বিভাগের সার্বিক দায়িতৃ ছিল আমীরের ওপর । 

৬. আমীরদের শ্রেণিবিভাগ : এতিহাগ্রিক আল মাওয়াদী প্রাদেশিক আমীরদের 
দায়িত কর্তব্য ও ক্ষমতার ভিত্রিতে্জামীরদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা_ 
(ক) অসীম ক্ষমতার, (কতা ও পে) কষা দখলকারী স্বাধীন 
অদক্ষ ও দুর্বল খলিফাগণ দক্ষ ব্যক্তিদেরকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করেন এবং 
যোগ্য ও দক্ষ খলিফারা সীমিত ক্ষমতা দিয়ে আমীর নিযুক্ত করতেন । আর কেন্দ্রের 
দূরবর্তী প্রদেশের আমীরগণ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদেশ শাসন করতেন । 

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার' শ্রেণিকরণ : আব্বাসীয় শাসনামলে প্রদেশের শাসনকার্য 

পরিচালনার জন্য কতিপয় বিভাগ ছিল। যথা : (১) দিওয়ানুল খারাজ, (২) 

দিওয়ানুল,হিবাহ । এছাড়া বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাযী নিযুক্ত করা হতো। 

এগুলোত্ছ্বারা সরকার প্রদেশে সকল প্রকার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো । (৩) 

দিওয়ানুর রাসায়েল, টা জমার 2 বানা [রা 

দিয়া, (৭) দিওয়ানুল কাজা ও (৮) দিওয়ানুশ শুরতা। নিম্নে প্রাদেশিক 
বিভাগসমূহ আলোচনা করা হলো- 

১. দিওয়ানুল খারাজ : প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বিভাগ হলো দিওয়ানুল 
খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ । এ বিভাগ শাসন বিভাগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা 
বিভাগ । তৎকালে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল ভূমি কর। আব্বাসীয় যুগে 
এ বিভাগকে অর্থ বিভাগের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহ 
করতো এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতো। আব্বাসীয় যুগে রাজস্বের 
প্রধান উৎস ছিল যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, খুমুস, আল ফাঈ, উশর, গোচারণ 
কর, মাদকদ্রব্য কর, বাণিজ্য কর, আমদানি কর, লবণ ও মৎস্য কর ইত্যাদি৷ 
ভূমি কর ব্যয় হতো সৈন্যদের বেতন ও বিভিন্ন জনকল্যাণনূলক কাজে । 
মুসলমানদের নিকট থেকে সংগৃহীত যাকাত ব্যয় হতো বিকলাঙ্গ ও বৃদ্ধ 
ভুললছামদের রাক্ষগাবেক্ষগের জা জযুনলমানদের নিরট' থেকে দত 
জিযিয়া ব্যয় হতো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য । 


৫৯২. লাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


২. দিওয়ানুল হিসবাহ্‌ : আব্বাসীয় আমলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় পুলিশ 
বিভাগের মতো আরেকটি বিভাগ ছিল দিওয়ানুল হিসবাহ। এ বাহিনী ধর্ম ও 
নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ দমন করে সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার 
দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত । এ বিভাগের প্রধানকে বলা হতো মুহতাসিব। 

৩. দিওয়ানুর রাসায়েল : প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ বিভাগ ছিল 
দিওয়ানুর রাসায়েল। এ বিভাগের অর্থ হচ্ছে সরকারি পত্র বিনিময়ে বিভাগ । 
রাজকীয় আদেশ, উপাধিপত্র প্রদান, রাজদণ্ড, ক্ষমতাপত্র, রাজনৈতিক 
যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল এ বিভাগের লিফার 
নির্দেশনামা লিপিবদ্ধ করে যথাস্থানে পৌছানোর দায়িতৃ ছিল এ বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তার। এ কারণে এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকেচ্রিভিন্ন ধরনের 
গোপনীয়তা রক্ষা করতে হতো। তাই এ বিভাগের./নিয়োগ করার সময় 
বিচক্ষণতা, পারদর্শিতা ও উচ্চশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুতৃ।দেয়া হতো। 


করেন। এ বিভাগ মূলত আয় ব্যয়ের হিসাব কাজে ন্যস্ত থাকত। প্রশাসনিক 
দপ্তরের ক্ষমতা ৯১১ ০ এ বিল সপ 
ET 


ঘোড়ার,র্রিলের ব্যবস্থা ছিল। আব্বাসীয় যুগে সমগ্র রাজ্যে সর্বমোট ৯৫০ রিলে 
কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠিত হয়। চিঠিপত্র আদান প্রদানের সুবিধার্থে ঘোড়া, উটের 
ডাকুবাহন দ্রুত যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট নির্মিত হয়। এ যুগে চিঠিপত্র আদান 
প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবুতর ব্যবহার করা হতো ৷ ডাক বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তাকে বলা হতো “সাহিব আল বারিদ' | এ পদে দায়িতৃশীল, বিশ্বস্ত ও 
কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হতো। 

৬. দিওয়ানুদ দিয়া : খলিফার নিজস্ব ধন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য 

দিওয়ানুদ দিয়া বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিভাগটি প্রদেশের ভূ-সম্পত্তি 
সা WUE সাধারণত প্রজাকুলের মধ্যে খাসজমির 
ন্যায়ভিত্তিক বন্টন ও সংরক্ষণের কাজ ন্যস্ত ছিল এ বিভাগের ওপর । 

৭. দিওয়ানুল কাজা : আব্বাসীয় আমলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 
দিওয়ানুল কাজা তথা বিচার বিভাগ। সাধারণত প্রাদেশিক কাজি প্রদেশের বিচারকার্য 
সম্পাদন করতেন । তিনি কোন্দ্রের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন। 

৮. দিওয়ানুশ শুরতা : আব্বাসীয় আমলে প্রাদেশিক ব্যবস্থার অপর বিভাগ ছিল 
দিওয়ানুশ শুরতা বা পুলিশ বিভাগ । সাধারণত প্রাদেশিক বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা, চুরি, 
ডাকাতি ও রাহাজানি বন্ধ করে নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তার কাজে এ বাহিনী 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো । খলিফা পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ করতেন । 


"= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯৩ 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় যুগের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু ও 
সুন্দর পরিচালনার জন্যই এ যুগ ইসলামের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে। 
এ যুগের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক উমাইয়া যুগেও ছিল তবে এগুলোর 
কার্যকারিতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে মূলত আব্বাসীর যুগে । 


জপ্রশ: 1 


ক্ষরণ ও মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ এর প্রতিটিই তত জ্ঞানচর্চার স্বাক্ষর বহন করে 
এ আরবে রতি বিষয়ে আমাদের ছিলেন তা যথার্াবে তপন করে 
৩ ইতিহাসশান্রে মুসলমানদের অবদান ৪ 
হতিহাস চা উমাইয়া খেলাফতে শর হলেও আব্বাসী শাসনামলে তা উৎকর্ষ লাভ 
জো নাগ নখ রে ক্যান তুলি আগত জন বর? 

বধু মাদায়েনী : আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
>. 

en UE won রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম । তিনিই 


, কাৰ্যকলাপ 
সঞ্জহ করেন। তিনি বিখ্যাত সংগীত বিশারদ ইসহাক আল মসুলীর 
লাভ করেন। তার রচিত গ্রন্থ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যেমন_ (ক) 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের ঘটনাবলি, (খ) কুরাইশদের বিবরণ, (স) সন্তরান্ত 
লোকদের বিবাই ও তৎকালীন নারীদের বিবরণ, (ঘ) হজরত আবু বকর (রা) 
থেকে বত সি পর্যন্ত খলিফাদের বিবরণ, (ঙ) ইসলামের এতিহাসিক 
ঘটনাবলি, (চ) ইসলামের বিজয় কাহিনী, (ছ) আরবজাতির বিবরণ, (জ) 


ঘাস রা নর সু ons + 
খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। ফলে ইতিহাসে ক্রুসেডের ধর্মযুদ্ধের কাহিনী 
সংযোজিত হয়। 

৩. আল ওয়াকিদী : হিজরী দ্বিতীয় শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক ছিলেন আল 
ওয়াকিদী। তিনি তার লেখনির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন । ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ ও বিজয় 
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কাহিনী নিয়ে তিনি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি হাদীস ও ইসলামী নিয়ম 
কানুনের নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় তিনি 
সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা লাভ করেন । 

৪. ইবনে খালদুন : ইবনে খালদুন ছিলেন আরব জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
এতিহাসিক। “কিতাবুল ইবার' রচনা করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মূলত সভ্যতার উত্থান 
পতনের কারণসমূহ মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের প্রাকৃতিক ও. নৈসর্গিক 
প্রভাব, খাদ্য ও আহার্ের প্রভাব, আবহাওয়ার প্রভাবের গুরুত্ব আলোচনা 
করেন। তার সম্পর্কে হিষ্রি বলেন, রদ নল বু নও এবং 
সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক দার্শনিক হিসেবে | 


তাঁর সমসাময়িক এতিহাসিক ছিলেন দিনাওয়ারী ইবনে কুতাইবা ও দিনাওয়ারী 
লিখিত গ্রন্থ আল ‘আখতার উত তিওয়াল'/ব্িশেধভাবে সমাদৃত হয়। তাছাড়া 
তার এতিহাসিক গ্রন্থ ‘কিতাব উল মায়ারেক্ক' রাসূল (স) ও তার আরব কুলজী 
বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এগ্রস্থঁটিকে সংবাদের ভাতার বলা যায়। 

৬. আত তাবারী : আত তাবারীকে ইসলামের ইতিহাসের জনক ও শ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক বলা হয়। জ্ঞানানেষণী ও এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি 
পারস্য, সিরিয়া, ইরাক$৪ ইমিসর পরিভ্রমণ করেন। বিভিন্ন বিষযের ওপর 
লিখিত তার গ্রন্থের মধ্যে আল কুরআনের ব্যাখ্যা এবং *তারীফুর রাসূল মুলুকা' 
সুখ্যাতি অর্জন করে।)তিনি ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি বা সন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ 
করেন। আবুলুিদ্া ইবনে আসির, মিসকাওয়াহ, ইবনে কামাল প্রমুখ পরবর্তী 


সমগ্র৷৷মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি “মুরুজ উয যাহাব ওয়াল মা'আদিন 
আল জওহার' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বাহিনী 
সমৃদ্ধ লিপিবদ্ধ রূপ। এটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত তিনি প্রথম এঁতিহাসিক উপাখ্যান 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 

৮. আবুল ফারাজ ইস্পাহানি : আবুল ফারাজ ইস্পাহানি একজন গুরুত্বপূর্ণ 
ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি “কিতাবুল আগানী’ নামে একটি বিখ্যাত ইতিহাস 
গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে সকল কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী ও কার্যাবলি 
আলোচিত হয়। এটি প্রাচীন সভ্যতার ওপর লিখিত একটি মূল্যবান গ্রস্থ। 
ইবনে খালদুন একে আরবদের দলীল হিসেবে অভিহিত করেছেন। 

৯. ০ সা 

৷ তিনি জ্ঞানের সন্ধানে বহুদেশ ভ্রমণ করেন । তীর প্রধান গ্রন্থ 
হলো “ফুতুহ উল বুলদান' ও ‘আনসার উল আশরাফ’ । 'ফুতুহ উল বুলদানে' 
মুসলিম বিজয় ও বিজিত দেশসমূহের আলোচনা রয়েছে। তিনি কেবল একজন 
এঁতিহাসিক নন; বরং একজন বিখ্যাত ভূগোলবিদও ছিলেন। 


॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯৫ 


১০. আল দিনাওয়ারী : আল দিনাওয়ারীও একজন বিখ্যাত এতিহাসিক ছিলেন। 
আল আখরাত উত তিওয়াল রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । তিনি 
গণিত, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 
আল কুরআনের ওপর ১৩ খণ্ডে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 

১১. আল ইয়াকুবী : আল ইয়াকুবী একজন বিখ্যাত এতিহাসিক ছিলেন। তিনি 
ইঠলামের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। তার বিশ্বজনীন ইতিহাস থেকে 
শিয়াদের প্রাচীন তত নির্ভুল হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 4 

১২. ইবনে ইসহাক : ইতিহাস শাস্ত্রে যেসব মুসলমানের অবদান রয়োছে, টভাদের 
মধ্যে ইবনে ইসহাক অন্যতম । তিনি ইতিহাস শাস্ত্রে যে কৃতিতুরাখেন, তা 
আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বিশ্বনবী হজরত মুহাম্াদ/(র)-এর জীবন 
“বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেন। (১ 

১৩. অন্যান্য এঁতিহাসিক : অন্য আরো বহু এতিহাসিরু ছিলেন যাদের গ্রন্থাবলির 
মাধ্যমে ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়৷ এদের মধ্যে আল কালবী, 
ইবনুল আমীর, ইবনে খাল্লিকান বিশ্যেভারে? উল্লেখযোগ্য। এ সকল 
শতিহালিক কর্তৃক রচিত গর নদের তথ্য আনায় । 

৩ ভূগোলশাস্তে মুসলমানদের 

ভূগোলশানত্েও মুসলমানগণ যথেষ্ট, অরদান্ঠট্রখেছেন। মূলত হজ্জযাত্রা, নৌ বাণিজ্য 

এবং বিভিন্ন কারণে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়োজনেই মুসলমানরা ভূগোল চর্চায় 

আত্মনিয়োগ করতো । নিম্নে ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হলো 

১. আল খারিযমী :. মধ্যে বিখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন আল খারিযমী। 
তিনি একটি বৰ প্রস্তুত করেন, যে মানচিত্রে পৃথিবীকে সাতটি ভূখণ্ডে ভাগ 
করাকে রি এরি থর কিড 
সুরাতুলজারদ' নবম শতকের প্রথমার্ধে রচিত। অধ্যাপক মিনরক্সি বলেন, “ইউরোপীয়গণ 
তার রিজ্ঞানচর্চার প্রথমদিকে এর সমতুল্য কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারেননি ।” 

২. ইবনে হাওকাল : ভূগোলশান্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক 
ইবনে হাওকাল। তিনি মুসলিম বিশ্বের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি আল 
ইস্তাখরীর বিশেষ অনুরোধে এ গ্রন্থের আলোচনা ও মানচিত্র সংশোধন করেন। 
lied নানি: “আল মামালিক ওয়াল মাসালিক ৷' 

৩. ইবনে খুরদাদবিহ্‌ : ইবনে খুরদাদবিহ_ ছিলেন একজন অন্যতম মুসলিম 
ভূগোলবিদ ৷ তার বিখ্যাত “কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে আরবের 
প্রধান বাণিজ্যপথ এবং চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী দেশের বর্ণনা 
করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বহু ভুগোলবিদ এ গ্রস্থকে তাদের রচনার মূল উৎস 
হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 

৪. আল ইয়াকুবী : আল ইয়াকুবী একজন খ্যতিমান মুসলিম ভূগোলবিদ ছিলেন । 
তিনি ভারতও পাশ্চাত্যে ভ্রমণ করেন। সার অন্যতম পর “কিতাবুল বুলদান" 
ভৌগোলিক বিবরণ সংবলিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ । ইয়াকুবী মূলত পরিসংখ্যান 
ও স্থানের বিবরণের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাকে ভূগোলশাস্ত্রের 
জনক বলা হয়। 


৫৯৬ এ ধাল জরতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


৫. আল হামাদানী ও ইবনে রুশতাহ : আল হামাদানী ও ইবনে রুশতাহ 
হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আল হামাদানীর প্রসিদ্ধ ভূগোল গ্রন্থ 
ডি রিতা লে 

ইবনে রুশতাহের অন্যতম গ্রন্থ “আল আলাক আন 

৬. আল : শরতিহাসিক আল মাসুদী বিশিষ্ট ভূগোলবিদ হিসেবেও পরিচিত 

ছিলেন। তার অনন্য গ্রন্থ “মরুয আয যাহার'-এ ভূগোল সম্পর্কিত অনেক 
মূল্যবান তথ্য বর্ণনা করেন। তার মতে, “এখন যা স্থলভাগ এককালে তা সমুদ্র 
ছিল এবং এখন যা সমুদ্র তা এককালে ছিল স্থল ভাগ ।” 


৮. আল বেরুনী : ভূগোলশান্ত্রে যেসব মুসলমানের অতুলনীয় অবদান রয়েছে তাদের 
মধ্যে আল বেরুণী অযতম। পৃথিবীর গোলাকার মা নিই সরব আবিষ্কার 
করেন। এ কারণে তিনি মানচিত্র নির্মাতা হিসেবে ীধির পরিচিত। 

৯. আল বখলী : সাসানীয় দরবারের একজন প্রখ্যাত মনীষী ছিলেন আল বখলী। 
তিনি উজির আযযায়হানীর পু করেন। ভিনি সুপলিম মানচিত্ 

8 “সুরাতুল আকলিম' । ৯২১ 


রি তিন প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক মানচিত্র প্রস্তুত 
কেন ৮৮ তিনি তাঁর বিশ বছরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'আহমান উত 


১১. ২১৬২ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদদের হিসেবে পরিচিত ছিলেন 


মুজামুল 
এট তির বি সি বিজ তথা 
সংবলিত একটি বিশ্বকোষ । তার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ “মুজামুল উদাবা' | এটি 
আধুনিক বিশ্ববাসীকেও ভৌগোলিক জ্ঞান দান করে । 

১২. আল ইত্রিসী : পাশ্চাত্যের সুপরিচিত ভূগোলবিদ হলেন আল ইদ্রিসী। রাজা 
দ্বিতীয় রোজার যে একজন মুসলমান পণ্ডিতের ওপর জ্ঞান জগতের বিবরণ 
লেখার দায়িত অর্পণ করে, সেটিই তখনকার মুসলমানদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ করে। তিনি 'খ-গোলক' তৈরি করেন এবং একটি গোলকে জ্ঞাত 
জগতের অবস্থান নির্দেশ করেন। এটির মাধ্যমে তিনি মুসলিম মানচিত্র 
প্রস্তুতকারকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। মানচিত্র প্রস্তুতকারক 
হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 

১৩. আল মুকাদ্দাসী : মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ছিলেন আল মুকাদ্দাসী। 
ভূগোলশাস্ত্রে তার অবদান অতুলনীয় । ভিন তারা ব্যতীত প্রায় রম বিন 
ভ্রমণ করেন। তাঁর বিশ বছরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সম্পূর্ণ 


== ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯৭ 


স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তীর গ্রন্থের নাম 'আহসান আত তাকসীম ফি 
মারিফাত আল আকালিম।' মধ্যযুগে আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 
এটিই মৌলিক ভূগোল গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ছিল । 

১৪. ইবনে বতুতা : ভুগোলশাস্ত্রের যেসব মুসলমানের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন ইবনে বতুতা । তিনি মধ্যযুগের বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ছিলেন। 
ইবনে বতৃতার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বস্তুনিষ্ঠ 
আলোচনা রিহালা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । এ গ্রন্থ তার অনন্য অবদান 
হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত । 

১৫. অন্যান্য : অন্য আরো অনেক ভূগোলবিদ ছিলেন, যারা ভূগোলশান্ে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলা ইস্তাখরী, কাল 


8৭ ক বয় কন! বেৰ! 
উপসংহার : হও লা সলা লাভ কলে 
বিশেষ করে আব্বাসী যুগের সম্রাটগণের $ জ্ঞানচর্চায় 


উত্তর ুিলিম 

আফ্রিকার সর্বত্র উড্ভীন হয় ইসলামের গৌরবান্বিত পতাকা, তাদের উদার ও 

কল্যাণকর শানে মুসলিম প্রতিভা চারদিকে বিকশিত হয়। মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানকে 

কাজে লাগিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে । বিশেষ 

করে “আৱ্রাসীয় শাসনামলে ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান বিজ্ঞানের এক নবযুগের 

সূচনা ঘটে। শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান বিজ্ঞানে, সভ্যতা সংস্কৃতিতে এ যুগ শুধু ইসলামের 

নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও বিশিষ্ট স্থান দখল করে। 

৩ চিকিৎসাশান্ত্ে মুসলমানদের অবদান 

আব্বাসীয় যুগে সর্বপ্রথম চিকিৎসাশান্ত্র সমৃদ্ধি লাভ করে। সর্বপ্রথম খলিফাদের 

পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। আল মনসুরের রাজত্বকালেই 

সর্বপ্রথম রোগ নিরাময়ে ওষুধ প্রয়োগ করে আরবগণ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেন। 

মামুন ও মুতাসিমের আমলে চিকিৎসার মানোন্নয়নের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে । 

মৌলিক গবেষণা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনেক মুসলিম মনীষী অনন্য অবদান রাখেন । 

নিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

১. আলী আত তাবারী : আব্বাসীয় যুগে যেসব ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ 
করেন আলী .আত তাবারী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তিনি নবম শতকের 
মধ্যভাগে চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতৃ লাভ করেন। তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের 


প্র ফাযিল। ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (তৃতীয় বর্ষ) » ২১ 


৫৯৮ __ সাল তাহ ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান 
ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধেও আলোচিত হয়েছে। এটি গ্রিক, ইরানি ও ভারতী শাস্ত্রের 
ওপর রচিত হয়েছিল । 

২. ইয়াকুব ইবনে আখি হিজাম : চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হলো 
ইয়াকুব ইবনে আখি হিজাম। তার প্রথম আরবি গ্রন্থটির নাম হলো ‘আল 
ফুরুসিয়া ওয়া সিয়াত উল খায়েল।" এটি ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের এক গুরুতৃপূর্ণ 
গ্রন্থ। এ গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি এখনো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। 

৩. আল রাধী : আল রাধী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিকিইন্লাবিদ। 
মুসলমানদের মধ্যে যারা চিকিৎসাশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তদের মধ্যে 
আল রাষী অন্যতম ৷ তিনি গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ 
হুসাইন ইবনে ইসহাকের ছাত্র ছিলেন। তিনি বাগদাদচহা্পাতালের প্রধান 
চিকিৎসক ছিলেন। এতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা অনুযায়ীতার রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। তিনি ১১৩টি বড় গং ২৮টি ছোট গ্রন্থ রচনা 


তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো 'আল হাভী'। এটি বিগ খণ্ডে লিখিত। তিনি চিকিৎদাশাস্ত্ 
ছাড়াও ধর্মতত্ত, ৬. নিন সিসিক 


দৌলার আমলে চিকিৎসার বিখ্যাত এছ ‘আল কিতাব উল মালিকী' রচনা 
করেন। এটি ল্যাটিন জগতে" "Liber Regius' নামে সমধিক পরিচিত ৷ এ গ্রন্থে 
ওষুধের সূত্র ও ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 


. ইবনে সিনা এ 
চিলি বিল খ্যাতি লাভ করেন। তিমি মূলত দানি 
তার অসামান্য অবদান রয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর 
নটাতরহ “কানুল হিকমাহ' আরবি ভাষায় লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। একে 
চিক্কিহসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়। ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে “কানুন' সর্বপ্রথম রোমে 
মুদ্রিত হয়। বার শতকে এ গ্রন্থটি ক্রিয়নার জেরার্ড কর্তৃক অনুদিত হয় এবং 
এর ফলে চিকিৎসাশাস্তরে উক্ত গ্রন্থের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। 


৭. আলী ইবনে ঈসা : চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ অবদান রেখে 
স্মরণীয় হয়েছেন আলী ইবনে ঈসা । তিনি এগারো শতকে বাগদাদে জনুষ্যহণ করেন 
এবং চক্ষু চিকিৎসার ওপর ৩২টি গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগে আরবি ভাষায় লিখিত 
৩২টি গ্রন্থের মধ্যে “তাজকিরাত কাহহালিন' সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ১৩০টি চক্ষুরোগের 
বর্ণনাসহ এই গ্রন্থখানা হিরু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় । 

৮. ইবনে জাজলা : মুসলমান চিকিৎসাবিদদের মধ্যে অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ 
চিকিৎসাবিদের নাম ইবনে জাজলা । তার গ্রন্থের নাম 'তাকবীল উল আবদান ফি 
তাদবীর উল ইনসান' ৷ ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। 


৷ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৫৯৯ 


5 দর্শনশানে মুসলমানদের অবদান 

বিভিন্ন বিষয়ের মতো দর্শনশাস্ত্রেও মুসলমানগণ গুরুতৃপূর্ণ অবদান রাখেন । দর্শনের 

ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিলেন ইউরোপের পথ প্রদর্শক । নিয়ে দর্শনশাস্ত্রে মুসলমানদের 

অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো; 

১. আল কিন্দি : দর্শনশান্ত্রের উন্নতিতে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে চিরস্মরণীয় 
ছিলেন আল কিন্দি। তিনি এরিস্টটল ও প্লেটোর দর্শনের মধ্যে সমৰয় সাধনের 
চেষ্টা করেন এবং পীথাগোরাসের অঙ্কশান্ত্রকেই সকল বিজ্ঞানের উৎস বলে 
- অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন সর্বজনীন যুক্তিবাদী //তিনি,বিভিন্ন 
বিষয়ের ওপর প্রায় ২৬৫ খানা গ্রন্থ রচনা করেন । গ্রিক দর্শনের জনেক গ্রন্থকে 
তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। ফলে এক নবতর চিন্তা চেতনার দ্বার 
উনযাটিত হয়। সংগীত বিষের পন: ভিনি বারোটি টা করেন এবং 
এতে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম বিশ্বের অন্যতম 
দার্শনিক আল কিন্দি মুতাজিলীয় ধর্মতত্লবিদ,.নিওপীথাগোরিয়ান চিন্তাধারায় 
সমৃদ্ধ নিও প্লেটোনিক দার্শনিক তিনি সর্বপ্রথম“ এরিস্টটল তথা গ্রিক দর্শনকে 
মুসলিম বিশ্বের সাথে পরিচিত করেন। দার্শনিক কাউন তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও সৃক্মদর্শী ১২ জন দার্শনিকের মধ্যেউঅন্যতম বলে মন্তব্য করেন। এছাড়া 
মুসলিম দর্শনের জনক হিসেবে আবকিন্দি সর্বযুগের সর্বদেশে সমাদৃত হবেন। 

২. ইমাম গাযালী রে) : ইমাম গায়ালী। (র) মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ 

ও দার্শনিক। ইসলামী ভারধারায় অনুপ্রাণিত 


হয়ে যারা ইসলামকে সঠিকভাবে 
বুঝাতে! চে’ করেন; es পি পপ 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায়,৪০০টি। “তাহফাতুল ফালাসিফা' তাঁর রচিত দর্শন 


বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থ? এ গ্রন্থে তিনি তীর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের চিস্তাধারাকে 
অসার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁর রচিত “ইহইয়া উল উলুমুদ্দীন', 


গড মুসলিম 

সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল চিন্তাবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মুসলিম 
দর্শনকে বিদেশি প্রভাবমুক্ত করে এক অবিস্মরণীয় কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন । তিনি 
সারা বিশ্বে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ নামেও সমধিক পরিচিত ছিলেন। 

৩. আল ফারাবি : আল ফারাবি দর্শনশাস্ত্রে অপূরণীয় অবদান রাখেন। তিনি 
মুসলিম জাহানের একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন। সংগীতবিশারদ 
হিসেবেও আল ফারাবি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। সংগীতের ওপর লিখিত 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে ‘কিতাব উল মুসিকি আল কবির'। তিনি বিভিন্ন 
বিষয়ের ওপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মুসলিম যুক্তিবিদ্যার 
প্রতিষ্ঠাতা । তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ হিসেবেও পরিচিতি । পি. 
কে. হিষ্টি যথার্থই বলেন, “ইসলামের সাথে ঘিক দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন 
আরববাসী আল কিন্দি, করেন তুর্কি বংশোদ্ভূত আল ফারাবি এবং 
পূর্ণতা দান করেন ইবনে সিনা ।” 

৪. ইবনে সিনা : দর্শনশান্ত্রে অনন্য অবদান রাখেন দার্শনিক ইবনে সিনা । বুখারার 
নিকটবর্তী আফসানা নামক স্থানে তার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একাধারে 
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দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, ভাষাবিদ, কবি এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। তিনি বিভিন্ন 

বিষয়ের ওপর ১২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত “আল শিফা' দর্শনের 

ওপর একটি শ্রেষ্ট গ্রন্থ। এটি ১৮ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের শেষ ও 

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তার প্রচেষ্টাতেই এরিস্টটলীয় দর্শনের চর্চা সর্বোচ্চ সীমায় 

উপনীত হয়। উল্লেখ্য, ইবনে সিনার “কিতাব আল শিফা' গ্রন্থটি দর্শনশান্ত্রের 

ওপর রচিত বিশ্বকোষ হিসেবে আজো সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের দুটি বিখ্যাত শাখা হিসেবে 
চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রে মুসলমানগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সারাবিশ্বে তাদের 
অবস্থান সর্বোস্থানে তুলে ধরেছেন। চিকিৎসা ও দর্শনশান্ত্রসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি 
শাখার মুসলমানরাই নেতৃড় দান করে। মূলত আবাস খলিফা কার 
তারা অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে ১ 1৮ 
ইতিহাসের পাতায় নবযুগের সূচনা করেন। 


আশ: : ১৭৮ আব্বাসী শাসনামলে জান বিন সংস্কৃতির বিকানে 
বায়তুল হিকমাহ ও দারুত তারজামার গুরুতৃ বর্ণনা কর, ডি 

উক্তল।। উপস্থাপনা : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে আত্বাসীয় শাসনামল ছিল ইসলামের 
ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়। রাসূল (ফ্টএর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ইসলামী 
জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে ধারা সৃষ্টি হয়, আব্বাসীয় শাসনামলে তা পূর্ণতা লাভ 
করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত রেখে এর ফসল সংরক্ষণের জন্য 
আব্বাসীয় খলিফাগণ বায়তুল হিক্মাহ ও দারুত তারজামাহ প্রতিষ্ঠা করেন। 


এবং পা তত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্যক 
পরিচিত হয়ে জ্ঞানচর্চাকে অধিক বিকশিত করার লক্ষে ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে 
বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ নামে একটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ 
ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। 

২. বায়তুল হিকমাহ : বায়তুল হিকমাহ ছিল একাধারে শিক্ষা 
গবেষণা কেন্দ্র, অনুবাদ এবং পণ্ডিতদের মিলন ও মতবিনিময়ের 
মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির মননশীল আলয়। এর ছিল তিনটি বিভাগ । যথা_ ক 
গ্রন্থাগার বিভাগ, খ. গবেষণা বিভাগ, গ. অনুবাদ বিভাগ । 

৩. জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি : বায়তুল হিকমায় দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ অমূল্য গ্রন্থ 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। জ্ঞানপিপাসুরা যাতে -জ্ঞানার্জনে এসব গ্রন্থাদির 
সহায়তা নিতে পারে তার সার্বিক ব্যবস্থা ছিল। প্রখ্যাত গবেষক মনীষী হুনায়ন 


ইবনে ইসহাকের পরিচালনায় বায়তুল হিকমায় শত শত গবেষক এবং 
অনুবাদক সদা কর্মরত ছিলেন। , গবেষণা ও অনুবাদ বিভাগের 
সমন্বিত আব্বাসীয় শাসনামল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালি সোপান 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬০১ 


৪. 


গবেষক পণ্ডিতদের গবেষণাকর্ণ : বায়তুল হিকমার পাঠাগার ও গবেষণাগারে 
দেশ বিদেশের সহস্র গবেষক রাত দিন জ্ঞান গবেষণায় রত থাকতেন । এখানে 


হিকমাহ। বিখ্যাত পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক ইয়াহইয়া ইবনে আল মনসুর, সিদ্ধ ইবনে 
আলী, খালিদ ইবনে আবদুল মালিক প্রমুখ খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ 
এখানে গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও বহু মৌলিক আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। 


. বিজ্ঞানী সৃষ্টি ও আবিষ্কার : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা গবেষণা, অনুবাদ 


মৌলিক আবিষ্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বায়তুল হিকমাহ অবিস্মরণীয়ুঞ্রঅবদান 

রেখেছিল । বিশ্বব্যাপী সহস্র গবেষক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে এর অবদান্ন/জস্লান হয়ে 

থাকবে। জ্ঞান গবেষণায় হিকমার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায়ণ্তৎ্কালীন শত 
সহস্র গবেষক বিজ্ঞানী আবিষ্কারে সক্ষম হন ।, /ন্জএর কতিপয় 
উদাহরণ দেয়া হলো- 

ক. ভূগোল শাস্ত্রে কতিপয় জ্ঞানতাপস মৌলিক, আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। 
ইয়াহইয়া, আলী, খালিদ প্রমুখ জ্যোতির্বিরপৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, বিষুব 
রেখা, প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য” আবিষ্কার করেছিলেন এ 
প্রসঙ্গে J. W. Drope@N3লেন— The Arabs take left 
unfading traces of their 0078৩ the sky which every one can 
see who reads the names.of the stars an ordinary celestial Globe. 

খ. আবুল হাসান নামক একজন, বৈজ্ঞানিক এ সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ- 
কম্পাস আবিষ্কার করেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমী এ সময় 
বীজগণিত বিষয়ে “হিসাবূল জাবর ওয়াল মুকাবালা’ নামে একখানা 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। যা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের 
বিশ্ববিদ্যালয়্মূহে গণিতের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হতো। 


৩ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে দারুত তারজামাহ 


১. 


২. 


পরিচিতি, : তা রানা রা কোল, অনুবাদাগার। দারুত 
তার্জামাহ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতার বাস্তব 
প্রতিফলন। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে শত সহস্র গ্রন্থ অনুবাদ 
করে মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান চর্চায় সহযোগিতা করা ছিল দারুত 
তারজামাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য । 
প্রতিষ্ঠাকাল : আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর সর্বপ্রথম দারুত তারজামাহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী খলিফাদের আমলে বিশেষত খলিফা হারুন ও 
মামুনের শাসনামলে দারুত তারজামাহ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে । 
কার্যাবলি : আব্বাসীয় খলিফাগণ বিশেষত হারুন ও মামুন ছিলেন 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক । তাদের আমলে দারত তারজামাহ 
জলা Ch 
খলিফা মামুন এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি স্থান হতে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রস্থাদি সংগ্রহ করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির 
উপর সেগুলো অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দারুত তারজামার অধীনে 
গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, প্যাল প্রমুখ মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং 


1 
1 
| 
| 


| 
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বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল ও প্লেটোর গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় 
অনুবাদপূর্বক সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। খলিফা মামুন লিউকের পুত্র 
কোস্টার উপর গ্রিক, সিরিয়া ও ক্যালদীয় ভাষার গ্রন্থাবলি এবং মানকাহ ও 
দুবান নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয়ের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও 
জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তকাবলি এবং ঈসা ইবনে ইয়াহইয়া, মুসা ইবনে খালিদ প্রমুখ 
পণ্ডিতগণের উপর ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদের 


ভূমিকা 

অবিস্মরণীয় ৷ ' (05০7) যথার্থই বলেন-_ We see for 

the first time, in the history of the world, a religious and despotic 
॥ 


government 81160 10 philosophy, preparing and সক in its triumphs. 
৫. সৃষ্টিতে অবদান : অধিকাংশ মনীষীর মতে, ইউরোপীয় 
৪৬৫ দারুত তারজামার প্রত্যক্ষ অবদান অনস্বীকার্য । 


মাধ্যমে প্রাচীন যুগের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য সম্পদসমূহ 

বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থসমূহ 2০১৮ এবং সুরক্ষিত হয়। 

অতঃপর সেগুলো আবার আরবদের মৌলিকদানে পরিপুষ্ট হয়ে উঠে এবং 
স্পেনের মধ্যস্থতায় সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আরবদের এই জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ইউরোপের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীভূত করে সেখানে 
রেনেসীর সূত্রপাত করেছিল । এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর স্বীকার করেছেন_ 1! 
was through the labours of these learned men that the nations of 
Europe, then shrouded in the darkness of Middle Ages became again 
acquainted with their own proper but forgotten patrimony of 


Greecian science and philosophy. 

উপসংহার : “আব্বাসীয় খলিফা মামুন 

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহ আধুনিক যুগের রিশবব্দ্যালয় হিরন ৮২০০ লাভ 

পি ০৮১১ দ্য; কত আট, 
ভূগোল, 

, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে বিস্ময়কর বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬০৩ 


ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । এতিহাসিক সেডিলট (59011০) মুসলমানদের 
এ অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন-_ The vast literature which 
existed during this period. the multifarious productions of genius, the 
precious inventions all of which at lest a marvellous activity of invetellect, 
Justify the opinion that the Arabs were our masters in everything. 


শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি শাখায় বিশেষ করে রাজস্ব ও বিচার বৃবিস্থ 
পরিবর্ধন সাধনই হয়নি বরং এতে অনেক মৌলিক স 


. উজির : 
গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন উজির। খলিফাকে শাসন ব্যাপারে উপদেশ 
দেয়া, আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করা এবং খলিফার পক্ষে রাষ্ট্রের 


শাসন তদারক করা ছিল উজিরের অন্যতম কর্তব্য । আল ফখরীর মতে, 
i খলিফা ও তার প্রজাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতেন।” আল 
মতে, উজির "দু'ধরনের ছিল, অসীম ক্ষমতার উজির ও সসীম 
টু দশম শতাব্দী হতে খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে 

উজিরগণ ব্যাপক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। 

৩. হাজেব : উজিরের কার্যাবলি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে হাজেবের পদ সৃষ্টি হয়। 
হাজেব হচ্ছে খলিফার পরিবারের অধ্যক্ষ, খলিফা এবং জনগণের মধ্যে 
যোগসূত্র রক্ষাকারী । হাজেবের কর্তব্য ছিল বিদেশি দৃতবর্গকে দরবারে আমন্ত্রণ 
ও পরিচয় করিয়ে দেয়া। হাজেব ছিল সশস্ত্র কর্মচারী । তার অনুমতি ছাড়া কেউ 
খলিফার সাথে সাক্ষাত করতে পারত না। এতিহাসিক কুরাইশী বলেন, 
“প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় যুগে হাজেব ছিলেন খলিফার ঘনিষ্ঠ সহচর ৷” 

৪. জল্লাদ ও জ্যোতিষী : আব্বাসীয় আমলে রাজদরবারের উপর জল্লাদ ও 
জ্যোতিষী নামীয় দু'জন কর্মকর্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
পারস্যের ইতিহাসে রাজপ্রাসাদের গুপ্ত কক্ষে বিদ্রোহী ও সমাজদ্রোহীদের শাস্তি 
দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পারস্য রীতির অনুকরণে, আব্বাসীয় দরবারে জল্লাদ 
ও জ্যোতিষী নিযুক্ত করা হয়। 


৬০৪ মাল জনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ততীয় বর্ষ = 


হি 
১. 


কেন্দ্রীয় দফতরসমূহ 

দিওয়ানুল খারাজ : কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অন্যতম ছিল 'দিওয়ানুল খারাজ' । এ 
বিভাগের প্রধান দায়িত ছিল রাজস্বনীতি প্রণয়ন, রাজস্ব ধার্য ও আদায়, রাজস্ব 
আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় 
বহন, যথা সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা বণ্টন এবং সরকারের সমুদয় 
উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান দেয়া। এ বিভাগের প্রধানকে 
বলা হতো দিওয়ানুল খারাজ। 

দিওয়ানুল জুনাদ : এতিহাসিক আব্বাস শেরওয়ানী বলেন, এ কাজ 
সামরিক চাহিদা পূরণ করা। এ বিভাগের মজলিসুল শাখা সৈন্য 
নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন ভাতা বন্টন এবং শাখা অস্ত্রাগারে 


দিওয়ানুর রাসায়েল : যুগে প্রশাসনিক কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ ছিল 


রাখা হতো এবং মূল কপি সীলমোহর করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা বিভাগের নিকট 
প্রেরণ করা হতো। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রারম্ভিক যুগে খলিফা আল 
আমীনের খেলাফত পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন বিভাগ বলবৎ ছিল। 

দিওয়ানুত তাওকী : খলিফার নিকট জনগণের লিখিত আবেদন পত্রের উপর 
খলিফার সিদ্ধান্ত “তাওকী' নামে অভিহিত। আবেদনপত্রের উপর খলিফা নিজে 
কিংবা তার ব্যক্তিগত সচিব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে সিদ্ধান্ত 
লেখতেন। কেন্দ্রীয় অনুরোধ বিভাগ খলিফার এ সব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি 
করে আনুষ্ঠানিক আদেশনামা তৈরি করতো এবং অনুলিপি রাখার পর 


প্রবর্তন করেন। হিসাব নিরীক্ষণের সুবিধার্থে দিওয়ানুল আধিম্মা কেন্দ্রীয় 


লগ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬০৫ 


১০, 


১১. 


১২. দিওয়ানুল 


১৩, 


সরকারে রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগসমূহের জন্য পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ ও পৃথক 
রেজিস্ট্রার রক্ষা করতো । এ বিভাগের প্রধানের উপাধি ছিল সাহিবুল আযিম্মা। 
দিওয়ানুদ দিয়া : ধর্মপ্রাণ খলিফাদের বিশেষত হজরত আবু বকর ও ওমরের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। অতি নগণ্য রাষ্ট্রীয় ভাতায় 
তারা নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন ৷ কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় 
যুগে খলিফাদের ধন সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় প্রবণতা দেখা দেয়। তাই 
আব্বাসীয় যুগে সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই খলিফাগণ ব্যক্তিগত 
রর সত বিন বার ভার 
ওয়ানুদ দিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। 

দিওয়ানুস সাওয়াফী : মুসলিম বিজয়ের সময় প্রাক্তন অভিজাত 
শাসনাধীন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অগ্নিমন্দিরের প্রতি জমি এবং ডাক 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃতাধীনে আনয়ন করে । এ সু 


বতা, : নাগরিক জীবনে অপরাধমূলক তৎপরতা দমন এবং শাস্তি- 
য় পুলিশের ভূমিকা অনন্য সাধারণ । খলিফা আলী (রা)-ই 
লশী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উমাইয়া খলিফাগণও রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ 
ভা এবং শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা বলবৎ রাখেন। আব্বাসীয় 
যুগে পুলিশ সংগঠন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার ঘটে । এ যুগে পুলিশ বাহিনী শুরতা, 
মাউনা, হারস্‌ এবং আহদাস্‌ এ চারটি বিশেষ শাখায় সংগঠিত ছিল । 

হিস্বাহ : এতিহাসিক ইবনুল আছীর বলেন, এটি পুলিশ বিভাগের 
মতো এক প্রকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ । নাগরিক জীবনে 
সর্বপ্রকারের অপরাধমূলক তৎপরতা দমন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শুধু 
পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট ছিল না। তাই তৃতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী 
“দিওয়ানুল হিসবাহ' নামে এ বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ স্থাপন 
করেন। ধর্ম ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ দমন করে নাগরিক জীবনে আইন 


কেন্দ্রীয় 

ছিল। এদের মধ্যে দিওয়ানুল আখরিয়া, দিওয়ানুল মুকাতিয়া, দিওয়ানুল 
মুসাদেরীন, দিওয়ানুল মাওয়ালী ওয়াল গিলমান, দিওয়ানুল জিমাম, দিওয়ানুল 
আতা, দিওয়ানুস সির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 
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উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় যুগে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল 
সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী। এ আমলে একদিকে উমাইয়া ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের ইসলামী খেলাফত অন্যদিকে আব্বাসীয় ও পারস্যের প্রশাসন ব্যবস্থার 
যৌথ সংমিশ্রণ ঘটেছিল । কিছু কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকা সত্তেও আব্বাসীয় আমলের 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো ছিল সুদৃঢ়, জনকল্যাণকর ও যুগোপযোগী । 


জি জার দূরপাের জবা লিপির করেন। আহমদ 
বন হাম্মাদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

শুয়ারিযমীর ভূ-মানচিত্র : দশম শতকের শেষার্ধে গ্রিক মনীষী 
বমির লিখিত এক প্রামাণ্য ভূগোল গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। 
এ রর মধ্যে ইয়াকুত ইবনে ইসহাক, আলকিন্দি এবং সাবিত ইবনে 


আল মামুনের রাজতৃকালে আল খাওয়ারিযমী একটি মানচিত্র 
প্রণয়ন করেন। 'কোররাতুল আরদ' অর্থাৎ পৃথিবীর এ মানচিত্র ৬১ জন 
পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রণীত হয়। 


গ. হাব আব্বাসীয় আমলে মুসলিম বণিকগণ দীর্ঘকাল দেশ 
নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, হুদ ও উপত্যকাগুলো পর্যবেক্ষণ করে 
প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি লেখেন। পারস্যের খোরদাদবিহ ৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আল 
মাসালিক ওয়াল মামালিক, ৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে আল ইয়াকুবী কিতাবুল বুলদান, 
৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে কুদামা আল খারাজ, ৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে রুসতাহ, আল 
আলাক আন নাফিসাহ ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাকদিসী 'আহসানুত তাকাসিমফী 
মারিফাতিল আকালিম এবং আল হামাদানী ‘আল ইকলীল' ও “সিফাতে 
জাযীরাতুল আরব' গ্রন্থ রচনা করেন। 
ঘ. অন্যান্য ভূগোলবিদ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আব্বাসীয় যুগের 
অন্যান্য প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা, আল-ইদ্রিসী, 


জপ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬০৭ 


আল-ইয়াকুত প্রমুখ । ইবনে বতুতা ছত্রিশ বছর দেশ ভ্রমণ করে আরব, 
চীন, সিংহল, ইস্তাম্বুল, বাংলাদেশ, আসাম, দিল্লি ও মধ্য আফ্রিকা সম্বন্ধে 
একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (রিহালা) লিপিবদ্ধ করেন। 

২. ইতিহাস চর্চা : ইতিহাস চর্চা মূলত উমাইয়া খেলাফতে শুরু হলেও আব্বাসীয় 
যুগে এটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎকর্ষ লাভ করে । মৌলিক উপাখ্যান, প্রাক- 
ইসলাম আরবের কাহিনী এবং মহানবীর (স) জীবনী আরব ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
বিষয়বস্তু হিসেবে সমাদৃত ছিল। প্রাক-ইসলাম আরবের রচনায় 
হেশাম আল কালী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহানবীর (স) পর 
করে প্রথম ইতিহাস রচনা করেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। 


দার্শনিক যেমন, ইবনে আব্বাস, জাফর সাদেক, ইমাম রাধী, 
গাযালী প্রমুখ; গোষ্ঠীতে রয়েছেন এরিস্টটলপস্থী; আল-কিন্দি, আল- 
ফারাবী, রুশদ প্রমুখ । 

৪. আব্বাসীয় যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। 

মতো চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক রচনা ও খিক গ্রন্থ থেকে 
ফলে একটি নবদিগান্তের সূচনা হয়। এযুগে চিকিৎসা বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা করে অনেকেই যশস্বী হয়েছেন। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন যুহান্না ইবনে মাসাওয়াহ এবং হুনায়েন ইবনে 
ইসহাক । ইসলামী বিধানে শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় মানুষের দেহ নিয়ে 
গবেষণা করা সম্ভবপর না হলেও বানরের দেহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। 
অবশ্য চক্ষু রোগের উপর গবেষণা অব্যাহত থাকে এবং ইবনে মাসাওয়াহ ও 
তার শিষ্য হুনায়েন ইবনে ইসহাক চক্ষু চিকিৎসার উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এ ছাড়া জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনান, আত তাবারী, আল- 
রামী, আল-আব্বাস, ইবনে সিনা ও আলী ইবনে ঈসা চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করেন। 

৫. জ্যোতিষশান্্র : মুসলমান বিজ্ঞানীগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন 
করেন। খলিফা আল-মনসুরের সময়ে ভারতে রচিত জ্যোতিষশান্ত্র “সিদ্ধান্ত' 
গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফাজারী । অবশ্য 
পরবর্তী পর্যায়ে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব অনুপ্রবেশ করে বিশেষভাবে গ্রিক 
টলেমির 'আলমাজেস্ট' গ্রন্থের অনুবাদে। মূলত আব্বাসীয় আমলে 


৬০৮___________ ধরার জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ = 


জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষের মূলে ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির 
নির্মাণ। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জুন্দেশাপুরে প্রথম একটি মানমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সিনদ ইবনে আলী এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবি মনসুরের তত্তাবধানে 
খলিফা আল মামুনের সময়ে বাগদাদেও একটি মানমন্দির নির্মিত হয়। 

৬. গবেষণা ও যন্ত্রপাতি : আল মামুনের খেলাফতে মুসা ইবনে সাবেরের পুত্রগণ 
ও আল খাওয়ারিযমী পালমিরা এবং ইউফ্রেটিসের নিকটবর্তী সিনজার সমতল 
ভূমিতে ভূমণ্ডলের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। পরব 
স্পেনীয় জ্যোতির্বিদ মাসলামা আল মাজরিতি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রা' 
বিশোধিত করেন। খলিফা মুতাওয়ান্কিলের আমলে 
নিলোমিটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বুয়াইয়া আমলে বাগদাদে যে (নন 
হয় তাতে আবদুর রহমান আল সূফী, আহমদ আস স্র্লীনী এবং আবু ওয়াফা 
গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। আল খাজিন ক্রান্তিবৃত্ড 


১৯ হিল 
" নামক গ্রন্থে সংখ্যাগুলো শব্দের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। 


খৈছেন। জাবের ইবনে হাইয়ান তার বাইশখানা গ্রন্থে রসায়নশাস্ত্রের 
গবেষণামূলক আলোচনা করেন। এদের মধ্যে “কিতাব আল 

; ‘কিতাব আত তাজমী* এবং ‘আল জিবাক আল সারকী' প্রকাশিত হয়। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, জাবের অনেক রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থ তৈরি করেন। রসায়নশান্তরের প্রধান দুটি সূত্র উদ্মীকরণ এবং 
লঘুকরণ সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। 

৯. ধর্মশাস্ত্র : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও মুসলমানগণ ধর্মতত্ত, হাদীস 
শান, আইনশাস্ত্র ও ভাষাত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন এবং তাঁদের গবেষণালন্ধ 
উপাদান গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এ সময় হাদীসের সত্যতা যাচাই করে 
সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। আবু হোরায়রা ৫৩০০টি, 
হজরত আয়েশা ২২১০টি, আনাস ইবনে মালেক ২২৮৬টি এবং ওমর ইবনে 
খাত্তাব ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস সংরক্ষণে ‘সিহাহ সিত্তাহ' 
গ্রন্থগুলোর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইমাম বুখারী ৬,০০,০০০ হাদীস 
সংগ্রহ করেন এবং এর মধ্যে ৭২৭৫টি হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণ করে বিষয়বস্তু 
অনুযায়ী শ্ৰেণিবিন্যাস করেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে 
মাজাহ এবং নাসাঈও বিশুদ্ধ প্রামাণ্য হাদীস সংগ্রহকারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬০৯ 


১০. সাহিত্য : কাব্যচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে আব্বাসীয় খেলাফতে একটি 
গৌরবোজ্জল অ' SORT CULT UE 
সাহিত্যে আবুল ফারাজ, ইবনে খাল্লিকান, আবু 

নাওয়াস, উতবী এবং আবু তাম্মাম কৃতিতৃ অর্জন করেন। আব্বাসীয় যুগে 
আরবি কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে পারস্যবাসী যে আন্দোলন শুরু করে তা 


হামযা ইস্পাহানী। অপরদিকে সাহিত্যে আরবদের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে ৫ চ্চার 
ছিলেন আজ জাহির ইবনে দুরাইদ, ইবনে কুতাইবা, বালাজুরী, বাঁশ 
হু মুতানাক্ী, ফেরপৌলী; বারী, সাদী, রুমী, আতা 
১১, : 


আল*সূকতারিরের' আমলে সামার খাদের: জালে না 
মৃগয়ার দৃশ্য অঙ্কিত হয়। এ ছাড়া কার্পেটে নকশা খুবই জনপ্রিয় 
ছিল ল্লও আব্বাসীয় শিল্পীগণ খ্যাতি অর্জন করেন। 

১৩. শিক্ষা ব্যবস্থা : আব্বাসীয় খেলাফতে শিক্ষা-দীক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় 
এবং খলিফা মামুনের সময়ে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ ছিল বায়তুল 
হিকমা। আব্বাসীয় আমলে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাদগাদের নিযামিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় | এ শিক্ষায়তনে শাফেয়ী ও আশয়ারী পদ্ধতি সম্পর্কে ধর্মীয় 
শিক্ষা প্রদান করা হতো । কুরআন ও প্রাচীন কবিতাই ছিল পাঠ্য তালিকার 
প্রধান বিষয়বস্তু । নিযামিয়া ছাড়াও ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আল মুসতানসির তার 
নামানুসারে বাগদাদে অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “এর ফলে আব্বাসীয় আমলে 
শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানচর্চা সম্প্রসারিত হয় ।” 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক বিশ্ব সভ্যতায় আব্বাসীয়দের অবদান 

অতুলনীয় । এ সময় মুসলিম মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অপরিসীম 

অবদান রেখেছিলেন। চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশান্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
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ইউরো সীয়সপ সুসলমানদের নিবট বারী জেরার জ্ঞানও'তারা সুলালমানের 
নিকট থেকেই পেয়েছিল। এর মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতার দরবারে মুসলমানরা উন্নত 
জাতি হিসেবে পরিচিত হয়। এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর-এর ভাষায়_ | was 


through the labours of those learned men that the nations of Europe then 
shrouded in the darkness of midle ages became again acquainted with their 
Own proper but forgotten patrimony of Greecian Science and philosophy. 


প্রশ্ন : ১৮১ ॥ আব্বাসীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে যা জান লেখ 


অথবা, আব্বাসীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন দিক আলোচনা কর! 


সপ হী ইল ও ললে 
করে। তাই এ যুগের স্থাপত্য গসিল্লুকলায় পারস্যের প্রভাব লক্ষ 

কয় যঃ এ সুন রবে আটক ডি গএতিহাসিক বলেন, এ সময় 

রাজ্যবিজয়ের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে সভ্যতার যুযু ভুরু । 

৩ আব্বাসীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলা ৬ 

আব্বাসীয় খলিফাগণ স্থাপত্য ও(শিল্পকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আব্বাসীয় 

যুগের বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকাুথেকে এ যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে 

নানা রকমের তথ্য পাওয়া যায় ]'তবে এগুলোর বেশির ভাগই সাসানীয় কর্তৃক 


দুৰ্গ 

dei heh পলি 

আলোচনা ক্রা হলো : 

আব্বাসীয় স্থাপত্য : আব্বাসীয়দের প্রাথমিক যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের যেসব 

ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা থেকে আব্বাসীয় যুগের স্থাপত্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা 

যায়। তাছাড়া বিভিন্ন এতিহাসিকের বিবরণ থেকে আব্বাসীয়দের স্থাপত্যের বিভিন্ন 
নিদর্শন পাওয়া যায়। নিয়ে আব্বাসীয় স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: 

১. রাজপ্রাসাদ : আব্বাসীয় যুগের বাগদাদ নগরীর প্রাসাদ ও বড় বড় অট্টালিকা 
থেকে স্থাপত্যকীর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বাগদাদ নগরী স্থাপনে খলিফা আল 
মনসুর দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এই গোলাকার সংরক্ষিত প্রাসাদ দুর্গটি 
তৎকালীন বিশ্বের একটি বিস্ময় ছিল। এ নগরটি বৃত্তাকার এবং চারটি 
দরজাবিশিষ্ট দুটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এ নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলো খলিফার প্রাসাদ, একে স্বর্ণদ্ধার বলা হতো । এ প্রাসাদের উপর সবুজ 
বর্ণের একটি বড় গন্বুজ ছিল। কয়েক বছর পর 'খুলদ' নামে দ্বিতীয় প্রাসাদটি 
নির্মিত হয়। এটি ছিল হারুনুর রশীদের বাসস্থান। আব্বাসীয় যুগের 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলোর মধ্যে ছিল বার্মেকীদের প্রাসাদ, 
মুতাসিমের সামাররায় বুলকাওয়ারা প্রাসাদ, মুক্তাদিরের দার উস শাজারাহ 
প্রাসাদ এবং বুয়াইয়াদের আল মুইজ্জ্বিয়া প্রাসাদ । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬১১ 


২. মসজিদ : আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন প্রকার স্থাপত্যের অন্যতম ছিল অসংখ্য 
মসজিদ আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খলিফা অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ 
করেন। খলিফা আল মুতাওয়ান্কিলের রাজত্বে ৮৪৮-'৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সামাররার 
জামে মসজিদ ও আবু দুলাফে যে মসজিদ নির্মিত হয় তা নিঃসন্দেহে পারস্য 
স্থাপত্যের এতিহ্য বহন করে। আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পের প্রধান উপকরণ 
গোলাকার গন্ুজ, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, বক্রাকার খিলান, ভল্ট, খাজকাটা কঙ্গুরা, 
ইটের নকশা, মিনা করা টালি প্রভৃতি। নিম্নে আব্বাসীয় শাসনামলে 
ক. সামাররার জামে মসজিদ : আব্বাসীয় স্থাপত্যকলার এক 

নিদর্শন সামাররার জামে মসজিদ । এর বহিঃপ্রাচীর ৫ তৈরি। 
এর বহিঃপ্রাচীরের আনস্তঃদিকের দৈর্ঘ্য ৭৮৪ ফুট ৫১২ ফুট। 
এটি তৎকালীন সময়ের বৃহত্তর মসজিদ, যার আয় প্রায় ৪৫,৫০০ 
বর্গ হাত। সামাররার মসজিদের কারুকার্য র দামেস্ক মসজিদের 
তুলনায় কোনো “অংশে কর ছিল না মতে, এ মসজিদের 

| জাইক ব্যবহার করা হয়। 


(টড কদর রশীদ এ যসজিদুকে,সংস্ারের নিশি প্রদান 

পুরাতন মসজিদের চত্বর সাহন আল আতীকে এবং নতুন 
সজিব চতুর সাহন আল আউয়াল নামে পরিচিত ছিল । 

(শিল্পের অপর নির্দশন। রাককা শহরের উত্তর প্রান্তে এটি অবস্থিত। 

"খলিফার প্রাসাদ এর দক্ষিণ দিকে ছিল। রাককার মসজিদের প্রাচীর কাচা 
ইট দ্বারা নির্মিত এবং ঢালু পোস্তার উপর অর্ধ বুরুজ স্থান করে 
প্রাচীর গাত্রকে মযবুত করা হয় । আয়তাকার এ প্রত্যেক খিলান 
পথের গভীরতা ১০০ ফুট এবং সেগুলো তিনটি গ্যাবল ছাদ দ্বারা ঢাকা । 

ঘ. আকসা মসজিদ : জেরুসালেমে আল আকসা মসজিদ অবস্থিত। এটি 
মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন খলিফার শাসনামলে এর 
বহুবার সংস্কার করা হয়। এর চারদিকের পরিবেষ্টিত পরিসরের দক্ষিণ প্রাচীরে 
কিবলা কোঠা নির্মিত হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী এ মসজিদের 
পুনঃনির্মাণ করেন। জুল্লাহর মধ্যবর্তী খিলান পথ অতি প্রশস্ত এবং এর দুই 
পাশে সাতটি করে খিলান পথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলান পথ সোজা মিহরাব 
পর্যন্ত প্রলম্বিত। মিহরাবের সম্মুখস্থ স্থান এক বিরাট গম্ুজ ছাদ দ্বারা পরিবৃত। 
এ মসজিদের পনেরোটি খিলান পথ দামেস্কের মসজিদের ন্যায় গ্যাবল ছাদ দ্বারা 
পরিবৃত। এসব ছাদ সীসার পাত দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এর স্থাপত্যকলা 
আব্বাসীয় খলিফাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। 
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৩. সমাধি সৌধ : আব্বাসীয় শাসনামলের স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন ছিল 
সমাধি সৌধ। আব্বাসীয় স্থাপত্যের প্রথম সমাধি সৌধ ছিল কুব্বাত আস 
সুলাইবিয়া। আর বোখারাস্ত সামানীয় সমাধি ছিল আব্বাসীয় শাসনামলের 
দ্বিতীয় সমাধি সৌধ । এটি পারসিক অগ্নি মন্দিরের ন্যায় বর্গাকৃতি করে নির্মাণ 
করা হয়। কুব্বাত আস সুলাইবিয়া ও সামানীয় সমাধি সৌধ ছিল মুসলিম তথা 
আব্বাসীয় স্থাপত্যকলার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। 

৩ আব্বাসীয় শিল্পকলা 

আব্বাসীয়গণ শিল্পকলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যুগের 

বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলার নিদর্শন থেকে আমরা এ যুগের শিল্পকলা ধারণা 

করতে পারি। নিম্নে আববাসীয় শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করা 

১. চিত্র শিল্প : আব্বাসীয় যুগে মুসলিম চিত্রকলার বিকাশ য় আববাসীয় 
খলিফা প্রাসাদের গম্বুজের উপর একজন প্রতিমূর্তি স্থাপন 
রন চন জাগ রিলে নার হ্‌ ‘গল ও শুশুকের চিত্রে 


পরিণত হয়। খলিফা আল ওয়াসিক স্বয়ং সংগীতচর্চা করতেন এবং তিনি প্রায় 
একশ গান রচনা করেন। খলিফা আল মুকতাদির কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সমধিক 
পরিচিত ছিলেন । আল কিন্দি গানের সুর সম্বন্ধীয় একটি এবং আল ফারাবি 
“কিতাব উল মিউজিকি আল কবীর’ নামক সংগীতের ওপর তথ্য সংবলিত 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 

৩. হস্তলিপি শিল্প : ইসলামের ইতিহাসে হস্তলিপি শিল্পে মুসলমানগণ এক 
অদ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন, 
EE EEE NE EEE 
করু্চিসম্মত ৷” এশ্বরিক বাণীকে মর্যাদাদানের জন্য মুসলিম শিল্পীরা 
হলদে ওর আকৃষ্ট হবা পেন লক আল মানের লে আর 
রায়হান আরবি হস্তলিখন রীতি 'রায়হানী' প্রবর্তন করেন। আব্বাসীয় মন্ত্রী 
ইবনে মুকলাহর ডান হাত কর্তিত হলে তিনি বাম হাতে এমনকি কর্তিত হাতের 
মধ্যভাগে কলম ধরে দ্রুত লিখতে পারতেন । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬১৩ 


৪. মৃৎশিল্প : মৃত্শিল্পেও আব্বাসীয় শিল্পীরা খ্যতি লাভ করেন। কাশী ছিল এক 
ধরনের নকশাকৃত ছবি, যার উৎপত্তিস্থল ছিল পারস্যের কাশান, এন্টিয়ক, 
আলেপ্পো এবং দামেক্কের এনামেল ও গিল্টির কাজ প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া 
কায়রোর আরব মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সামাররা ও 
ফুস্তাতের অসংখ্য মৃৎপাত্র, রঙিন থালা, পাত্র, কলসি, ফুলদানি, বাতি প্রভৃতি 
আব্বাসীয় মৃৎ্শিল্পের স্বাক্ষর বহন করে । সুতরাং বলা যায়, আব্বাসীয় আমলে 


মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসীয় যুগ স্থাপত্য ও নব 
অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন শিল্পকর্ম ও 
নিদর্শন হতে ধারণা করা যায় যে, এ যুগেই স্থাপত্যশিল্প করে। 
আব্বাসীয়দের উন্নত জীবনপ্রণালির প্রমাণও এ যুগের ধারণা করা 


যায়। তবে দুর্ভাগ্য হলো যে, মনসুর কর্তৃক নির্মিত চিহ্ন এখন আর 
অবশিষ্ট নেই। $ 


কে. হিট্রি বলেন, “ইসলামের ইতিহাসে এবং 


ঘটনা। প্রখ্যাত ন্‌ক A 
খেলাফতে সালজুক তুর্রিগ্টণর উত্থান একটি নতুন এবং বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা 
করে।” সামান্য উ্জ্াতি থেকে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই এক 


জব অঞ্চলের তুর্কি উপজাতি ছিল সালজুকগণ। তারা ছিল মধ্য এশিয়ার 

ওঘুজ তুর্কিদের একটি শাখা । সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর গজনী 
রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে সালজুকগণ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে । এক সময় তারা 
তুর্কিস্তান থেকে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় প্রবেশ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণের পূর্বে তারা ছিল অসভ্য, নিরক্ষর এবং হিংস্র প্রকৃতির । ইসলাম গ্রহণ করে 
তারা ধীরে ধীরে তাদের প্রভুত্ব গজনী রাজ্যের বহুলাংশে প্রতিষ্ঠা করে। তাদের 


রি চুল তা আদম নং পৰত পিছ ছিলান রিল বসা তিনি 
সালজুকের পৌত্র। তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদের পুত্র মাসুদকে 

পরাজিত করে সালজুক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি বলখ, জুরজান, 
খাওয়ারিজম, হামাদান, রাই, ইস্পাহান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তার করেন। তখন আব্বাসীয় খলিফা কায়েস বিল্লাহ বুয়াইয়া আমীরদের 


(ঠাল জরতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ লজ 


অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুঘিলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 

বুয়াইয়া সর্বশেষ আমীর মালিক আল রহিমকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে 

বাগদাদ অধিকার করেন। এ সাহায্যের প্রতিদানে খলিফা কায়েস বিল্লাহ তাকে 
‘সুলতান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তুঘিল বেগ একজন বিচক্ষণ, প্রজারঞ্জক ও 

বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন । তিনি কোনো নগর অধিকার করলে সেখানে তার 

বিজয়ের স্মরণার্থে একটি মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করতেন। তার ধর্মপরায়ণতার 

খ্যাতি তাকে প্রতিদ্বন্বীদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভে সহায়তা করে। 

তার অধীনে এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হা সাত 

বছর সগৌরবে রাজত্ব করার পর ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ই I 

. আলপ আরসালান : ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঘিল বেগের মৃত্যুর ভ্রাতুম্পুত্ 
5৮১85 4৬ খলিফা কর্তৃক 

সুলতান উপাধি, বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগ লাভ করেন 

সুলতান ছিলেন। Yat Loh? 


আলপ আরসালান সালজুক ডি করে শাসক হিলেরে কীর্তিমান 
হয়ে আছেন। তি Sa EE 
মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ শাসক বলে অভিহিত করেন। 
. মালিক শাহ : আল মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মালিক শাহ ১০৭৩ 
চা সস আরোহণ, করনি দের হো 
। তার সময়ে সালজুক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে । তার 
রাজত্বের, তিনি তিনজন গৃহশক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং প্রতি 
য়লাভ করেন । মালিক শাহ একজন বিচক্ষণ ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। 
একাধারে জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান । বহু গুণী 
ব্যক্তি তার দরবারকে অলঙ্কৃত করেন। প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়াম তার 
রাজসভার রত্রস্বরূপ ছিলেন। তার সময়েই শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপক বিকাশ 
লাভ করে। মালিক শাহের সুশাসনে দেশে সর্বদা শাস্তি বিরাজ করতো । 
একমাত্র মালিক শাহের রাজতৃকালেই সালজুক আধিপত্য গৌরবের উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করে । বণিক, হজ্জযাত্রী এবং পথিকদের নিরাপত্তার জন্য মালিক শাহ 
অনেক বিশ্রামাগার ও প্রহারাগার স্থাপন করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট ও 
মসজিদ নির্মাণ করেন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য বহু খাল খনন করেন। 
অসহায় ও দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার্ঘে তিনি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। 


. প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলক : মালিক শাহের রাজতৃকালের গৌরবের জন্য তাঁর 
প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলকের ভূমিকা ছিল অপরিসীম ।-নিম্মে তার অবদান 


ব্যাপক পরিবর্তন করেন। এ উপলক্ষে তিনি 'সিয়াসতনামা' নামক একটি 


ঞ&॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র ৬১৫ 


গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে শাসনপ্রণালি, রাজদরবার, বিচারকার্য, 
সামরিক বিচার এবং অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ ছিল। 

খ. জালালি পঞ্জিকা প্রবর্তন : নিজামুল মুলকের পৃষ্ঠপোষকতায় মানমন্দিরের 
গবেষকগণ চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস অনুযায়ী গণনার প্রথা প্রবর্তন 
করে একটি পঞ্জিকা চালু করেন। সুলতান মালিক শাহ জালাল-উদ 
দৌলার নামানুসারে এটি নামকরণ করা হয় 'জালালি পঞ্ভিক'। 


সালজুক র পত র পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল। নিম্নে সেগুলো আলোচনা 


নীধিকারীদের অযোগ্যতা : সালজুক বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের 
দুর্বলতা ও অযোগাতা এ বংশের পতনের অন্যতম কারণ । মালিক শাহের 
মৃত্যুর পর সালজুক সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের উপক্রম হয়। তার পরবর্তী 
শাসকগণ ছিলেন দুর্বল । তাই তারা সালজুক সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি । 

২. তাকাশের উদ্ভব : ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমের শাসক তাকাশ পারসিক 
ইরাকের শেষ সালজুক সুলতান তুখ্বিলকে আক্রমণ ও পরাজিত করলে সালজুক 
বংশের পতন ঘণ্টা বেজে উঠে। 

৩. অভ্যন্তরীণ কলহ : মালিক শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের 
দাবি নিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ক্ষমতা লাভের এ অভ্যন্তরীণ দ্বন্ব সালজুক 
সাম্রাজ্যের দ্র'ত পতন ডেকে আনে। 

৪. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব : সুলতান মালিক শাহের রাজতুকালের শেষভাগে 

নিকৃষ্ট গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে । নিজামুল মুলকের অন্তরঙ্গ বন্ধু 

আল হাসান আল সাবাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সম্প্রদায়ের হাতে মন্ত্রী নিজামুল 
মূলকসহ বহু সালজুক সুলতান নিহত হন। 
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৫. আমীর ও সেনাপতিদের স্বাধীনতা ঘোষণা : সালজুকদের অযোগ্য 
উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমীর ও 
সেনাপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে 
সালজুক বংশের পতন অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সালজুকদের উত্থান ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক 

চমৎকৃত অধ্যায় এবং তাদের পতন ছিল ইতিহাসের ধারায় স্বাভাবিক। ১০৫৫ থেকে 

১১৯৪ খ্ৰিষ্টাব্দ পর্যন্ত সালজুক সুলতানগণ আব্বাসীয় খলিফাদের উপর অভিভাবকতৃ 


এ ০১১ টিটি 
ৎকালী নৃপতিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে 

₹ রাজ্যজয়ের দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। তার 

রাজতৃকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পূর্বে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং 

উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যস্ত বিস্তৃতি লাভ করে। i 

২. শান্তি রক্ষা : সুলতান মালিক শাহ রাজ্য সম্প্রসারণ অপেক্ষা সাম্রাজ্যে শাস্তি 
রক্ষায় অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকাৰ্য 


মালিক শাহের রাজত্বের প্রথমদিকে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। স্বীয় 
ভ্রাতাও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি তরবারি ও বুদ্ধিবলে এ 
সকল বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 


৩. স্থাপত্যশিল্প : স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে বিচার করলে মালিক শাহের রাজতৃকাল 
ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি মসজিদ-মাদরাসাসহ বহু ইমারত তৈরি করেন। তার 
প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলক ইস্পাহানের জামে মসজিদ নির্মাণে প্রথম সালজুক 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র _ ৬১৭ 


স্থাপত্যরীতি প্রবর্তন করেন। পরে এ স্থাপত্যরীতি ইসলামী বিশ্বে সমাদর লাভ 
করে। সালজুক আমলে ইরানে নির্মিত অসংখ্য ইমারতের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এগারো শতকে নির্মিত ইস্পাহান, বিসতাম, আরদিস্তান, 
জাওয়ারা, গুলপাইন প্রভৃতি স্থানের মসজিদ ও মিনারসমূহ। 

৪. শাসক হিসেবে মালিক শাহ্‌ : মালিক শাহ একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ সুলতান 
ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। 
বহু গুণী ও বিদ্বান তার দরবার পদার্পণ করতেন ৷ প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়াম 
তাঁর রাজসভার রত্রস্বরূপ ছিলেন । মালিক শাহের সময়েই শিক্ষা উসংস্কৃতি 
ব্যাপক বিকাশ লাভ করে । তিনি জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তিদের I 

৫. জনহিতকর কার্যাবলি : মালিক শাহ প্রজাবৎসল শাসক শান্তি ও 


নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে ভ্রমণ করে 
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন ৷ খলিফা হারুনুর রশীদ মতো তিনি 
বণিক, হজ্জযাত্রী এবং পর্বাজকদের নিরাপত্তা জন্য প্রহরার ব্যবস্থা 
এবং তাদের আরাম-আয়েশের জন্য নির্মাণ করেন। 
তিনি অসংব্য রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ [বং কৃষির উন্নতির জন্য বহু 
খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করেন ও দুস্থ রোগীদের চিকিত; 
তিনি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন 

৬. ব্য জন্য মালিক শাহ বিশেষ খ্যাতি 


টিত) হয় এবং অতি অলপ সময়ের মধ্যে জ্ঞানী, মহান ও ন্যায়পরায়ণ 

মর্থলৈতিক অবস্থা : মালিক শাহের রাজতৃকালে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি 

লাভ করে । এ অর্থনৈতিক উন্নতির মূলেও ছিল নিজামুল মুলকের দূরদর্শিতা। 
নিজাম সুষ্ঠু করব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সামস্ততত্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সৈন্যদের মধ্যে ভূমি বন্টন করে তাদের নিকট থেকে নিয়মিত কর আদায়ের 
ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ 
করে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলেন। 

৮. আবুল কাসেমের খলিফা পদ লাভ : মালিক শাহের রাজতৃকালের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আব্বাসীয় খলিফা আল কাইমের মৃত্যু । আল কাইমের 
পরে তার দৌহিত্র আবুল কাসেম আবদুল্লাহ 'মুকতাদির " উপাধি ধারণ 
করে খলিফা হন। মালিক শাহ খলিফাকে তার যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন 
করতেন । অবশ্য খলিফা মুকতাদিরও ধার্মিক, পুণ্যবান এবং মহানুভব ছিলেন । 
তিনি নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানকল্পে দুশ্চরিত্র লোকদের বিতাড়িত করেন 
এবং জনগণের মঙ্গলার্থে নানাবিধ কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি হাম্বলি ও 
হানাফিদের মধ্যে দ্বন্দের অবসান ঘটান । 


৬১৮ হাল জা ফাযিল ম্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জর 


৯. মালিক শাহের রাজতের অবসান : মালিক শাহের শাসনকালে রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা এবং শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তার রাজত্বের 
শেষভাগে নিকৃষ্ট গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ইসলামের ইতিহাসে 
একটি কলক্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত করে । নিজামুল মুলকের সহপাঠী 
হাসান আল সাবাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই গুপ্তঘাতক ভ্রাতৃসংঘ ইরানের 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত আলামুত পর্বত শিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ 
করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই সংঘ লুটতরাজ, লুষ্ঠন.ও নৃশংস 
হত্যা দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে মালিক শাহ দু'রার অভিযান 
পরিচালনা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে সুফির ছন্রবেশধারীফিদীই নামক 
এক গুপ্তঘাতকের হাতে ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে নিজামুল, মুলক নিহত হন। 
নিজামের কুচক্রী এ সহপাঠী নিছক ঈর্ধার বশবর্তী হুয়ে১এই অপকর্মে লিপ্ত 
হয়। এ বছর মালিক শাহও মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে 
একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পতনের সূচনা হয় 

৩ নিজামুল মূলকের অবদান 

মালিক শাহের রাজতৃকালের গৌরবের জন্য-ত্তীর প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলকের 

অবদান ছিল অনেক বেশি। তার একর্মনৈপুণ্য, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং 

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্যই মালিক/শাহের রাজতুকাল মহিমাৰিত ও স্মরণীয় হয়ে 
আছে। তার কৃতিত্বের জন্য মাফিক শাহ তাকে “আতা বেগ" বা শ্রেষ্ঠ শাসক 
উপাধিতে আখ্যায়িত করেন, প্রীতিহাসিক হিন্টি ঘঘার্থই বলেন, “উজির নিজামুল 


শাসননীতির 
আমূল পরিবর্তন করেন। এ উপলক্ষে তিনি 'সিয়াসতনামা' নামক একটি গ্রন্থ 
সংকলন করেন। এ গ্রন্থে শাসনপ্রণালি, বিচারকার্ধ, সামরিক বিচার, রাজদরবার 
এবং অর্থব্যবস্থা সংক্রাস্ত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ ছিল। 


একটি পঞ্জিকার প্রবর্তন করেন। সুলতান মালিক শাহ জালাল উদ দৌলার 
নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয় “জালালি পঞ্জিকা । 


বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এটি মুসলিম সভ্যতা বিকাশে গুরুত্ৃপূর্ণ 
অবদান রাখে। 

৪. মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা : নিজামুল মুলক সুন্নি মতবাদের অন্যতম 
রি তোল সোলার 
গাযালী (র)-কে নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ করলে তিনি শিয়া 
মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে সুন্নি মতবাদের প্রতুড় প্রতিষ্ঠা করেন। 


= ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্রে ____________ ৬১৯ 


৫. মানমন্দির স্থাপন : নিজামুল মুলক ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নিশাপুরে জ্যোতির্বিদদের 
নিয়ে একটি সম্মেলন করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য সেখানে একটি 
মানমন্দির স্থাপন করেন। প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশান্ত্ 
বিশারদ ওমর খৈয়াম ছিলেন এ মানমন্দিরের অন্যতম গবেষক । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সালজুকদের .চল্লিশ বছরের রাজতৃকালে 
একমাত্র সুলতান মালিক শাহই রাজতৃ করেন প্রায় ২০ বছর। তিনি ছিলেন 
সালজুক শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ + তিনি তার প্রধানমন্ত্রী নিজামুল/ুলকের 
প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় রাজ্যে সবসময় একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায়, করতে 
সক্ষম হন। উদার, ন্যায়পরায়ণ, প্রজারঞ্জক ও সুশাসক হিসেবে ইসলামের 
ইতিহাসে তীর নাম চিরম্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেই সাথে» প্রতিভাবান উজির 
নিজামুল মুলকের নামও ইতিহাসের পাতায় অশ্লান হয়ে আছে॥ 
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- দে ইসলামের ইতিহাসে সার্ণজুকদের উত্থান একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। প্রখ্যাত এতিহাসিক পি. কে, হিষ্রি বলেন, “ইসলামের ইতিহাসে এবং 
খেলাফতে সালজুক তুর্কিগণের অভ্যুত্থান একটি নতুন এবং বিস্ময়কর অধ্যায়ের 
সূচনা করে।” সামান্য উপজাতি থেকেএকটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই এক 
বিস্ময়কর ব্যাপার । 
৩ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সালজুকদের অবদান 
গ্রনিবাম বলেন, “সংঘবদ্ধ সালজুক রাষ্ট্র চল্লিশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে এবং 
প্রকৃতপক্ষে এটি, পারস্য এবং ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল। সালজুক রাজত্বে 
শাসনব্যবস্থায়,এশিক্ষাদীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এই 
রাজতৃ সুন্নী, ইসলামী শিক্ষা সুসংহত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শিক্ষা- 
দীক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং অসাধারণ ব্যক্তিতৃসম্পন্ন নিজামুল মুলক খলিফা 
এমনকি সালজুক সুলতানের বিরোধিতা সত্তেও প্রায় ৩০ বছর যাবৎ শাসনকার্য 
সুদৃঢ়ভাবে পরিচালনা করেন।” ইসলামের ইতিহাসে সালজুক বংশ শিক্ষা ও 


ক. স্থিতিশীল সংস্কৃতি সমাজ : সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা 
যাবে যে, সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্য রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, 
স্থাপত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় সমাজকে পারসিকীকরণ 
(Persianized) করা হয় । বাগদাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের রায়, 
হামাদান, ইস্পাহান প্রভৃতি শহর কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় । 

খ. সুনি শিক্ষা প্রসার : সালজুকদের উত্থানকে শিয়াদের উপর সুন্নি প্রধান্যের সূচনা 
বলা যেতে পরে। বুয়াইয়া আমীরগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তারা 
দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের ধর্মীয় এবং পার্থিব ক্ষমতা হ্রাস করে তাদের 
সর্বপ্রকার অবমাননা করতে হিধা করতেন না। কিন্তু সালজুক সুনি শিক্ষা 
প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 


৬২০ 
গ. 


রোল আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ জ 


বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ : নিজামুল মুলক বাগদাদে নিজামিয়া 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সনি মতবাদকে সর্বজনীন রূপদানের চেষ্টা করেন। ইমাম 
গাযালী নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ঈসমাইলী এবং শিয়া 
মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সুন্নি আশারীয়া মতবাদ এবং ইসলামী 
সুফীবাদ প্রতিষ্ঠা করে অমর হয়ে রয়েছেন। 

জালালি পঞ্জিকা প্রবর্তন : নিজামুল মুলকের পৃষ্ঠপোষকতায় মানমন্দিরের 
গবেষকগণ চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস অনুযায়ী গণনার প্রথা প্রবর্তন করে 
একটি পঞ্জিকা চালু করেন। সুলতান মালিক শাহ জালাল ,উদ উদৌলার 
নামানুসারে এটি নামকরণ করা হয় “জালালি পঞ্জিকা’ । 

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : নিজামুল মুলক শিক্ষা সম্প্রসারণকল্লে নিজের নামানুসারে 
বাগদাদে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রবর্তীতৈ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত হয় । এটি মুসলিম সভ্যতা বিকাশে প্রচুর,অবদান রাখে । 

মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা : সুন্নি মতবাদের. অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
নিজামুল মুলক। তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পরর্মতান্তিক এবং চিন্তাবিদ ইমাম 
গাযালী (র)-কে নিজামিয়া মাদরাসার এঅধ্যক্ষ নিয়োগ করলে তিনি শিয়া 
মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে সুর অতবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
মানমন্দির স্থাপন : ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দেএিজামুল মুলক নিশাপুরে 

নিয়ে একটি সম্মেলন করেনএএবইটজ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য সেখানে একটি 
মানমন্দির স্থাপন করেন//্প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও অক্কশান্ত্ 
বিশারদ ওমর খৈয়াম ছিলেন,এ মানমন্দিরের অন্যতম গবেষক। 


. স্থাপত্যশিল্প নির্মাণ নিজামুল মুলকের জ্ঞানসাধনা এবং বিদ্যোতসাহিতা 


মামুনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিজামিয়া মাদরাসা তার বিদ্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ 
স্বাক্ষর বহন করে এবং এর অনুকরণে পরবর্তীকালে 'মুসতানসারিয়া' মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত, হয় সুন্নি মতবাদ প্রচারে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অবিস্মরণীয় ৷ 
মালিক ১শাহের রাজত্বে পারস্যের অতিন্দ্রীয়বাদী কবি (Mystic poet) 
ফরিদউদ্দীন আত্তার, জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়াম, কবি ও পরিব্রাজক 
নাসির-ই খসরু, সাহিত্যিক নিজামী, ধর্ম-তান্ত্িক ও দার্শনিক গাযালী প্রমুখ 
মনীষিগণ মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
সালজুক স্থাপত্য-শিল্প, পোড়া মাটির ইট এবং কারুকার্য খচিত মসজিদ, মিনার 
ও মাদরাসায় মূর্ত হয়ে রয়েছে। পোপ বলেন, “তার ধর্মীয় অনুরাগ এবং 
জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা পারস্য হতে উদ্ভুত মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে 
এবং এটা সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় ।” সালজুক 
রাজত্বের অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে অন্যতম ছিল রায়ের তুঘ্বিলের সমাধি, 
ইস্পাহানের জামে মসজিদ এবং এর অনুকরণে আরদিস্তানে জাওয়ারা, 
গুলপাইগানের জামে মসজিদ প্রভৃতি। সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ সুলতান সালজারের 
সমাধি মার্ভে নির্মিত হয়। 


উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে সালজুকদের কৃতিত্ব খুবই 
উজ্জ্বল । সালজুকরা শিক্ষাদীক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এক অমর ও অসাধারণ কীর্তি রেখে 
গেছে। সালজুকদের নির্মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে এক 
বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। 


* ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টীকা) * ৬২১ 


চু আহুয়াবে জানেলিয়া যুগ 

উক্তম।। আইয়ামে জাহেলিয়া : আইয়াম শব্দের অর্থ সময় বা যুগ এবং জাহেলিয়া 

শব্দের অর্থ অজ্ঞতা । সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে 'অজ্ঞতার যুগ’ বা “তমসার 

যুগ’ বুঝায়। সেই যুগে আরবে কোন প্রকার কৃষ্টি ছিল না এ কথা বলাঃয়ায় না। 
বর্তশান ধরনের মত কোন প্রকার সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতি আরবে প্রচলিত না,থাকলেও 
বাগ্যিতা ও কাব্যচর্চার জন্য আরববাসী বিখ্যাত ছিল। তাদের আর্রি৷ভাষাও সে যুগে 
যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু এ সময়, এতিহাসিক ওয়েলহাউসিনWellhausen)- 
এর মতে, “আরবের ধর্ম ও রাজণৈতিক জীবন আদিম: অরস্থা ছিল” ("1179 
religion of the Arabs as well as their political life was on a thoroughly 
primitive level.")। নীতিবোধ ও মানবতাবোধেরণ্অভাবে তাদের সমাজ ব্যবস্থা 
এবং ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে ন্নেমেএএসৈছিল। কলহ-বিবাদ, খুন- 
যখম, অন্যায়-অবিচারের অন্ধকরে সমগ্র আরববাসী নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সুস্থ 

ও সুন্দর জীবনযাত্রা এবং সুশৃঙ্খল ও সুসংহত শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে 

তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। 

এতিহাসিক ৮. 10. 7-এর মতে, সাধারণভাবে “জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতার 

বা বর্বরতার যুগ বুঝায় কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এটা সেই যুগকেই বুঝায় যে যুগে আরবে 

কোনো নিয়ম-কানুন ছিল,না, কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি এবং কোনো এঁশী 
কিতাব নাজিল হয়নি ৷! [The term Jahiliyah, usually rendered ‘time of 
ignorance' or ‘batbarism', in reality means the period in which 

Arabia had omMdispensation, on inspired prophet, on revealed book.] 

তবে, কোনো'প্রকার প্রামাণ্য দলীলপত্র না থাকায় কখন এবং কার সময় এ অন্ধকার 

যুগের সূচনা,হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন । 

১. কোনো কোনো এঁতিহাসিকের মতে হজরত আদম (আ)-এর সৃষ্টিকাল হতে 
শুরু করে হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ যুগকে 
“আইয়ামে জাহেলিয়া' বা অন্ধকার যুগ বলা হয় । 
এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এই সুদীর্ঘ যুগে মানুষকে হেদায়েত করার জন্য 
এবং তাদেরকে সৎ পথে চালিত করার উদ্দেশ্যে অনেক নবীর আবির্ভাব হয়েছিল। 

২. আরব এতিহাসিকগণের মতে-- হজরত ঈশা (আ)-এর তিরোধানের পর হতে 
ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কালকে ‘আইয়ামে জাহেলিয়া' বা তমসার যুগ বলা 
হয়। তাদের এই অভিমতকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না। 

৩. ইউরোপীয় এতিহাসিক নিকলসন (10701501) ইসলামের আবির্ভাব কালের 
পূর্ববর্তী এক শতাব্দি কালকে তমসার যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। এতিহাসিক 
Professor Philip K. Hitti-ও এই মতবাদকে সমর্থন করেন। এই অভিমতটি 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য । এই যুগেই আরব দেশে ব্যাপকভাবে সর্বপ্রকার দুর্নীতি 
ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল এবং এই যুগেই তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, 
নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল বলে একে 
তমসার বা অন্ধকার যুগ (আইয়ামে জাহেলিয়া) বলা হয়। তবে, আইয়ামে 
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জাহেলিয়ার এই সংজ্ঞা সমগ্র আরব উপদ্বীপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে নাঃ 
এটা শুধু হিজাজ, নাজ্দ ও নাফুদ এলাকার বেলায়ই সত্য । অন্তর্দন্দে লিপ্ত ও 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই এলাকার অধিবাসীরা সাধারণভাবে তখনো পর্যন্ত সাজ 
সভ্যতার আদিম স্তরেই থেকে গিয়েছিল । 


চু হিজরত 


উত্তুলন।। হিজরত : হিজরত শব্দটি আরবি হাজরুন ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ 
করা, ছেড়ে দেয়া, বর্জন করা, ফেলে আসা ইত্যাদি ৷ ইসলামী শরীয় 
আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে ইসলামের « 
জন্য উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করাকে হিজরত বলে। অন্য 
etoile tal ie PLL eG 
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যেসব কারণে মহানবী (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজর 
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গভীরভাবে চিন্তা করার না। অপরপক্ষে শস্যশ্যামল মদিনার 
অধিবাসীগণ ছিল সুরুচিষম্পন্নঃ ভদ্র এবং চিন্তাশীল । এজন্য মদিনায় ইসলাম 
প্রচার সহজ হবে সূলুল্লাহ (স) তথায় হিজরত করেন। 

২ কার “পীর চেনে না মায়, পীর চেনে না গায় । 


ভার) জাতির লোকেরা প্রথম চিনতে পারেনি। তাই তাঁর ওপর 
ও মানসিক নির্যাতন, লাঞ্ছুনা-গঞ্জনা, বয়কট ইত্যাদি। 
সুতা চরম মারায় পৌছলে অনেকটা মনস্তান্তিক কারণেই তিনি 


সিদ্ধান্ত নেন। 
৩ ও আভিজাত্যের দম্ভ : ইসলামের সুমহান সাম্য বাণী মক্কার 
বিধর্মীদের কৌলীন্য ও আভিজাত্যবোধের মূলে চরম আঘাত হানে। এতে তারা 


ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলে তিনি মদিনায় 
হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

৪. স্বার্থে কুঠারাঘাত : ইসলামের প্রচার প্রসার মক্কার কুরাইশদের স্বার্থে চরম ' 
কুঠারাঘাত হানে । ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে 
তিনি আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত করেন। 

৫. পৌরোহিত্যের দন্ত : পৌরোহিত্যের দপ্তে অঙ্গ মক্কার কুরাইশগণ নিজেদের 
স্বার্থ হাসিলের জন্য নানাভাবে নির্যাতন শুরু করলে মহানবী (স) হিজরতের 
পথ বেছে নেন। 

৬. মদিনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ : মদিনায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের 
বসবাসের ফলে সেখানে একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ কাজেই 
আল্লাহর রাসূল (স) বিশ্বজনীন ইসলামকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করার 
উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করেন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টীকা) ৬২৩ 


৭. মক্কাবাসীদের জঘন্য শত্রুতা : বিপদের রক্ষক পিতৃব্য আবু তালেব এবং 
জীবনসঙ্গিনী খাদীজার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। 
তার এবং তার অনুসারীদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন শতগুণে বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি 

জঘন্য শত্রুতা তার মদিনায় হিজরতের অন্যতম কারণ হয়ে দাড়ায় । 

৮. ইহুদিদের আহ্বান : মদিনার ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থে একজন মহামানবের 
আবির্ভাবের কথা জানতে পারে। এ দিকে মক্কায় মহানবী (স)-এর নবুয়তের 
সংবাদ পেয়ে তারা তাকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং 
তাকে মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় ৷ রসি 

৯. জ্বীয়তার সম্পর্ক : মাতৃকুলের দিক দিয়ে মদিনাবাসিগণ হ ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় ছিল। তার পিতা আবদুল্লাহ ও পূর্বপুরুষ হা বিবাহ 
করেছিলেন । এ দিক দিয়ে মদিনাবাসীদের সাথে  ুুিপ 
সম্পর্কও তাকে মদিনার প্রতি আকৃষ্ট করছিল। এই 

১০. খিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের ব্যর্থতা : মদিনায় ইহুদি সু বিীন ধর্ম প্রচলিত ছিল। 
তি ও দু্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে । ফলে 
মদিনাবাসীদের জীবনে এ ধর্মদ্য়ের কোনো বিশেষ প্রভাব ছিল না। তাই 
সহজেই তারা কাটি এডি হর ভেবে অত্িলাহ লে) মালার 
গমনের সিদ্ধান্ত নেন। পা 

১. বের অনুকুল রিপোর্ট সদর ্যহে হজরত মুসয়াব 

পপ রাসলল্লাহ (স) তায ইসলাম প্রচার ও ইসলাম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য 
| তীর প্রচারে” বহু মদিনাবাসী সাড়া দিয়েছিলেন। ফলে 
ঠা ০8১5 

১২. আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ : মদিনাবাসিগণ মক্কার আকাবা নামক স্থানে 

পটে সহযোগিতা করার যে প্রডিক্ুতি দিয়েছিলেন তা তার 


১. দে আথত : মন্কাবাসীরা মূর্তিপূজা, জড়পূজা এবং ধর্মীয় ও 

সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। ইসলামের একতৃবাদী নীতি তাদের 

ধৰ্মীয় বিশ্বাসে চরম আঘাত হানে । ইসলামের একতৃবাদী শিক্ষা তারা গ্রহণ 

করতে পারেনি । তাই রাসূলের ওপর অমানবিক নির্যাতনের পথ বেছে নিলে 
রাসূল (স) মদিনায় হিজরত করেন। 

২. রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র : ইসলাম প্রচার প্রসারে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি 
করেও যখন মক্কার কুরাইশগণ দেখল কোনো ফলোদয় হচ্ছে না, তখন 
সর্বশেষ তারা দারুন নদওয়ার বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে। কাফেরদের এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি 
মক্কা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 

৩. আল্লাহ্‌র আদেশ : বিপদ যখন চরম আকার ধারণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সে সময় তিনি মদিনায় হিজরত 
করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ লাভ করেন। তাই মহানবী (স) নিজের জীবন 
এবং ইসলাম রক্ষার্থে আল্লাহর আদেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মক্কা 
হতে মদিনায় হিজরত করেন। 
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উত্তল।। উহুদ যুদ্ধের কারণ 

১. প্রতিহিংসা : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বদর যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে 
মক্কার কুরাইশদের মনে প্রতিহিংসার আগুন ভুলে ওঠে । তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ 
কুরাইশদের নিকট আবু সুফিয়ান প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেন। এতে তারা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে আরেকটি যুদ্ধের 
জন্য মেতে ওঠে । ফলে এতিহাসিক উহুদ ময়দানে কুরাইশ ও 
মাঝে আরেকটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ যুদ্ধ জন্য 
মোটেই সুফল বয়ে আনেনি। 


২. মদিনার প্রাধান্য : বদর যুদ্ধের পর মদিনার আশপাশে উপদ্বীপের 
অন্যত্র অবস্থিত গোত্রগুলোর নিকট মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দুত 
প্রাধান্য অর্জন এবং ইসলাম দ্রুতগতিতে করতে থাকে, এটা 
মক্কাবাসীরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি । মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বিপুল উৎসাহে অভিমুখে এগিয়ে আসে । 

৩. আবু সুফিয়ানের হঠকারিতা : আমীর আলী বলেন, বদরে 
বিপর্যয়ের পর আবু সুফিয়ান ৪০০ এক বাহিনী নিয়ে মদিনার সীমান্তে 


কলা ই 
য়াজন করে । ফলে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

উমাইয়া ছন্দ : ৪৬৮14 
নতি উম্লাইয়াদের অসহ্য হয়ে ওঠে ৷ তাই কুরাইশদের দুটি শাখা হাশেমী 
উমাই টার অন্য ডিসি অগনি হন গড়ে যাননি 
বংশীয় ছিলেন বলে কুরাইশরা উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানকে সার্বিকভাবে 
সাহায্য করে। ফলে আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ (স)-কে দমন করার জন্য কঠোর 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এটিও উদ যুদ্ধের অন্যতম কারণ । 


৩ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ 
১. কুরাইশদের অভিযান : হিজরী তৃতীয় বর্ষে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান 
৩০০০ সশস্ত্র সৈন্য, ৩০০ ও ২০০ অশ্বারোহীসহ মক্কা হতে মদিনার 


৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় উপস্থিত হন। কুরাইশদের সমরাভিযানের 
সংবাদ পেয়ে হজরত মুহাম্মাদ (স) মন্ত্রণাসভার পরামর্শ আহ্বান করেন। 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি : মহানবী (স) মদিনা শহরের অভ্যন্তরে থেকে 
শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে মনস্থ করেন । তাই তিনি ১০০ বর্মধারী ও ৫০ 
জন তীরন্দাজসহ ১০০০ মুজাহিদ নিয়ে কুরাইশদের মোকাবেলা করার জন্য 
উহ্ুদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার 
৩০০.জন অনুচর নিয়ে ফিরে আসে । শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭০০ যোদ্ধা নিয়ে 
মহানবী (স) শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টীকা) ৬২৫ 


৩. যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় : ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে মুসলিম বাহিনী 
কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী 
বে দায়রা জাকের পরাজিত কাতের। এরপর নটর বনী 
বীরবিক্রমে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । কিন্তু বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে 
রাসূল (স)-এর হুঁশিয়ারি আদেশ বিস্মৃত হয়ে তীরন্দাজ বাহিনী সুরক্ষিত 
গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণ ছেড়ে গনীমতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে। 
হঠাৎ কুরাইশদের দলপতি খালেদ পশ্চাৎ ও পার্শদেশ হতে মুসলিম বাহিনীকে 
আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। রে 

৪. সাহাবীগণসহ মহানবী (স) আহত হন : এ যুদ্ধে স্বয়ং মহা ন) ইবনে 

বু আত হল এবং রমা উর মুখভাগে। 


যায়। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুসয়াব (রা) লে গুজব রটল 
রাসূলুল্লাহ (স) নিহত হয়েছেন। অবশ্য কিছুক্ষপে/জন্য তিনি সংজ্ঞা 
হারিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাড়ান। এতিহাসিক 
আমীর আলী বলেন, হজরত আবু বকর, ওমর আলী প্রমুখ ১১ জন বিশিষ্ট 


(আর র্লাফেরদের অন্তরে তা বিষাক্ত তীরের মতো 
শেষবারের রো সাঁড়াশি প্রস্তুতি নেয় । মহানবী (স) সীমিত শক্তি নিয়ে 

চাফেরজ্্র্রমাকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে সংঘটিত 
হয় এতিহাসিক অ যর [খন্দক যুদ্ধ । প্রতিহাসিক আমীর আলী এ যুদ্ধকে Battle 
/৬ বলে অভিহিত করেছেন। 


দিক ছিল উ 7৮৯4৮ জা 
মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তে মহানবী (স) মদিনার উন্মুক্ত দিকে পাচ হাত প্রস্থ ও পাচ 
হাত গভীর এক পরিখা খনন করেন । এ স্থানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। পরিখা খনন করে 
মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে একে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। . ,. 
আহযাব নামকরণের তাৎপর্য : পবিত্র কুরআনে খন্দকের,যুগ্ধকে আহযাব =! ১! 
যুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবিতে আহযাব (= 21) শব্দের অর্থ দলসমূহ, 
গোত্রসমূহ। এ যুদ্ধে বহুদলীয় জোট একত্রে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেছে বিধায় এর নামকরণ করা হয় আহ্যাবের যুদ্ধ । 
৩ খন্দক যুদ্ধের কারণ 
৯ বরা পারি এতিহাসিক মাসুদী বলেন, উহুদের বিপর্যয় 
পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে নতুনভাবে এঁক্য ও সংহতির মূলমন্ত্র উদ্বুদ্ধ করে 
জাতি গঠন বা Nation building এবং রাষ্ট্র গঠন বা State building প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলে । কাফের মুশরিক ও ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীদের তা 
সহ্য হয়নি । তাই তারা আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে । 


৬২৬ ধাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় বর্ষ শর 


২. মুসলিম শক্তিকে স করার দুরাকাতক্ষা : এতিহাসিক আমীর আলী 
বলেন, উহ ই তি কিছু সামরিক বু লা করলেও মস 
উদাস ররর করতে পারেনি । এবার তারা সম্মিলিতভাবে মুসলিম উত্থান 
প্রতিরোধ ও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। 


করতো। নবী করীম (স) তাদেরকে এ জাতীয় হীন কর্ম হতে বিরত থাকার 
উপদেশ প্রদান করেন এবং কিছু কিছু অপরাধ কর্মের শীস্তিও বিধান করেন। 
তাই তারা মহানবী (স)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয় এবং কুরাইশদের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 

৫. কুরাইশদের রণপ্রস্তুতি : কুরাইশগণ বাণিজ্যপথ কণ্টকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে পর 
পর দুটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো সুফল না পেয়ে তারা 
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১. আক : ৬২ঞ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের 
এক বাহিনী নিয়েওস্নোধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান মদিনা আক্রমণ করেন। 
এ ব্রিশক্তির সর্বমোট ১০,৩০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্যের 
মোকাবেলা করার জন্য মুহাম্মদ (স) ৩০০০ যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হন । এ যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ (স), সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শ ক্রমে এক অভিনব যুদ্ধ 
কৌশল অবলম্বন করেন। 

২. পরিখা খনন ২.অদিনার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে অরক্ষিত স্থানে গভীর পরিখা খনন 
করা হয়৷৷ মহানবী (স) স্বয়ং পরিখা খননকার্য তদারক করেন। আত্রক্ষামূলক এ 
ব্যবস্থার শিশু ও নারীদের নিরাপদ দুর্গ ও গম্ুজে আশ্রয় প্রদান করা হয় । আরবের 
ইতিহাসে পরিখা খনন দ্বারা শক্রর মোকাবেলা করার অভিনব পন্থা সর্বপ্রথম 
রাসূলুল্লাহ (স)-ই গ্রহণ করেন। এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মহানবী (স) তিন 
হাজার সাহাবী নিয়ে বিশ দিন বা একমাসে এ পরিখা খনন কাজ সমাপ্ত করেন। 

৩. কুরাইশদের ব্যর্থতা : দীর্ঘ ২৭ দিন বিধর্মী কুরাইশরা মদিনা অবরোধ করে 
রাখে। পরিখার আড়ালে মুসলমান যোদ্ধারা কুরাইশদের আক্রমণ বীরদর্পে 
প্রতিহত করতে থাকেন। ইমামুদ্দিন বলেন, “কুরাইশদের অশ্বারোহী ও 
উদ্ত্রারোহী বাহিনী পরিখা দর্শনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।” এ পরিখা ছিল মানুষের 
উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীক, আত্মরক্ষার এক প্রকৃষ্ট উপায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
গৃহীত যুদ্ধ কৌশলের ফলে মদিনা আক্রমণ ব্যর্থ হলে কুরাইশ দলপতি আবু 
সুফিয়ান অবরোধ প্রত্যাহার করে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। 

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ একটি মোড় পরিবর্তনকারী ও 

যুগান্তকারী যুদ্ধ । এ যুদ্ধে সম্মিলিত খোদাদ্রোহী শক্তি চরমভাবে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে 

ফিরে যেতে বাধ্য হয় । আর মহানবী (স) বিজয়ী বেশে বিশ্বের বুকে ইসলামের অমিয় বাণী 
ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তাই ড. ইমামুদ্দিন বলেন-_ After the battle of Ahzab it was 
laser for him to create friendship with the Meccas than with the sews. 


" ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টাকা) ৬২৭ 


3 হোদায়াবিয়ার সন্ধি 

উত্তল।। হোদায়বিয়ার সন্ধির পটভূমি : প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম যুহরী বলেন, 

“মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মাদ (স) স্বদেশ দর্শন ও হজ্জ 

পালনের জন্য ১৪০০ সাহাবীসহ মক্কাভিমুখে গমন করে হোদায়বিয়া নামক স্থানে 

উপনীত হয়ে শিবিন স্থাপন করেন। কাফেররা তাকে কোনোভাবেই মক্কায় প্রবেশ 

করতে দেবে না মর্মে দৃঢ় অবস্থান নেয়। পরিশেষে সেখানে মহানবী (স) ও 

কুরাইশদের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেহেতু হোদায়বিয়া লাক স্থানে 

এ চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেহেতু ইসলামের ইতিহাসে এটি হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে 

পরিচিত । অবশ্য এ সন্ধিকে ধতিহাসিক আমীর আলী 1.2৫ 17411. বলে অভিহিত করেছেন। 

৩ হোদায়বিয়ার দৃশ্যপট 

১. বায়তুল্লাহ যেয়ারত : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন “আরবদের মনে 
খোদার ঘর কাবার প্রতি আকর্ষণ ছিল দুর্বার। আর মুসলিমদের মধ্যে এ বাসনা 
ছিল আরো দুর্নিবার। তাই তারা কাবা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে 
রওয়ানা করেন।” + 

২. মক্কাভিমুখে যাত্রা : মহানবী (স) তার (চৌদ্দশ নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীকে নিয়ে 
হিজরী ষষ্ঠ (৬২৮) সালের যিলকদ মাজে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মন্কাভিমুখে 
রওয়ানা করেন। এ যাত্রায় মুসলমানদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। এ 
জন্য তারা কোষবদ্ধ একখানা'তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র সাথে নেননি । 

৩. গতিরোধ : মক্কার কুরাইটারা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ ঠেকানোর জন্য 
খালেদ ও ইকরামাকে পাঠায়, মহানবী (স) “ওসফান' নামক স্থানে তাবু খাটান 
এবং বুদাইলের মাধ্যমে/নিজেদের ওমরা হজ্জের অভিপ্রায় ও শাস্তি প্রস্তাব 
কুরাইশদেরকে অবহিত করেন, কিন্তু কুরাইশরা কিছুতেই তাদের ওমরা 
পালনার্থে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না বলে ঘোষণা করে। 

৪. দৃত পক ঞমাহয়াতুর রিদওয়াল : পরবর্তীতে হাল স) প্রথমে খারাপ 

উম্নাইয়া’এবং পরে হজরত ওসমান (রা)-কে কুরাইশদের সাথে শান্তি ও 
সন্ধিরগ্প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। কিন্তু কুরাইশরা হজরত ওসমান (রা)-কে 
অন্যায়ভাবে আটকে রাখে । ফলে রব ওঠে কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে হত্যা 
করেছে । তখন মহানবী (স) নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদেরকে একটি বাবলা গাছের 
নিচে সমবেত করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য হাতে হাত রেখে কঠোর 
শপথ গ্রহণ করেন । একে “বাইয়াতুর রিদওয়ান' বলা হয়। 

৫. সন্ধি স্বাক্ষরিত : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বাইয়াতুর রিদওয়ানের ফলে 
কুরাইশদের টনক নড়ে । তারা ওসমান (রা)-কে ছেড়ে দেয় এবং সুহাইল 
ইবনে আমরের নেতৃতে প্রতিনিধি দল এসে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর উভয় 
পক্ষে এতিহাসিক হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

৩ হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি 

মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি 

ছিল নিম্নরূপ 

১. এ বছর (৬২৮ সাল) মুসলমানগণ ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। 

২. পরবর্তী বছর তারা মাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করে ওমরা আদায় 
করতে পারবেন। 
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৩. মক্কায় প্রবেশকালে মুসলমানরা কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে 
রাখতে পারবেন না। 

8. কোনো মুসলমান স্বেচ্ছায় মক্কায় থাকতে চাইলে মুসলমান পক্ষ এতে বাধা 
দিতে পারবে না। - 

৫. মন্কার কোনো লোক মদিনায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে 
আশ্রয় দিতে পারবে না । পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান মদিনা হতে মক্কায় চলে 
আসলে মনক্কাবাসীরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। 

৬. আরবের অন্য গোত্রগুলো সুবিধামতো যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। 

৭. হোদায়বিয়ার সন্ধি ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে । 

৮. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষ পুরোপুরিভাবে পালন করবে । 

৯ 


. সন্ধির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা কি এবং একে 
অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। 
|| 
হবে। 
দেশের সাথে বাণিজা 
ব্যতীত মুসলমানদের দলে 
ফেরত দিতে হবে। 
জন্য ফাতহুম মুবীন বা প্রকাশ্য 


[ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


উত্তন।। রিদ্দা যুদ্ধ : রিদ্দা আরবি শব্দ, যার অর্থ ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা । সুতরাং 

রিদ্দা বলতে কৃত্রিম ধর্মপ্রবর্তক এবং তাদের অনুগামীদের ইসলাম ত্যাগ ও বিদ্রোহকে 

বুঝায়। (স)-এর তিরোধানের পর ভগুনবীদের প্ররোচনায় এ শ্রেণির লোক 

ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যাওয়ার তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে । 

ইসলামের ইতিহাসে এ আন্দোলন রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগ আন্দোলন নামে পরিচিত। আর 

স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়। 

৩ রিদ্া যুদ্ধের কারণসমূহ 

১. ইসলাম প্রচারে বিদ্বু : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত মুহাম্মাদ (স)- 
এর জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের মোট একতৃতীয়াংশ লোকও ইসলামে দীক্ষা 
লাভ করেনি । দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্হে ব্যস্ত থাকাসহ বিভিন্ন কারণে রাসূল (স)-এর 
জীবদ্দশায় সমগ্র আরব জাতিকে ইসলামের ছায়াতলে আনা সম্ভব হয়নি । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র টাকা)__________৬২৯ 


২. মদিনায় মুসলিম প্রাধান্যে ঈর্ষা : এতিহাসিক মুইর বলেন, মহানবী (স) মদিনা 
শহরকেন্দ্রিক ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। মদিনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী । 
মদিনার এ প্রাধান্যে আরবের অন্যান্য এলাকার লোকজন ঈর্ষাৰিত হয়ে পড়ে। 

৩. স্বার্থবাদী মহলের লিক্সা : অনেকেই মনে করেছিল, নবুয়ত হলো অর্থবিস্ত ও 
প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের মাধ্যম । তাই অর্থ 
লিন্সার কারণে স্থার্থবাদী কিছু সংখ্যক লোক নবুয়ত দাবি করে। তাদের মধ্যে 


যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে । 


ইসলাম কবুল করেছিল। ফলে তারা 
সময় সুযোগের অভাবে কাঙ্ছিত নৈতিক মানে উন্নীত হতে পারেনি । তাই তারা 


তারা এ নতুন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি । ফলে বিত্তশালী বেদুইন এবং 
ভণ্তনবীগণ যাকাত দিতে অস্বীকার করে । ফলে রিদ্দার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 

৩ রিদ্দার ঘটনাবলি 

১. ভগুনবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : এতিহাসিক হিট্রি বলেন, হজরত আবু বকর (রা) 
ভগ্ুনবীদের দমন করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি হজরত 
ওসমানের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে তাদেরকে ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। 

২. আসওয়াদ আনাসীকে দমন : বিত্তশালী গোত্রপতি আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে 
ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হজরত আবু বকর (রা) তাকেসহ 
তার অনুগত বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন, আসওয়াদ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে । 

৩. তোলায়হাকে দমন : হজরত আবু বকর (রা) সেনাপতি খালেদকে তোলায়হার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তোলায়হা বিদ্রোহ ত্যাগ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। 
পরবর্তীকালে তোলায়হা ইসলামের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 


এ ফাযিল ॥ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র তৃতীয় বর্ষ) ৮ ২২ 
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৪. মুসায়লামাকে দমন : ভগ্ুনবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং 
ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল মুসায়লামা। হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত 
হওয়ার পর সে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করলে তাকে হত্যা করা হয়। 

৫. সাজাহর্‌ দমন : সাজাহ নামে এক খ্রিষ্টান নারী নিজেকে নবী বলে দাবি 
করে। স্বীয় জন্য সে কতিপয় গোত্রের সমর্থন পায়, কিন্তু হজরত আবু 
বকর (রা) তার বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলে সে পরাজিত হয়। 


প্রশংসায় এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর বলেন-_ পি "১ bu Bakar Islam would 


1১০ [01106 away incompromise with the in tribes, or like liar still 
huve perished in the throse of birth. 


ছু) ওসনান রো) হত্যা (ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 
উর ইসলামের তৃতীয় ওসমান (রা) সর্বমোট বার বছর 
(৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) পালন করেন। তার খেলাফতের শেষের 
দিকে দন্দ-সংবাতের তাকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে 


s ক্ষোভ : মদিনা রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় 
রা. থাকায় অ-কুরাইশী আরবরা ক্ষুব্ধ হয়। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় 
টশদের অবদান কোনো অংশে কম ছিল না। 

নদের শান্তি দিতে খলিফার অস্বীকৃতি : খলিফা ওসমান (রা) গুরুতর 

রাধীকেও সহজেই ক্ষমা করে দিতেন । তার এ উদারতার ফলে দুষ্কৃতিকারী 
ও ষড়যন্ত্রকারীরা উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পায়। 

৩. কুরআন দদ্ধিকরণ : ওসমান (রা)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে 
কোনো কোনো স্থানে কুরআন উচ্চারণ ও পঠনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়ায় ওসমান 
রো) উম্মুল মু'মিনীন হজরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত মূল কুরআন নিয়ে 
যায়েদ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে সংকলন কমিটির মাধ্যমে পুনরায় তা কপি 
করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন এবং ভ্রান্তিযুক্ত কুরআন পুড়িয়ে ফেলার 
নির্দেশ দেন। কিন্ত স্বার্থান্বেষী মহল এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অপপ্রচারে মেতে 
ওঠে এবং জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করে। 

8. ইবনে সাবাহর অপপ্রচার : আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ নামে এক ইহুদি 

কৌশল হিসেবে ইসলাম কবুল করে। কিন্তু ইসলামী খেলাফতকে 
ধ্বংস করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বসরা, কুফা, মিসর 
প্রভৃতি অঞ্চলে সে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে । নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সে হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে । 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টীকা) ৬৩১ 


৫. বায়তুলমালের অর্থ অপচয় : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হজরত ওসমান 
(রা)-এর কূটকৌশলী মারওয়ানকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব বিভাগের দায়িতৃ অর্পণ 
করায় জনগণ তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। তার শাসনামলে উমাইয়া . গোত্রের 
কতিপয় উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তা অর্থ অপচয় ও আত্মসাৎ করে। 
হজরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে এ ঘটনা ঘটে বলে তাকেই দোষারোপ 
করা হয়। 

৬. মারওয়ানের ওপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন : হজরত ওসমান (রা) তার আত্মীয় 


রর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা স্ব-স্ব আবাসে ফিরে 
[াহরাক্কিত একটি পত্র তাদের হস্তগত হয় । যাতে মিসরের 
আদিশা। দেয়া হয় যে, তিনি যেন বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করেন। 
এতে বিদ্রোহীরা ত্র সত্যতা যাচাই না করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনায় ফেটে 
বলা যায়, হজরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল ইসলামী 
জন্য দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক । জার্মান এঁতিহাসিক ওয়েল 
হাউসেন বলেন, "The murder of Osman was more epoch making than 
almost any other event of Islamic history.’ অর্থাৎ, “হজরত ওসমান (রা)-এর 
হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যে কোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ।" 


চট সিফাফিনেন হুদ্ধ [ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


উল্তল্ন।। খলিফা হজরত ওসমান (রা) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে 
শাহাদাত বরণ করার পর হজরত আলী (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে 
খেলাফতের দায়িত গ্রহণ করেন। তার খেলাফতকালে পরপর তিনটি গৃহযুদ্ধ 
সংঘটিত হওয়ায় ইসলামের এঁক্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও গৌরবের ইতিহাস মলিন হয়ে 
যায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পতন তুরান্বিত হয়। হজরত আলী (রা) ও 
মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ থেকে যেসব সংঘর্ষের শুরু হয়, তার মধ্যে 
সিফফিনের যুদ্ধ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
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৩ সিফফিনের যুদ্ধের কারণ , 
খলিফা হজরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত নিফফিনের যুদ্ধের 
কারণ ছিল নানাবিধ । এ যুদ্ধের প্রধান কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো- 
১. কোষাগারের হিসাব : খলিফা আলী (রা) খেলাফতে আরোহণ করেই 
সকল সম্পত্তি ও কোষাগারের হিসাব নিতে শুরু করলে অবৈধভাবে 
সম্পদ উপার্জনকারীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরূপ অসন্তোষের ফলে 


৪ উর 


ও যুবায়ের (রা) নামক দুজন 
জননেতা কুফা ও বসরার শাস সী দাৰি কন! কিৰ হত 


করেন /০ 
৫. ভসমান (রা)-এর ৬ এলে ৪ 
একযোগে হজনুর্জ। ওকি (রা) এর হত্যাকারীদের শান্তি দাবি করেন। শাস্তি 
দেয়ার কোন না দেখে তারা রত আলী (রা)-কে এ হত্যার জন্য 
দায়ী করেন্‌। মুয়াবিয়া (রা) বিভিন্নভাবে সিরিয়াবাসীদের আলী (রা)-এর 
দ্ধ করতে থাকেন। ফলে আলী (রা)-এর সাথে মুয়াবিয়ার দ্বন্দ 

পড়ে। 

: খলিফা আলী (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 

রাজধানী 


করে। তাদের এরূপ বিরোধিতা আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরোধকে ঘনীভূত 
করে তোলে। 

৭. আয়েশা (রা)-এর অসন্তোষ : হজ্জ উপলক্ষে হজরত আয়েশা (রা) তখন 
মক্কায় ছিলেন। ফেরার পথে তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর কাছে পথিমধ্যে 
মদিনার অবস্থা জেনে তিনি হজরত আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করেন। 
অতঃপর হজরত আয়েশা (রা) হজরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। 

৩ সিফফিনের যুদ্ধের ঘটনা 

হজরত মুয়াবিয়া (রা) খলিফার আদেশ পালন করা তো দূরের কথা, হজরত আলী 

(রা)-কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাই মুয়াবিয়া (রা)- 

কে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার জন্য হজরত আলী (রা) ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে 

সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করেন। এ সংবাদ পেয়ে মুয়াবিয়া (রা) 

৬০,০০০ সিরীয় সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সিফফিন নামক স্থানে উপস্থিত 


জজ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (টীকা) ৬৩৩ 


হন। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে 
দ্র এর দাহ সালা রর পারা নাতি আনহার 

পরামর্শে বর্শার অগ্রভাগে কুরআন মাজীদ বিদ্ধ করে সন্ধি প্রার্থনা করেন। হজরত 
আলী (রা) মুয়াবিয়ার এ চক্রান্ত উপলব্ধি করতে পারলেও তার দলের হাফিজদের 
চাপে তিনি যুদ্ধ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। অতঃপর শান্তি আলোচনার জন্য “দুমাতুল 
জন্দল' নামক স্থানে হজরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা ও মুয়াবিয়ার পক্ষে 
আমর-এর নেতৃত্বে একটি আলোচনা সভা বসে । আলোচনা সভায় উভয়কে দোষী 
সাব্যস্ত করে বিচারকছ্বয়ের প্রত্যেকে স্ব স্ব ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতঃ 
সন ১০ পু, 
হজরত আলীর পদচ্যুতি ঘোষণা করেন। কিন্তু হজরত আমর (ক্র 
চিরিক পালাল ৬ নিপুন ও রর 
হজরত (রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় হয়। এ ঘট নি হজরত 
(রা)-এর পক্ষ হতে ১২,০০০ লোক তার দল ত্যাগ কণ্তর এদেরকে খারিজী বলা 
হয়। পরে আলী (রা) নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তাদের্র/প্রাজি 

স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় হজরত আলী (রা 
স্বাক্ষর করেন এবং মিসর ও সিরিয়াকে মুয়াব্রিয়ার-হ 


হিসেবে হজরত ॥ EC (রা) সফলতা লা করতে সক্ষম হতেন। 'এতে ইসলামের 
ভবিষ্যৎ অন্েজ্িশি সমৃদ্ধিশালী ও সাফলামগ্ডিত হতো। হজরত আলী (রা) ও 


টা প্রোরাসানী (ফা. স্নাতক প. ২০১৩] 


উক্ত ।। আবু মুসলিমের পরিচয় : ইসলামের ইতিহাসে আবু মুসলিম একজন 
খ্যাতিমান বীর যোদ্ধা ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উস্পাহানের এক অতি সাধারণ 
পরিবারে তিনি জন্ুগহণ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সাম্রাজ্যের একজন 
গুরুতৃপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেন। তিনি উমাইয়া শাসনামলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
মাওয়ালির মর্যাদা লাভ করেন! কিন্তু এ সদয় মাওয়ালিরা চরম অবহেলিত ও 
নির্যাতিত ছিল। ফলে মাওয়ালিরা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে । 
আব আবু মুসলিম ছিলেন বিদ্রোহী মাওয়ালিদের অন্যতম । আব্বাসীয় আন্দোলনের 
প্রথম প্রবক্তা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তীর পুত্র ইবরাহিম তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি 
সৌভাগ্যক্ৰমে আবু মুসলিমের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হন। তিনি সুকৌশলে শিয়া, 
সুন্নি, মাওয়ালি ও খারিজীদের আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত করেন । ফলে অল্প 
সময়ের মধ্যে আব্বাসীয় আন্দোলন তীবুতর হয়। 


৩ আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় অবদান/ভূমিকা 

লি ভাবত আবাসন আল করলেও প্রাথমিকভাবে উমাইয়া বিরোধ 

আন্দোলনের সূচনা করেন আবু মুসলিম । আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিমের 

অবদান/ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো- ' , 

১. প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি : মুহাম্মদ তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইবরাহিমের প্রচারকার্ধে 
সাহায্য করার জন্য আবু মুসলিম নামক একজন আরব বংশোদ্ভূত 
ইস্পাহানবাসীকে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ মক্কা থেকে এ ক্রীতদাসকে 
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ক্রয় করে মুক্তি দেন। বার্নার্ড লুইসের মতে, “তিনি ইরাকি 
মাওয়ালি ৷” মুহাম্মদের পুত্র ইবরাহিম তার সাং , শিষ্টাচার, 
বাগ্িতা ও সৌজন্যবোধে প্রীত হয়ে তাকে প্রচারণা ও 
জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিতৃ তিনি আব্বাসীয় 
বংশের প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন, 


২. সাংগঠনিক দায়িতু পালন : আবু তৃত্বে আব্বাসীয় আন্দোলন 
জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে অব্যাহত, । তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খোরাসান 


উমাইয়া বিরোগী বিক্ষোভ নিতে পরত হা 'আরাদি 
গুপ্ত প্রতিনিধি এবং প্রচারক | খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন । ধৈর্য, 


সংযম, তীক্ষ বুদ্ধি তৎপরতা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনই 
উমাইয়া বংশের ভূমিকা পালন করে। 
৩. বিভিন্ন কৌশল : আবু মুসলিম আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাকল্লে বিভিন্ন 


এবং তিক্ততা বিরাজমান ছিল তা সুকৌশলে আপন কাজে 
ম্যাকিয়াভেলির মতো চাতুর্য আবু মুসলিমের ছিল। এজন্য 
যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি তার উদ্দেশ্য সাধন করতে 
|! 

দখল : উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনে সাইয়ার যখন কিরমানে খারিজী 
দমনে ব্যস্ত, ঠিক সে সময় সুযোগের সন্্যবহার করে আবু মুসলিম 
আব্বাসীয়দের পক্ষে কালো পতাকা উত্তোলন করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন। 
ফলে সর্বদলীয় সংঘবদ্ধ আব্বাসীয় বাহিনী আবু মুসলিমের নেতৃত্বে খোরাসানের 
রাজধানী মার্ভ দখল করে নেন। আবু মুসলিমের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় বিমুগ্ধ 
জনতা তীর আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয় এবং তারা উমাইয়া 

শাসনকর্তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । 
৫, খোরাসান অধিকার : আবু মুসলিম খোরাসানের উমাইয়া শাসনক র্তার বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনা করলে নসর এই সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা 
করতে ব্যর্থ হয়ে খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা তার 
সাহায্যার্থে ইরাকের শাসনকর্তাকে একদল সৈন্য প্রেরণ করার আদেশ দেন। 
কিন্তু সৈন্য পৌছার পূর্বেই ফারগনা ও সমগ্র খোরাসান আবু মুসলিমের 

অধিকারে আসে এবং নসর পরাজিত ও নিহত হন৷ 
আবুল আব্বাসের খলিফা পদ লাভ : আবু মুসলিমের নেতৃত্বে কুফার পতন 
হলে আব্বাসীয়দের অভ্যুত্থানের সুচন; হয়| ইবরাহিমের মনোনয়ন অনুসাবে 


বে এ ক এব, তিক বাদন “মুদারীয় এবং হিমারীয়গণের 


রে 
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৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আবুল আব্বাস কুফা মসজিদে 
উপরি হন৷ এ লেখানে খলিফা” হিসেবে খেনিজ হর) ইনানী তাকে 
অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় অতঃপর আব্বাসীয় বংশের যাত্রার সুচনা হয়। 

৭. আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা : আবু মুসলিমের অদম্য সাহস, অভিনব কৌশল এবং 
বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই আব্বাসীয় বংশ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত: হয়।' জাবের যুদ্ধে . 
মারওয়ান পরাজিত ও নিহত হলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে 
যায়। উমাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরব চিরতরে অস্তমিত হয়। আর 
সাম্রাজ্যের ধ্বংসন্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয় আবু 
আব্বসীয বংশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয 


চু আবু জাফর আল বলদ 

উন্তল্ন।। সিংহাসনারোহণ : আবুল আব্বাস আস মূৰ্ত্যুর সময় তীর ভ্রাতা 

আবু জাফর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় ছিলেন। তার ্রাতুষ্পুত্র ঈসা আবু 

জাফরকে কুফায় পরবর্তী খলিফা বলে ঘোষণা ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে 
আবু জাফর দ্রুত কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন মনসুর অর্থাৎ বিজয়ী উপাধি 
ধারণ করে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে ] 

৩ আব্বাসীয় শাসন সুদৃঢ়করণে অবদান/কৃতিত 

১. আবদুল্লাহর বিদ্রোহ আমীর আলী বলেন, খলিফা আল 

স্‌ হওয়ার পর পরই তার চাচা এবং সিরিয়ার 

হ ঘোষণা করেন। আল মনসুর পিতৃব্যের বিদ্রোহ 

সলিমকে প্রেরণ করেন। আবু মুসলিম নসিবাইনের যুদ্ধে 

ব পরাজিত করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বসরার গভর্নর 

কট পলায়ন করেন। পরে খলিফার আদেশে তিনি কারারুদ্ধ হন 

বছর কারাবাসের পর লবণ নির্মিত এক গৃহে চাপা পড়ে মারা যান:। 

মকে হত্যা : আব্বাসীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্ণধার আবু 
সলিমের পতন এবং হত্যা একটি বিষাদময় অধ্যায়ের সূচনা করে 

নসিবাইনের যুদ্ধে আবদুল্লাহকে পরাজিত করে তিনি স্বীয় প্রদেশ খোরাসানে 
শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাইলে আল মনসুর আপত্তি জানান। তাকে 
সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলে আবু মুসলিম তা 
প্রত্যাখ্যান করেন। তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিচলিত হয়ে আল 
মনসুর তার পতন ঘটাতে চান। এ জন্য খলিফা তাকে রাজদরবারে আহ্বান 
জানান । দরবারে আগমনের কিছুদিন পরে তাকে হত্যা করা হয়। 

৩. সানবাদের বিদ্রোহ দমন : আবু মুসলিমের অপ্রত্যাশিত হত্যার প্রতিশোধ 
গ্রহণকল্পে পারসিকগণ জনৈক সানবাদের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী গঠন 
করে। রাজকীয় বাহিনীর ক্ষিপ্রতা এবং যুদ্ধ কৌশলে খলিফা বিদ্রোহ দমন 
করতে সক্ষম হন এবং রণক্ষেত্রে সানবাদ নিহত হয়। প্রভুর মৃত্যুর পর আবু 
নাসের খলিফা আল মনসুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে সুদূর 
খোরাসানে আব্বাসীয় প্রভুতু সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
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. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন : ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া নামে এক 
পারসিক সম্প্রদায় আল মনসুরকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে । তারা রাজ 
প্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে, “এটিই আমাদের প্রভুর 
. ঘর, যিনি আমাদেরকে উপজীবিকা প্রদান করত প্রতিপালন করেন।” এহেন 
ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় বিচলিত হয়ে খলিফা আল মনসুর ২০০ রাওয়ান্দিয়াকে 
বাদ রি 
আক্রমণ করলে তিনি এদেরকে রাজধানী হতে বহিষ্কার করেন। 

. খোরাসানের বিদ্রোহ দমন : এতিহাসিক হিপ্ি বলেন, ৭৫৯ খ্রি 
বিদ্রোহ শুরু হয়। আল মনসুর তার সেনাপতি ইবনে খোষ্‌ 


এবং বসরায় করেন। ফলে তল মনসুর কঠোর হস্তে তাদেরকে 
্ আল্লামা সুয়ূৃতী (র) বলেন-_ Al-Mansur was the 
Casioned dissensions between the Abbassides and Alides, 


করো আন্বাসীর দর উতর আহিকার সুলতিষঠিত করার জা আল মনসুর 
কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন; কিন্তু খলিফার বাহিনী সাফল্য অর্জন করতে 
পারেনি। অতঃপর ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়াযিদ ইবনে হাসান মুহাল্লাবের 
নেতৃত্বে ৬০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রশাসনিক 
দক্ষতা এবং সমরকুশলতায় ইয়াযিদ কায়রোয়ান অধিকার করে বিদ্রোহীদের 
টার সাজ দারা লিক 
প্রতিনিধি ও শাসকরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন 

॥ রাজা নিত নিতি : নাগ ও বহিরিলাহ দলের বর সালএমসুর বাছা 
বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমক সম্রাট চতুর্থ কনস্টাইন 
মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে আল মনসুর তাকে পরাজিত করে করদানে 
বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি মালাসিয়া, তাবারিস্তান ও গীলান জয় করেন। এ 
সময় দায়লাম বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হলে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তা 
খালেদ ইবনে বার্মাকের মাধ্যমে জর্জিয়া, মোসেল ও কুর্দিস্তান জয় করে 
আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পর হেশামের পৌত্র আবদুর 
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রহমান ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন দখল করলে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 

করেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসেন । 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির উ্য়নে খলিফা আল মনসুর যে অবদান রেখে গেছেন, 
তাতে নিঃসন্দেহে তাকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে । 


চী আল আাওয়াদ্দী 


রী আপ মাও নু আল 
মাওয়াদী। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি জীবনে 
রাজনীতি বিজ্ঞান ছাড়াও মুসলিম আইনশান্ত্রেও সততা, 
আল্লাহর একতৃবাদ প্রভৃতি বিষয়ে তার চিন্তাধারা 

প্রভাবিত করেছেন । নিয়ে আল মাওয়াদীরি জীবনী আমলা করাল 


১. বাল্যকাল : ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় (বর্তমান ইরাক প্রাচীন আরব পরিবারে 
জন্মগৃহণ করেন । বাল্যকাল হতেই তিনি অ্ত্যন্ত/শিক্ষানুরাগী ছিলেন। এ সময় 
হতেই ধর্মতত্ব, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্যুংজ্াইনশান্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। 
তার ওস্তাদ তৎকালের প্রসিদ্ধ হাদীস্লবেজী' হাসান আলী জাবালি ছিলেন একজন 
বিজ্ঞজন এবং ছাত্র আল জ্ঞান লাভের প্রয়াসে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। 
এছাড়া তার ওস্তাদ আবুল সাস সায়মারির কাছ থেকেও এ সময় নানা 
রানে Se কাল থেকেই ভদ্র, কোমলমতি, সরলমলা 
ও শান্ত প্রকৃতির ? 

২. বাগদাদ গমন : দী' আল মাওয়াদী আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশে বাগদাদ 


গমন করেন । নে তিনি আইনশাস্তর ছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞান সাধকের নিকট 
১8352 
যর ও ব্যবহারিক দিকের অনুশীলনেও ব্রতী হন। বাগদাদে তার ওস্তান 
হামিদ ইসকারানি ও আবু মুহাম্মদ আল বাকি। তাদের উৎসাহ ও 

য় তিনি জ্ঞান সাধনার গভীরে প্রবেশ করেন এবং সুনাম অর্জন করেন । 
৩. কর্মজীবনে পদার্পণ : প্রথমে তিনি ইসলামী আইনের অধ্যাপক হিসেবে 
কর্মজীবন শুরু করেন নিজ জন্মভূমি বসরাতেই পরে বাগদাদ গমন করেন 
অধ্যাপনার উদ্দেশে ।. আইনশান্ত্রে তার জ্ঞানের গভীরতা তাকে আকাশচুী 
খ্যাতি এনে দেয়। ফলে তিনি বাগদাদের কাধী উল কুযাত পদে নিয়োগ লাভ 
করার সুযোগ লাভ করেন । শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে তিনি আফজাল কুযাত বা 


আফজাল কুষাত বা সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারপতি খেতাবে আখ্যায়িত 
হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করতে অপারগতা 
প্রকাশ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষমতা নির্লোভীর নিদর্শন রেখেছেন । 
তিনি মনে করতেন, আফজাল কুযাত বা সর্বময় ক্ষমতার খেতাব গ্রহণ করার 
মতো উপযুক্ত লোক আরো আছে ৷ তিনি নিজেকে এ উপাধি গ্রহণ 
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করার মতো যোগ্য নর। এরূপ মানস তাকে কঠোর আত্মসমালোচকদের পদে 
আসীন করেছে। 
৫. সেরা আইনবেত্তা : আল মাওয়াী আইনবিদ হিসেবেই বাগদাদের বিচারপতি 
পদে আসীন ছিলেন । এখানে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। 
তিনি তার ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারিক দক্ষতার জনা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । 
জি চাকার চুর সা aside lt tige রদ সনির 
রুরু 2 


সমালোচনার’ মার উজ রেখেছিলেন /তিনি নহ 
টি দি নলের নিসা সাত ক্র বানি 

লেখাগুলোর মহতী প্রয়াসে আশানুরূপ পবিত্রতা সি 
যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেগুলো গ্রহণ করেছেন বা অজ্ঞাত রয়ে গেল। 
তিনি এজন্য তার মৃত্যুশয্যায় বন্ধুদেরকে পা অনুরোধ করেছিলেন । 


মাপ্লাহর দরবারে গৃহীত হয়নি এবং 
ব। অপরদিকে যদি আমার হাত নরম 


হু পরব গু পেত। তিনি ক্ষমতার তুঙ্গে থেকে চিন্তা করেছেন 

[রর ক্ষেত্র প্রস্তুতের; তিনি সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য 

ত চেয়েছেন } কথা ও কাজে আল্লাহ্র সার্বভৌমতৃ তিনি প্রকাশ 

বুয়ায়ীদ আমীর জালাল উদ্দৌলাহ ছিলেন তার একান্ত বন্ধু ও পরম 

ব দেয়ার জন্য। এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে মাওয়াদী জানালেন, 
মালিক-উল-মুল্ক শুধু আল্লাহকে বলা যায়, আর কাউকে নয়। 

৮. বাগদাদের প্রধান বিচারপতি : আল মাওয়ার্দী বিচার বিভাগকে আলাদা সত্তায় 
প্রকাশ করেন। প্রথমে কাষী হিসেবে তিনি বসরা ও বাগদাদে নিজের স্বাতন্ত্র্য 
বজায় রাখেন। পরবর্তীতে নিশাপুরে কাষী উল কুযাত পদে অভিষিক্ত হন। 
পরিশেষে তিনি বাগদাদের আফজাল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি পদে 
নিয়োজিত হন ৷ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ পদেই নিয়োজিত ছিলেন। 

৯. রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষেত্রে অবদান : দীর্ঘদিন বিচারকার্য সম্পাদনে নিয়োজিত থেকে 
অর্জিত চেতনা রাজনীতি বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখতে সহায়ক হয়। 
ইসলামী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লিখিতরূপে তা ভাস্বর হয়ে আছে। রাষট্রচিস্তায় 
তিনি ইমাম ও রাষ্ট্র নেতার স্থান, মন্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা, সরকারের প্রকারভেদ ও 
বিচার বিভাগের গুরুতৃ সম্পর্কে ইসলামের আলোকে আলোকপাত করেছেন। 
যার দরুল তিনি কুরআনকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র প্রধান ধর্ম ও রাষ্ট্রের আমানতদার, 


আঃ ইসলামের ইতিহাল প্রথম পত্র (টাকা) ৬৩৯ 


উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম দার্শনিক আল মাওয়াদী 
বাল্যকাল হতেই সততা, ধর্মানুরাগ ও সত্যবাদিতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি 
ইসলামী আদর্শে নিজের মানসিকতাকে বিকশিত করার প্রয়াস পান। কর্মজীবনে 
তিনি বাষ্ট্রতাঞ্জিক মতবাদ ছাড়াও ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ প্রদান করেন, যা 
তাকে একজন আদর্শ মুসলিম দার্শনিকের আসনে ঈমাসীন করেছে। এছাড়া 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন দক্ষ বিচারক ছিলেন। উক্ত পদে বহাল থাকা 
ক সস 


হুজি পৰক বৃদ্ধ বৃ গোত্রভিততিক রেজিস্ট্রেশন 


জি ত্রের বন্দিরা বিজয়ীদের অধীনে চলে আসে । তাদের 
চার আরবের কোনো গোত্রের সাথে বসবাস করতে হবে, 
ফরে যেতে পারবে না। সাধারণত যে যে গোত্রের অধীনে থাকত, 
ত্রের মাওয়ালি বলা হতো। 
ময় মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো দাস তার মনিবের আশ্রয়ে থেকে যেত। তখন 
কত পরিবারের মাওয়ালি বলে গণ্য করা হতো । 
কানো আগন্তুক যদি আরবের কারো বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং উক্ত 
পরিবারে থেকে যেত, তবে তাকে এঁ পরিবারের মাওয়াল বলা হতো । এরূপ 
মাওয়ালিকে “মাওয়ালি আদ দাখিল’ বলা হতো। কোনো গোত্রের একটি 
পরিবারের মাওয়ালি গোটা গোত্রের মাওয়ালি বলে গণ্য হতো । মাওয়ালিরা 
যেমন উক্ত গোত্রের বিপদাপদে সাহায্য করতো, তেমনি গোত্রের লোকেরাও 
বিপদাপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতো । 
ইসলাম-পূর্ব নিয়মে ইসলামের প্রথম যুগে মাওয়ালিদের স্বীকৃতি দেয়া হতো। কিন্তু 
পরবর্তীতে এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটে । ইসলাম আরবের সীমা অতিক্রম করে 
বহির্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে মাওয়ালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন 
আরবের বাইরের অনারব মুসলমানদের ম!ওয়ালি বলা হতো । এ সময়ে গোত্রীয় 
মা ওয়ালি প্রথার পরিবর্তে তাবা "মাওরালি আল ইসলাম' বা " ইসলামের মাওয়ালি' 
হিসেবে পরিচিত হয় । 
মাওয়ালি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কারণ ; মান্রয়ালি সম্প্রদায়গণ যে আন্দোলন 
গড়ে তুলেছিল, তার পেতণে বিন কারণ নর্তমান ছিল। নিয়ে মাওয়ালি সম্পূদায়ের 
আন্দোলনের কারণগুলো আলা শশা হালা 
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১. আরবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি : আরবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি মাওয়ালি আন্দোলনের প্রধান 
কারণ ছিল। কেননা মাওয়ালিগণ সর্বক্ষেত্রে আরবদের সমমর্ধাদা লাভের 
আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সে আশা অপূর্ণ 
থেকে যায়। উপরস্তু অযোগ্য অথর্ব আরবরা সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। 
এতে মাওয়ালিগণ ক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এর ফলশ্রুতিতে মাওয়ালি 
আন্দোলন জোরদার হয়। 

২. সমঅধিকার ও সমমরযাদার দাবি : মাওয়ালিগণ কোনো ক্ষেত্রেই ও 
সমঅধিকার পেত না। সরকারের কোনো উচ্চপদে তাদেরকে করা 
হতো না। বিচার বিভাগেও তারা চাকরি পেত না। সন 
বসরা প্রভৃতি সামরিক নগরগুলোতে রাস্তায় মাওয়ালিগণ 
চলতে পারত না। তারা লক্ষ করল যে, তাদেরকে 
উল সন সন 


বিরূপ 
৪. দ্বিতীয় শ্রেণির 
ছিল প্রথম আর অনারবগণ দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে 
গণ্য হতো । শ্রেণির নাগরিক হওয়ায় তাদের ভেতরে হতাশা কাজ 
করছিল! আরনন্ড বলেন, “ইসলামী ভ্রাতৃত়ে বিশ্বাসীদের নীতিগত 
একে আমরা দেখতে পাই যে, বিজিত জাতির ওপর আরবগণ 
এ ালী আভিজাত্যের শাসন কায়েম করেছে।” 


৫. প্রদান : মাওয়ালি আন্দোলনের অন্যতম কারণ হলো খারাজ প্রদান । 
আবদুল মালিকের শাসনামলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যাওয়ালিদের ওপর খারাজ 
ধার্য করা হয়েছিল । খারাজ ধার্য করার ফলে মাওয়ালিদের মনে মারাত্মক 
ক্ষোভের সঞ্চার হয় । মূলত এ ক্ষোভ থেকে মাওয়ালিগণ আন্দোলনে প্ররোচিত হয় । 

৬. সাম্য ও মৈত্রীর নীতি লঙ্ঘন : ইসলামের সাম্য ও মৈত্রী নীতি লঙ্ঘন 
মাওয়ালিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কেননা দ্বিতীয় ওমরের 
শাসনকাল ব্যতীত উমাইয়া যুগে কেবল পদাতিক বাহিনীতে যোগ 
দিতে পারত। ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করেও তারা আর্থ- 
সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই সুবিধা পেত না। ফলে মাওয়ালিগণ 
উমাইয়া-বিরোধী আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করে। 

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন আরবে একটি আশ্রিত জনগোষ্ঠীকে মাওয়ালি বলা 

হতো । আরব আভিজাত্যের কারণে মাওয়ালি সম্প্রদায় নিন্দিত ও অবহেলিত ছিল। 


আন্দোলনকে আরো দৃঢ় করে তোলে এবং আরব আভিজাত্যের দন চূর্ণ করে 


জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পর (বিগত সালের প্রশ্নাবলি) _৬৪১ 


EARN 


ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 
ইসলানের শ্ততিহাস ও সংস্কৃতি প্রেচ্ছিকত) প্রন পত্র 
[মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (১২৫৮ খ্রিঃ র্যত)] 


সময় : ৩ ঘন্টা পূণ 
[দ্ৰষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান । যে কোনো পাচটি ৰ্ড্রদৎ ৷ 

১। রা ও রাজনৈতিক 
অবস্থার একটি বর্ণনা দাও। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৬ দ্রষ্টব্য । 

২। মহানবী (সা) এর মক্কা হতে মদিনায় খা 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ১৪৬ 

৩। উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, দ্রষ্টব্য। 
৪। মক্কা বিজয়ের পটভূমি 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫ ২০৬ দ্ৰষ্টব্য । 
৫। হযরত আবু বকর (রা)-' ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? আলোচনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ন& ৭৬ পৃষ্ঠা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য । 
৬। হযরত ওসমান হত্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তরসংকেত ৯৭, পৃষ্ঠা নং ৩২৮ দ্রষ্টব্য । 
৭। উমাইয়া আব্দুল মালিকের সংস্কারসমূহ বিশ্লেষণ কর। 


: প্রশ্ন নং ১১৪, পৃষ্ঠা নং ৩৮২ দ্রষ্টব্য । 

-ওয়ালিদের রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা কর। 

: প্রশ্ন নং ১১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৮৬ দ্রষ্টব্য । 

৯। খলিফা হারুন-অর-রশীদ ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন? তার কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬২, পৃষ্ঠা নং ৫৪৪ দ্রষ্টব্য। 

১০। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের অবদান মূল্যায়ন কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬৬, পৃষ্ঠা নং ৫৫৯ দ্রষ্টব্য । 


ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮ 
হুসলাবের ইতিহাস (প্রচ্ছিন্ত) প্রন পত্র 
[মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত)] 
বিষয় কোড: [4113 
সময় : ৩ ঘন্টা পূর্ণমান : ১০০ 


[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান । যে কোনো পাচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে |] 
১। প্রাকইসলাগী যুগে আরে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : পি] 21 ১৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭ দদ্টব্য। 


৬৪২ রোল ভ্রলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : তৃতীয় ব্য = 


২। EPIL জারা হারার 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ২২৩ দ্রষ্টব্য । 
৩।  হুদায়বিয়ার যুদ্ধবিরতি শর্তসমূহ নির্ণয় কর এবং ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব 


নির্দেশ কর। .. 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য । 
৪। হযরত ওমর (রা) এর শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯০, পৃষ্ঠা নং ৩০৩ দ্রষ্টব্য । 


৫। হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার ছন্দের কারণসমূহ কর। 
এর ফলাফল কী হয়েছিল? © 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৮ দ্রষ্টব্য । 


৬। খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারসমূহ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৪, পা 


৭। 
৮। 
৯। 
[Note : ইসলামি ত বদ্যালয়ের অধীনে ২০১৭ সালের পরীক্ষা না হওয়ার কারণে 
ইসলামের ইতিহা ক) প্রথম পত্র ২০১৭ সালের প্রশ্ন সংযোজন করা সম্ভব হলো 


না। কর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ সালের বোর্ড 
নি করা হলো |] 


ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 
ইসলামের ইতিহাস (এচ্ছিক) প্রথম পত্র 
[মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত)] 
বিষয় কোড: [4] 113] 
সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
" [দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান । যে কোনো পাচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
১।  ইসলামপূর্ব যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৩০ দ্রষ্টব্য । 
২। যে সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (স) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন তা 
বিশ্লেষণ কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ১৪২ দ্রষ্টব্য । 
৩। মদিনা সনদের প্রধান শর্তাবলি বিশ্লেষণ কর এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজে তার 
গুরুতৃ নিরূপণ কর। 
উত্তরসহকেত, প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য। 


জ্জ ইসলামের ইতিহাস প্রথম পত্র (বিগত সালের প্রশ্নাবলি) ৬৪৩ 


৪। ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকরের (রা) অবদান মুল্যায়ন কর। 
উত্তরসংরেত: প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য । 

৫1 হযরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পরীক্ষা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৯৬, পৃষ্ঠা নং ৩২৪ দ্রষ্টব্য । 

৬। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ৩৫৯ দ্রষ্টব্য । 

৭। ইসলামের বিজেতা হিসেবে খলিফা ১ম ওয়ালিদের কৃতিত্ব নিরূপণ কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১২১, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য । i 

৮। আস বংশের হৃত ধাত সন আর জাম পি 


বিচার কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫২৪ দ্রষ্টব্য । © 

৯। “খলিফা হারুনুর-রশীদের রাজতৃকাল আব্বাসীয় " _ আলোচনা 
কর। 


:[4]1]3) 

ঞ পূর্ণমান : ১০০ 

এ মান সমান। যে কোনো পীচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে || 
লতে কী বুঝ? ইসলামপূর্ব আরবের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা দাও। 

: প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ২৭ দ্রষ্টব্য । 

ালযামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ১৭০ দ্রষ্টব্য । 

৩। প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে হযরত ওমর (রা.)-এর অবদান মূল্যায়ন কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৯০, পৃষ্ঠা নং ৩০৩ দ্রষ্টবা। 

৪। হযরত আলী এবং মুয়াবিয়ার (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দের কারণসমূহ আলোচনা কর ৷ এর 
ফলাফল কী হয়েছিল? 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৮ দ্রষ্টব্য । 

৫। আবদুল মালিক কে ছিলেন? তার বিভিন্ন সংস্কারাবলির মূল্যায়ন কর। 
উত্তদসংকেত: পর্ন নং ১১৪, পৃষ্ঠা নং ৩৮২ জরষ্টব্য । 

৬1 ওমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম ধর্মপ্রাণ খলিফা বলা হয় কেন? 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১২৭, পৃষ্ঠা নং ৪১৫ দ্রষ্টব্য । 

৭। উমাইয়া শাসকদের পতনের প্রধান কারণগুলো পর্যালোচনা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৩৭, পষ্ঠা নং ৪৫৮ দষ্টবা । 
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৮। আব্বাসীয় আন্দোলনের উপর আলোকপাত কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৫১, পৃষ্ঠা নং ৫০৯ দ্রষ্টব্য । 

৯। হারুনুর রশিদ কে ছিলেন? তার কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৬১, পৃষ্ঠা নং ৫৪১ দ্রষ্টব্য । 

১০। আমীন ও মামুনের মধ্যে দ্বন্দের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৬৫, পৃষ্ঠা নং ৫৫৫ দ্রষ্টব্য । 


র্যস্ত) 
কোড: [4] [3 
পূর্ণমান : ১০০ 
পাচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | 
অবস্থার পর্যালোচনা কব। 
কর এবং এর গুরুতু নিরূপণ কর। 


হযরত আবু বু কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? আলোচনা কর। 

্রসংকেত প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য । 

হযরত ওসমান (রা) হত্যার কারণসমূহ আলোচনা কর। 

স্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৯৭, পৃষ্ঠা নং ৩২৮ দ্রষ্টব্য । 

সক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) কৃতিতৃ মূল্যায়ন কর। 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ৩৫৯ দ্রষ্টব্য । 

৬। আল-ওয়ালিদের বিজয়ের বর্ণনা দাও। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৮৬ দ্রষ্টব্য । 

৭। ওমর বিন আব্দুল আজিজের প্রশাসনিক ও রাজস্বনীতি ব্যাখ্যা কর। 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১২৪, পৃষ্ঠা নং ৪১৩ দ্রষ্টব্য। 

৮। আল-মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫২৪ দ্রষ্টব্য । 

৯। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল-মামুনের অবদান মূল্যায়ন কর । 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৬৬, পৃষ্ঠা নং ৫৫৯ দ্রষ্টব্য । 

১০। আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর । 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১৭০, পৃষ্ঠা নং ৫৭৩ দ্রষ্টবা । 


